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সতর্ক দৃটি সত্ধেও ছুই চারিটি মৃদ্রণ-প্রমাদ রহিয়! গেল। অবশ্ঠ সেগুলি মারাত্মক 
নহে বলিয়া শুদ্ধিপত্রের আশ্রয় লওয়! হইল না। 

আমার অগ্রঙ্জতুল্য অদ্ধেয় অধ্য।পক শ্রীধুক্ত গরগদীশ ভট্টাচাষ এবং অনুজকল্প 
অধ্যাপ* প্রীতিভাজন শ্রীমান শস্ববীপ্রসাদ বন এই গ্রন্থ গ্রকাশনার জন্য সর্বদা 
আমাকে ভত্মাহ দিয়াছেন। আমার ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমান পাচুগোপাল দত্ত 
এই গ্রন্থ মুদ্রণেব জন্য বিশেষ ৩ৎপব না হইলে ইহা এত শীঘ্র মুত হইতে 
পারিত না। বা'ল! সাহিত্যে শ্রীমানের নিষ্ঠা চিবস্থায়ী হউক। 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়, শ্রেন্্রনাথ কলেজ ও শওডা গার্লস কলেজের 
গ্রন্থাগার হইতে বন্ধ গ্রন্থ ব্যবহাবেব স্থযোগ পাইধা নান] ভাবে উপকৃত হইয়াছি। 
বঙ্গীয সাহিহ্য পাবষদ এবং ন্যাশনাল লাহক্রেগীব কতৃপক্ষেব আচ্তকুল্য ব্যতীত 
নেক পুবাতন গ্রন্থের দর্শনই ঘটিত না। উক্ত মহাবিষ্ভালয় এবং গ্রন্থাগারের 
কত পক্ষকে ধন্/বাদ জাপাহতেছ। 

সবশেষে বুকপা)প প্রাইতেট এব কর্মী ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বন্থু, এম. এ,, 
মহাঁশয়কে মান্তবিঞ কুতজ্ঞত। নিবেদন করিতেছি। অধুণা কাগজেব দুশ্রাপ্যতার 
দিনেও তিনি খেবপ আগ্রহের সহিত শোভন আকাবে এই গ্রন্থ প্রকাশের 
বাবস্থা কবিঘাছেন, তাহাতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। 
বঙ্গ-দাহিত্য বিভাগ, 
কপিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। শ্বীমমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
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ভূমিক। 

মনে করুন কয়েক দিন ধরিয়া দেহে সামান্য অবস্থাস্তর অন্কুভব কবিতেছেন, 
ধরুন আপনার একটু বেশি ঘুম হয় বাকিছু কম হয়। আঁপনি সাবধাশী মানুষ, 
চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া! তাহার উপদেশ ব| নিদেশিগ্রাথথী হইলেন। 
আপনার চিকিৎসক প্রবীণ এবং বিচক্ষণ_বিশেষতঃ তিনি হ্থানিম্যান্‌ ভক্ত। 
তিনি 'মাপনাকে জেরা কবিয়া অস্থির করিয়া তুলিলেন। তিনি প্রথমে ওষ্র 
করিয়া! 'জানিলেন, আপনার জ্ঞীবনের পূর্ব ইতিহাস--আপনি আপনার জীবনে 
দেভে ও মনে কবে কধন ন্ুুখে বা অস্্রখে ছিলেন-_স্ুথে থাকিলেই বা কেন ছিলেণ, 
অসুখে থাকিলেই বা! কেন ছিলেন, কিরূপেই বা আপনাব জীবনের সে বিশেষ 
বিশেষ স্খ-অন্রথ হইতে আপনি অবস্থান্তর লাভ কবিলেন। পবেই গুশ্ন হইবে, 
আপনার সহজেই মৃত্যুভয় হয়, ন! সর্বদ(ই আপনি নিজেকে অঞ্জরামরব মলে 
কারন, আপণি অল্লকারণে আনন্দে উদ্ছেল হইয়া! ওঠেন বা অল্কারণে অশ্রপাতে 
অধীব হন, আপনি নিত্য স্নানে অভাস্ত অথবা জলস্পশে আপনার স্বাভাবিক 
বিরক্তি, আপনি খোল হাওয়ায় খোলামেলা ভাবে থাকিতে ভালবাসেন অথবা 
বন্ধঘখে মুডিস্ুডি দিয়। থাকিতে ভালবাসেন, টক'ঝালে আপনার আগ্রহ কি নুন 
মিষ্টিতে আপনার প্রসক্তি। আপনি ক্রমে অধ্ধৈ হইয়া উঠিতেছেন, আপনার 
জীবনের একটি বিশেষ কালে কিছু অনিদ্রা বা অতিনিদ্রাব গ্রসঙ্গে এত অসংলঃ 
এবং অবান্তর প্রশ্নের কি গ্রয়েজণ আপনার তাহা মাথায়ই আসিতেছে না৷ কিন্ত 
দেহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ আপনার পরামর্শদাতা বলিবেন, দেহের সাময়িক লুখ-অস্ু 
বলিয়। কোনও জিনিস নাই । আপার দেভ-প্রাণ-মণ সব জুডিয়! ক্রিয়াশীদ এক 
অথণ্ড জীবণী অথগ্ড জীবশী-শৰতি', সেই জীবনী-শক্তি এবং আপনার দেহ-প্রাণ-ম 
জুডিয়া যে তাহাব শিত্য প্রবাহ তাহার সম গ্রতার মধ্যে কোনও পরিবর্তন না আসি' 
আপনার দৈহিক কোনও সামগ্িক অবস্থাস্থবকেও সম্ভব করিয়া তুলিতে পা। 
না, সামান্যতম অংশের ভিতর দিয়াও সমগ্রেরই একটি বিশেষ ক্ষণে বি 
প্রকাশ; সুতরাং মেই সমগ্রের খানিকটা জন্ধাণ না লইয়া! কোনও আংশিক 
সামক্নিক জিনিদ সম্থন্ধেও কোনও স্পষ্ট ধারণা কর! যায় না। 

সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে এই জৈব শাস্ত্রের তথাটির উল্লেখ করিলাম 
জন্য, সাহিত্যের সম্বন্ধেও সাধারণভাবে আমাদের মধ্যে একটা স্বতন্থতার ০ 


প্রচলিত আছে। কিন্তু আমাদেব জীবন দর্শনের মধ্য দিয় এই প্রত্যয়টিই ক্রমে 
দু হইয়া! উঠিতেছে যে, জীবনে স্বতস্ত্ব বলিয়া কোনও জিনিস নাই। ব্যক্তিগত 
ভাবেও নাই, সমষ্টিগভ ভাবে-_অর্থাৎ জাতিগত ভাবেও নাই। সাহিত্য, শিল্প 
ধর্ম, সংস্কৃত, রাষ্্ট সমাজ-_কাহাবই কোনও স্বাতস্ত্রোব দাবী নাই, জীবনের একটি 
সামগ্রিক একোব মদ্যেই তাহাবা সম্বিত ভাবে বিধৃত। দেখা গিয়াছে, হ্বাতঙ্ধরের 
উগ্রতা লইয়া যে অ*শটিই সমগ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িত চায় তাহাই অগঙ্গত 
তহয়া উঠে--অসঙ্গঠিহই অকল্যাণেব ইন্ধন | 


এই কাবদেই চাহিত্যেব স্থষ্টি এব* 'অ'লোচনা উন্দয়ঙ্ষেত্রেই এবট এঁকান্তিক 
খিশু দ্ধব প্রশ্ন আমাদের মনে ছন্দের সৃষ্টি কবে। এই একান্ত বিশুদ্ধিব ছাণা যদি 
আমবা এক'ন্ত বিচ্ছন্নতাব কথা ১নে কবি, তবে লক্ষ্য কবিত হইবে জীবনের 
সম শৃতা ৬ইতে ধাভা বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়িল 'শহাত জীব'সক পরিপন্থী হহয়। উঠিল, 
'চাহাত আব জাবশ অণশ বঠিল না, সঙ্গতিহীনত'য় তাশ বিবোধী হুহয়। উঠিল। 

সাহিত্ের হতিহান আলোচনা কবিয়াও দেখা যায়, (কানও দেশে কোনও 
যুগেব সাহিত ই জাতীয় জীবনের দমগ্রতা হহতে ঝিচ্ছ্ন নহে। কোনও যুগের 
সাহিত্য ভাল করিয়া! বঝি.ত হইলে, তাহাব পুব-ইতিহাসেব সহিত কিঞ্িি 
সাধাবণ পরিচয়_এব* পেই | বশেষ যুগের জাতীষ জীবনেব সমগুত'ব সহিত 
ঘশিঠ পবিচয়েব প্রয়োজন বহিয়াছে। অধ্যাপক উক্টুব অসি *কুঁতাণ বন্টোপাধ্যায় 
মহাশয় সেই প্রয়াজনবোধে ভদ্র হহয়াই বর্তমাণ গ্রন্থখাশি বচনা কবিয়াণছন। 
তাহার গ্রন্থের নাম “উনবি'শ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বা'ল। সাহিতা” হশ্থখানি পাঠ 
কবিলেও বোঝা যায় সব মালোচনাই জাহিতআকেন্দিক, তাৰ তিনি তাহার 
আলোচনার এধ্যে সাহিত) বাতীতও পর্ষ শিক্ষা সংস্ব'ত সাঘাজ কটু প্রভৃতি +শদ্ধে 
এত তথ্য এব" শৎসন্বপ্ধীয় আলোচনাকে এমন ভাবে স্থান দিয়াছেন কেন? স্থনি 
দিয়াছেন এই ধারণা লয়া যে,উনধি*শ শতকেব বাডালীব সমগ্র জীবন-সাধনার 
পরিচয় না জানিলে খামবা এই শতকেব সাঠিত্-সাধনাব পবিচয়কেও ঠিক 
ঠিকভাবে বুঝিতে পারিব্‌ না। 


উ.বিংশ শনকে বাংলা সাহিতাকে আমবা বাঙালীর নব-জাগক্ণেব আহ্ত্য 
মাখা। দিয়া াকি। উনবি*শ শ*কের বাঙালীর এই নব জাগবণ শুধুণাতা একটা 
[ব্সাহিত্য-রচনার উদ্যম লইয়া নহে, এই শব্জাগরণের একটি গতীব এবং 
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ব্যাপকরূপ আছে, সেই গভীরতা এবং ব্যাপকতার উৎস হইতেই এত 
ষুগেব সাহিতা-প্রচেষ্টা উৎসারিত । বাষ্রঞ্জীবন, সমাজ-জীবন, ধর্ম-স'স্কৃতি, 
শিক্ষ।-সভাত। সবক্ষেত্রে আধিয়াছিল প্রবল আঘ।ত। এই আঘাত জাতিকে 
বিপধস্ত বা ধিষুট কবিতে পাবে নাই, আত্মবক্ষাব সশ্জাও বুত্তিতে জাতিকে 
আত্ম শক্তি ও আত্ম চৈঠন্যে উদ্বদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করিতে জাহায্য কবিযাছিল। 
ধরণীর মশ্যস্তবস্থ বিবিধ উপাদান সহ মিশ্িত হইয়া গ্রবল ভালোডনের 
ক্রি করিলে ধবশী যেমন নিঙ্গেব গুলত্তকাস্তথকে উধ্বেশ্ঠাক্ঘপ্ত করিষা পাহাড- 
পবতেণ সৃষ্টি কবে, উনবি'শ শতকেব বাঙালী সমাজ জীবনে ত*নহ কতগুলি 
অগ্ুকুল-প্রতিকূল শঞ্চিব ঘাত-প্রতিঘাত সমাজ জীবনের অভ্যন্তবে একটি 
পখল শাঞ্ত সঙ্গীত কবিয। প্রবল আলোডনের হট করিয়াছিল, সেই 
আলোডণশব বাতঃপ্রকাশ অশাজেব মধ্যে কতগুলি পবত হুল) স্দুঢ এবং 
সমুনন ৩ চাখত্রেক আ।বভাবে । ইহাঁবা ইচাদ্বে বাপক কর্মচেই্টাব ছ্বাবা জাওকে 
দৃঢ 5] দান কবিঘ্াচ্ছেন, সমূরণন দান কবিয়াছেন_ম্যাদা দান কবিয়াছেশ। 
ইহাহ শাশারধ্দেব ডন বশ শতকের নব জাগবাণব সশন্ষিপ্ত পবিচয়। এই নব- 
জাগরণেব সঠ্িতহ্থ যুক্ত কবিয়া দে খতে ভবে মানাদেব এই যুগেব সকল 
সাত হাধলাকে | দেই যু কিয়া দেখব।ব আধু এব* সাঞ্ক চেষ্টাই 
দেশিতে পাহ ডক্টুব অপিঙকুমাব খশ্্যোপাসটায়ের আহ গ্রন্থে। দু তথ্য- 
নি্টা, ণ্যত অথচ তাক্ষ মণন-__সবোপবি একটি +।পক দৃষ্টি লহয়া ডক্টব 
বন্দোপাধ্যায় উনবি'শ শঙকেব হ২মাধে ৰ একটি সামগ্রক পবিচয়ই জাম।দেব 
নিকট উপস্থিত করিয়া-ছন | এই যুগেব সাচিঠা-সমালোচনা বা সাহিত্য- 
আন্বাদন উক্টুব বন্যোপাধায়ে আলোচনায় গ্রাধান্না লা কবে শাহ, পাশগ্ঠ 
সাত কারয়াছে এই যুগার্ধে জাতীয় জীবনের সামগ্রিক্ক পাবচয়েব জহিত 
সাহিঠা পাবয়কে অর্গ।পি খাবে যু কাবয়া দেখিবার চষ্টা। 

একটি সকক্ষিপ্ত 'পুবকখাব" পৰে লেখক গ্রন্থধানিকে নানা অধ্যায়ে বি৬ক 
দীর্ঘ চাবিটি পরবে ভাগ করিয়াঙ্গেন। প্রথম পব হইল ১৮০০ হইতে ১৮১৩ 
্রীষ্টাবব লইয়া । এই কালেব বঙ্গবঙ্মমঞ্চে প্রধান অভিনেতা বিদেশাগত শ্রীগান 
মিশনাবীগণ, পাশ্ব চবি এ-.দশের কয়েকজন পণ্ডিত মুন্সী। ইহীবা হাহাদের 
কর্মপ্রচেষ্টা বারা হহাদেৰ কর্মহুমির অদুবেই একটি ব্কাট সস্ভাবপাগর্ড 
নেপথ্য স্থহ্ি করিলেন, সেই নেপথ্য হইতে আবির্ভাব প্রধান চগিত্র রক্ষা 
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রামমোহন রায়ের, সুতরাং গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব হইল রামমোহন ও বাঙালীর 
মানস-মুক্তি 1 রামমোহনকে মুখযভাবে অবলম্বন করিষা লেখক এই যুগের 
বাঙালীর সর্বভাবে উদয়াকাজ্ষা এবং সেই আকাজ্্ষাপ্রস্থত কর্ষোছ্যমেরই 
পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু রামমাহনকে কেন্দ্র করিয়। বাঙালীর যে নব- 
জাগরণ ও কর্মোছ্যম বাঙালীর চিন্তন্েত্রে তাহা তরঙ্গহীন একটানা মনন- 
গ্রবাচেরই স্ষ্টি কবিল না। নব-জাগরণ অনেক ভালোর সঙ্গে অনেক 
মন্দকেও আনিয়া! হাজির করিল; মুক্তির সঙ্গে উত্তেজনাব আবিলতা, চিম্ত। 
বগুদ্ধর সহিত অন্ধান্থুকবণের আবর্জনা, আত্ম সংস্করের সহি" পর প্রভাবের 
বিমুঢ তা নিতানৃতন ছন্দের স্্টি করিতে লাগিল। ছন্দ ভাবে এবং ভাব 
প্রণোদিত জীবন যাত্রার। এই দ্বন্ছব ইতিহাস স্থান পাইয়াছে গ্রন্থের তৃতীয় 
পবে, লেখক তাছার নাম দিয়াছেন “ভাব্ছন্দ্'। গ্রন্থের চতুর্থ পবে লেখক 
মুখ্য ভাবে বিদ্যাসাগর ও বাঙালী-মানঙ্গের বিচিত্র বিবর্তনের পরিচয় দিয়াছেন । 
এই পর্বে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গ-সংস্কৃতিব আলোচনাও অনেকথানি স্থান 


জু'ডয়া আছে । 

দ্বিতল গৃশকে ত্রিতল করিবার আকাজ্৯। আসিবার সঙ্গে সেই আমরা 
ভিত খু'ডন্টে আবস্ত করি-_নান। ভাবে পধালোচনা করি ভিতেব ডপাদানের, 
পরীক্ষা করিতে চে্টা কবি তাহার দৃঢ়তা । আমাদের এই বিংশ শহকের 
বাঙালী-জীপনের ভিিভূমি উনবিংশ শতকের বাঁডালী জীবনে । জাতীয় 
জীবনের ক্রমপ্রসারণেব গ্রহ্যেক ক্ণে তাই অনি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের 
দৃষ্টি পড়ে উনবিংশ শহকের জাতীয় জীবনের প্রতি_-জাগে বিবিধ কৌতৃহল 
ও অন্ুপন্ষিংসা। সেই কীতুইল ও অন্ুদদ্ধিৎংসাব ভিতর দিয়াগত শতাব্দীর 
সাভিত্যেব সহিত জাতীয় জ্পাবনের সামগ্রিক কপের যেমম পরিচয় লইতে 
চাই, তেমনই বারবার করিয়া সচেতন হষ্টয়া উঠিতে চাই নিজেদ্রে এশ্বপুর্ণ 
ন্চিহথ সন্বন্বে--শছীভব করিতে চাই জাতীয় জীবনে নিজেদেব একটি সুদ 
বনিয়দের উপরে প্রতিষ্ঠিত বপিয়া। আমা:দর গত শতাকা'র প্রথমার্ধের সেই 
সামগ্রিক এতিহের পরিচয় ডক্টুব অসিতকুমারেব গ্রন্থের ভিতরে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল 
হইয়া উঠিগ্নাছে, তাই তাহাকে 'মামাদের অকুগ্ঠ অভিনন্দন জানাই। 
বঙ্গ সাহিত্য বিভাগ, শ্রীশশিভুষণ দাশগুপ্ত 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয । ১৯, ২, ৫». 


জেখকেব্র নিবেদন 


বৎসরাধিক পৃবেই এই গ্রন্থের প্রথম সংস্কবণ ফুবাইয়। গিয়াছিল, কিন্তু কাধান্তরে 
ব্স্ত থাকার জন্য খ্িতীয় সংস্কবণ প্রকাশনায় হস্তক্ষেপ করিতে পাবি নাই । এই 
সংস্করণে গ্রন্থটর আমূল স'শোধন কৰা হইয়াছে। পরিশিক্টে নূতন স'যোজিত 
একটি প্রবন্ধে (“উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী মানস” ) উনবি'শ 
শতাবীর বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আমাৰ ব্যক্তিগত ধাবণ। ব্যক্ত কবিতে প্রয্মাস 
পাইযাছি। 

মমাব 1শক্ষাপ্ডক্ পুণাক্োক আচায শশ্রিভৃষণ দাশগ& মহাশয় আজ দিব্যধাম- 
বাসী । ভিনি জীবি থাকিলে এই গ্রন্থের ছ্িতীয় সংস্কবণে স'বাদে নিশ্চয় 
লেখককে আশীবাদ কবিতেন। তাগাবই নির্দেশে উপদেশে উনবিংশ শতাব্দীব 
বাংল! সাহিত্যের তাৎপর্য অনুসন্ধানে প্রবুত্ত হইয়াছিলাম। 

বকশ্যাণ্ডেৰ বন্ধুখব শ্রীযুক্ত জানকানাথ বস্ত্র, এম. এ, মহাশয় নান। কা'ষ ব্যস্ত 
থাকিলেও মণি শীগ্র হিতীয় অংস্কবণেব প্রকাশের বাবস্থা করিযা আমাকে 


কৃতজ্ঞ তাপাশে বদ্ধ কবিয়।ছেন 1 হতি_- 
শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
কণিকা] বিশ্ববিদ্যালয়, 


বাল বিভাণ, 


গ্রথম সংস্কবণ 

প্রায় চাবিবসব পূরে কলিকাতা বিশ্বধিগ্যালয়েব বামতন্থ লাহিডী অধ্যাপক 
আমাব শিক্ষাপ্তক ডক্টর শ্রীঘুক্ত শণিভ্ঘণ দাশগুপ্ত এম. এ”, পি-এইচ. ডি" 
মহাশয়ের প্রেবণায় উনবি'শ শতাব্দীব বা*লা সাহিত্যের পটভূমিকী বিচাব 
বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই তাহাব উপদেশে উন্বি'শ শতাবীব প্রথমার্ধে রচিত 
বাংল। সাহিশ্যক্ষেই বক্ষ্যমাণ আলোচনাই গ্রহণ কবিয়াছ। ১৮৫৭ স্রীস্টাব্দের 
পর ভারতবর্ষে যেমন আমূল শাপনতান্রিক সংস্কাব সাধিত হয়, ঠিক তেমনি 
সমকালেব বাংলা সাহিত্যেও অভিনব যুগচেতনাব জঞ্চাৰ হয়। পাাথীচাদ, 
মধুশ্বৰন, বঙ্িমচন্দ্র-ফাহারা উনবিংশ শতাব্দীর বাংল সাহিত্যেব ভিত্তি বচনা 
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করিয়াছেন, তাহারা সকলেই উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্াক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। কিন্ত স্থর্যোদয়েব পূর্বেও যেমন ব্রান্ষমুহূর্ত থাকে, সেইরূপ উনবিংশ 
শতাব্দীব ছিতীয়ার্ঘের পূর্বে বহিয়াছে প্রথমার্ধেব সাহিত্য ও জীবনধার]। এই 
শতকের প্রথম দিকেই বাঙালীর জীবন ও মননে মুবোপীয় প্রাণসাধনা সহসা 
আবিভূতি হইয়া এই জাতিব মধ্যযুগীয় চৈতন্যে অঠিনব প্রত্যয় সঞ্চার কবিল। 
একদিকে প্রাচীন ভ।বতীয় দীর্ঘকালাগত এতিহা ও বাঙালীর বিশেষ ধবনের 
মনোজীবন 'এবং অপবদিকে যুবোপ হইতে আগত সম্পূর্ণ ভিন্ন গ্ররুতির জীবনবোধ 
--ইহাদেব সংঘাতে বাঙালীর মানসিক সাম্য টলিয়া উঠিল? শাস্ত ও শিরিদ্িগ্ন 
পরিবেশ 'তখন জীবন বণবঙ্গেব গ্রচণগ্ড আঘাতে অশান্ত ও অব্)বস্থিত উৎকেন্দড্রি- 
ক'তায় ভবিয়া গেল। উনবি'শ শঙাবীব ছ্িঠীয়ধ' হইতে বাঙালী জীবনের 
অশান্তি ও [বিক্ষোভ দূবীভৃত হইতে আবস্ত করিল, পাবে ধীবে মানসিক সাম্যাবস্থা 
ফিবিয়া অসিতে লাগিল । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা সাহি৩] বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বাঙালীব চিত্ত 
সঙ্কটের সেই ম্বপ অনুসন্ধানের চে) কবিয়াছি । তজ্জন্য সমগামঘ্িক নীম 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও কিছু কিছু পবিচয দিয়াঞি। এহ প্রসঙ্গে বন্য! লওয়া 
প্রয়েজন “য, এই আলোচনায় সাহিতোর দূপ ও বাতি অপেক্ষা হী ব পশ্চাদপটের 
প্রতি অধিকতব গুরুত্ব জবোপিত হইয়াছে। 

খিনি অ'মাকে এই দুরূ'কাধে ব্রতী কবিয়াছেন এবং দুর্গম পথেব দিশারী হইয়া 
পঞ্থা নিদেশ কবিয়াছেন, তিনি আমাব পুজ্যপাদ আঠা উক্টঃ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ 
দাণগুধু মহোদয় । এই গবেষণার ঠিনি নিদেশক এব অন্যতম পবীক্ষকও 
ছিলেন । আরতশয় কর্মবান্ত তার মধ্যেও তিনি লহবশাহ: একটি উপাদেয় ভূমিকা 
লিখিয়। দিয়া 'ণই লেখক ও গ্রস্থেব মঘাদা বৃদ্ধি করিয়াছেশ | 

কলিকাতা বশ্ববিদ্য!লয় এই গবেষণ।র জন্য আমাকে ডক্টব অব ফিলজফি 
উপাধি দান করিয। সন্মানিত করিয়াছেন। এই গবেষণাব অন্যতম পবীক্ষক 
অধ্যাপক শ্রীঘুক্ত প্রিষ্নরগ্রন সেন এবং অধ্যাপক শ্রীমক প্রবোধচন্ত্র সেন ইঠা পরীক্ষা 
করিয়া আমকে অন্তগ্গীত কবিয়াছেন। এই প্রস্জ তাহাদিগকে শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিতেছি। 

আমার স্ত্রী শ্রীমতী বিনীত বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনের 
অপ্রীতিকর কার্য একাকী বহন করিয়া! "মামাব ভাব লাঘব করিয়াছেন । তাহার 


সুচীপত্র 
ভূমিকা ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত 


লেখকের নিবেদন 


ভুমিক। ই পুবকথ! 


ঃ প্রথম পর্ব £ 
প্রথম অধ্যায়-_বাংল] গঞ্ভেব আদ্দিপর্ব ও বাঙালীর মানস- 
সংস্কৃত 
দ্বিতীর অধ্যায়__ই'বাঙ্জ বাজ কর্মগাবিগণে গ্ার্া 
ততীয় অধ্যায়_-নীবামপুব বিশল ও বাঙালীর জ'স্কৃতি 
চতুর্থ অধ্যায়-বাঙালীর জ'বন ফা উইলিযম কলেক্জ 
ঃ দ্বিতীর পর্বঃ 
॥ নামমোহন ও বাঙালীৰ মানস-মুক্তি । 
পঞ্চম ভাধ্য।য়_-পটভুমিকা 
যষ্ঠ অধ্য।য় _রামমোহনেব প্রভাব ও বা'লার নবজাগৃতি 
গুম অধ্যায়_-বামশোহনের জমসামগিক বাংলা সাহিত্য 


|| ভাবদন্দ ॥ 
আষ্টম ভাধ্যায়-_-সা'দ্ৃতিক পটছূমিকা 
্ অধ্যায়__যাংব। সাহিত্যে ঈশ্বব ৩ 
দশম অধ্যায়-_ঈশ্বব ওপ্ের শিযা-সম্প্রদায় 
একাদশ অধ্য।য়_-মদনমোহন তর্কালস্কার ও বঙ্গসংস্কৃতি 
দ্বাদশ অধ্যায়-_-অক্ষয়কমার দত ও বুদ্ধবাদের জয় ঘোষণা 


॥,/, 
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চতুর্থ পর্ব £ 


॥ বিদ্যানাগর ও বাঙালী-মানসের বিচিত্র বিবর্তন ॥ 


ত্রয়োদশ অধ্যায়-াবদ্ধ।মাগব ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব 

চতুর্দশ অধযাম _মরি দেবেছনাথ ও বঙ্গগস্কৃতি 

পঞ্চদশ অধ্যায়--াবছা।সাগরের সমকালীন বা'লা মাহিত্যে 
বাঙালীৰ মন:গকৃতি 

ষোড়শ অধ্যায় সমকালীন নাট্য-সাহিত্য 

উপসংহার- 

পরিশিষ্ট-_উনবি'শ শতাবীব বাংলা সাহিত) ও বাঙালী-মানস 

নির্ঘন্ট _ 


৩৬৫-৮৪০৮ 


8০৯--৪৫১ 
৪৫২---৪৭৯ 
৪৮৪ 
8৮১ 


8৭৭ 


ভুমিক।৪ পুর্বকথা 


প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাংল! সাহিত্যের রসরূপ ও প্রাণবন্ত আলোচনা 
করিতে গিয়া একটা নৃতন বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছে । এই সহতবর্ষব্যাপী 
সাহিতাধাবা যে কাঝ্ব নিধিকল্প রসলোকে স্বপ্নপ্রয়াণ করে নাই, পরজ্ত সমাজ, 
রাষ্ট্র, ধর্ম ও অর্থনৈতিক উখানপতনের সহিত নিবিডতম আস্মীদ্বতা-স্ত্রে বিধৃত 
হইয়া! আছে, তাহা নুম্পষ্ট হইবে এই সাহিতে)ব বাতায়নাভলে দণ্ডায়মান হইয়া 
সমাঞজ-সংস্কৃতিব পটভূমিকা অন্ুপন্ধ'ন করিলে । 

সাহিত্য নিয়তিক্ৃত নিয়মরহিত।* বটে, কিন্তু “ভীগোলিক, নৃতাত্বিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনেরও একটা নিয়তি ও পরিণতি আছে; এবং সাহিত্য যেহেতু 
সমাক্দজীবী মানস চেতনার অন্তলাঁন বস্তু, সেই হেতু তাহা যতই নিবিকল্প ও 
নিবস্তক হোক না কেন, তাহাব একটা বাস্তব অধিষ্ঠান-ভূমি থাকিবেই। ৫ 
কোন সাহিত্যই হোক,_-চলারের রাজসভাজীবী সুক্ম কারুকলা বা শেলীর নিঃসহ 
নিরুপায় বিদ্রোহ, কালিদ'সের কল্পশার অপরূপ সমুংকর্ধ বা পরবর্তী কালের সংস্কৃ 
কবিরধেগ অতুযজ্বল বুধি ও কল্পনার মা'ণদী,প্ত, বৈষ্ণবপধাবলীৰ রসতত্ব » 
মঙ্গলকাব্যের ভূমিচারী কল্পপা_-প্রত্যেকটির একটা প্রতিষ্ঠাভীম আছে। অমাজ 
জীবনের নানা আন্দোলন, প্রভাব, ভাবজগতের উথানপতন, চিন্তাসমুগ্্ে 
আলোডন প্রভৃতি অনংখ্য বাস্তব ও কল্পনাশ্রঘী কারণ সেই প্রতিষ্ঠাভূমিকে। 
দৃঢ়তর করে। 

সুরোপ যেমন মধ্যযুগের কালপাত্রির অবসানে ইতালির মারফতে প্রাঢী, 
হেলেনীয় সংস্কৃতির ম্পশ লাভ করিয়। নৃতন মূল্যমানের সাহায্যে জীবন ও জীবন 
সমুখ সাহিত্/-সংস্কৃতিকে পরিমাপ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তেমনি বাংল! সাহিতে 
১৯ শতাব্দী যে বাণী বহন কারর়া আনিয়াছে, তাহা আত্মজাগবণে 
বাণী--আব এই আত্মক্গাগরণের অর্থই হইল পরিপার্খচেতনা। তাই ১৯। 
শতাব্দীতে বাঙালী সর্বপ্রথম দেশকালের গণ্ডী সম্বন্ধে সচেতন হইল এবং না, 
প্রঙাবের সংঘাতে এই শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিতা বিষয়বন্ত 
প্রকাশরীতির দ্দিক দিয়া অতিদ্রত পরিবত'নের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল 


২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


এই শতাব্দীর বাংল। সাহিত্যেব পটভূমিকা আলোচন! করিবার পূর্বে অশাধুনিক 
খাংল। সাহিতোর বাস্তব পরিবেশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখ! ঘাক, কোন্‌ প্রভাব এবং 
কী পবিবেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্য বিকাশ লাভ করিয়াছে । 


|| ১ || 
প্র।চীন বাংল। সাহিত্যে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রভাব 


ইতিপূর্বে আমবা ইঙ্গিতে ব)ক্ত করিয়াছি যে, সাহিত্য নিবিকল্প বসবন্ত 
নহে, তাহাব চারিদিকে নানা ভাব ও ক্রিয়াম্প্রতিত্রিয়াব বাতাবরণ থাকে । 
«ক হিসাবে সাহিত্য মনন ও অনুভূতির বস্ত এব* প্রধানতঃ মানজ-প্রক্রিয়াজাত 
বলিয়া এই বাঙ্ময় স্থাষ্ট বাস্তব পবিপ্রেক্ষিত ছাডাহযা উঠিতে পাবে। 

সাহিত্যে বসলোক কৃষ্টি কবিতে হইলে মনেব জন্য যেমন একটি বিশিষ 
ব্ক্কিচেত্রনাব আবশ্যক, সেহবপ সাহিত্যে রূপলোকও খস্তুব ভাবলোন্কৰ 
( অর্থাৎ মাইণ্ডয়াব ) উপব প্র্িষ্ঠিত। দেগকপ স্দাধাব ছড়া যেমন আম্মার 
অস্তিত্ব কল্পনা কর। গেলে ৭ বাঞ্চবক্ষেত্রে তা্কাকে প্রতিষ্ঠিত কবা যায় ণা» সেহবপ 
পারবেশ-ব্যতিরিক্ত সাহিত্য ও সাহি্যিকেরও পুণা*্ পবিচয় পাওয়। যায় না। 
তাহ সাহিতোব কপঃ বীতি ও আত্মার ম্বরূপ নিবারণেখ পুর্বে বীজবপনেব ক্ষেত্র 
বিচার করিয়। দেখিতে হইবে। 

আধুনিক বাণলা সাহিত্য পরিবেশ-সচেতন , কাবণ আধুনিক মানুষ "আপন'ব 
ব্যক্তত্ব সন্ধে আঙ্গ আব অনবহিত শহে। কিন্ধ প্রাচন ও মধ্যযুগীয় 
বা'লা সাহিত্য বহুলাংশে দেবমাতৃক ৷ কবিগণ বাস্তব পবিবেশ ভুলিয়া! সহজেই 
বস্তজগঠেব অ হীতলোকে পৌছিয়াছেন,_রাঙ্জনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক 
পরিবতর্শ ৭ খিপ্রবেব আনাতে তাহাদের জত্তা বিশুমান্রও বিচলিত হয় নাই। 
দখন মুঘল পাঁঠানে সবশাশ সঘাত চলিয়াছে, দশ শ্রশান ভইয়। যাইতেছে 
তখনও কবিগণ মনসা শীতল।-শনির পাঁচালী গান কবিয়া আসন্ন উপদ্রব হইতে 
মাস্মরক্ষা কবিনার রুপা চেষ্টা কবিয়াছেন। তথাপি একটু অবহিত হইলেই দেখ 
যাইবে ধে, প্রান বাংপ| সংহিত্যেও ধর্ম) নাইট ও সমাজ নানাভাবে কখনও ম্পষ্ট 
কোথাও বা অস্পষ্ট রূপে প্রভাব বিস্তার কবিয়াছে। 
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প্রাচীন বাংল! সাঁহত্যের পটস্ভমিক] বিশ্লেষণ করিতে গেলে ধর্মনৈতিক বৈশিষ্ট্য 
বিচার করিয়া লওয়া প্রয়োজন ; কারণ অর্থ নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রবিন্তাস--এক 
কথায় জীবনের যাবতীয় বহিরঙ্গ সাধনা, সংস্তই মধ্যযুগীয় বালা সাহিতে) কয়েকটি 
ধর্মচেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । নিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে 
বিভিন্ন ধর্মসম্প্র্দায়ের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচন। করা যাইতেছে । 

বৌদ্ধ প্রভাব-_বঙ্গে মুসলমান প্রভাব বাঙালীর মানস-গ্রকরণটিকে নানাদিক 
দিয়া প্রচণ্ড আঘাত দিয়ািল। তাহার পূর্বে কয়েকখানি বৌদ্ধ তান্ত্রিক পুঁথি 
ভিন্ন বাংলা সাহিত্যের আর কোন সদ্ধান পাওয়| যায় না। অবশ্ত পাল ও সেন 
বংশের শাসনাধীনে আপিয়া বাঙালীর ধর্মীয় ও মানস-প্ররুতি কোন্‌ পথে ধাঁবমান 
হইতেহিল, তাভ। তদাশীস্তন লিপিলেখ হইতে কিছু কিছু অনুধাবন করা যায়। 
পালরাজগণ প্রপান 5: মহাযান শাখাভুক্ত ছিলেন ; মহ্াযান মত হিন্নুব নবজাগ্রত 
সপস্কৃতিন প্রবল প্রশ্াবের অন্মুখে বৈতসীবত্তি' অবলম্বন করিতে বাধা হয়। ফলে 
িন্দুব নবা পৌরাণিক সংস্কৃতি মহানান মতবাদকে দ্রুত আত্মসাৎ করিয়। ফেলে। 
মহাান মঙ্েব সবাধিক প্রভাব ছিল লৌকিক মনে । ইহার সহিত তান্ত্রিকতা, 
শন্যাগ্য নানাবিধ গুহাতন্্েব রহ্শ্টাচার মিঅিত হইয়া চযাপদের পটভমকা নির্মাণ 
কবে। কিন্তু একটা কথা স্মরণীয়; এই চধার ধর্মনৈতিক মভামভ শুধু কি সমাজের 
অন্থযজের মধ্যেই শিহিত ঠিল? ইহার স্থক্ম সাঞ্ষেতিকতা ও দার্শনিকতার ব্যক্তিগত 
সাধন্শিদেশ কেবল সমাজের অন্ত্যজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল-_ইহা বিশ্বাস বোগ্য 
নঙে। অন্ত অলৌকিকত্ব দেশেব শিক্ষিত মহলেও প্রচলিত হিল! 'সেকশুভোদয়া, 
গ্রন্থের বচশাকীল বা ভাষা লইয়। মতভেদের অবকাশ খাবিলেও ইই. হইতে একট! 
কম' স্পট হইঠেছে। যে, লক্ষ্মণ সেনেব বাজসভাতেও প্রচুর অলৌকিক গালগল্প 
প্রচলিত ছিল। সুতবা* চর্ধার ধর্মচেতনা অথাৎ সংমিশ্রিত বেছ্ধ সহজিয়। মত 
সমাঙ্গের উচ্চ কোটিতে ও একেবারে অপাৎক্লেয় ছিল না ব্হয়াই অন্নমিত হয়। 
ভটন্রপদেব বা শুলাধুপ মিশ্র পৈধিক সংস্কারের পুনঃ প্রব$নেব »ষ্টা করিলেও 
সথাতঞ্গব উচ্চ নিম্ন উঠয় স্তরেই বে"্বতান্বিক আচার একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। 
বনাল মন এক .ডাম্জাতীয়। বমশীকে লইয়া তন্ত্রপাধন। করিয়াছিলেন--এই 
জনশ্রতির মৃপেও একপ্রকার লৌকিক ধর্মনৈতিক রহস্সাচার়ের এভাব রহিয়াছে । 
আমাদের অনুমান পাঁলযুগের কিছু পূর্বে ক্নথবর্ণের শশাঞ্ষের মৃত্ঠুর পর বৌ 
প্রাধান্ত লাভ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তখন মহাযান বীদ্বধর্মের ভিত্তি শিথিল 
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হইতে লাগিল; শেষে কবিওয়ালাদের অশিষ্ট ও গ্রাম্যরুচির খল স্পর্শে বৈষব 
পরশাখার স্নিগ্ধ শুচিতা ও জীবনের অন্তগূটি বাণী হারাইয়া গেল। 
রামভক্তিবাদ--বাঙলাদেশে কৃষ্তভক্তিশাখা ১২শ শতাধধী হইতে জনচিত্তে 
স্থান পাইলেও রামভক্তিশাখা কোনদিনই উত্তর ভারতের অন্বূপ ধর্ম-সচেতন 
গোষ্ঠী বা কাণ্ট রূপে প্রাধান্য পায় নাই, কোন-উপাসক ক] পুজক সন্ুদ|য়ও গড়িয়া 
উঠে নাই৷ রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ ও তাহাতে বণিত কাহিনী ও চ'খত্র 
সম্বন্ধে বাঙালা প্রাচীনকাল হইতেই অবহিত ছিল ; বামায়ণের অনেকে কাহিনী 
বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের সহিত জডাইয়। গিয়াছে । কিন্তু রামারথের অনুবাদ 
ব্যতাত অন্ত কোন আখ্যানকাব্য বা গতিশাখায় বামায়ংণর প্রত্যঙ্গ ভাব পড়ে 
নাই, যদিও মঙ্গলকাব্যে ও অন্থান্ত সমশ্রেণীর সাভিতো রামায়ণ-মহা হারা হইসে 
অনেক প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইয়াছে | কেদ্ধ, বৈষব, শান্ভ ও শেব-€ধাততা হই 
কয়টি ধর্মমত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত কবিয়াছে । “কান্ত ছাডা গীত 
নাই'-_এই প্রবচনেই বাঙালীর জীধনধারার পরিচয় পাওয়া যাইণ | তু »-দাস্রে 
'ামচবিত মানস” উত্তর ভারতে যে অপ্রতিভত গুভাব বিস্তাব করিয়াছে, 
বাঙলাদেশে রামায়ণ ও মহাভারত ঠিক সেইকপ ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার কবে লাই । 


মঙ্গলকাব্যে ধর্মচেতন।__মঙ্গলকাবো লৌকিক দেবদেবীর প্রাপান্য 
পরিলক্ষি ঠ হয়, তাহা সত বটে; কিশ্তু পৌর!ণিক দেবদেবী ও গ্রাম) দে বদেবীব 
মধ প্রায়শ:ই সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে | ১৬শ শতাব্দী হইতে বাঠালীর সমাজ ও 
ংস্কৃতির পুরাণীকরণের যে চেষ্টা চলিতেছ্ছিল, শ্রাহাতে মনে হয়, মলকাব্র 
আর্ধেতর দেবদেবীগণ অতি সহজেই পৌরাণিক মগুলে গ্রবেশের ছাড়পত্র 
পাইয়াছেন। মনসা ও চন্তীমক্গলে পৌরাণিক প্রভাবের সঙ্গে গ্রাম্য পরিকল্পন। 
একেবারে মিশিয়। গিয়াছে । এই ছুই দেবীকে কেন্ত্র করিয়া যে উপধর্ম-গোষ্ঠী 
গড়িয়া উঠিযাছিল, শম্মধ্যে মনসাদ্ধেবীর উপাসকগণ এখনও বর্তমান । এবদ 
হয়তো দেশের মধ্যে বিশেৰ শ্রেণীর চণ্ী-উপাসকগণও বর্তমান ছিলেন । আবে 
চণ্তা মনস।, শীতলা- লৌকিক শাক্তদেবা-আশ্রিত 'উপধর্যগুলি গ্রাকৃতিক ছুবিপাক 
হইতে বাঙাশলাকে রক্ষ! করিবার জগ্তই যেন আবিভূতি হইয়া ছল। ধর্মঠাকুর। 
কালুরার, দর্ষিণরায়, ওলাবিবি প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীগথের পশ্চাতে ক্ষ ক্ষত 
ধর্মগোঠীর প্রভাব থাক! বিচিত্র নহে । চত্তীপুজ। শুধু যে নাবীসমাজে বা সমাজের 
নিষ্ন স্তরে প্রচলিত ছিল, তাভা নহে । চৈতন্য প্রভুর আবিভীবের পূর্ব হইত চণ্ডা, 
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মনসা ও বাশুলা পুজা সমাঞ্জে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। অনেক পরে৷ 
শান্ত ধর্মের প্রভাবে গড়িয়া! উদ্জে কালিকামর্গল শ্রেণীর কাব্য-_-যেখানে ধর্শের 
মোড়কে আগিরস পরিবেশনই ছিল মুখ উদ্দেশ্য । ধর্মমল রাটের 'জাতীয় 
কাব্য* হইতে পারে; কিন্ধ ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারের অন্থাই এই কাব্য ও 
ধর্মগোঠীর উদ্ভব হয় জাহীয়তাবোধের ফলে নহে। 

তন্ত্র ও শৈবধর্ষের সংমিশ্রণে স্থষ্ট নাথধর্ম, শিবায়ন শ্রেণীর লোকসা হিত্য+-- 
হিন্দু ও বৌদ্ধতাস্ত্িকতা প্রভৃতির বাসায়নিক সংমিশ্রণে এই সমস্ত লৌকিক 
মঙগলকাবোর ভিত্তি নিমিত হইয়াছিল । এমন কি সত্যনারায়ণের মহিমাজ্ঞাপক 
মঙ্গলকাব্যশেণার পালাগানঞ্লিতে'ও ইসলামের পীর-ফকির-মুরসিদ প্রস্ৃতির 
দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত লোকোত্তব ধর্মচেতনাব প্রত্যক্ষ গ্রভাব রহিয়াছে । অবস্থা 
গ্রবলতব শাসক শক্কির প্রসাদ ভিক্ষাব জন্যই হয়ছে স্থানীয় হিন্দু সমাজে 
বৈতসীবৃত্তির বশে ইসলামের সহিত সন্ধির চেষ্টা করিয়াছিল; এইভাবে বাঙউলাদেশে 
বারবার ধর্ম সমন্বয় হইয়াছে, এবং মিশ্র ধর্মবোধই বাঙালীর প্রাণধর্মে পরিণতি 
লাভ করিয়াছে । এই সমস্ত মঙ্গলকাব্য তাভারই প্রভাব দেখ! যায়। 

নাখধর্মও শৈব ও তত্থাশ্রিত ধর্মমতের সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে । নাথ- 
সাহিত্যের গ্রন্থাদিতে যে ধর্মদর্শন ব্যক্ত হইয়াছে তাহাই “কায়াসাধনা--এবং 
চধার যুগ হইতে এই সাধনাই লোকজীবনের মধ্য দিয়! চলিয়া আসিয়াছে ।৯ 
অপেক্ষারুত আধুনিক কালে বাউলের দেহতত্ববিষয়ক গানেও সেই কাগ্নাকেন্ত্বিক 
সাধনার ধারাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমান সুফী মতাঁবলম্বী সাধকগণও 
এই গুঢ়চারী “কায় সাধনার ধার! ত্যাগ করিতে পারেন নাই।২ সহজিয়। 
বৈষণবগণ ক্ষত ক্ষুত্র পুন্ভিকায়ও এই জাতীয় ধর্মনাধনার গোপন গুরুমুখী পশ্থার 
ইঙ্গিত দিয়াছেন। 

সর্বশেষে বাউলগানের উল্লেখ করিতে হয়। বাউলগাঁন ১৮শ শতাবী হইতেই 
একটি ধর্মশাখার সাধনপ্রণালীরপে পরিচিত হইয়াছে। বাউলগানের একাংশে 
কায়াসাধনার দেহগত বর্ণনা আছে। কায়ার মধ্যেই বিশ্ব ও বিশ্বাতীতকে উপলদ্ধি 
করার কৌশল বাউলসাধনার বাস্তব অঙ্গ। আবার ইহার মধ্যে অধ্যা-ব্যগনা, 
মনের মানুষকে উপলঙ্ষি, বিশ্বেশ্বরের এক প্রাণতা ইত্যাদি গৃচ ও চিন্তাগ্রাহা তত্বসমূহ 
ব্যক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীসন্প্রদায় জাতিপাতির সীম! লঙ্ঘন করিয়া! বাউলতত্বের 
উদার শ্রীক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে । এখানেও দেখা যাইতেছে যে, বিশুদ্ধ ধর্মচেতনা 


৮ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


জাহিত্যের নান! অঙ্গের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে । শান্ত পদ্কারগণ প্রধানত; ভক্ত 
ও মুমুক্ষু; রামপ্রসাদ-কমলাকাস্ত প্রভৃতি ছুই চারিজন পদ্কর্তাকে ছাড়িয়া দিলে 
অধিকাংশ শাক্তপদের কাব্যসৌন্দর্য নিতাস্ত গৌণ । কিস্তুষে বাউল গানগুলিতে 
নিছক তত্বকথা বাক্ত হইয়াছে, তাহারও মধ্যে অপূর্ব কবিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। 
সে যাহা হউক, প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের মূলে যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদ্ধায় প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে, তাহা অবশ্বান্বীকার্ধ। অবশ্য অধিকাংশ স্থলে কাব্যরস অপেক্ষা তত্বদর্শন 
ঝা ধর্মাচার প্রাধান্ত পাইয়াছে; তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাচীন বাংল! 
সাহিত্যে রাষ্ট ও সমাজ অপেক্ষা ধর্মচেতনাই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 


॥ ২ ॥ 
প্রাচান বাংল! সাহিত্যে রাষ্ট্রবিষ্তাস 


রাষ্ট্রবিষ্তাস ও রাজ্যশাদশের সহিত সাহিত্যেরও যে নিবিড়তর আত্মীয়তার 
সম্পর্ক থাকিতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টাস্ত সাহিত্যের ইতিহাসে ইতন্ততঃ 
বিকীর্ণ হইয়া! আছে। অগাস্টাস যুগে রোমকসাহিত্য, গুপ্রযুগে সংস্কত-সাহিত্য, 
এলিজাবেখীয় যৃগে ইংরাজী সাহিত্য এবং পাঠান স্ুলতানদের আমলে বাংল! 
সাহিত্যের গ্রভৃত শ্রীবৃদ্ধি বিচার করলে একথা সুস্পষ্ট হইবে যে, সুশাসনের সহিত 
সাহিত্োর জীবনবিকাশের অঙ্গা্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং তাহাই স্বাভাবিক । অবশ 
রাষরক 'মাহস্থন্তায়ের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াও কবি নিরালম্ব ভাবলোকে সমাহিত 
হুইতে পারেন। কিন্তু কবিও রাষ্টিক এবং সামাজিক জীব। তাই মাঝে মাঝে 
অতিশয় ব্যক্তিস্বতন্ত্র আত্মসংহত কবিও রাষ্ট্ি ক চক্রবাত্যার দ্বারা আক্রান্ত ছইয়। 
আপনার কর্পদ্বর্গ হইতে বিচাত হইয়া পড়েন। 

প্রাচীন ও মধাযুগীয় বাংলা সাহিত্যে রাষ্ট্র বা সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাব 
সর্বদা অনুভূত ন1 হইলেও এই দীর্ঘকাল-প্রসারিত সাহিত্যের অস্তরধলেও যে 
দেশকালের প্রদ্গাব রহিয়াছে, তাহা আছমানিক হইলেও অধথার্থ নহে । একটু 
অবহিত হইলেই পুরাতন বাংলা সাহিত্যের পম্চাদ্পটেও একটা বন্ধগ্রাথ দেশ- 
কালের সীমা অবিষ্কার করা একান্ত দুরূহ হইবে না। 

চর্ষাপদ্দের রচনাঁকালের এক প্রান্তে পালরাজবংশ, আর এক প্রান্তে সেন 
রাজবংশ । কিন্তু এই বিচিত্র পদসমন্টি হইতে তৎকালীন জনসাধারণের বিচিত্র 
জ্রীবনধারণপদ্ধতি ও চিন্তাগতের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও ইহাতে ইহাতে 


ভূমিক!। £ পূর্বকথ। ৪ 
“তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থার গুরু উদাহরণ কুত্রাপি পাওয়া যায় নাই। আমাদের 
'অন্থমান, চর্যাপদ যাহাদের জন্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদের সহিত রাষ্ট্রশাসন ব! 
রাজকতন্ত্রের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। সমাজ-জীবনে তাহারা ছিল 
অন্তাজ, সম্ভবতঃ বাষ্ট্রীবনেও তাহার ছিল অপাংক্তেয়। দাবা খেলার রূপকে 
চর্যায় রাজতন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।৫ তখন সিদ্ধাচর্যগণ মঠে মন্দিরেই ব্রাঙ্গণ্য- 
সমাজে নিন্দিত গোপনীয় আচার-আচারণ জন্প্রসারণের চেষ্টা করিতেছিলেন। 
ক্ুতরাং কখন পালবংশ শুন্যে মিলাইয়া গেল, সেনবংশ অধিষ্ঠিত হইল, 
দেশে বৈদিক সংস্কৃতি উচ্চকোটির মধ্যে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার কবিল, 
বল্লালসেন নৃতন করিয় হিন্দুর শ্রেণীবিস্তাসে মনোনিবেশ করিলেন ইহার কোন 
ইঙ্গিতই বৌদ্ধসিদ্ধাচার্গণের পদে পাওয়া যায় না। অবশ্ত তাহারা প্রধানতঃ 
ছিলেন মুমুক্ষু, এবং জীবন্মুক্তির জন্য তন্থমন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে রহস্াচার অবলঘ্বন 
করিয়াভিলেন। সুতরাং শাসকশক্তি ও রাষ্ট্রবিন্তাসের প্রতি তাহাদের বিশ্ষে 
দৃষ্টি ছিল না। 


ত্বীঃ ১২শ শতাব্দী হইতে ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগ পধন্ত প্রায় দুইশত বৎসর 
বাংলা পু'খিপত্রের সাক্ষাৎ পাইলে আমরা বঝিতে পারিতাম যে, স্জ্যমান বাঙলা 
সাহিত্যে রাষ্ট্র কোনরূপ প্রত্যক্ষ গ্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল কিনা । ১৪শ 
শতকের পর হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ অংশতঃ সমাধান হইলে, অপেক্ষাকৃত 
শান্তিময় পরিবেশে আবার সাহিত্য রচনার স্ুত্রপাত হইল। মিথিলার বিদ্যাপতি, 
বাঙলার বড়ু চণ্তীদ্দাস ও মালাধর বন্ুর সমসাময়িক এতিহাসিক ঘটন। আলোচনা 
করিলে দেখা যাহেব “য, ইহার যে যুগে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন, তখন সমাজ 
ও রাষ্ট্র সন্বদ্ধে নিশ্শিস্ত থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ তখন বাঙালী তৃত্বামী ভূমি 
হারাইয়া ফেলিয়ছিল; বিত্তবান অভিজাত সম্প্রদায় নিংস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। 
স্থতরাং আগন্তক শাসক “তুরুকের' প্রতি হিন্দু জনসাধারণের ভীতিমিশ্রিত ঘ্বণ! 
সঞ্চারিত হইয়াছিল। বিগ্যাপতি বোধ হয় এই পটতৃমিকার় দীড়াইয়াই 'তুরুকের? 
প্রতি ত্বণা প্রকাশ করিয়াছিলেন ।৬ বড়ু চণ্তীদাসের গোষ্ঠকাহিনীতে রাষ্ট্র ও 
ও অমাজের ছায়াপাত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি মনে হয়, কষের 
প্রতি রাধার “গোহারি” এবং কংসের দোহাই পাড়িয়া রাধার আত্মরক্ষার চেষ্টা? 
এই ধুগের বাঙলার তরল রাষ্ত্রিক অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দবেয়। 


১০ উনবিংশ শতাবীর প্রথমাধ' ও বাংল! সাহিত্য 


বিদ্ভাপতি কোন কোন পদে মুসলমান নৃপতির নামোজ্েেখ করিয়াছেন৮ , 
মালাধর বস্থু যখন ভাগবতের বাংল। রূপাস্তর রচনা করিতেছিলেন, ওখন মুসলম[ 
রাষ্ট্র হিন্দুসমাক্তেব উপব একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার কবিতে সমর্থ না হইলেও উভয় 
সমাজের রুচি ও রীতিতে তিক্রতার গ্রকোপ অনেকাংশে হাস পাইয়ছিল। কিন্তু 
মুসলমান কর্তৃক হিন্দুব দেশ অধিকাবেব মতো বৃহৎ ঘটনাটি এদেশীয় জনসাধাবণেক 
চিত্তের উপরিতলেই আঘাত শানিয়াছিল। *শৃন্ পুরাণ, ও 'অনিল পুবাণ” কাব্যে 
উল্লিখিত “নিবঞ্জণেব রুম্মায নামক কৌতুহল প্রদ পংক্তি কয়টি পাঠে এইটুকুমাত্র 
অনুমিত হয় যে, বিজয়ী মুগলমানগণ বিজিত হিন্তুর উপব অত্যাচাব শুরু করিলে 
একদল স্থানীয় ব্যক্তি তাহাতে অতিশয় পুলকিত হইয়াছিল এবং জন্ভব তাহা" 
ছিল তাস্ত্রিক বৌদ্ধ সন্প্রদাযভুক্ত ।৯ ইসপলামেব অভ্তাদয়েব ফলে বাঁড়ালীর আঙ্জন্ত 
লালিত সংস্কাব পযন্ত বিপধস্ত হইল। কিন্তু তাহাতে বাঙাণী কবির চিত্ত শব 
হইয়াছিল কিনা বপিতে পাবা যায় না। কারণ সাহিত্যে তাহার প্রতিচ্ডায়া পড্ডে 
নাই। রাষ্ট্র যেমন ইসলামে বিচিত্র ধর্মমতকে ত্বীকার করিয়া লইয়াছে, সেইর 
সমাজ ও সংস্কৃতি দূব হইতে ইসলামকে ভয় কবিয়াছে, সত্রিয় ভাবে বাধ ছে 
নাই। 

ধর্মমঙ্গলকাব্যে সুদূর ৯*ম-_-১১শ শতাব্দীর বাঙলা দেশের পাল সাআ্রাজোৎ 
রাজনৈতিক দ্বন্দেব কিছু কিছু আভাস আছে ।১০ কিন্ত কাল্পনিক কাহিনীর জন্য 
এঁড়িহানিক ইঙ্গিত স্পষ্ট হুইয়। উঠিতে পাবে নাই, এবং ইতিহাসকে বপকথার 
অঞ্চলতল আশ্রয় কবিতে হইয়াছে । মুঘল-পাঠানের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে 
বাঙালীর বাস্তব জীবন বিপযস্ত হইলেও সাংস্কাতিক জীবনে তাহার প্রভাব প্রায়ই 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একমাত্র মুকুন্দরামের চণ্রীমর্জলে ফেই বিপধয়ের কিছু 
আভাস আছে । দর্মমঙ্গলৈর কবি-পরিচয় খণ্ডে গ্রাঁয়ই দেখা যায় যে, অসহা 
কবিকে রাজাব পাইক নানাভাবে নিগ্রহ করিতেছে, স্ষীণ কবির স্বন্ধে গুরুভাব 
মোট তুলিয়! দিয়! বেগার খাটাইতেছে। ইহা বোধ হয় এ অরাজকতার 
সমকালীন বিপর্ষয়কাহিণী। মুঘল-পাঠানের ংপ্দ ও বাওলার সামস্তবর্গের 
বিচুণকবণের সময়েও বাঙালাব কবিমন রাঙ্নৈতিক ঘটনাবতে বিপর্ষন্ত হয় নাই। 
'নৃপতি হুসেন শাহ অর্জন অবতার, ইত্যাকার প্রশস্তি বচনের বীধাবুলি বাদ দিলে 
ইসলাম অভিঘাত বাঙলী কবির মনে বিশেষ কোন স্বার্দেশিক চেতন] সঞ্চার 
করে নাই। মুবলেব বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবে ষে-গ্রকার ভৌম শ্বাতত্থ্য মারাঠা 


ভূমিকা £ পুরকথা ১১ 


ও শিখের ম্যায় হুধর্ষ শ্বাজাত্যবোধসম্পন্ন সামবিক জাঁতিব স্ট্টি কবিয়াছিল, 
বাঙল। দেশে অনুরূপ রাষ্্টিক কারণ বর্তমান থাকিলেও সেইরূপ কোন 
স্বদেশ[ভিমান জাগ্রত হইবাব অবকাশ পায় নাই । ১৬শ শাবীব শেষ ভাগ হইতে 
১৮শ শতাব্দীব মধ্যগাগ পবস্ত প্রায় আডাইশত বসব ধরিয়া নান! আঘাত-প্রতি- 
ঘ[চ্ে মধ্যে দিয়া মুধলরাজশক্ি সমগ্র বাঙলায অগপ্রতিহত প্রভাবে আত্মবিপ্তাব 
কবিয়াছে। এই আডাইখত বৎসরেব মধ্যে বাঙালীব দুর্দশা চরম মীমাব পৌছায় । 
অর্থনৈতিক বিপধয়, মুঘল শাসকেব অর্থশোষণ,১১ সামস্ত ও উপসামন্তবর্গের 
প্রাপান্য ইত্যাদি কাবণে বাঙালীব প্রাণবদ শোষিত হইলে 9 সাহিতো তাহার 
টন্তাপ সঞ্চাবিত হয় নাই পলাশীব যুদ্ধের কিছুকাল পুর্বে বগাঁর উৎপান্তেব 
ফলে বাঙালীব ধনপ্রাণ ও মানইঙ্জত একেবাবে নষ্ট হইল | গঙ্গাবামেব ছাভাবাস্ 
পুবাণে? এই অতাচাবেব বাঁ৬ৎস বর্ণনা স্থান পাইয়াছে ১২। ছডা, লোকগণতি, 
নারীণ্দব ব্রতার্দির মধ্যে এই মভাবাস্্ীয় বিপবয়েব কিছু কিছু ইঙ্গিত বহিয়াছে। 
অব দিকে শোভা সিংহ ও আশীৰ খার বিদ্রোহেব ফাল১৩ পশ্চিমবঙ্গের 
জশস পাবণ কয়ৎকালেব জন্য যে বিমুঢ হইয়া গিয়াছিল, সাহিত্যে কিন্তু তাহার 
প্রভ'স পড়ে নাই । পলাশীব যুদ্বে মতো ঘটনাও ঢু একটি ছড়া বচনা ব্যাতীত 
বাঙালীব মনে কিছুমাত্র বেখাপাত কবে নাই 

পঙ্গীজ জলদস্থাবা যখন দক্ষিণবঙ্গ উত্সন্প কর্বয়। ফেলিতেছিল, তখনও 
প্রাচীন বালা সাচিত্যে তাহাব বিশেষ কোন প্রভাব পড়ে নাই। 'বাত্রিদিন 
বেষে যায় হার্মাদেক ডবে'- মুকৃন্দুবামেক এই উকি ভিন্ন মধ্যযুগীয় বাংল" 
সাহিত্যেব আর কোথাও এই আগম্ককগণের উল্লেখ নাই। কুলপঞ্তিকায় উক্ত 
ভিবার মেয়ে বা কুলে 'ফিবিঙ্গীদোষ” এব* ছেহে “ফিবিজী ব্যাধির ইঙ্গিত 
সমাঙ্জে ইাদের ম্মারকচিহ হইয] বিবাজ করিতেছে । ভাবতচন্দ্র অপেক্ষাকৃত 
আধখু'নক কালে জদ্নিয়াছিলেন। বোধকবি সেই কাবণেই তাহার কাব্যের 
নানাস্থানে "তৎকালীন রাষ্টিক উত্থানপতনের ইঙ্গিত মাছে। কবিঙগীর প্রতি 
তাহাব অল্লাক্ত মন্তব্য উপভোগ্য-_ 


যবনের কত ভাল ফিরিতির মত । 
কর্ণবেধ নাহি কবে না দেয় হত ॥ 
শৌঁচ আচমন নাহি যাহা পাষ খাষ । 

কেবল ঈশ্বব আছে বলে এই দাষ ॥ 


১২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


মুধলসেনা কর্তৃক প্রতাপাদিত্যের পরাজয় বর্ণনায় ভারতচন্দরের স্বার্দেশিক চিত্ত 
আদৌ বাধিত হয় নাই। তিনি নিরুদধিন চিত্তে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও 
শোচনী মৃত্যু বর্ণনা করিয়াছেন ।১৪ “অন্নদামঙ্গল” ও “মানসিংহে" সমসাময়িক 
ঘটনার সামান্য উল্লেখ আছে মাত্র; কিন্তু মুঘলের পীড়নে বাঙালীর যে 
অথনৈতিক হতাশ ক্রমেই কুঁপীকূত হইয়া! উঠিতেছিল, ভারতচন্ত্র কোথাও সেই 
ব্যথতার ইঙ্সিত দেন নাই। ভারতের স্বাদেশিক চেতনা যে যুরোপের দান নহে, 
তাহার প্রধান প্রমাণ বাজপুত, শিখ ও মারাঠা জাতির ম্ব্দেশের প্রতি 
একাস্ত নিষ্টা। কিন্তু বাল! দেশে রাজ্য ভাঁঙা-গড়া চলিলেও তাহার ক্রিয্লা- 
প্রতিক্রিয়া জাতীয় আবেগের মধ্যে নূতন বল ও উৎসাহ সঞ্চার কবিতে পারে 
নাই। এই যে নিরুত্যম, ন্রিৎসক ওদীসীন্ত__ইহার ফলেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
উপর রাষ্ট্রযজ্ঞশালার বহ্ছি-উত্তাপ সঞ্চাবিত হইতে পারে নাই। পলাশী- 
প্রাস্তরের প্রহসনের পর বিজয়োদ্ধত ক্লাইভ যখন মুশিদাবাদে প্রবেশ করিতে- 
ছিলেন, তখন এই মুষ্টিমেয় স্বেতাঙ্গের প্রতি অপেক্ষমান অসংখ্য জনতা শুধু মুগ্ধ 
ভীত বিম্ময়ে চাহিয়াছিল,_কোনরূপ বাঙ্ নিষ্পত্তি পধন্ত করে নাই। ক্লাইভ 
পালমেণ্টারী কমিটিতে সাক্ষ্যদান কালে সগর্বে বলিয়াছিলেন__ 
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এই সামান্ত ঘটনা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, বাঙালীর রাষ্ট্রচেতন! কেন 
সাহিত্যে কোন উত্তাপ সঞ্চাব করিতে পারে নাই। 


| ৩ ॥| 


প্রাঈীন বাংল! সাহিত্যে সমাজচেতন। 


আদিপর্ব_শ্রীষ্টায় ১৩শ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের ফলে বাঙালীর 
সমাজব্যবন্থা ভাঙনের মুখে পড়িয়া শশ্বকবৃত্ি গ্রহণ করিয়াছিল । কিন্তু তাহার 
পূর্বে যে সামান্ঠ সাহিত্যিক উপাদান পাওয়া গিয়াছে, তাহা অব্লঙ্থনে বাঙালীর 


ভূমিকা ; পূকথা ১৩, 


তৎকালীন সমাজ-জীবনের একট! ছায়ারূপ প্রত্যক্ষ কর! যাইতে পারে। মুসলমান 
আক্রমণের পুর্বে যখন চর্যাপদ রচিত এবং সন্কলিত হইতেছিল, তখন বোধহয় সমাজে 


দুইটি স্পষ্ট শ্রেণীভেদ হইন্ব! গিয়াছিল। একটি নাগরিক ও সামন্তগ্রধান সমাজ, 
আর একটি দারিত্য-গীডিত বৌদ্ধ সহঙ্জিয়া! সমাজ । একদিকে বল্লালসেনের 


শৈবসংখার, তান্ত্রিকতা, কৌলীন্তরীতির দ্বারা উচ্চতর কোটিকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ শ্রেণীতে 
বিভাজন করিবার প্রচেষ্ট। ; অন্যদিকে অত্রান্ণ এবং সম্ভবতঃ কোলগোষ্ঠীর 
অন্তভূক্ত জনসাধারণের রহস্তাচার-কেন্ট্রিক ধর্মগ্রণালী। একদিকে গোপনচারী 
বৌদ্ধ সহজিয়া, অপরদিকে 'রাজপাদাহুধ্যাত' সামন্ত ও পুরোহিত অস্ত্রদায়? 
এই ছুই বিরুদ্ধ সংস্ক্তব মধ্যে শেষোক্ত জীবনধার] সংস্কৃত ভাষার আহ্কৃল্যে এবং 
রাজধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকান্ত রাজমহিমায় . প্রতিষ্ঠিত হইলেও সমাজের 
অস্তেবাসীদ্দেব মধ্যে যে আরও একটা গৃপন্থী জীবনাদর্শ বাচিয়। রহিল, তাহার 
বাহিবের প্রমাণ ক্রমেই অবলুপ্ত হইয়া গেল। গ্রকাশ্ত রাজসভায় শটীর নূপুর 
নিককণের মত মাদকাশ্রয়ী আদ্িবসের চর্চা চলিতে লাগিল এবং নৈতিক জীবনের 
মান শিথিল হইয়। পড়িল । “নকশুভোদয়,-তে বল্পগার ষে আখ্যান আছে,১৬ 
তাহা হয়তো সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক; কিন্তু উহাতে তৎকালীন সমাজ-জীবনের আভাস 
পাওয়া যাইতেছে । ধোয়ীব 'পবনদূতে' গন্ধবকন্তা কুবলয়বতীর সহিত লক্ষ্পণসেনের 
প্রেমের ডচ্ছাস কবিকল্পনাব বন্ত হইলেও কোন্‌ সমাজ-পরপ্রেক্ষিতে এইরূপ উদ্দাম 
প্রণয়লীলার চিত্র পরিকল্পিত হইতে পাবে, তাহা সহজেই অনুমেয় । একদিকে 
আগম্ভক রাজন্যবর্গের ছত্রদায়াতলে বৈদিক, স্থার্ত ও আদিরসাত্মক সংস্কৃত 
সাহিত্য লালিত হইতেছিল ; আব একদিকে বৌদ্ধ নহজযান মতাবলম্বী সিদ্ধাচাষদের 
দ্বার্থবোধক ভাষায় সমজেব শিয়তলে শুন্ততাব বাণী ছডাইক্স| দিবাব চেষ্টা 
চলিতেছেল। 

মুদলমান আক্রমণের পব প্রায় ছুইশত বৎসর ধরিয়া “মাহ্্ন্তায়' চলিয়াছিল | 
আগন্তক ইসলামের বিচিত্র আচারবিচার, জীবনবোধ ও ধর্মচেতনা বাঙালী 
হিন্দুকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়াছিল, সন্দেহ নাই। বাঙালীর সমাজবন্ধন ইতিপুর্বেই 
পালবাজত্বকালে মহাযান বৌদ্বপ্রভ' কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছিল ; হলায়ুধ মিশর, 
ভট্টভবদেব প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ও স্মার্ত সংস্কারের দ্বার উচ্চবর্ণের শিখিলতাকে 
পরিশুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন ; ইহার দ্বাবা উপবিতলের ভাঙন কথঞ্চিৎ রোধ 
করা সম্ভব হইলেও নিপ্নতলে তন্ত্ীশ্রিত বৌদ্ধ মহাযানী মত প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার 


১৪ উনবিংশ শঙাবীয় গ্রথমাধ ও বাংল! সাহিতা 


করিল এবং এই সমাজ-সঙ্কট কালেই ইসলাম এরবেশ করিল। বাঙালী ইসলামের 
সহিত পরিচিত হইল। 

মধ্যপর্ব--চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে 
তৎকালীন সমাজের সামান্য ছায়াপাত হইয়াছিল। অনুবাদ সাহিত্য, অর্থাৎ 
বামীয়ণঃ মহাভারত ও ভাগবতের অন্তবার্দে বাঙালী-দমাজের কিছু কিছু গুভাব 
পড়িয়াছে বটে, তবে তাহাও খুব স্পষ্ট নহে । কৃত্তিবাসের বামায়ণে জীততাচরিত্রে 
যে নমনীয়তা দেখা যায়, তাহা বাঙলাদেশেব নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য । মহাভারতে 
ভীমের চবিত্রাঙ্কনে বাঁডালীস্থুলভ হাশ্তরসের'অবতারণ। কর! হইয়াছে । সবোপবি 
বামায়ণের রাম ও মহাভারতের রুষ্ক চারত্রে যে ভক্তির আতিশয্য দেখা যায, তাহাঁও 
বাঙালীর শিজন্ব সম্পদ | 

ন্বদূব মিখিলায বসিয়া বিদ্যাপাহ “তুককেব? কথা লিখিয়াছিলেন , কিছু 
নবাগত মুসলমানমমাজ বাঙালা কবিব মনে কি গ্রভাব বিস্তাব কবিয়াচ্ছিল, 
তাহা প্রাক-চৈতন্বাযুগের সাহিত্য হইতে জানিবার উপায় নাই। বহির্ভাবতীয 
মুসলমানেব আচাব-আচরণের অভিনব ও জীবধনদর্শনেব মৌলকত" বাডালব 
শুত্তে বিশেষ সাডা জাগায় নাই। পাঠান ও মুঘল সংঘনেব £কছু পুবে 
কবিগণ শিরুদিগ্রচিতে বাপাকুফেব লালা ও বামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ 
লইয়। যে ভাবে কালযাপন করি ঠছিণেন, মুঘল অভিযানের পব অ'র সে শা 
ও স্সিপ্ধ পরিবেশ বজায বঠিল শা। এই যুগের সাহিত্যে মধ্যে তৎকালীন 
সমজি-জশবনের অপবোক্ষ প্রভাব অনুভব কর। যাইক্ছে। 

বড, 255 শ্রদণ্কার্তনে বাধারুষফ্েব যে স্থল মর্তলীলাব অনাবৃত 


চিত্ত অস্কত রহিয়াঞ্ছে, তাহার মধ্যে কোন উৎকট জাব্নাজিজ্ঞাস। উগ্র হই 
উঠে নাই । ভক্তিমার্গের উল্লেখ মাছে বটে, শবে তাহাও পুর্ধার। অনুযাষী ভগবত 
€« গীতগোপিন্দের অনুকল্ল মাত্র । "ভাগবত ও বামায়ণ-মহাভারতের মন্গবাদ 


কষ্টে অনুমান ₹য় যে, বাঙালী সম্ভবত মুললমান অভিযানে হতচকিত হহয়া নিজ 
নদ ঘরগৃহস্থালা সামলাইতে পাস্ত হঠম্ধ। পর্াছিল এবং উত্তর ভারতীয় 
পুরাণপ্রধান জীবনাদর্শকে অকডাই| পবিয়াছিল | 

মঙ্গলকাব্যে মুসলমান সম্প্রদায্নের উল্লেগ মাছে । চত্তীমঙ্গলে মৃকুন্দরাঁম গুজবাট 
নগর পত্তনকালে সর্বপ্রথম মঙগলমান সমাজের বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন । 
মনসামঙ্গল কাব্যে হাসান-5সেনের পাশা এব* দক্ষিণরাষ় সত্যপীর গ্রভৃতি ছডাগানে 


ভূ'মকা : পূর্বকথা ১৫ 


মুঘলমানের অল্লাধিক উল্লেখ আছে। কিন্তু মুসলমান ধর্ম ও জীবনাদর্শ বাংল। 
সাহিত্যকে বিশেষ গ্রভাবাদ্বিত করিতে পারে নাই। বাউল ও দেহতত্ব বিষয়ক 
গানে কিছু কিছু মুমলমানা “বে-সবী? পন্থী সুফী প্রভাব আছে বটে, কিন্ত হিন্দু 
কবির স্থপরিচিত গ্রন্থার্দিতে মুললমান ধর্ম ও জীবনধার1 প্রায় কোথাও প্রবল 
প্রভাব বিস্তার করে নাই। এদেশে শাপক মুসলমানের চণ্ড রূপটি অধিকতর 
কুটিয়াছে ; তাহার সংস্কৃতি ও সাধনা পীর-ফকির-মুরসিদের উপর উঠিতে পাবে 
নাই। বাঙালী হিন্দু পীর-ফকিবের “কেরামতে” নুগ্ধ হইয়াছে, পারের দরগায় শী্দি 
দিয় মানত করিয়াছে, বাউলগণ ইসলামী শব পৰস্ত গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্ত 
বৃহত্তর জীবন, সংস্কৃতি ও সাহিতো ইসলামের সুগভীর প্রভাব নাই বলিকেই চলে। 
কেবল প্পুববঙ্গ গীতিকা” ও 'ম্য়মনসি-হ গীতিক্া"য় ইহাব ব্যতিক্রম দেখা যায় । 
ইহার কারণ এ গীতিকাগুলি রোমান্টিক প্রেমের আখ্যান; দ্বিঠীয়তঃ এ গীতিকার 
অধিকাংশ গায়েন মুদলমান ।* ফলে উক্ত পালাগানগুলিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
লম্্য কর। মায়্। বহু মুসলমান কবি তিন্দর কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচন| 
করিয়াছেন, তাহাদের রচিত রাধার পদের ্লিদ্ধতী অন্তর স্পর্শ করে। 
কিন্তু কেবলমাত্র বাংল! 'ভাষা-ভাষী মুসলমান সম্প্রদায়েব জন্যই ১৪শ শতাব্দীর 
মধাভাগ হইতে ইসলামী-বাংলা মিশ্রিত ভাধার গ্রন্থাদি রচিত হইতে আরম্ত 
কবে। এই জাতীয় “কেচ্ছ” বা একরামতী'১৭ শরেণীব উপকথা বাংলার স্বল্প 
“শক্ষিত মুসলমান সমাজেই সুপরিচিত ত ছিল? হিন্দু জনসাধারণ নিষিদ্ধ বস্তর 
মত ইসলামী পুস্তক-পুস্তিকা হইতে দূবে থাকিত। 
চৈতম্য-জীবনাদর্শ ও চৈনন্যাত্তর যুগের সমাজ বাংলা সাহিত্যে গুভূত প্রভাব 
বিশ্কার করিয়াছিল। ইমলামের আঘাতজনিত্ত জড়তা তখন কাটিয়া গিয়াছে; 
রঘুনন্দন আসিয়া নৃতন বিধিনিষেধের ছারা বাঙালীর ভগ্নবিধ্বস্ত সমাজবাবস্থাকে 
মাবার গিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; বৈষ্বধর্ম ও সাহিত্য অপাংক্তেয় 
সমাঙ্গের নিকট নব উন্মাদনার দ্বার উন্মোচন করিয়া দিল । টৈষ্ণব সাহিত্য-_ 
বিশেষতঃ জীবনী-কাব্যে সবপ্রথম মানুষের জীবনকথা শ্রদ্ধার সহিত বিবৃত হইল-_- 
অবশ্য সে মান্ছম দেবকল্প বা দেবতার অবতার। 


পট জপ সীিস্পাণ লতা সা সা 


* লেকের 'বাংল। লাহিতোর ইতিবৃত্ব' (৩য়) জ্টুব্য। 


১৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


সাহিত্য ধদিও সমাঁজ-মানসের প্রভাবাধীন, তথাপি বৈষধব সাহিত্যের 
পম্চাদ্পটে শুধু রাজনৈতিক সামাজিক কারণই রসসঞ্চার করে নাই,একটা 
বিশিষ্ট ধর্ষচেতনা ও দীর্শনিক অধিমানস বৈষ্বধর্ষ ও সাহিত্যকে ৃষ্টি করিয়াছে 
এবং পোষণ করিয়াছে । বিশেষতঃ বৈষ্ব সাহিত্য সাধনবস্ত ; সুতরাং বাহিরের 
সমাজ ও রাষ্ট্রঘটিত কারণ সত্বেও এই আভীয় পদশাখার আবির্ভাব হইত না, যদি 
মহাপ্রতৃ-প্রবতিত রাগাহ্ছগা সাধন] গণমানসে একটা! প্রবল আবেগরূপে বিরাজ না 
করিত। 

মঙ্গলকাব্র পটভূমিকায় আছে বাঙলার উপদ্রত সমাজ ) কাজেই সমাজ- 
সচেতন বাস্তবতা মন্গলকাব্যকে একটা বিশিষ্ট এতিহাসিক মূল্য দিয়াছে । বৈষ্ঞব- 
কাব্যের নিবালম্ব ভাবলোকে সমাহিত হইয়া বাস্তবত] তুলিয়া যাওয়া! সম্ভব, কিন্ত 
মঙ্জলকাব্যের ঘন্ঘটাপুর্ণ কাহিনীর মধ্যে একট। সামাজিক ধিপ্রবেব আভাস পাওয়া 
ষায়। ববীন্দ্রনথ সাহিত্য ও সমাজের যোগযোগটি অতি স্ন্দবভাবে বাক্ত 
করিয়াহেন_-"যেমন ভূম্তরপর্ধায়ে ভূমিকম্প, অগ্রি-উচ্ছ্বাস, জলপ্লাবন, তুষাব সংহতি, 
কালে কালে ভূমিগঠনের ইঠিহান নানা অ্মবে লিপিবদ্ধ কৰে এবং বৈজ্ঞানিক 
সেই লিপি উদ্ঘাটন করিয়। বিচিত্র স্থজনীশক্তির রহস্যলীলা বিম্ময়েব সহিত পাঠি 
কবেন_- তেমনি যে-সকল প্রলয়শক্তি ও সথজন*কি' অদৃশ্ঠভাবে সমাজকে পরিণতি 
দান করিয়া আসিয়াছে, সাহিত্যের স্তবে স্তরে তাঙাদেব ইতিবৃত্ত আপনি মুদ্রিত 
হইয়। যায় ।”৯৮ রবীন্্নাথেব এই স্ুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্য মঙ্গলকাব্য সম্বদ্ধেই অধিকতর 
প্রযোজ্য, মঙ্গলকাব্যেই একটা যুগমানসের ছায়াপাত হইয়াছে,-কখনও স্পষ্টভাবে, 
কথনও বা ঈষৎ অস্পষ্টভাবে । 

এই মঙ্গলকাব্যগুলিতে যে সমাক্জেব প্রভাব রহিয়াছে, বাঙলা দেশ বহুকাল 
পুর্বে সে সমাজ ত্যাগ করিয়! আসিয়াছিল। কাজেই মঙ্রলকাব্যে ষে দমাজচিত্র 
রহিয়াছে, তাহা এই কাব্য রচনাঁব বু পূর্বেই অবলুপ্ত হইয়। গিয়্া্িল। মঙল- 
কাব্যে বিত সমাঞ্জিক রীতিনীতি ও ঘর্থনৈতিক্ক বণনা কবির সমসামঘ্িক 
জীবনপারার সহিত প্রায় কোথাও মিলিবে না; কারণ ১৬শ-১৮শ শতকের 
মঙ্গলকাব্যের কবিগণ পুবাতন অর্থশৈতিক সমাজব্যবস্থার সম্ভাব্য চিত্র অস্কণ 
করিপ্ছিলেন , সে বর্ণনার সষ্ঠিত কবিব সমকালীন এঁতিহ।সিক পরিপ্রেক্ষিতের 
মিল না থাকাই স্বাভাবিক । মুকুন্নরামের ব্াক্তিগত বিড়ম্বনা, ধর্মমঙ্গল কাব্যে 
পাইকের বেগার ধরা, ভারতচন্ের হরিহোড় ও ঈশ্বরীপাটনী চরিত্র, দক্ষিণরাকষ 


ভূমিকা! ঃ পূর্বকথা ১৭ 


প্রসঙ্গে হিন্দু মুললমানের বিরোধ ইত্যাদি কিছু ঘটনা ও চরিত্রের উপর কবিদের 
সমসামন্ধিক জীবণের প্রতিফলন হইয়াছে বটে ; কিন্ত অধিকাংশ কবি কবিন্ুলভ 
অতিরপ্রধ এবং স্বল্পজ্ঞানের ফলে ষাহা বর্ণম। করিয্কাছেন, তাহার সহিত সমসাময়িক 
বাঙল]। দেশের বিশেষ কোন যোগাযোগ নাই । 

মঙ্গলকাব্যে দেবতার কৃপাপ্রার্থা অসহায় বাঙালীর আকুল আত্তিই যেন 
ধ্বনিত হইয়াছে । মুলল-পাঠানের সংঘধ বা পাঠানের আক্রমণে বাঙালী হিন্দর 
সমাজ ও অর্থ নৈতিক জীবনের কাঠামো চূর্ণ হইলে উপক্রত বাঙালী সর্কলদাতা 
দেবতাব উপাসনা করিতে চাহিয়াছে। তাই অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যেই দরিদ্রের 
দুখ, মানুষের অর্থ নৈতিক ব্যথা ও ব্যর্থতা এবং পদমধাদাগত হতাশ] নানাস্থানেই 
আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে ।১৯ অবশ্ঠ চতণ্ীমঙ্গলেই দবিদ্র-জীবনের দুঃখ ষেন 
তীব্র বেদনারসে নিষিক্ত হইয়াছে । ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি ; উজ্জল জীবনের 
পটতলে দীড়াইয়া তিনি বর্ণাঢ্য আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও 
হরিহোডের বৃত্তাস্তে দারিঝ্রোর কিছু কিছু বাস্তব বর্ণন। দিয়াছেন। 

পরবতীকালে শান্ত পদাবলীতেও বাঙালীব দেই সমাজচেতন! নানাস্থানে 
পরিব্যক্ত হইয়াছে । ক্ষেমস্করী আছা।শক্তির কাছে বাঙালী সমস্ত দুঃখবেদন৷ ও 
মৃত্যুভীর্ত শিবেদন কবিয়া নিংশঙ্ক হইতে চাঁহিয়াছে। মুঘল শাসনের অস্তিমে 
এ পদাবলী রচিত হইতে আরম্ভ কবে, ফলে তৎকালীন রাগ্ইনৈতিক ছুবিপাক 
এই অধ্যাত্বধর্মী পদে কোথাও প্রকাগ্ঠে, কোঁথাও-বা অলক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । বামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত যাহার প্রধান'তঃ ছিলেন ভক্তিমার্গের 
পথিক, তাহারাও আইন-আদালত ও জমিদ্াবি সংক্রান্ত আপীল, ডিজ্রী, ডিসমিস 
প্রভৃতির রূপক ব্যবহার করিয়াছেন । অবন্ঠ চরধার সিদ্ধাচাধগণেব মত গুঢ অর্থকে 
প্রতীকের লাহাযো গ্োতিত করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য । কিন্তু তবুও তাঁহার! 
যে প্রতীকগুণি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তৎকালীন বাঙলা দেশের নি£সার 
(অর্থ নৈতিক জীবন হইতেই গৃহীত হইয়।ছে। 

উপসংহার-কেভ কেহ প্রাচীন বাংল সাহিতা হইতে তৎকালীন নৈতিক 
জাবন সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অবশ্ব গ্রাচীন সাহিত্যকে 
আধুনিক সাহিতোর মত বিশ্ুদ্বন্ূপে সমাজ-সচেতন শিল্প বলিষা গ্রহণ কবা 
যায় না। কিন্তু তথাপি বণিত বিষয়ের মধ্য সমীজ ও নৈত্তিক জীবনেব কিছু 
কিছু আভাস যে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাহ নহে। যেমন চর্যার মধো ষে 

২ 


১৮ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল] সাহিত্য 


যৌনশিথিলতা লক্ষ্য করা যায়, চৈতন্-জীবনী সাহিত্যে বিশ্তদ্ধ জীবন ও আদশের 
নিত্াশুদ্ধ প্রকাশ দেগ! যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, হরিবংশ বা এ জাতীয় কৃষ্ণলীলা- 
ব্ষয়ক কাব্যে ষে বাস্তবধ্ণী আদিরসের উৎসার পরিলক্ষিত হয়) বিগ্যান্তন্দর 
কাব্য যে কামতপ্ত দেহকামনার উদদগ্র আবেগ রহিয়াছে,-এই সব কিছুই 
একটা সামাজিক আদর্শকে আভাসিত করিয়৷ তলে । অবশ্য এই জাতীয় রচনার 
আদর্শ শুধু সমাজ-জীবনকে পরিস্ফট কবে না বিষয়বস্তর গতান্থ্গত্তিক বীতি 
এবং কবির ব্যক্তিগত রসরুচিও ইহার জন্যে অনেকা*শে দায়ী । যেমন ধর! যাক 
মোপাপার কথা। মোপাস1 ও জোলা, উভয়েরই রচনার মধ্যে প্রাকৃত ভীবন 
অঙ্কনচ্ছলে এমন অনেক কামাচাবের চিত্র আছে যাহা আর্ট হিসাবে অশবিষ্ায 
নহে । তাহাদের ব্যক্তিগত রসরুচিই এ শিল্প সগ্টির অন্যতম প্রধান নিয়ামক শক্তি। 
ঠিক সেইরূপ, যদ্দি ভারতচন্দ্রের বিছ্যাসুন্দর উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, দূষিত 
দরধারী আদর্শে ই তিনি আদিরসের উগ্রতর গৌডীস্ুরা পরিবেশন করিয়াছেন, 
তাহা হইলে অর্ধসত্য বলা হইবে। ভারতচন্দ্র না হয় দুষিত রাজসভাব পরিবেশে 
বিদ্যাস্ুন্দর রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভক্ত রামপ্রসাদ বিষয়বাসনা হইতে দুরে 
বাস করিতেন, কোন রাজস্ভার আমস্তুণ গ্রহণ করেন নাই; বে তাহা 
কালিকামঙ্গলে আদিরসের প্লাবন বহিয়াছে কেন ? মদের অনুমান, বিদাহন্দব 
শ্রেণীর কাব্য রচনার একট গতানুগ্িক বীতি-পদ্ধতি ছিল। যে-কেহ এই 
কাব্যে হন্তক্ষেপ করিতেন, তিনিই এ আদিরজূকে ফেনায়িত করিয়া তুলিতেন, 
সমাজ আদর্শই সেখানে একমাত্র নিয়ামক শক্তি ছিল ম11% 

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় অর্ধশতাবাঁ ধরিয়।৷ বাউলা দেশে যে অরাজকতার 
বন্তা বহিয়। গিয়াছে, প্রাচীন বাংলার “মাতশ্তন্টায়*ও তাহার নিকট মান হইয়া যায়| 
বাঙলার ষে প্রাচীন সংস্কৃতি প্রায় ১২শ শতাব্বী হইতে কখনও উদ্দামবেগে, 
কখনও মন্তরভ্রাবে বহিয়। আমিতেছিল. ইংরাজ বণিকের ছলকৌশলে 
তাহার অস্ভিম মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিল । ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পর প্রায় সমগ্র ১৮শ 
শতাব্দীর শেষাধ দরিয়া রাঙ্গ্যশাদন ও অর্থশৈতিবৰ জীবনের বিশঙ্খলা 
চলিতে লাগিল । পুরাতন জমিদারতন্ত্র ধারে ধীরে ভূমিচ্যুত হইল, এবং নৃতন 


* লেখকের "বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য়) কালিকাঁমঙল অধ্যায়ে এ বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা আছে। 


ভূমিকা ; পুৰকথা ১৯ 


ইজার়দারগণ ভূম্বামী হইয়া বসিল। ফলে সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় জমিদারদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন বাংল! সাহিত্য ও সংস্ক্ত যেভাবে অগ্রসর হইত, সহসা 
তাহাতে ছেদ পড়িবাব উপক্রম হইল । নৃতন শাসন ও নৃতন পবিবেশে তাহার 
প্রাণরস শুফ হহয়া আসিল এব* কলিকাতা নগরী নব্য বণিক-তস্ত্রের রাজধানীরূপে 
গডিয়া উঠিতে লাগিল। কলিকাতা ও ইহাব চতুষ্পার্ব্তা অঞ্চলে বিভ্তম্ফীত বণিক 
ও জনসাধাবণেব স্থলরুটিব কর-পিপাসা মিটাইবাব জন্য কবিগান, আখডাই, তর্জা, 
থেউড প্রড়তি প্রাকৃত জনখর ১ সঙ্গীতকলাব উদ্ভব হইল-_যাভা পর্সিত জীবনের 
উগ্চবুতিলরধ ধনোবিকাব মাত্ত। তারপব প্রীবে খাবে ১৮শ শতাবীর পশ্চিম 
দিগান্ যুগাবলানেব যখনিক! নাম্ল । কিপলিং কথি৩ 40178706 ৫1760060 
0171106 ০1606+ কলিকাত।! বাঙালীব প্রাণজাগবণেব শীঠস্থানে পবিণত হইল । 
-শ শঠাব্দীব পথমাধেন মধ্যেন বাঙালীব নবা বেনেপাসেব পটভূমি প্রস্তুত হইল । 


এই গধ শতাব্দী সাছি-শা ও ঠাহাব পটভূমিকা বিশ্লেষণ কবিলে আমবা বাঙালীর 
সই কিত্ুজাগবঝণেৰ স্বকপ উপলদ্ধি কবিতে পাবিব। 
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৪ | ঢঃ শশিঙষণ দাশগুপ্ত--হাজার বছবেৰ পুবানো। বানা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী 
পত্রিকা, বৈশাখ আষাঢত ১৩৫৫ 


৫। মযাপ॥ পন'থা। ১২ 
৩। বিষ্ভাপতিব কীতিলতা। ডঃ শ্রহ্ুকুমার সোনর মধাযুগের বাল! ও বাঙালী: 
পুস্তিকাৰ ও পৃষ্ঠাষ দ্ধত। 
৭] শ্রীকৃষ্ঃবীর্তন-_-দানখণ্ড 
৮1 কয়েকজন গলতানেব নাম-- 
(ক) মছলম ভুগপতি চিরেজিব ভীবথু গ্াসদেব হুবতান | ( অমুল্যচরণ ও থগেজীনাথ 
সম্পাদিত বিদ্ভাপতি, পৃ ৮৭) 
(খ) দাহাদন ভঙ্গ মম নাগর মালতি সেনিক জতা। এ, পৃ ১৭৪ 


২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


৯ শুম্তপুরীণে উদ্ধত, “নিরঞনের বল্মা” | 
১*। ডঃ শ্রীত্ুকুমার সেন-_বাঙ্গাল1 সাহিত্যের কখ।, পূ ৮১ 
১১। প্রীঅসিতকুমার বন্দোপাধায়--উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংল! সাহিত্য, পূ৪-৭ 
১২। সাহিতা পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৩ সাল 
১৩) 80017861) 3০702411590) 0 717001, ৬01 11, 1১0898-94 
১৪। অন্নদামঙ্গলের মন্তর্গত মানসি'হে আছে-- 
(ক) পিঞ্ার করিয়া পিগ্রীব ভরিষ! 
প্রতাপ আদিত্য লইল। 
খে) প্রতাপ আদিতারাজ মৈল অনাহারে । 
ঘৃতে ভাজি মানসি"হ লইল তাহাবে ॥ 
কত দিনে দিল্লীতে হইয়। উপনীত | 
সাক্ষাৎ করিল পাতসাহের সহিত ॥ 
স্বতে ভাজ! প্রতাপ আদিত্য ভেট দিল] । 
কব কত ফতমত প্রতি পাইল1॥ 
পানার আজ্ঞামত মাননি“হ রায় । 
প্রতাপ আদিত্য ভ'সাউল যমুনায় ॥ 
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১৬। দীনেশচন্দ্র সেন-বৃহ* বঙ্গ ১ম, পৃঃ ৫*৬ ৫৯৮ 
১৭। ডঃ শ্রীত্তকুমার 'দন--ইদলা ম বাল] নাতিতা পু ১৭৮-১৫৪ 
১৮। ববাল্্রনাথ-সাহিতা, পূ ১5 
১৯। পি 2. ভু 55 


প্রথম পব্র 


১৮-০০-১৮১৩ গ্রীত অব্জ 


প্রধম অধ্যায় 


বাংল। গন্তের আদি পর্ব ও বাঙালীর মানস-সংস্কৃতি 

একটু বিশ্লেষণ কবিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, প্রাচীন বা'ল। কাধিত্যের পট, 
ভূমিকায় অনাধুনিক বাঙালী জাতিব প্রাণেব আক জ্ষা ও মনে|জীবনের ধ্যান ও] 
ধর্ম কখনও স্পষ্টরূপে কখনও-ব। অম্পষ্টাকারে ব্যঞ্জিত হইযাছে। প্রাচীন বাংলা 

সাহিতো সমসাময়িক বাঙালীর সমাজ, রাষ্ট্র ও অধিমাঁনসের স্বব্ূপ কতটুকু বিকশিত 

হইয়াছে, তাহা আমরা ইতিপুর্বে আভাসে ইঙ্গিতে ব্ক্ত কবিবাব চেষ্টা কবিয়াছি। 

আলোচ্য পৰে আমবা ১০শ শতাব্দীব বাংলা সাহিত্যের 'ত্রাঙ্ম মুহূর্ত” (১৮০০... 

১৮১৩ ) সম্বন্ধে আলোচনা কৰিব এবং বাংল পাতিত্যের এই ধুম্রময় সস্তাবন? 

বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তৎকালীন বঙলীব সমাজ ও বাষ্ুজীবনেব সংক্ষিণ পরিচয় 

লর্তবাব চেষ্ট। কারব। 

১৮০০ শ্তীপ্তাকে ১৯শ শতাবদীব শুভ প্রভাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 
আবিভাব হইল-_ অর্থাৎ যেদিন লর্ড ওয়েলেসলি ফোট উইলিয়ম কলেজ প্রত্ষ্ঠার 
কথা চিন্ত! কবিলেন। তাহাব পুবে বাংলা দেশের পুববর্তী অধশতাবীর 
(১৭৫৮--৯৮০০ ) এঁঠিহাসিক পবিমগুল বিঙ্লেষণ ক:বয়া দেখ' যাক। 


পল শা যুদ্ধের পরবতাঁ বাঙল। দেশ ও বাঙালী জাতি 


১৭৫৭ শ্রী; অন্ধের ২৩এ জুণ শুধু বাঙালাব ক্দীবনে নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে 
সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক ম্মবণীয় ঘটনা ; এ দিন পলাশীব 'লক্ষবাগ? আমবাগানেব 
পিচ্ছিল প্রান্তবে ষে প্রহসন অভিনীত হঈল, তাহাব স্ুদবপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সমগ্র 
ভারতবর্ধেই নবজীবনেব স্থত্রপাত কবিল। পলাশীর যুদ্ধ মধাযুগ ও আধুনিকযুগের 
মধ্যে অবস্থান করিয়া বাঙালীব জ্বীবন, সংস্কৃতি ও অধিমানসকে অনঙুভূতপুর্ব 
বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করিয়া প্রাণচেতনাকে এমনভাবে আঘাত হানিয়াছিল যে, বাঙালী 
একমুহূর্তেই ছায়াধৃূসব মধ্যযুগীয় জীবনবোধ ত্যাগ কঁরয়া রণবঙ্গমুখর আধুনিক 
জীবনের বাঞ্জপথ অবলম্বন করিল । এঁতিহাসিকেব ভাষায়, “00 88523. 1757 
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প্রায় অর্ধ শতাব্দী পবে যুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান ও যন্তরদর্শনেব সহিত বাঙালীর 
পৰিচয় লটিল, জীবনের সীমাঙ্কিত বলয়রেখ! ক্রমেই সম্প্রসারিত হইল-_বাঙালী 


২৪ উনবি'শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


আধুনিক যুগজিজ্ঞাসার বারা উদ্বেল হইয়া জীবনের নৃতন তত উপলব্ধি করিল। 
মহাপ্রভু চৈতন্তদ্দেবের আবির্ভাবে বাঙাণীর প্রথম মানসমুক্তি ঘটিয়াছিল; ইহাই 
বাঙালীর প্রথম রেনেস ন বা আত্মার পুনর্জাগরণ। ভৌগোলিক চতুঃদীমায় বন্দী 
বাঙালী এই দিব্য মুহুর্তে বৃহদ্‌ ভারতবর্ষের প্রাণম্পন্দন উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিল। মহাপ্রভুর আবির্ভাবে একদিকে যেমন বাঙালী জাতি গ্রামীণ 
চত্তীমণ্পের সীমা ছাড়িয়া উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে ছড়াইয়। পড়িয়াছিল, ঠিক 
ভেমনি তাহার মন ও মননের সন্থীর্ণত1ও মহাপ্রভুর প্রেম ও ভক্তির বন্যায় ভাঁতিয়া 
গিয়াছিল। বাঙালীর দ্বিতীয় রেনেসাস বা নব জন্নাস্তর ধটিল পলাশীর 
যুদ্ধের পরে। এবার শুধু ভাবতবর্ধ নহে, অমগ্র বিশ্বজীবনের সহিত তাহার 
পরিচয় ঘটিল। ইংরাজের মারফতে ও ইংরাজী ভাষায় দৃতীয়ালির গাহায্য বাঙালী 
যুরোপের নবজীবন-উল্লাদ উপলদ্ধি করিল ! এবারেও সে ভৌগোলিক বিপুল 
বিস্তারের পরিচয় পাইল এবং যুরোপের জীবন্দর্শন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাহ!র 
নিম্তরঙ্গ মনোলোকে প্রবল বিল্ফোরণ স্থট্টি করিল। ১৮০০ খ্রী; অব পযস্ত 
বাংল! সাহিত্যের পশ্চাদ্পটের পরিচয় লইলেট সেই বিম্ময়কর প্রাণজাগৃতির 
মর্মবাণী উপলব্ধি করা যাইবে। তাহার পূর্বে পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী অধ 
শতাবীর সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক পরিচয় লওয়া যাক। 

পলাশীর যুদ্ধে অব্যবহিত পরে ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত কিছু সুবিধা, নবাবের 
ধনভাগার লুণ্ঠন, ঘিরজাফর ও মিরকাশিম প্রদত্ত প্রচুর উপহার২ ভিন্ন ইংরাজ 
আর বিশেষ কোন ভাবী সন্ভাবনাপুণ্ন স্থযোগ লাভ করিতে পাবে নাই। ১৭৫৭ 
গ্রী: অন্ধের বাকি ছয় মাস নানা দন্দ-সংশয়ের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইল । 
মিরজাফর প্রায় তিনবৎসর কাল সুবে বাংলা-বিহার-উডিস্যার নবাব বলিয়। 
পরিচিত হইলেন। ১৭৬০ খ্রীঃ অন্দে মিরজাফরের স্ুলতানি লীল। ফুরা ইল, 
তাহার জামাতা মির কাশিমমালি খা প্রচুর উৎকোচ ব্যয করিয়া বাঙলার 
মপনদে অধিষ্ঠিত হইলেন, ক্লাইভ বিদায় লইলেন,_-গভর্ণর পর্দে উন্নীত হইয়া 
আদিলেন ভ্যান্সিটার্ট। ১৭৬৪ শ্রী: অবে মিরকাশিঃ দ্বিতীয় শাহ আলমের 
সহিত যোগ দিয়! ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন, এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর 
বকৃদারের নিকট পরাজিত হন । ১৭৬৫ শ্রী; অব মিরজাফরের মৃত্য হইলে 
ইংরাজ বণিক বাঙলা স্থবার প্রায় এমণ্ত অংশই অধিকার করিয়া ফেলিল। এ 
ব্সরই ক্লাইভ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট সবে বাঙলা-বিহার-উড়িহ্যার 


বাংল! গণ্ঠের আদি পর্ব ও বাঙালীর মানস সংস্কৃতি তু 


দেওয়ানী লাভ করিলেন। কিন্তু ১৭৭২ খ্রীঃ অবের পূর্বে ইস্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানী 
রাজন্বের উপর পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিতে পারে নাই , তখনও মহম্মদ রেজা 
খা ও সিতাব রায় যথারীতি রাজস্ব সংগ্রহ কবিতেন। 


দেশেব অর্থ নৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ কবিলে দেখা যাইবে যে, ১৭৮০ স্ত্রী; অব্ধে 
জমিদারি সংক্রান্ত বাধিক বন্দোবস্ত অব্যাহত ছিল; প্রথমে এই ব্যবস্থাকে 
কর্ণওয়ালিশ দশসালা বন্দোবস্তে পরিণত কবেন এবং অবশেষে ১৭৯৩ খ্রীঃ অবে 
এই ব্যবস্থাই চিবস্থায়ী বন্দোবস্তে পবিণত হয় । উচ্চহাবে বাজন্ব নির্ধ।বিত হওয়াব 
ফলে প্রাচীনকালেব জমিদাব বশ সস! দেউলিয়া হইয়) যায়.৩ এবং ইজা ব'দাবগণ 
সেই জমিদারি ক্রয় কবিয়া নৃুঙন জমিদাবে পর্বণত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেব 
ফলে বাঁঙলাব চিবস্থাধী অকল্যাণ স্থচিত হয় এব* ভূমির সহিত কৃষক সম্প্রদায়েব 
সম্পর্দ লোপ পায়। উপরন্ধ মধাযুগে যে সমস্ত ভূষ্বামী সম্প্রদায় গ্রামীণ সংস্কৃতির 
ধাবক পোৰক ও বাহক ছিলেন, এব* দীর্ঘদ্ন ধরিয়া বাঙালী কবি-মনীষী- 
শিল্পীর সহিত পবিচি'ত হওয়ার ফলে তাহাবা যে কটি ও চিতগ্রকর্ষ লাভ 
ক€রয়াছিলেন,__সহসা! একদিনেই, ১৮শ শতাব্দীৰ ম্যোর্ধে সেই গ্রামীণ সংস্কৃতিব 
মূল কাঠামো ভায়া পডিবাব উপক্রম হইল । কাবণ যে সমস্ত নবীন ভূ্বামি- 
সম্প্রদ্রাস্থ গড়িয়া! উঠিল, তাহাদেব দীর্ঘকালাশ্রিত কোন সস্বৃতিব এশ্বয ছিল ন: 
অর্থের বিনিময়ে তাভাবা গ্রাম্য সমাঁজ-স-স্কৃতিব যুখপতি হহয়া বসিলন। ফলে 
মধাযুগীয় সংস্কৃতির প্রাণবস শু হইয়া গেল, টোল-মক্তব-মাগ্্রাসা পৃষ্ঠপোষকতার 
অভাবে বিশীর্ণপ্রায় হইল | এতদিন ধবিয়া বাঙালী হিন্দু-মসলমান যে শিক্ষা ও 
সং্বৃতি হইতে মানসিক আহায সংগ্রহ কবিতেছিল, পলাশীব যুদ্ধেব পর সেই 
মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি রুদ্ধআোত হইয়া! পডিল। 


দশসাল1 ও চিরস্থায়ী বন্দোবন্তেব ফলে যে সমন্ত পুবাতন সামন্তশান্ত্রিক বশ 
ভূমিচাত হইল, তাহাদের কেহ কেহ সদ্য গঠিত কলিকাতায় আসিয়া জীবিকা 
অর্জনের চেষ্টা কবিতে লাগিল । বণিকতন্থেব বাজধান” কলিকাতায় ১৮শ শতাবীর 
শেষার্ধ হইতে বাধিজেযব বিকিকিনি শুরু হইয়া গেল, ফলে কলিকাতায় ১৮শ 
তাকী শেষার্ধে যে সমাজ ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল, তাহা: কচিব গুচিতা 
ছিল না, প্রাণের আবাম ছিল না. আব ছিল না মননে আত্মবীক্ষা। তখনও 
সব্যতন্জের কোন ইঞ্চিতই স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিতে পাবে নাই; শুধু 


২৬ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


কবিওয়ালাদেব গগনবিদাবী কলহুকলববে কলিকাতার রাত্রির আকাশ মাঝে 
মাঝে শিহবিয়া উঠিত। 

ইতিপূর্বে ১৭৭০ খ্রীঃ অবে সবনাশা ছিয়াত্বরের মন্বস্তর জাতিকে গ্রাস 
করিয়াছিল । তাহাব ক্ষুধানলে প্রায় এককোটি নবনাবী প্রাণ দিল। কিন্তু রাজন্য 
সংগ্রাহক বেজ। খার নির্দেশে দেওয়ান ইংবাজ বাজস্বের পবিমাণ শতকরা ১০% 
বাডাইয়৷ দিল। হোন্টিংসের হিসাব অনুসারে ছু্তিক্ষ ও দু্ভিক্ষের পবেব বসরেই 
অধিক পরিমাণে বাজন্ব সংগৃহীত হইয়াপ্চিল।৪ ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা 
হইল শোচনীয়, সমগ্র জনসংখ্যাব প্রায় ধেক কুষাণ ও দুই-তৃতীয়াংশ মধ্যবিত্ত 
গৃস্থ এই হুণ্তিক্ষেব কবলে পিয়া ধস হঈটল। ঠিক এই সময়ে আবার বসস্ত 
বোগ মহামাবীব আকারে আত্মগ্রকাশ কিল ।৫ 

একদিকে দেশেব ত বাঙ্গীণ অবক্ষয় দেখ। দিপ, আব একদিকে কর্ণওয়ালিশেব 
শ্বেতা্গপ্রীতিব জন্য চাকুবীজীবা বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সহসা চাকুবী হইতে 
বঞ্চিত হইয়া অথ নৈতিক ৈবাশ্যের মধ্যে নিঙ্গিপ্ত হইল 1৬ ফলে সমাজেব প্রতিটি 
স্তবেই একটা ত্রস্ত স*শয় &1বে হীরে প্রভাব বিস্তাব কবিতে লাগিল । ছিয়াঙডবের 
মন্বস্তবেব ফলে দশেব কৃষিসমাজ ও জমিদাবগণ প্রচণ্ড আঘা"৬ পাইয়াছিলেন। 
১৮শ শতাব্দীব দেশেব দিকে নিম্ন ও উচ্চ মধ্যবিত্বেব উপ আঘাত আসিষা 


পড়িল। 
১৭৯৮ শ্রী; অব লর্ড ওয়েলেসলি ভাবতে বডলাট হইয়া আসিয়া! কন্ঠটোবভাবে 


ব্রিটিশ সারাজ্যবা্দা নীতি জন্ুসবণ কবিতে লাগিলেন । ধলে শুগল বাজনৈতিক 
বিশুঙ্খল1 কিয়দংশে স্থিতি লাভ কবিল। ইতিপুরে বাঙলা ও বোহিলখণ্ডেব 
মুসলমানশন্তিব অবসান হইয়াছে ; অযোধা, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরের মুসলমান 
বাজশক্তিও মাবাঠাদের দ্বাণা বিপযন্ত হহয়াছে, স্তবা" অসপতু ই'বাজ নিরুদ্ধেগে 
রাজাবিষ্তাবে মন দিল । এই নুুনাধিক অর্ধশতাব্ধীর ইতিহাস ( ১৭৫৭--১৮*০ ) 
বিচার কৰিলে বাঙাশী,ব মনোজীবনেব বিশেষ কোন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য পৃষ্টিগোচর 
হইবে না। পলাশীব যুদ্ধেব তিনবৎ্সর পরে ভাবতচন্দরের মৃত্যু হয়, বোধ হয় আর 
কিছু কাপ পরে রামপ্রসাদ তিরোহিত হন। বাংলা সাহিত্যের শ্শ্লযুগে একমাত্র 
কবিওয়ালাগণ স্থুলরুচি ও তৃতীয় শ্রেণী শব্ধালঙ্কারের সাহায্যে অধ।শক্ষিত মহলে 
গ্রভাব বিস্তার করিলেন। রানু (১৭৩৪--১৮০৭ ), নৃসিংহ ( ১৭৩৮--১৮০৯ ), 
হরুঠাকুর ( ১৭৩৮--১৮২৪), নিতাই বৈবাগী (১৭৫১--১৮২৯)১, রামবঙ্ছ 


বাংলা গচ্ঠের আদি পর্ব ও বাঙালীর মানস-সংস্কৃতি ২৭ 


€ ১৭৮৬--১৮২৮), নিধুবাবু ( ১৭৪১---১৮৩৯ ), শ্রীধর কথক (১৮১৬ সালে 
জন্ম), প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিওয়াল! ও টগ্পা গায়কগণ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যে 
ও শেষভাগে আবিভূত হইয়া ১*শ শতাবীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত জীবিত 
ছিলেন। বলা বাহুল্য, মধাযুগীয় জীবনাবসানের সহিত মধ্যূগীয় সাহিত্যেও 
যবনিক! পড়িল । ১৯শ শত্াব্দীব প্রারস্তেই নৃতন সাহিত্য ও জীবন-দর্শনের 
স্ত্রপাত হয়; তৎপুর্বে প্রায় অধ শতাব্দী ধবিয়া কবিওয়ালাদের অব্যাহত 
প্রভাব কাধকরাী হইয়াছিল। কবিওয়ালাদেব সময় হইতে জমগ্র বাঙল। দেশে 
পরিব্যান্ত গ্রামীণ বাংল। সাহিত্য কলিকাতাকে 'কন্ত্রু কবিয়া ক্রমেই নাগরিক 
সাঠিত্ে পবিণত হইল । তাহা স্থচনা হইয়াছে কবিওয়ালাদ্র বচনায়। হছার 
পূর্বে কষ্ণনগব শান্ছিপুব প্রভৃতি নাগবিক অঞ্চলে খেউড ধরণেব কবিগানেব আঁতিশঙ্ষ 
প্রচ্লন শুইযাহিলি। ইহাব মূলে কৃষ্জনগবাধিপেব রাজসশাব দুধিত রুচির 
প্রচ্ছন্ন প্রঙাৰ ছিল কিনা কে বলিও পাবে? ১৮শ শতাবীব শেষ ভাগ হইতেই 
কালফাত। শগবী বাণিজাকেন্দ্রে পরিণত গহয়াছিল , কিন্তু তখনও কোনরূপ 
শিক্ষাদীক্ষা ৪ অধস্কাতিব স্থায়ী রূপ গডিয়া ডঠ নাই। সুতরাং কলিকাতাব কাচ 
শাসন কথিত হঠাত-ধশাগমে স্ফীত বণিকগণ এমনি করিয়া বাংল। সাহ্ত্র 
বুংত্বম পবিধর্তন সাধিত হইল । গ্রামীণ বাংলা সাহিত্য ১৮শ শতাববীব শেষভাগ 
হইতডে নাগরিক সাহিতো পবিণত হল  ইতিপুবৰে গৌঁড, আবাকান, 
মৃশিধাবাদ ও কৃষ্ণনগর শিক্ষ। ও স'স্কৃতব কন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
মধ্যযুগীয় বা'লা সাহিত্য কোনদিন নাগবিক সাহিতা হয় পাই বা বিশেষ কোন 
কেন্ত্র হইতে প্রচাবিশ হয় নাই-_.কবল বৃন্দাবনেব ষডগোস্বামী প্রভৃবা কিছুকাল 
বৈষ্ণবধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের কেন্দস্থলে বিরাজ কবিয়াছিলেন!। সমগ্র দেশ 
জডিয়া এই সাহিত্যেব ভূমি প্রশ্থত হইয়াছিল, কাব-সাহিত্যিকগণ গ্রামাঞ্চলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছলেণ, গ্রামই ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয বাংল! সাহিত্ে 
প্রচাবকেন্ত্র। কিন্তু ১০শ শতাব্দী হইতে যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্ম 
হইল, তাহা কলিকাতাতেই কেন্দ্রীভূত হইল, গ্রামীণ সাহিত্য হইল নাগরিক। 
বলিতে গেলে গ্রামজীবনের সহিত ১শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগ 
প্রায় লোপ পাইল। আধুনিক বা'ল! সাহিত্য তাই কলিকাহ'ব সাহিত্য, 
তাহাব লহিত পল্লীপ্রাণেব সংযোগ নিতান্তই ক্ষীণ । 

১৮শ শতাববীর দ্বিতীয়াধেব কতকগুলি ঘটন1 লক্ষ্য কবিতে হইবে । ১৯৭৫৮ 


২৮ উনবিংশ শতাবীর প্রথমা ও বাংল। সাহিত্য 


শ্রী: অব্দে ক্লাইভ কলিকাতা র ইংরাজদের মধ্যে গরীষ্টানধর্মেব প্রতি আস্থা ফিরাইয়। 
আনিবাব জন্য কিয়াবনাগ্ডাব নামক এক প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম যাজককে দক্ষিণভারত 
হইতে কলিকাতায় আনয়ন কবেন। ওয়াবেন হেস্টিংল নিজব্যয়ে কলিকাতা 
মান্রাস। প্রতিষ্ঠিত কবেন, উপবস্ত উইলাকন্সকৃত ভগবদ গীতাৰ অনুবাদ, 
7%8 13)27006-96646. ০7 7)801078/69 ০7 7:76897100, 50 47100 প্রকাশ 
কবিবার জন্তও লগুনস্থিত ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীৰ ডিরেক্টারবর্গকে বিশেষ 
অন্গরোধ কবেন। এই সময়ে ই'বাজ সিভিশিয়ানদের বাণল। ভাষা শিক্ষার জন্য 
হলহেড ও চাললস উইলকিনস্_এই ছুই জণেব যুগপৎ চেষ্টায় “776 07677 1027 
০1 498791 1:07,78206 (1778) শামক ব্যাকবণটি ““ফরিঙগিনামুপকা বথ২”৮ 
প্রকাশিও হয়। ইহাতেহ সবপ্রথম উদাহবণস্থলে প্রাচীন বালা কাব্য হইতে 
উদ্ধৃতি উল্লিখিত হইয়াছে । হলহেডের চেষ্টায় ও হোস্ট'সেব তৎপরণ্তায় বুহৎকলেবব 
“জেপ্ট কোড? নামক আইনবিষয়ক সক্কলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই আইগগ্রন্থ 
রচনায় হিন্দু ও মুসলমান উ৬য় শ্রণাব শিকট ঠহারা অনেক সাহায্য পাইয়া- 
ছিলেন। ইহার পবেও কর্ণ “য়ালিশ কোড উস্কপিত ও অনুদিত ভইয়|ছিল৯। 
ক্রমে ক্রমে কলিকাতায় কব্গান জমিযা উঠে, ব্যবসাবাণিজ্য প্রাধান্ত পাইতে 
আরম্ভ করে, শাসনশঙ্খল। বঙ্দাথে ভাবতীর স্মৃতি-স*হিতা অন্সবণে আইন বিধিবদ্ধ 
হয় এইকপে ধীবে ধাবে কলিকাতা নগবী নবজীবন-উল্লাসেব তরঙ্গ-সঙ্কটে 
দণ্ডায়মান হহল। 

-৭৮৪ খ্রীঃ অব্ে স্তৃপ্রীম কোর্টেব বিচাক স্যব উহ্লিয়ম জোন স এব* ইস্ট 
ই্ডিয়। কোম্পানীৰ কর্মচাবী চালস উইলকিন৬-_ছুই জনে মিলিত তহষা 
এসিয়াটিক সোসাইটিৰ প্রতিষ্ঠা কবেন। এই প্রতিষ্ঠানটিব সাহাযো সংস্কৃত 
সাহিত্য ও ভাষাচচাব সুযোগ উপস্থিত হয়, বাডীলীর আত্মসাক্ষাৎকারেব একটা 
গহন পথ খুলিয়া যায়। অবশ্ঠ স্তর জ্জান্সের এই প্রচেষ্টা বাডালীব মনে 
পৌছাইতে বহু খিণম্ব হইয়াছিল । তথাপি এসিয়াটিক সোসাইটিব প্রচেষ্টার ফলেই 
বাঙল। দেশে প্রাচীন ভাব'তীয় পুরাতন ও এঁতিহ্া-সাধন।। প্রতি এদেশীয় ও বিদেশী 
মনীধীর কৌতুহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অবশ্য ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে 
১৯শ শতাব্দীর প্রথম বিশ-তিরিশ বৎসর পর্বস্ত বাঙালীব প্রাণরসের লহিত এই 
প্রতিষ্ঠানের কোন সংযোগ ছিল ন|। পরে দেশে ই*রাজী পদ্ধতিতে শিক্ষা গুরু 
হইলে নখ্যশিক্ষিত বাঙালীগণ আপনাদের পুবাতন এঁতিহৃকে পুনরাবিষ্কার করিল-_ 


বাংল গন্ধের আদি পর্ব ও বাঙালীর মানস-সংস্কতি ২ 


এই গ্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানের সহিত নবীন বাঙালীর আত্মীয়তার নন্বন্ধ স্থাপিত 
হইল। 

১৮শ শতাব্দীর শেষাধ বাংল সাহিত্য ও সমাজসংস্কৃতি সম্বন্ধে অতিশকক 
দিনতুর্বল। একদিকে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীব উদ্ধত শাসন, রেজা খাব শোষণ, 
ছিয়াতবেব ম্বন্তর। বসন্ত মহামারী, দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের বিলপ্তি, কর্ণওয়ালিশের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং সর্বশেষে সামাজ্যবাদী ওয়েলেসলিব উর্লাসিক মনোভাব, 
অপরদিকে বাঙালীব চণ্তীমগ্পাখরিত প্রাচীন সাহিত্যের ক্ষীণ বাবা,_নৃতন প্রাণের 
অনর্গলিত জোয়াব 'তখনও উদ্্বসিত হইতে পারে নাই । 


পাদ'টীক। 


১.1 1001080১৮০১ ৮7117079 73070021, 7 ০01, 1] 1, 4901. এই প্ুসঙ্গে তিনি 
গ্রন্থের অন্যত্র বাঁলয়াছেন “117 0176 1797, ০ 070৭56ণ] চ0)6 (70716167000 6701০601710 
£ £076 11107 70111 10 আ])10]) ও ১1010 06৭60151780 160 1367651৮149, 

২। 13 1) 1১০৭৪---/75৫91170 (17751677১০৮ 76171750116, [৮107 

৩) 111010167-7 176)001501766476 11090411৮0১ 70752, 

৪1 11711, [১ 29 

৫1 16061, 1১৮ &7, 

৬1 1 6), 03০ খং()1), 01 1১ 282 

| নদে শাস্তিপুর হৈতে খেঁড় আনাইব। 

নূতন নৃতন ঠাটে খেঁড্‌ শুনাইব ।-__বিগ্যানুন্দর, বারমাস বর্ণন 

৮1 হলহেড তাহার বাকরশণের নামপত্রে এই গ্রোকটি মুদ্রিত করিযাঁছিলেন, 
--বাধগ্রকাশং শব্শান্ত্র' ফিরিজিনামুপকফারাথং ভ্রিয়তে হালেদাঙ্গে,জী |” 

৯»। নিয়ে কয়েকখানি আইনের তজমার উল্লেখ কর! যাইতেছে ৫ 

(ক) জোনাথান ডানকান অনুদিত 11608101075 100 ৫1৮ 44 01717 ,8670410) 01 ১ 041108 
871 116 (1074 0 1)0122766 4 04101 (1789 ) 

(থ) নীল বেগ্রমিন এডমনপ্টোন-_বাঁংল1 ও বিহার-উড়িষ্যার ফৌজদারী আদালতের 
কার্ধবিধি (১৭৯১) 

(গ) হেনরি পিল ফরজ্টার--0০৮7:80112৭ 0০৫5 (1799 ) 





দিটায় অধ্যায় 
ইংরাঁজ রাজকর্মচারিগণের গগ্ভচর্চ। 


ইংরাজ বণিক বাঙলাদেশের উপর রাষ্ট্রাধিকার লাভ করিয়া স্বাভাবিক ব্যবসায়ী 
বুদ্ধির বলে অতি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিল থে, বাঙালীর চিউ-অশ্ুঃপুরে প্রবেশ 
করিতে হইলে তাহার ভাবা ও জীবনধারা সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হহবে এবং 
তাহার জন্য বাংলা গছ্যের উপর আধিপত্য অজ্ন গ্রয়োজন। ১৮শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগের বন্থ পূর্ব হইতে বাংল! গছ অনুশীলনের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ! ১৬শ- 
১৭শ শতাব্দীতে নিতান্তই প্রয়োজনের জন্তু বাঙল? গদ্ভ ব্যবহৃত হইত । চিঠিপত্র, 
দলিল-দন্তাবেজ, আইন-আদালত, বৈষ্ণব কড়টা-_-ইহাঁব উরধেব বাংল| গদ্য উঠ্ঠিতে 
পারে নাই ।২ ইস্ট ইগ্ডিয়। বেম্পানীব কর্মচারিগণ নিশ্চয়ই ইহার জঙ্ধান পান নাই, 
এবং তাহার সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ তখন বাংলা সাহিত্ো পয়ার-লাচাভীর 
উচ্ছৃসিত বন্যা বহিয়া চলিয়াছে, গদ্য তখনও প্রয়োজনের অবজ্ঞায় দূরে নিবাসন 
যাপন করিতেছে । ইতিপুবে পতৃণগীজ পান্রী মানোএল-দা-আস্‌ জুম্পসীও এবং 
দোম্‌ আন্তোনিও যে তিনথানি পুস্তক লিখিয়াছিলেম৩, নানা কারণে তাহাও দেশের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল না। প্রথমতঃ পতু গাজ মিশন|রীরা শুধু সন্থীর্ণ ধর্মচেতন।র 
কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া প্রচারপুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ উহা পত্নী 
পান্রীদের জন্টই রচিত, জনসাধারণ ইহার কোন সংবাদই রাপিত না। দেশের 
মধ্যে প্রচার না হওয়ার একট! বড় কারথ-_ ইহাতে বঙ্গাক্ষর ব্যবন্থুত হয় নাই; 
রোমান হরফে মুদ্রিত হইয়া মনোএলের গ্রন্থ ছুইখানি লিজবন হইতে প্রকাশিত 
হয়। কাজেই ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ সেই সমস্ত ধর্মপুন্তকের কোন 
সংবাদ রাখিতেন না; ফলে তাহাদিগকে ভাষা শিখিবার জণ্য ব্যাকরণ-অভিধানাদদি 
সক্কলন ও সংগ্রহ করিয়। লইঠে হইয়াছিল । 

পলাশার যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ক্লাইভ ভারতীয় ভাষা শিক্ষার অবশ্যু- 
প্রয়োজনীরতা হৃদয়ঙগম করিতে পারিয়াছিলেন এবং কর্ষচারীদিগকে সেই 
মর্মে অনুজ্ঞা দান করিয়াছিলেন। ১৭৫৮ গ্রী; অবে কটকের প্রেসিডেন্ট 


ইংরাজ রাজ কর্মচারিগণের গ্চর্চ। ৩১ 


মিঃ ব্রিস্টোকে চাকুরী হইতে অপসাবিত করা হয়; কারণ তিনি স্থানীয় ভাষাক্ 
ব্যৎপন্তি অর্জন কবিতে পারেন নাই।৫ ইনার পূর্বেই দেশীয় ব্যক্তিদেব মধ্যে 
বাণিক্র্যিক প্রভাব বিল্তারেব জন্য ইস্ট ইত্ডি্না কোম্পানী দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞপ্তি 
দিবার ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন ৷ ১৭৫৯ ্রীঃ অব ক্লাইভ ইংলগ্ডেব কোট” অব 
ডিবেক্টববর্গেব নিকট লিখিত পত্রে দেশীয় শিক্ষার প্রতি অন্তকৃল মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । অবশ্য তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন 2 “4 ডা৪৮৩ 01) 
80০00001)817155 106 11) 076 081009100) 9110 1 080001 0101 11)9 
91910011017165 01 £1610080101778 01 ৮1178 61881 96175106106 15 10 01 
910009615 09 119 01010081) 100%/16056 ০01 ()6 1817950925 ৪8100 
00715 07 03511 ০০৪%9১,৬ অর্থাৎ বাণিজাক সুবিধার জন্যই যে দেশীয় 
ভাষাজ্ঞান প্রযোজন, তাহা ক্লাইভ স্বাভাবসিদ্ধ দূরদশিতা ও চতুরতা 
বশতঃই ধরিতে পারিয়াছিলেন । 


ওয়ারেন হেস্টিংস চাবিত্রিক অধোগতিব এত গভীর পক্বস্তরে নিক্ষিপ্ত 
হইয়।ছিলেন যে, তাহাব প্রাচ্যভাষা-প্রীতি প্রায় সকলেই বিস্মৃত তইয়াছেন | 
হেস্টিংসেব উৎসাহেই গ্লা৬উইন নামক এক কর্মচাবী খ্রীঃ ১৭৮* অবে মালদহ 
হইতে এ 00%21)67010119 77000015107, 127,017, &  /76757% প্রকাশ 


করেন? ইহাতে বাংল! শবেব প্রচুর উদাহরণ আছে। হলছেড সাহেবের 4 0০৫6 
0 961190 756009, এবং 4 07211700701 176 23678001 1০7,7%09৮ গর্থ 


ছুইটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ক্লাইভ প্রধানতঃ বাণিজ্যিক সুবিধার দিকে দৃষ্টি 
দিমাছিলেন, এবং সেইজন্য স্থানীষ ভাষা শিক্ষব প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন ; 
কিন্তু হেট্টিংস, বিশেষত: কর্ণওয়ালিস ইংরাজ সাম্াজ্যবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে 
স্থানীয় ভাষাশিক্ষা ব্যাপারটিকে বিচার কৰিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস দেশী 
কর্মচারীদ্দিগকে কর্মচ্যুত করিয় স্বদেশ হইতে ইংবাজ কর্মচারী আনিয়] একটা 
বিশ্বস্ত বিলাতী আমলাতন্ত্রেব স্থষ্টি কবিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু নবাগত 
কর্মচারিগণ বাংল] ভাষা না শিখিয়া লইলে পদে পদে অন্থবিধা হইবার কথা । 
তাই তাহারই নির্দেশে দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্ধবিধিসমূহ বাংলায় অনুদিত 
হইতে আরম্ভ করে। হলহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণই এবিষফে “৭ প্রদর্শক | 
তাহার ব্যাকরণের অস্ততঃ ৩৫ বৎসর পূর্বে মানোএলের 77০62610150 ৫ 
1060100 18%02116 6 7১07/5764. (1743 ) নামক পতুগীজ-বাংলা ব্যাকরণ 


৩২ উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


ও শব্দকোষ রোমান হরফে লিজবনে মুদ্রিত হয্ব। এই ব্যাকরণ প্রচার লাভ 
করিতে পারে নাই, তাহ। পুবেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 

হলহেডের বাকবণ বৈয়াকরণ দৃষ্টিকোণ হইতেই রচিত এবং ইহা রচিত 
হইয়াছিল “ফিরিঙ্গিনামূপকাবাথং*, তাহা ভূলিলে চলিবে না। অবশ্ঠ ইহাতে 
বাংলা ব্যাকবণেব ভাষাতাত্বিক সমস্যা ও নিয়মতন্ত্র যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক হইতে পারে 
নাই। সবোপবি হলহেড কৃত্তিবাস ভারতচন্্র হইতেই অধিকাংশ উদাহরণ 
দিয়াছেন; শেষা'শে জগতধির বায় নামক এক ব্যক্তির আববা-ফারসীসম্কুল 
একখানি পত্রের যে নমুনা দিয়াছেন, তাহা বাংলা গছ্যের আদর্শ উদ্াহবণ নহে । সে 
যাহ হউক হলহেডেব বাাকরণ ১৭৭৮১ জোনাথান ডাঁশকানেব দেওয়াশী আদা- 
লতেব আইন অনুবাদ (১৮৫), বেঞ্জামিন এডমনস্টোনেৰ ফৌজদাবী আদালতের 
কাধবিধিব অনুবাদ (১৭৯১) এবং ফরস্টাবেব কণওয়ালিস কোডের অনুবাদ 
(১৭৯৩) পাঠ কবিলে দেখা ধাইবে এ, নিতান্ুই প্রয়োজনের তাভনায় ইহারা 
আইন শমন্তবাদে অগ্রনর হইয়াছিলেন। তবে এই অনুবাদের কতটুকু তাহাফেব 
রূত, আব কতটুকু তীহানেব দেশীয় কর্মচারাদেব কত, ভাহাও বিবেচনার 
যোগ্য ৷” 

পলাশীব যুদ্দেব পবব ঠা অর্ধশতাব্দীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচন। কবিলে 
দেখা যাইবে যে, ৩ধন৪ কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া কবিগান, তর্তা, যাত্রা, 
আাখুডাই, হাফ আখডাহ গানের উচ্চকিত কোলাহল বহিয়া চলিয়াছে , জাতীয় 
জীবনের বদ্ধ জলাশয়ে যে আবজশ। জমিতেছিল, হাহাতে তখনও শবীনের 
সাগবোমি গ্রবেশ কারতে পাবে নাই। পল্লী অঞ্চলে ৩খনও পাচালী, মঙ্গলকাব্য, 
রামায়ণ-মহা ভারতের অন্বাদ প্রভৃতির গতান্চগতিক প্রভাব বর্তমান ছিল। 
জীবনের বছিবঙ্গে কিছু কিছু পবিবর্তনের স্থচনা দেখা যাইতোছিল বটে, কিন্তু 
প্রাণলোকে তাহার বিশ্ব কোন সাডা উপলব্ধি কবা যায় নাই । ইংবাজ কর্মচারি- 
গণ ব্যবসাবাণিজ্য ও রাষ্্রশাশের জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, 
শাসন কাধের স্ুবিধাব জন্য আইন ও শাসনবিঠিখক বাংলায় অনুবাদ 
করিতেছেন, হেট্টি'সেব আন্ুকুল্যে ভগবদগীতাব উইলকিন্ম্‌ কৃত ইংরাজী 
অনুবাদ বিলাত হইতে মুদ্দিত হইয়া আসিয়াছে, হেস্টিংসেরই অর্থসাহায্যে 
কলিকাতা মাত্রা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ফাদ্সিদ গ্রাডউইন, হলহেড, 
চার্লন্‌ উইলকিন্গ্‌, জোনস, গিলক্রাইস্ট প্রভৃতি মুরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ও 


ইংয়াজ রাজকর্মচারিগণের গণ্ভচর্চা ৩৩ 


অন্যাগ্ঠ ভারতীয় ভাষা লইয়া গবেষণা করিতেছেন। কিন্ত সাধারণ বাঙালা 
তখন শোভাবাজারে, পাথুরিয়াঘাটার়, জ্ো'গসসাকোয়, ফৌজদারী বালাখানায় 
বাগবাজারে, হোগলকুঁড়িয়ায় কবির দল খুলিয়া, সাজ বাজাইয়া, গাজনে সং বাহির 
করিয়া, চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী দেবী ও কালীঘাটে কালিক! দেবীর পৃজায্র মাতামাতি 
কবিয়া, চৌরঙ্গী অঞ্চলের চৌরঙ্গীনাথের মন্দিরে পুজা দিয়া, কেহ-ব! সাবর্ণ 
চৌধুবীদের লালদীধিস্থিত সেরেস্তায় হিসাব নিকাশের কাজ করিয়া, ইংরাজ 
রেশমকুঠীর মুংস্থদ্দিগিরি করিয়া, ঘুডি উড্ডাইয়া, বুলবুপির লড়াই দেঝিয়া, সেতাঁর- 
এসরাজ-বীণ বাজা ইয়া, কবি, হাপ “'আখড়াই পাঁচালী” শুনিয়।, “রাত্রে বারাঙ্গনা- 
দ্রগেব আালয়ে গীতবাদ্ত আমোদ করিয়া”৯০--১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ অতিক্রম 
করিল । মুরোপে ফবাসীবিপ্লবেব রন্তরাগ তখনও মুছিয়! যায় নাই, গ্রলয় তাগুবের 
মধ্যেও সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার রক্তকেতন ব্যান্টিল ছুর্গে সগর্বে উড্জীয়মান। 
বাঙলা] দেশে কিন্তু তখনও প্রাণের জোয়ার বন্যাবেগে নামিয়া আসে নাই, 
দৈনন্দিন জীবনের ক্ষীণ শ্বেত ম্নানমন্দ গতিতে বহিয়া চলিতেছিল। ইংরাজ 
বণিক দেশ অধিকাৰ করিল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশ শ্মশান হইয়া! গেল, দশসাল! 
ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হঠাৎ্-ধনম্ফীত ইজারাদারগণ জমিদারি হস্তগত 
করিল-_-সবই যেন চলচ্চিত্রের ছায়াসঞ্চারী মৃক ঘটনার মত নিঃশবে বহিয়! গেল। 
সাহিতোর মধ্যে যে জনচিত্ত স্পনিত হয়, তাহা তখনও তামসিক আত্মবিস্থৃতির' 
তলে অবলুধ্ধ। ১৯শ শতাঁবীব প্রান্ত হইতেই শ্রীরামগুবের শ্রীস্টান মিশনারীগণ 
ও ফোটউইলিয়ম কলেজে পণ্ডিত মুন্শীগণ বাংলা গছ্ের গঠন্রীতি লইস্বা 
নানারূপ পরীক্ষা-শিরীক্ষা করিতেছিলেন ; কিন্তু জনসাধারণ এই সমস্ত প্রচেষ্টার 
সহিত কোনরূপ যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিল কিল সন্দেহ। তবে এই নিশ্চিন্ত 
জড়তার মধ্যে কলিকাত। গেজেটে প্রকাশিত ( ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দের ২রা এপ্রিল ) 
একটি বিজ্ঞপ্তির গ্রতি কৌতৃহলী দৃষ্টি আকুষ্ট হয়। 
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ইংরাজী শিক্ষাষে জনসাধারণের মধ্যে অতি স্ুক্মভাবে প্রেবেশ  করিতেছিল, 
ইহাই তাহার অস্পষ্ট আভাস। অন্ততঃ জীবিকার তাভনার একদল বাঙালী: 


তু 


৩৪ উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


ঘে সেরবার্ণ, মার্টিন বৌল. আরাতৃন পিত্রাস৯ং প্রভৃতি ফিরিঙ্গীর পাঠশালায় 
প্রদত্ত মুষ্টিমেয় ইংরাজী, ভাষাজ্ঞান লইয়া এবং 

ফিলজফার-_বিজলোক, প্লৌম্যান-_চাষ। | 

পমকিন__লাউকুমডো, কুকুম্বার--শশ1 1১৮৮ ৯৩ 
প্রভৃতি শবধার্থ কস্থ করিয়। তৃপ্তি পাইতেছিল শা, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই 
এই ক্ষুদ্র বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাকরণ এবং ইংরাজী-বাংলা শববকোষের প্রয়োজন 
অনুভবের সাডা পাওয়া যাইতেছে । ১৮শ শতাব্দীর শেষার্য পুধাশার তোরণছুয়ার 
আলোকসম্ভব নবজীবনের প্রত্যাশায় পূর্ণ হইল, মধ্যযুগীয় অন্ধ যঝনিকা ধীবে. 
ধীরে হ্খলিত হইয়া পডিল। 


পাদটাক। 


১। সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক, ৬২ বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 
২। এ 
৩1 এ, ৬১ বব, ৪র্থ সংখ্যা, ৬২ খর্ধ ১ম সংখ্যা । পোম আন্তোনিওর গ্রস্থ--ব্রাহ্গণ 
ফোৌমান কাথলিক সংবাদ । মানো-এল-দ আস্হস্পনাও--কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ | 
৪। মানোএল তাহার ব্যাকরণের ভুমিকায় বলিষাছিলেন যে, প্রধানত 2 711550- 
208710 00৮৪, অর্থাৎ নবীন প্রচারকদের জন্য এই ব্যাকরণ রচন1 করেন । 
৫1 19616020789 17015 (/7/7740125164 10500705 ০01 0০01, ০1115 ১146. 
৬। সজনাকাপ্ত দ।ন--বাংল! সাহিত্যের ইতিহাল, প্রথম সং, ১ম. পূ ২৩ 
৭) এ, পূ ৯ 
৮। ১৭৭৮ শ্রী; অবে প্রকাশিত 
৯1 ডঃভ্রীুকুমার সেশ__বাংল। সাহিত্যে গন্ভ,' দ্বিতীর পুনলিখিত সংস্করণ, পৃ ২৪ 
১*। শিবনাথ শাস্ত্রী--রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ, পৃ. ৫৬ 
১১। 8912010070৭ 007 170 00152000508 ০1 11 19 491- (00100011809 
56108 68) 
১২। শিষনাথ পাত্রী__উল্লিখিত গ্রন্থ, পু ৭৬। 
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$ 


ৃগী় ধ্যায় ৰ 
শ্রীরামপুর মিশন ও ব্াঙালীব্র সংস্কাতি 


॥১॥ 
শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস 


বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে শ্রীরামপুরের খ্রীস্টান মিশনের দান অবশ্য-স্বীকাধ। 
বিশুদ্ধ ধর্সষণা-সঞ্জাত লোকহিত-প্রবৃত্তির দ্বাৰা! পরিচালিত কয়েকজন বিদেশী 
ধর্মপ্রচারক এদেশে আসিয়া দেশীয় জনসাধারণের পারত্রিক কল্যাণের জন্ মুন্রাযন্ত 
স্থাপন এবং দেশীয় ভাষায় বাইবেল মুদ্রিত করিয়া যে অভূতপূবতা সৃষ্টি করিয়া 
ছিলেন, সাম্প্রতিক সাহিত্যান্দোলনে তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে । বাত্তবিক 
শ্রীরামপুরের প্রোটেস্টাণ্ট মিশন ষে উদ্দেশ্যেই বাংল! ও অন্যান্ত প্রাদেশিক ভাষা 
মন্শালন করুন না. কেন, তাহাদের অকুঞ্ঠ ধর্মচেতনা ও উগ্র প্রচারধমিতা সত্বেও 
বাংল! গছের ব্যবহারিক রূপ নিরূপণ, বিবিধ বিষয়ে গ্রন্থমদ্রণ, প্রাচীন বাংলা 
কাবোর পুনঃপ্রকাশ ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সুগম সরণি নির্মাণে তাহাদের 
নিরলদ চেষ্টা ও অতন্দ্র আগ্রহ নিছক ধর্মেষণার লঙ্বীর্ণতা ত্যাগ করিয়া সারম্বত 
মহাতীর্৫ঘে উপনীত হইয়াছিল ; তাহাদের ক্রিয়াকর্মের সংক্ষি ইতিহান আলোচনা! 
করিলেই তৎকালীন বাঙালীর মনোজীবনে ্টাহাদের প্রভাব উপলব্ধি করা'' 
যাইবে। 

ইতিপূর্বে পতুগীঞ্জ মিশনারীগণ পুববঙ্গে ভাওয়াল অঞ্চলে যে কেন্দ্র স্থাপন 
করিয়াছিলেন, এবং রোমান হরফে প্রচারপুত্তিকা ও ব্যাকরণ-অভিধান গ্রণয়ন 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ছিল অতিশয় 'লীমাবদ্ধ।৯ ভাওয়ালের অন্তর্গত 
ৃ শাগরী গ্রামের২ চতুঃসীম। ছাড়াইয়া তাহাদের এ প্রচার-পুস্তিকাগুলি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর 
ূ মধ্যে ছড়াইতে পারে নাই। উক্ত পুস্তিকাগ্ুলিও শুধু মিশনারীগণের জন্যই রচিত 
হইয়াছিল; জনসাধারণ তাহার স্বাদগন্ধ পাইভ না। ১৮শ শতাধীএ তৃতীয় 
চ্ছ দশকে সুদূর ঢাকার গ্রামে-গ্রামাস্তরে রোমান হরফে মুদ্রিত গরস্থ ছুবোধযই 
| ছিল, স্বতরাং এগুলি জনসাধারণের মধে। প্রচারিত অথবা ধিক্রীত হইয়াছিল কিন! 


৩৬ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


সন্দেহ। যাহারা এই পুপ্তিকা রচন। করিয়াছিলেন, তাহাদের চিত্ত-সমুৎকর্ষ ও 
চিন্তাগ্রণালী নিতান্তই আদিম স্তরে বিরাজ করিত। তাহাদের কেহই সংস্কৃত 
ভাষায় রচিত হিন্দুশান্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়] মনে হয় না। দোম আস্তোনিও 
হিন্দুর সন্তান হইয়াও তাহার “ব্রাহ্মণ রোমান-ক্যাথলিক সংবাদে" হাস্যকর সংস্কৃত 
জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন ।৪ “কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ” ও “ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক 
সংবাদে, দেখ। যাইবে যে, হিন্দুধর্মের নিগুঢ় কথা তাহারা কিছুই অঙ্ুভব করিতে 
পারেন নাই, চেষ্টাও করেন নাই। জংগ্কৃত ভাষা সম্বন্ধে পর্বতগ্রমাণ অজ্ঞতাই 
ইহার একমাত্র কারণ। তবে কথ্য বাংলাভাষা সন্বদ্ধে তাহার! অজ্ঞ ছিলেন না, 
এ অঞ্চলের জনসাধারণের সহিত তাহাদের পরিচয়ও অগভীর ছিল না)--অবশ্য 
প্রধানত: কৃষক সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের যোগাযোগ ছিল এবং তাহারা নাগরী 
গ্রামের 'সেন্ট তলেস্তিনে। সিদ্ধিমাতা ধর্মঘর* হইতে এই কুষকদের মধ্যেই প্রচার 
কাধ চালাইয়াছিলেন । 

শ্রীবামপুর মিশনের পরিচালক ও 'ভ্রাত্ৃবর্গ অতি উত্তমরূপে সংস্কৃত ও অগ্ান্ত 
প্রাদেশিক ভাষা শিথিযাছিলেন ) হিন্দ্ধর্ম ও অন্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাহাদের আক্রমণ 
'তাই অতিশয় শক্তিশালী হইয়াছিল । শ্রীরামপুব ও তাহাব চতুষ্পার্খবর্তা অঞ্চল 
১৮শ শতাব্দী হইতেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দে পরিণত হইয়াছিল । মিশনারীগণ 
এই অঞ্চলকে কন্জ্রূপে নির্বাচিত করিয়া বুদ্ধিমানের কাধ করিয়াছিলেন). 
বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজেব প্রাণকেন্দ্রে আঘাত হানিতে জমর্থ হইয়াছিলেন। 
তাহাদের এই আক্রমণ তৎকালীন বুদ্ধিজীবী বাডালীকে আত্মন্রষ্ট করিয়া ক্ষণকাঁজোর 
অন্য বিমুঢ করিয়! ফেলিয়াছিল । 

শ্রীরামপুর মিশনের প্রাণপুরুষ উইলিয়াম কেরী ঘনিষ্ঠভাবে বাঙালীর নবজ্জাগৃতির 
সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন । অবশ্য তাহার পুবেই ১৭৮৭ খ্রীঃ অন্ধের 
দিকে একজন জাহাজের ডাক্তার- ধর্মপ্রাণ জন টমাস ভারতে আসিয়া কিছু কিছু 
বাংলা শিথিয়াছিলেন। ১৭৯২ গ্রী; অবে নরদামটন সায়ারে কয়েকজন বাপটিস্ট 
মিশনারী ষখন ভারতীয় “হীদেনদের' মধ্যে পবিত্র স্রীস্টানধর্ম প্রচারের জগ্য ব্যাকুল 
হইলেন, তখন তাহাগ্ের নির্দেশে টমাস এবং সপরিবারে কের ১৭৪৩. জে 
কলিকাতায় পদাপ্পণ কুরিলেন। ১৭৪৯ শ্রী; অবে জে, ওয়ার্ড, জে, শাশষ্যান, 
ডি, বার্দস্ডন এবং ডবলিউ, গ্র্যাণ্ট, আসিয়! উপস্থিত হইলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর কর্মচারীর] কিন্ত ধর্ম প্রাণ মিশনারী সম্প্রদায়কে বিষবৎ মলে করিতেন? 


রা 


শ্রীরামপুর মিশন ও বাঙালীর সংস্কৃতি ৩ 


তাহাদের প্রতিকূলতার জন্য ইহারা কলিকাত। ত্যাগ করিয়া দিনেম!র আশ্রতব 
রীরামপুরে পৌছিলেন। ১৮০৯ শ্রী: অযোর ,*ই জাগগু়ারী কলিকাতার অদূরে 
দিনেমার পক্ষপুটে রামপুর স্রিশন মিশন প্রতিষ্ঠিত হইল্‌। ইতিপৃবে কেরী মাত্র ৪০ 
পাউন্ড বায়ে কলিকাতা৷ হইতে একটি পুরাতন মুদ্রাযস্্র কিনিয়াছিলেন ; অবশ্ঠ 
ইহার তিনবৎসর পূর্বেই ১৭৯৭ গ্রী; অন্ধে কলিকাতায় দেশীয় ভাষায় অক্ষর 
প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল ।৬ কেরীর ক্রীত মুদ্রোযন্ত্রই বাঙালীর জীবন 
ও সংস্কৃতির উপর সুর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; এই মুদ্রামনত্র হইতে 
মুদ্রিত গ্রন্থাদির পরিচয় লইলেই দেখা যাইবে যে, একদল ধর্মপ্রাণ বিদেশী কী ভাবে 
এবং কী পরিমাণে দুঃপকষ্ট বরণ করিয়া কেবলমাত্র ধর্মের গ্রেরণায় নগজাগুতির 
সূল সুত্রটচ্কে বাঠীলাব তন্দ্রামুড় চেতমাব নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন 


॥ ২ ॥ 
বাইবেল ও বাঙালী 


শ্রীবামপুর মিশন পবিত্র খ্রীস্টানধর্মেব সাহায্যে মানসিক অন্ককৃপবাসী 'হীদেন- 
দিগকে আলোকে আনিবার জন্য প্রধানত; বাইবেলকেই দীপশণকারূপে ব্যবহার 
করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং সেই জন্তই ১৮০০ শ্রী; অন্ধ হইতে ১৮৩৭ শ্রী; অবের 
মধ্যে ইহারা প্রায় চষ্লিশটি ভারতীয় ভাষায়? বাইবেলের বহু সহস্র অনৃদ্দিৎ খণ্ড 
বিনামূল্যে বিতরণ করিপ়াছিলেন। ইহার্দের নিরলস চেষ্টার ফলেই ভারতের 
সাহিত্যগৌরবহীন ও ব্যাকরণের নিয়মবঞ্জিত উপভাষাগুলিও একটা ভাষাতাত্বিক্ 
নিয়মপাশে বদ্ধ হয়। তাহারা ব্রহ্মী, ভূটানী, চীনীক্ব প্রভৃতি বহিরারতীয় ভাষা 
আয়ত্ত করিয়। মুদ্রাযন্ত্রে অক্ষর নির্মাণ করিয়া সেই সকল ভাষায় বাইবেল 
অন্থবাদের পর সেগুলি জনসাধারণের মধ্যে ব্তিরণ করিয়াছিলেন । এমন কি 
ইহাদের কে কেছ অততি-উৎসাহ বশনঃ গড়মৃক্রেশ্বর ও হরিারেধ মেলাতেও হয়ং 
উপস্থিত বাকিয়া সাধুণন্তদেব মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় অনৃদ্দিত বাইবেল বিতরণ 
করিতেন। 


স্তরাং দেখ যাইতেছে, বাংলা গঞ্ভের প্রথম ডাক পড়িয়াছিল বাইবেল 
অন্গবাদে; কিন্তু ১৮০ খ্রী; অব হইঙে আরম্ভ করিয়া কেরীর ধর্মপুস্তকের শেষ 


৬৮ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমাধ” ও বাংলা সাহিত্য 


সংস্করণেব ভাষ] বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে যে, এই দীর্ঘ ভিবিশ বৎসরের মধ্যে 
কেরার মত ভাষাশ্ধুরন্বরের হাতে পড়িয়াও বাংলা গদ্য উৎ্কট বৈদেশিক ভঙ্গিমা 
হইতে মুক্তি পায় নাই। টমাস ও কেবীব বাংল শিক্ষক রামরাম বন্তু এহিক 
্বার্থকামনায়-_-“কক আর তাবিতে পাবে ল” জিজছ ক্রাহষ্ট বিন] গো? ৮ বলিয়া 
কবিতায় শ্রীস্টস্তব কবিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা কতদূর জনপ্রিয় হইয়াছিল জানা 
যায় না। ৬রীব বাইবেলেব বঙ্গানুবাদও জনসাধাবণের মধ্যে কোনরূপ আলোডন 
স্ষ্টি করিতে পারিয়াছিল বলিক্না মনে হয় না। হহার প্রধান কাবণ, বাইবেল 
অন্গবারদদেব অনভ্যান্ত ভাষাভঙ্গী ; দ্বিতীয় কারণ, শিড টেস্টামেন্ট বা ওল 
টেস্টামেন্টেব মধ্য এমন কোন শাস্তি ও সাস্বনাব বাণী ছিল শা যাহা হিন্দ 
জনসাধাবণেব মণে ৎকীতুহল জাগ্রত কাঁবতে পাব । বাডাল'ব যেন বামায়ণ, 
মহাভাবত, ভাগবত ও এন্থান্ত পুবাণেৰ বসে পবিপুঈ, মে-ম/ন শ্রীস্ট বাণী যে বিশেষ 
সাড। জাগাইতে পাবিবে না, তাহ। সহজেই অনুমেয় । বৌদ ধম যেমন বেদিক 
কর্মকাগুপ্লাবিত দশে মানসমুক্তিব বাণী অ শিয়।ছিণ, ইখলাম আনিয়ািল বনিষ্ট 
ভ্রাতৃত্বের সাম্যনীতি,_ কেবী ও তাহার জম্পরদা ুতুক্ত, “শ্রাতৃগণের' +চারত বাণ 
মধ্যে সেইরূপ কোন বৃহদ্‌ মানবধমেব উদার আহবান ছল না| কাজেই জনসাধাবণ 
দূর তইতে মিশরণাবা সম্প্রদ।যেব ধর্মপ্রচারণা সকৌতুকে লক্ষ) কবিয়াছ মাত্র, তাহা 
প্রতি আকুষ্ট হয় নাই , এহ সময়ে ধর্মাস্তবিত বাঙালীব সখ্য ছিল নিতান্ত অল্প। 
যাহারা স্বধর্ম ত্যাগ কবিয়া শ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ কাবিয়াছিল, তাহাদব সেই মনোভাবের 
অন্তবালে ধর্মশিষ্টা অপক্ষা এঠিক স্বাথই অধিকতর প্রাধান্য পইয়াছিল কিনা, চিন্তা 
কবিয়। দেখিতে হইবে | বামবাম বন্সু, পার্ব তীচবণ ভট্টরাচাষ এবং যোহনটাদের ন্যয় 
অনেকেই বোধ হয় বাস্তব প্রয়োজনের তাডনায় বাসা; খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ ব। গ্রহণের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। গীতাগ্থব 'সংহ বা কৃষ্প্রসাদেব ন্যায় দুই একজনই গ্রীস্টাম- 
ধর্মের প্রতি আকষ্ট হইয়া! হিন্দুধ্ষ ত্যাগ কারয়াছিলেন।৯ জনসাধাঁথণের বুহদংশ 
কোনদিন খ্রীস্টান ধর্মকে অনুকুল দৃষ্টির দ্বার। অভিষিক্ত কবে নাই। ধর্মাস্তরীকরণের 
মহৎ উদ্দেস্তের ছবাবা প্রণোদিত হইয়া মিশনারীগণ গুঢব অথব্য় করিয়াছিলেন 
এব” অপরিপাম দুখ ঠোগ কবিয়৷ লক্ষ লক্ষ খণ্ড অনূদ্দিও বাইবেল বিতরণ 
করিয়াছিলেন , কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮*৮ সালে 
্য়ং ওয়ার্ড তাহাব দিনালপিতে লিখিয়াছিলেন, “00700151015 81015 0105 
11580৩10816 5০7 1816.৯০ 


স্ীরামপুর মিশন ও বাডালীর সংস্কৃতি ৩৮ 


বাইবেলের অনুবাদের দ্বার! খ্রীস্টানধর্ম যে আশানুরূপ বিস্তারলাভ করে মাই, 
ভাহা জানিবার জন্য বেশি দূরে ধাইতে হইবে না, মিশনারীদের চিঠিপত্রের মধ্যেই 
তাহার উল্লেখ পাওয়া যাইবে। তাহার! হিন্দুজাতি সন্বদ্ধে অতিশয় ঘ্বণ্য মনোভাব 
পোষণ করিতেন । শ্বয়ং কেরীও এই মনোভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। ওয়ার্ড 
তাহার গ্রন্থের নান] স্থানে হিন্ুর আচাব-ব্যবহারের উপর অনুদার সন্কীর্ণ মস্তব্য 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, মার্শম্যানও অনুরূপ মত পোষণ কবিতেন 1৯১ 

১৪শ শতকের প্রথম দশকেই বাঙালী-মানসেব গোপন গুহাতলে যে আগ্নেয়- 
বিক্ষোভ ধূমা্নিত হইতে ছিল, তাহাঁব ছুই একটি অস্পষ্ট আভাস তদানীন্তন কালের 
সম[জ-ইতিভাসে লুকাইয়া ছিল । শ্রীবামপুব ও তাহাব চতুষ্পার্ে স্রস্টান ধমাস্বরী- 
কবণ আশান্রূপ হয় নাই বটে; কিন্তু নবযুগেব মুক্ত বায়ুতরঙ্গ সমসাময়িক 
'্রুণচিত্তে যে দোল] দিয়াছিল, তাহার দুই একটি বিববণ দে ওয়া যাইতেছে। 


॥ ৩।। 
নবজীবনের ইঙ্গিত 


১৮০২ সালে মাশশম্যান যশোহর হইতে প্রচাবকাধ সারিয়া ফিরিতেছিলেন ॥ 
এই সময়ে টাহুডিয়ার নিকট [তিনি শিবরাম দাস নামক এক ব্যক্তির সহিত 
পরিচিত হন। এই ভদ্রলোক প্রচলিত হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করিতেন না, তাহার 
এই মতে বিশ্বাসী প্রায় বিশ হাজাব শিষ্য ছিল। তিনি নিবিষ্টচিত্তে মার্শম্যানের 
খ্ীস্টবিষয়ক আলোচনাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং কয়েকখণ্ড বাইবেলেন্র 
বঙ্গানুবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন ।৯২ ই'হার ধর্মমত সম্বন্ধে মাশম্যান বিশেষ কোঁন 
তত্ব পরিবেশন করেন নাই। তবে এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, ১৯শ শতাব্দীর 
প্রথম হইতেই কোন কোন বাঙালীর মনে প্রচলিত হিন্দুতর্্ জন্বদ্ধে সংশয় সৃষ্টি 
তইয়াছিল , সকলের অলক্ষো অচলায়তনের তলদেশে ষে স্ুড়ঙ্গপথ গ্রস্ত 
হইতেছিল, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।১৩ মিশনারীদের প্রচার 
কার্ধের ফলে যেমন হিন্দু ও গুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই উত্তেজিত হইমা উঠিয়াছিল, 
ঠিক তেমনি আবার হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্মের গ্রতি অনেকের নিষ্ঠা ধীরে ধীরে শিথিল 
হইয়। পাড়তেছিল।১৪ দেছাট। গ্রামের ব্রাহ্মণ যুবক কৃষ্ণদাস ১৮০৩ খ্রীঃ অফে 


৪৯ উনবিংশ শতাব্বীর প্রধমার্য ও বাংল সাহিত্য 


পৈতা ছিড়িয়।৷ পদদলিত করিস্কা এস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন; অনেক যুবক সে পথ 
গ্রহণ না করিলেও প্রচলিত বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি তাহাদের নিষ্ঠা যে শিথিল হইয়া 
পড়িতেছিল, তাহার নানা প্রমাণ আছে। শ্রীরামপুরের অনেক যুবক গোপনে 
কেরীর সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে আসিতেন। তাহার। প্রকাস্তে শ্রীস্টান 
ধর্ম গ্রহণ ন| করিলেও প্রচলিত হিন্দুধর্মকেও বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেধিতেন না। 
বাইবেলের অনুবাদের দ্বারা খ্রীস্টান ধর্ম বিশেষ প্রচার লাভ করে নাই--তাহা 
সম্ভবও ছিল না। মিশনারীগণ বাঙালীর মন ও প্রাণের ধাতুগত বৈশিষ্ট্য ধরিতে 
পারেন নাই, বা ধরিতে চাহেন নাই ) তাই বাইবেল অন্নবাদদের মত বিপুল অর্থক্ষরী 
পও্ুশ্রমে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ার ফলে যুবকচিত্তে 
ষে প্রচলিত সংস্কার ও জীবনবোধের বিরুদ্ধে, শাক্রয় গ্রাতিবাদ না হইলেও, নিঙ্রির 
ওঘাসীন সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১০শ শতকের ৪র্থ-৫ম 
ঘশকে যে ইয়ং-বেঙ্গলগণ বাঙল। দেশে বিপুল আলোড়ন হৃষ্টি করিয়াছিলেন 
€ রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃঞ্চ মল্লিক, দক্ষিণারগ্রন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ), 
তাহাদের অনেকের তখন জন্মই হয় নাই। 

শ্রীবামপুর মিশন হইতে যে গ্রস্থাদি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার তালিক' পাঠ 
করিলেই দেখা যাইবে যে, তাহারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্‌ 
আরোপ করিয়াছিলেন । তাহারা বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্মের ভিত্তি দুর্বল করিতে 
হইলে সর্বাগ্রে সংস্কতভাষ। শিক্ষা করিয়া হিন্দুশান্ত্ ও ষড়র্শনের হাস্তকর অযৌক্তি- 
কতা দেখাইবেন এবং তাহার ফলে শিক্ষিত হিন্দুগণ স্বধর্মের অসারতা বুঝিয়' 
স্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিবে । বাইবেল অন্ুবাদের মূল উদ্দেশ্ট যেমন ব্যর্থ হইয়াছে, 
সংস্কৃত গ্রস্থাদি অন্বাদ ও প্রকাশনার পশ্চাতে অবস্থিত নুস্ম অভিসদ্ধিও ঠিক 
অনুরূপভাবে বিপরধন্ত হইয়াছে । ব্যোপদেবের মুগ্ধবোধ, কেরীর 1807811% 
€3/2777)07, কোলক্রক সম্পাদিত অমরকোষ, মূল সংস্কতে মুকিত সাংখ)প্রবচন 
ভাষ্য, কেরা ও মর্শম্যান সম্পাপ্িত ও ইংরাজীতে অনৃদ্দিত চারিথণ্ডে প্রকাশিত 
বান্মীকির রামায়ণ, কত্তিবাস ও কাশীরামের মুদ্ণ-ইহার অস্তনিহিত তাৎপর্য 
ষাহাই হোক না কেন, বাঙালীর ইহাতে মহুদুপকাব হইয়াছিল । প্রথমত ইহার 
ফলে সংন্কৃতান্ুণীলনের সুগম পন্থা আবিষ্কৃত হইল, দ্বিতীয়ত : প্রাচীন, বাংল! 
কাব্যের সহিত জনসাধারণের, বিশেষতঃ নব্য শিক্ষিতগণের পরিচয় ঘটিতে বিল 
হইল না। এই গ্রন্থ-তালিকায় ফেলিক্দ কেরী অনুদিত “বিদ্ঞাহারাবলি” অর্থাৎ 


শ্রীরামপুর মিশন ও বাগ্ডালীর সংস্কৃতি ্ 


শারীরতত্ব এবং মার্শম্যানের ভারতবর্ষের ইতিহাঁগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
মার্শম্যানের ইতিহাস বছকাল ধরিয়া! বাঙালী ইতিহাস পাঠের তৃষ্ক! মিটাইয়াছে। 
ফেলিক্‌্ম্‌ কেরীর “বিষ্ঠহারাবলি'র ভাষা সাধারণ বাঙালীর কানে অনভ্যন্ত 
বোধ হইলেও বিজ্ঞানের এই দিক নিশ্চগ্ন তাহার্দিগকে জীবতত্বের বহম্য সম্বন্ধে 
বিস্মিত করিয়াছিল। 

সর্বোপরি উল্লেখ করিতে হয় ই'হাদের পরিচালিত “দিগ দর্শন নামক মাসিক 
এবং সমাচারদর্পণ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা । দিগদর্শন যুবকদের জন্য প্রকাশিত 
প্রথম বাংল! মাসিক পত্র ( এপ্রিল, ১৮১৮)। ইহাতে যে প্রবন্ধ বাহির হইত, 
তাহার ছু'একটির উল্লেখ করিলেই, তৎকালীন তরুণ চিত্তে এই পান্রিক1 যে কিন্পপ 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। নিয়ে উক্ত মাসিক 
পত্রের করেকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতেছে £__ 

১। আমেরিকার দর্শন বিষয় । 

২ হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ । 

৩। বাণ্পের দ্বারা নৌক! চালানোর বিষয় । 

৪। উত্তমাশ। অস্তরীপ ঘুরিয়। ইউরে?প হইতে তারতবষে প্রথম আসিবার কথ! । 

স্থকূমারমতি বালক-বালিকার জন্থ স্কুলবুক সোসাইটী এই পত্রিকার অনেক" 
গুলি সংখ্যা ক্রয় করিতেন । কিন্তু শুধু বালক-বালিকাই নহে, বিচিত্র বিশ্ব সহবন্ধে 
সর্বপ্রথম তরুণ-মনে এই পত্রিকাই বিশ্বময় ও অনুসদ্ধিংসার বহিম্ষ,লিঙ্গ নিক্ষেপ 
করে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে 'কৃমঠ বৃত্তি” ত্যাগ করিয়া জ্ঞাতব্য বস্তুকে সর্ধপ্রথম 
বোধের সীমায় আনিবার চেষ্টা করে এই মাসিক পত্রিকা । সুতরাং তৎকালীন 
বাডালী যুবকের নিকট এই অভ্ভূতপূৰ বৃত্বাস্ত যে আভিন্বত্ব সঞ্চার করিতে ছিল, 
ত।হাতে সংশয়ের কারণ নাই। এই প্রসঙ্গে 'সমাচারমর্পণ' পত্রিকার উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। ইহাতে শুধু স্থানীয় সংবাদই থাকিত না; হিন্দুর লোকাচার ও 
ধ্মানু্ানের প্রতি প্রকাশ্ত আক্রমণ ইহাতেই সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে শুরু হয়। 
ইতিপূর্বে রামরাম বন্থু হিন্ধর্মঘেষী অল্প কয়েকখানি পুন্তক-পুস্তিক! লিখিয়াছিলেন 
বটে১৪, কিন্তু তাহা জনসাধারণের নিকট গ্রীতিকর হয় নাই।, একখানি বাতীত 
অন্থান্ত পুস্তিকার সংস্করণই হয় নাই। কিন্তু সাপ্তাহিক সমাচারদরপণ মাশম্যানের 
নেতৃত্বে হিন্দুর আচার-আচরণের বিরুদ্ধে এমন বিষযোদ্গার গুরু করিল যে, 
'রাঘমোহন, ভবানীচরণ প্রভৃতি কণিকাতার প্রসিচ্ধ হিচ্দু নেতৃবৃন্দ ইহার বিরুদ্ধে 


৪২ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


দণ্ডাত্ধমান হইলেন, পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। রামমোহন স্বয়ং ( ব্রা্মণসবধি'-* 
সেপ্টে্র। ১৮২৯১ “সশ্বাদকৌমুদী'-_৪ঠ1 ডিসেম্বর, ১৮২৯) মিশনারীদিগকে 
ত্কমুদ্ধে আহ্বান কবিলেন। এক কথার, হিন্দু সমাজের মধ্যে আত্মরক্ষার সাড়া 
পড়িয়া গেল। সাম্প্রদায়িক ধর্ম-কলহের ফলে একদিকে যেমন কলিকাতাকে 
কেন্জ করিষা নবযুগের সম্ভাবনা তুরাম্িত হইল, অপরদিকে বাড়ালী হিন্দ ব্বধর্ম 
রক্ষা করিতে গিয়া! সব্প্রথম আত্মবিশ্লেষণে অগ্রসর হইল; সেই আত্মবিকলনেব 
অগ্রদ্ধত হইলেন ১৯শ শতাব্দীব প্রথম জাগ্রত মানুষ রাজা রামমোহন বায়। 

শ্রীরামপুবের ব্যাপটিস্ট মিশন ১৮০০ সন হইতে ১৮৩৭ খ্রীঃ অব পধস্ত বাইবেল 
অনুবার্দ করিষা সংস্কৃত কাবাপুবাণ, ব্যাকবণ-অভিধানাদি প্রকাশ কবিয়া গাচীন 
বাংল! কাব্য মুদ্রিত করিয়া এখ* সামধিক পত্র সম্পাদনা করিয়' খ্রীস্টানধর্ম গুচাবের 
ধিবাস্বপ্ দেখিতেছিলেন। কিন্তু তাহাদেব এই ধর্মৈষণাব ফলে বাঙাীর তরুণ মনে 
স্বদেশ ও বিদেশ সন্বন্ধে যে কৌতুহল জাগ্রত হইল, তাহাব ফলে। এক বৃহদ্বিশ্ব 
বাঙালীর দ্বাবপ্রান্তে উপস্থিত হইল, এবং প্রচলিত জংস্কাক ও জীবনাদর্শ সম্ন্ধে 
এংশয় ঘনাইয়া আসিল । 

১৮৩৬ জনে মা্শম্যানেব মৃত্যু হইলে এ বতসবেই শ্রীবামপুরেব ব্যাপটিস্ট 
মিশন লগুনেব ব্যাপটিস্ট মিশনের সহিত একীভূত হইয়া! গেল এবং ১৮৩৭ সনে 
ইভার ম্বাধীন জত্ত, লোপ পাইল । প্রায় ৩৭ বৎসর ধবিষ্বা এই প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ 
শ্ল্লি সৃষ্টি কবিয়া ও বা'লা-স'স্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত কবিয়া বাঙালীর চিত্ততলে 
আত্মজিজ্ঞাসার সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করিয়াছে । তাহাদে সেই মৃঢ দস্তোক্তি, 
“0০090 %/1)26 10 177285 17) 10061) 8100 1100106%, 11) 10120152100 1800015) 
[0012 10005 06 ৮01) 60 0100150"--১৬ যে আদৌ সফল হয় নাই, তাহ। 
ধাহারা বাওলায় প্রটেস্টাপ্ট, মিশনের কার্ধাবলী অনুসন্ধান করিবেন, তীাহারাই 
হর্যয়ম কবিতে পারিবেণ কিন্তু বাঙ্গালীব আত্মজাগরণেব মুলে ইহাদের পরোক্ষ 
সাহায্য যে বিশেষভাবে কাধকরী হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে 


হইবে। 
পাদটীকা 


১। সাহিত্য পরিষ পত্রিকা ৬১ বষ' ৪র্থ সংখা । 
২। নাগরী গ্রামে আসিবার পুর্বে পাড্ি সম্প্রদার কোধাভাঙা নামক গ্রামে অবস্থাদ 
করিয়া ধর্ম প্রচার করিতেন। এই কোষাভাঙা গ্রাম কোথায় অবস্থিত, তাহ? 


শ্রীরামপুর মিশন ও বাঙালীর সংস্কৃতি ৪৩ 


জানাযায় লা। ডঃ শ্রীহরেন্ত্নাথ দেন সম্পাদিত ব্রাঙ্মগরোমান ক্যাথলিক সংবাদ গ্রন্থের 
প্‌ ২/, দষ্টবা। 

৩। পুস্তিকাগুলির নাম : 

(ক) দৌম আন্তোনিও রচিত 'ব্রাহ্মণ ঘোমান ক্যাথলিক মংবাদ' | ইহার রচনাকাল 
আনুমানিক ১৮শ শতাবীর তৃতীয় বা চতুর্থ দণক। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৬১বঘ, গর্থ 
ধা! দ্রষ্টবা 
(খ) মানোরেল রচিত--“কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ? | রচনা-১৭৩৪, মুদ্রণ--১৭৪৩। 
(গ) 17074116780 61 1৫10716 17)0102110 6 1১071/0/62 ব। বাংল ব্যাকরণ ও বা'লা- 
পতুগীজ, পতু গীজ-ব'ংলা শব্রকোষ। ১৭৪৩ ধীঃ অবে মুদ্রিত । 

৪| সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা, ৬১ বষ ৪র্থ সংখ্যা। 

৫। শ্রীবামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করার অস্ত কারণও ছিল। ইষ্ট ইত্তিয়। কোম্পানী মে 
যুগে মিশনাবী সম্প্রণায়কে কলিকাতায় বসবাস বা। ধর্ম প্রচার করিতে দিতেন না। বাধ্য 
হয়াই নবাগত মিশনারীগণ দিনেমার কেন্দ্র শ্রীরামপুরে মিশন স্থাপন করেন। 

৬। সজনীকান্ত দাস-_বাংল1 সাহিত্যের ইতিহাস ( ১ম সংস্করণ ) ১ম, পৃ. ৬৯ 

৭| বাংলা, শাসামী, উড়িয়া, হিন্দী, সংস্কৃত, মারাঠী, তেলুণ্, মনিপুরী, কনৌজী, খাসী, 
বাঘেলী, বিকানীরী, কোংকনী, কাশ্ীরী, বেলুচী, নেপালী, গাড়োয়ালী প্র্তি। এ বিষয়ে 
শ্রিথ প্রণীত 1.1 ০171111410৮ গ্রাস্থের পৃ ১৭-৭৯ ট্রষ্টবা। 

৮| ব্রজেগ্রনাথ বন্োপাধ্যায়-রামরাম বন্ধু, পৃ“৮ 
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পি 
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১১। 161৫, 7) 12). 

১৫। ব্রজেশ্রনাথ বন্দোপাধায়--রামরাম বঙ্গ, পু ১৫ 
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[108), 


চতুর্থ নধ্যায় 
বাঙালীর জীবনে ফোট “উইলিয়ম কলেজ 


॥ ১॥। 
ইতিকথ। 


কলিকাতা ফোট' উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্শী এবং তাহাদেব রচিত ও 
অনৃদিত গ্রস্থাবলী বাংল! গদ্য, বাঙালীর মনোলোক এবং সমাজ-চেতনার উপর 
ন্ুগভীর প্রভাব বিস্তাব করিয়াছে, কোন কোন সমালোচক এই মত পোষণ 
করিয়া থাকেন। বাংলা গছ্েব কায়াকাস্তি গঠনে ফোট্” উইলিয়ম কলেঞ্জের 
পুস্তক-পুস্তিকাগুলির যে অল্লাধিক প্রভাব রহিযাছে তাহা সর্বথা স্বীকাধ । কোট” 
উইলিয়ম কলেজের বিচিত্র ইতিহাসে প্রধান প্রধান ঘটন! বিশ্লেষণ কবিলেই 
ইহাব প্রয়োজনীয়তা ও বাঙালীর মনোজী,নে হহার প্রতিক্িম্বার যথাযথ স্বরূপ 
উপলব্ধি করা যাইবে । 

বিলাত হইতে সগ্য-আগত সিভিলিয়ানদিগকে এদেশীয় ভাষা, সাহিত্য ও 
আচারব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্যই লর্ড ওয়েলেস্লি কলিকাতায় একটি কলেজ 
প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা কবিয়াছিলেন। যে সমঘ্ত তরুণ কর্মচারী বিলাত হইতে 
এদেশে আদিতেন,_তাহাদেব বয়স ছিল অনধিক ১৫ হইতে ১৮ বৎসর । সুতরাং 
তরুণ দিভিলিয়ানদিগকে যে এদেশের সহিত পরিচয় কবাইয়া দেওয়া! গুয়োজন, 
তাহ! সর্বাগ্রে ওয়েলেসলি অনুধাবন করিয়াছিলেন । তিনিই প্রথম অচেতন 
সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ, যিনি বিশুদ্ধ শাসন-শোধণের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার-বিশ্লেষণ 
করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সদাঁ-জাগ্রত বিচারবুদ্ধির পীমা গ্রসারিত করিয়া 
দেখিলেন যে, ইস্ট ইত্ডয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা যদ্দি এদেশের ভাষা ও আচার- 
আচরণের সহিত পরিচিত ন। হন, তাহ! হইলে বিরাট ভূখগ্ডকে শাসনাধীনে আন 
সম্ভব হইবে না। ত'ই তিনি ১৭৯৯ খীং মবের ওরা জানুয়ারী এই মহর্ম এক 
বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিলেন যে, যে সমস্ত ব্রিটিশ কর্মচারী ১৮১ জালের ১ল| 
জাগর়ারীর মধো এদেশীর ভাষা), আইন ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে জন সংগ্রহ 
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করিতে না পারিবে, তাহাদিগকে চাকুরীতে বহাল রাখ। সন্তব হুইবে না| নিয়ে, 
সেই ফৌতৃহলজনক বিজ্ঞপ্রির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ঃ 
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১৮০০ গ্রীষ্টাব্বের ৪ঠ মে শ্রীব্গপত্তন জয়ের বাধিক উৎসবের দিনে আনুষ্ঠানিক 
তাবে ফোট” উইলিয়ম কলেজের কার্যক্রম শুরু হইল । কিন্তু ১৮০০ খ্রীঃ অবে 
২৪এ নভেম্বর হুইতে কলেজের ষথার্থ কাজ আরম্ভ হয় ; এ দিন হইতেই আরবী, 
ফারসী ও হিন্দুস্থাণী ভাষায় অধ্যাপনা শুরু হইগা ষায়। কেরীর তত্বাবধানে 
বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা-চর্চার কর্মগ্রণালী যথাধধ ভাবে আরম্ভ হয় ১৮০১ সনের 
এশ্রিল শসে। ১৮০৬ সনে কেবী বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার প্রধান অধাপকপদে 
নিযুক্ত হন। কিছুকাল পৰে তাহার উপর মারাঠী ভাষারও ভার অপিত হয়। 
১৮৩১ শ্রী: অব্য পর্যন্ত এই পদে বহাল থাঁকিয়! ডাঃ কেরী বহু প্ডিত-মুন্শীকে এই 
কলেঞ্জে শিক্ষকতায় আহ্বান কবিয়া এবং তাহাদের দ্বাবা নান। ভাষায় গদ্য পুস্তক 
বচন! করাইয়৷ সবকারা ব্যয়ে, কখনও-৭। সরকারী সাহাযোব দ্বারা এঁ পুস্তক 
মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতেন । এমন কি শিক্ষকদিগকে উৎসাহ দিবার জন্ত তিনি 
কলেজ কাউন্সিলের নিকট আবেদন কবিয় তাহাদিগের পুবস্কাবেব ব্যবস্থা করিস্ততন 
এবং তাহারই অনুরোধে কলেজকতৃপক্ষ মুদ্রিত পুস্তকের শতাধিক সংখা! ক্দ্ 
কবিতেন। বস্ততঃ কেবীর সাগ্রহ সহযোগিতা ন] পাইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
শুধু ওয়েলেস্লিব রাষ্িক প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লোপ পাইত, বাঙালীর জীবন ও 
সংস্কৃতিতে ইহাব চিহ্নমাত্র থাকিত ন1। ওয়েলেস্লি তাহার মিনিটে বলিয়াছিলেন £ 
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তরুণ সিঙিলিয়ানগণ এই কলেজ হইতে কতদূর ভাষাজ্ঞান লাভ কবিয়াছিলেন, 
তাহার বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। 7%17081605 078%80168 নামক 
ফোট উইলিয়ম কলেজের কাধবিবরণী পুস্তিকার সিভিলিয়ান ছাধ্রগণের বাংল! 
ভাষাজ্ঞানের নমুনা স্বরূপ কিছু বিতর্ক ও বক্তৃতা মূল বাংলা অক্ষরে মুদ্রিভ 
হইয়াছিধ। ইহার ভাষা অতিশয় জাটল এবং অনভ্যন্ত জড়তায় কুষ্ঠিতগতি ! 


কলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাঁধ” ও বাংলা সাহিত্য 


ট্দাসের বাইবেল অন্থবাদের মত ইহার বন্ন পংক্তির অন্ধয় করিতে পার! যায় না 
ফলে অর্থবোধে অস্ুবিধা হয় । এই কলেজের কয়েকজন ছাত্র পরবর্থী কাজে বাংল 
ভাষার অল্পস্বপ্প অন্গনীলন করিতেন । হেনরি সার্জেন্ট নামক একটি ছাত্র ১৮০৮ 
সনে হঈীনিড মহাকাব্যের কিয়ণংশ বাংলা গছ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন । মন্কৃটন 
নামক আর একটি ছাত্র শেকগীয়ারের টেম্পেস্ট বাংলায় অন্বাদ করিয়াছিলেন 
( ক্যাল্কাট| রিভিউ, ১৮৫০ )। কিন্তু উক্ত পুস্তকগুলির কোন কপি পাওয়া যায় 
ন! বলিয়। তাহাদের ভাষার স্বরূপও বুঝা যায় না। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১৮৫৪ জন পধন্ত নিজ অস্তিত্ব রক্ষা কবিতে 
পারিষ্বাছিল। তবে ১৮১৩ শ্রী; অবেব পর হইতেই এই বিদ্যায়তনেব প্রভাব হ্রাস 
পাইতে আরম্ভ করে ; কারণ তথন কলিকাতায় বামমোহনের আবির্ভাব হইয়াছে 
এবং বাঙালীর চিত্তেও বধ্াৎসব শুরু হইয়া গিয়াছে । ১৮১৭ জনে স্কুললুক 
সোসাইটী ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, নব নব অভীপ.সা বাঙালীব চিতে 
বিপুল জীবনবেগ দান করিল, অসংখ্য পুস্তকপুস্তিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। 
স্কলপাঠা পুস্তকগুলি প্রধানতঃ স্কুলবুক সোসাইটার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। 
১৮১৮ স্ত্রী অন্দে বঙ্গাল গেজেট» “দিগ দর্শন, “সমাচার দর্পণ” প্রভৃতি জাময়িক 
পত্র প্রকাশিত হইল-_বাঙালী৷ গগ্যভাষার মধ্যে রসেব সাক্ষাৎ পাইল: সুুতবাং 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব প্রয়োজন ফুরাইল। ১৮৫৪ সন পযস্ত ইহা স্বতন্ 
অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে বটে, কিন্তু বাঙালীর মনোলোকের সহিত হহার আব 
বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল শা। উপরস্ত পববতা কালে ইহার মধ্যে কতকগুলি 
ধর্মীয় সন্কীর্ণতা প্রবেশ করে। বিদ্যাসাগবের প্রথম গদ্য রচনা "বাসুদেব চবিত 
কলেজকতৃ্পিক্ষ মুদ্রিত করিতে চাহেন নাই ।১ প্রথম দ্বিকে কিন্তু কলেজেব 
মধ্যে এই জাতীয় সাম্প্রদায়িক জঙ্থীর্ণতা আত্মপ্রকাশ করে নাই। অবশ্য 
ওয়েলেস্লি টগ্র ধরণের খ্রীস্টান ছিলেন এবং কলেজকে খ্রীস্টান ধর্মের প্রধান কেন্দ্রে 
পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। যিনি এই কলেক্ষের প্রোভোস্ট হইবেন, 
ওয়েলেসলির মিনিট, অনুসারে তিনি, “50811 21৪55 ৮৩ & 016181590০4 
006 01)0101) 01 01081800 ৪৪ 68181151060 ৮6৩ 18৬7. ( ওয়েফেসলির 
মিনিটের ১৯শ ধারা) ইহাতেই বুৰা যাইতেছে যে, তিনি শ্রীস্টান ধর্সের গ্রৃতি 
কিরপ প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন। তথাপি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগ্োঠীর মধ্যে ধর্ম গ্রচাঁব 
প্রবল হইয়৷ শিক্ষাকে বিপর্ধস্ত করিয়! দেয় নাই। রামরাম বন 'লিপিমালাক্' 
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“*হৃষ্টি-স্থিতি গ্রলয়কর্তা জ্ানদ সিদ্ধিদাতা! পরব্রন্মের উদ্দিষ্ে নত” হইয়। হিন্দুর 
পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনী সালঙ্কারে বখ্য! করিয়াছেন । তারিণীচরণ মিত্র 
এই কলেজের অন্যতম মুন্শীর কর্ম নির্বাহ করিবার সময় অতিশম্ন প্রাচীনপন্থী 
এবং অতীদাহ প্রথার প্রবল সমর্থক 'ধর্মসভা'র অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন; 
সতীদাহ প্রথা অব্যাহত রাধিবার জন্ত বিলাতে যে আবেদনপত্র প্রেরিত হয়, 
তারিণীচরণ তাহার হিন্দী ও বাংল। অনুবাদ করিয়াছিলেন ।৩ শুধু তাহাই নহে, 
এই কলেজের অন্যতম মুন্শী চণ্তীচরণ ভগবদগীতার বঙ্গানুবাদ করিয়া কলেজ 
কতৃপক্ষের নিকট ৮০২ টাকা পারিতোধিক লাভ করিয়াছিলেন ।5 কাশীনাথ 
তর্কপঞ্চাননের “পদার্থ কৌমুদী” (১৮২৯ ) নামক ন্যায়দর্শনের গ্রন্থ কলেজ-গ্রস্থের 
তালিকাতুক্ত হইয়াছিল । মন্ুসংহিতা, বাল্মীকির রামায়ণ, অয়দেবের গীতগোবিন্দ 
প্রভৃতি হিন্দুর ধর্মগ্রন্থসমূহ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যতালিকাভূক্ত হওয়ায় 
ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রতিষ্ঠার পর এই বিগ্ভালয়ের পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে 
কতটুকু হিন্দুর প্রভাব আছে বা নাই, কেরী সাহেব তাহার সুম্্ হিসাব করিবার 
প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অবশ্য পরবর্তাঁ কালে বাঙালীর সমাজজীবনে ও 
মনোলোকে যে নব প্রাণজাগৃতির বন্যা নামিয়াছিল, তাহার প্রবল আঘাতে ফট 


উইলিয়ম কলেজের এই সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপার কোন্‌ দিগন্তে ভাসিয়া গেল, তীহার 
ঠিক ঠিকানা রহিল না। 


লর্ড ওয়েলেস্লি নবাগত সিভিলিয়্ান্দিগকে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে অভিজ্ঞ 


করিতে  চাহিয়াছিলেন, তাহা নিক্ললিখিত পঠিতব্য ব্ষিয়ের তালিকা হইতে 
অন্থমিত হইবে । 


(ক) ভাষা--আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, বাংলা, তেলুণু, 
মারাঠী, তামিল, কানাড়ী, সুরোপের আধুনিক ভাষাসমূহ, গ্রীক, ল্যাটিন ও 
ক্যাসিকাল ইংরাজী সাহিতা। 


(খ) আইন- হিন্দু ও মুসলমান আইন, নীতিণান্্র ও আইনগ্রন্, ব্রিটিশ 
আইন, গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক প্রচারিত আইনসমূহ, রাজনীতি ও অথনীতি। 


(গ) প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস-_হিনুস্থান ও দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন 
ইতিবুত্র, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত । 


৪৮ উনবিংশ শতাবনীর প্রথমাধ' ও বাংল! সাহিত্য 


(ঘ) উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং রসায়ন ও জ্যোতিথিস্ভা। ।€ 

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা, হিন্দু ও মুদলমান আইন এবং হিন্ুস্থান ও দাক্ষিণাতোর 
ইতিহাস উক্ত সিভিলিয়ানদের অন্যতম পঠিতব্য বিষয় নির্দিষ্ট হওয়ার ফলে 
এদেশের পুরাতত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানেব প্রতি মুরোপীয় পপ্তিত ও মিশনারীদের 
কৌতুহলী দৃষ্টি আক্ষ্ট হ্য়। পণ্ডিত মুন্শীদের ভাষা ও বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে যে 
উৎকট আতিশয্য ছিল, তাহার ফলে এই গগ্ গ্রন্থগুলি জনসাধারণের নিকট 
কতদূর গ্রাহ্য হইয়াছিল, তাহাও সংশয়ের বিষয়। ঈশ্বব গপ্ত মিশনাবীদের 
বাইবেল অনুবাদের প্রতি কটাক্ষপাত কবিয়া বলিয়াছিলেন,_ “মহাপ্রভু পান্দ্রি 
কেরি প্রভৃতি শ্বেতাবতারেরা এ সময় বঙ্গভাষায় বীস্টধর্ম বিষরনক কয়েকখান? পুস্তক 
প্রকটন করেন, তাহাতে কেবল সাহেব সাহেব গন্ধই নির্গত হইত ।”৮৬ কিন্তু 
গ্রস্থগুলির বনু সংস্করণ হইয়াছিল । কেবলমাত্র কলেজের ছাত্রগণের দ্বারা যে সমস্ত 
গ্রন্থ নিঃশেষিত হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। কলিকাতা অঞ্চলে এই গ্রন্থগুলির 
বহুল প্রচাব না হইলে এতগুলি সংস্কবণের গুয়োজম হইয়াছিল কেন? ঈশ্বব গু 
সংবাদ প্রভাকরে। ( ১৩ই মার্চ, ১৮৫৪ ) বা*লা গছ সাহিত্য আলোচন। গজঙ্গে 
রামমোহনেব গগ্ভরীতিকে প্রচুব প্রশংদাভূষণে অলঙ্কত কবিয়াছিলেন, কিন্ত 
ফোট উইলিয়াম কলেজগোঠীর মধ্যে শুধু হরগুসাদ রায়ের পুরুষ-পরীক্ষা ও 
মৃত্য্যয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'ব উল্লেখ কবেন। গুপ্তকবির স্বাভাবিক বসবোধ ছিল, 
তিনি তাহার দ্বারাই বামরাম বন্সর “লিপিমাল।+ কেরীব কথোপকথন” গোলোক- 
নাথের “হিতোপদেশ” এবং মৃত্যুঞ্জয়ে “রাজাবলি'র উৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে 
পারিতেন। আমাদেব অনুমান, ১৮৫৪ খা: অব্দের মধ্োই উক্ত গ্রস্থগুলি লোক- 
লোচনের অন্তরালে নির্বাসিত হইয়াছিল । হবগ্রসাদের 'পুরুষ-পরীক্ষা"র ভাষা 
কিন্ন উত্ত কলেজগোষ্ঠীর অনেক লেখকের ভাষ৷ অপেক্ষ। শিখিল ও জভতাগ্রন্ত। 
হরপ্রসাঞ্ কাচডাপাঁডা নিবাসী ছিলেন বলিয়! ঈশ্বব গুপ্ত হয়তো হ্বগ্রামবাসীর প্রতি 
একটু পক্ষপাত দেখাইয়াছেন।৭ মৃতুঙীয়ের কথা স্বতন্ত্র তাহার পাণ্ডত্যের খ্যাতি 
তাঁহাকে অমরত্থ দান করিয়াছে; উপরস্ত তাহার 'প্রবোধচক্দ্রিক।” আঙ্মানিক 
১৮১৩ সনে রচিত হইলেও মুদ্রিত হয় ১৮৩৩ সনে । তাই হয়তো ঈশ্বর গুপ্ত 
ৃত্যপ্জয়ের বিরাট গ্রস্থধানির উল্লেখ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু আলোচনা করিপেই তথ্কালীন বাঙালীর মানস- 
বিকাশেব স্তর-পরম্পর। ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া উপলদ্ধি করা যাইবে। 


বাঙালশর জীবনে ফোট “উইপলিয়ম কজেজ ৪৯ 


॥২॥ 
ফোট“উইলিয়ম কলেজ ও বাঙালীর মানস-সংস্কৃতি 


সম্প্রতি এক লেখক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ফোট উইলিয়ম কলেজের 
অবদান সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ০3৩পাএ। 60 561৮6 1) 
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09100641000 50106111170 081 10015 1156001 8170 110711001715811) 1 
0০০817)6 & 06070165017 0)11617121 16211710)6 200 00100162100 28৬৩ 
৪ 01920 5011011101১ 00181750906 8170 116618016-৮ 


ঠ্াহাব এই সিদ্ধান্ত নুদূব£সারী ও চিন্তা-উদ্রেককারী, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
বাস্তবিক এই প্ররষ্ঠানেব পাঠ্যতালিকাতৃক্ত বহু সংস্বৃত ও ইসলামী কাব্য-কাহনী, 
ধর্ম ও স্মৃতি গ্রন্থ মুদ্রিত ভইয়াছে। শিল্পে তাহাব সংন্গিপ্ত তালিক' দেওয়। 
ঘাইতেছে £ 


সংস্কৃত 
ব্যাকরণ ৪ 
১4 ৮70721701০7 17590151018 775040526  (1806 )-, 
৬1. 08169 
২। [0০ (18095 ) - 00919010901; 


৩ 47 18801 0% (7৮6 18750812068 01 £751১০791.75/ 10700%006 
ডা, 0০ ৮0156৩6, 


৪1 176 07671111120 14%709 07 4410101597%১ ৫1০ 0 7১0%875 


৬10) ৪8160110105 টিটো 81009 00001001)90015৯ 88196 01181770161, 
80 ৮০ 919. (1809). 
] 


€₹ | সিদ্ধাস্তকৌমুদদী--( ১৮১১, নাগরী অক্ষরে ) 

৬। মুদ্ধবোধ--( ১৮০৭, বাংল। অক্ষরে ) 

অভিধান ঃ 

১৪০18115625 £70188 £080450%0 (1815)-- ৮. ঘা. 


11501. 


৫৩ উনাবংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধ ও বাংল' সাহত্য 


২। অমরকোষ--( ১৮০৮ ), কোলক্রক সম্পাদিত । 

৩। হেমচন্দ্রকোষ__( ১৮০৭ )। 

৪ | অমবকোষ, ত্রিকাণ্ডশেষ, মেদিনী ও হারাখলী--€ ১৮০৭, একখ্গু 
নাগরী অক্ষবে মুদ্দিত ) 


গল্পকাহিনী £ 

১। হিতোপদেশ, দশকুমার চরিত ( ১৮০৬ )-কোলব্রক সম্পাদিত। 
২। নলোদয়_ (১৮১৪ )। 

স্মৃতিসংহিতা। 2 

১। মন্রসংহিতা__( ১৮১৩ ৯, কুল্লুক ভট্টরেব টাকাসহ । 

২। মিতাক্ষরা (১৮১২ )। 

৩। দায়ঙাগ--( ৮১৩) । 

৪1 বীবমিত্রোদয়--( ১৮১৫ )। 

৫ দত্তকচন্দিকাঁ-( ১৮১৭ )। 

৬। দায়ব্রম সগ্রহ_( ১৮১৮ )। 


কাব্যকাহিনী ঃ 
*. ৯ রামায়ণ, মূল অংস্কৃত ও ইংবাজী অগ্রবাদ ও টাঁকাসহ_ কে ও 
মাশম্যান জম্পার্দিত। প্রথম খণ্ডত-১৮০৬, দ্বিতীয় খণ্ড--১৮০৮, তৃতীয় খণ্ড 
-৮১৮৯০ | 

২। গীতগোখিন্দ--( ১৮০৮, নাগবী অন্ষবে )। 

৩। মাঘকাব্য--(১৮১৫, বিগ্ালঙ্কার মশ্র ও শ্যামলাল পণ্ডিত সম্পার্দিত)। 

৪ | মেষদূত_-( ১৮১৩, উইলসন সম্পাদিত ও ইংরাজী পছ্যে অনুর্দিত )। 

৫ । কিরা তাজু শীয়ম-__( ১৮১৫) । 

৬। ভর্তৃহপ্র তিনখানি শতক--€১৮০৬)। 

এই তালিকাব প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাবে, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও 
অভিধানেব প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়' হইলেও ছাত্রদিগকে কাব্য-বসাশ্বাদনেও 
বঞ্চিত করা হয় নাই, অধিকাংশ স্থলে মূল সংস্কৃত পাঠ নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত 
করিয়া অন্গবাদ প্রকাশ করা হইয়াছিল । অবশ্ঠ সাধারণ বাঙালী এই গ্রন্থগুলি 


বাঙালীর জীবনে ফোট উইলিয়ম কলেজ ৫১ 


হইতে বিশেষ লাভবান হুয় নাই। কারণ প্রান সবগুলি গ্রস্থই ইংরাজী অনুবাদ 
ও ইংরাজী টাকাসহ প্রকাশিত হইত; ফলে ইংরাজী ভাষাগ্ম অনভিজ্ঞ বাঙাল? 
ইহার অর্থ বুঝিতেই পারিত না। স্থৃতি গন্থের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
কর! হইয়াছিল । কারণ প্রায়শই হিন্দুর উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রভৃতি লইয়া জটিল 
দেওয়ানী মামলা উপস্থিত হইত । তাহা এত জটিল ও দুরূহ ছিল যে, সব সময়ে 
জঙজ্জ-পণ্ডিতের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিলে .কাম্পানীর কর্মচারীদিগকে বুদ্দির 
শিপাকে পড়িতে হইত । তাই মন্থুসংহিতা ও উত্তরাধিকার-তুত্নিরূপক স্থৃতি 
গন্থগুলিকে সযত্বে অনুবাদ করা হইয়াছিল। 


কাব্যের মধ্যে রামায়ণ, গীতিগোবিন্দ, এঘদূতি, মাঘ ও ভাববীর কাব্যের শাম 
ডল্লেখযোগ্য। মহাভারতে হস্তক্ষেপ না করার কারণ. ভক্ত মহাকাব্যেব 
গৃহদায়তন ও ঘটনার ঘনঘটা। কালিদাসের মেঘদূতের অভূতপূব কবি-কল্পন। 

চাবেস তেমান উইলসনের কৌতুহল আকর্ষণ করিয়াছিল । যাহা হউক, এই 
স'স্কৃত গ্রন্থগুলির প্রকাশ ও ইংসাজীতে অনুবাদের ফলে ভারত-সস্কৃতির প্রতি 
হস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাশীর কর্মচ। বীদের দৃষ্টি আরুষ্ট হইল-_এবং ক্রমে ক্রমে ষুরোপের 
পুধাতত্ব-প্রেমিক পণ্ডিশ্ুগণেব কৌতৃছল্‌ জাগ্রত হইল । শ্রীযুক্ত জে. সি, ঘো 
তাহাব গ্রন্থে কোট ডইলিয়ম কলেজকে “4 ০১006 01011617181 16817717£ 
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870. ০1116”৯ বলিয়াছেন । কথাট। একট, অতিশয়োক্তি হইলেও একেবাবে 
মগ্যা নভে । তখন বাংলা দেশে সংস্কৃত চর্চা যে কিরূপ অধঃপতিত হইয়াছিল, 
তাহা উইলসন সাহেবের সংস্কৃত শিক্ষা লাভের বৃত্তান্ত পাঠ কবিলেই জালা যাইবে । 
উইলসন সংস্কৃত নাট্য-মাহিত্যের ইতিবৃত্ত বচনা ববিতে প্রবুস্ত হইয়। নবদ্ীপের 
পগুত সমাজের মধো অনুসন্ধান করিয়। সংস্কৃত নাটকের আঁতি অল্লই উদ্ধাও 
কনিতে পারিয়াছিলেন। দেশে তখন টোল চতুষ্পাঠীর নিশাস্ক অগ্রতুলতা না 
খাকিলেও, শুধু ম্বতি-মীমাংসা চায় বাঙালখর স্াবস্বত প্রতিভ" স্ববিরত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছিল । এই সময় ফোট উইলিয়ম কজ্জ কর্তৃপক্ষ বাকবণ, অভিধান ও 
কাব্যাদি মুদ্রিত ও অনূর্দিত করিয়া সিভিলিয়ান সাচ্বেদের সংস্কৃত শিক্ষার পণ 
স্থগম করিয়। দিষ্াছিলেন ; অবশ্য বাঙালী জণসমাজ তাহা হইতে বিশেষ উপকৃত 
হয় নাই। তবে ইহাদের প্রতি যুরোগীয়গণেৰ শ্রদ্ধা ্বিত দৃষ্টি আকট হইন্ডেছিল, 
এইটুকু লাভ। 


৫২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহত্য 
বাংল গ্রন্থ 


এবার আমরা (ফাট” উইলিয়ম কলেজের গঞরথম যুগেব বা'ল। গ্রন্থগুন্ব 
বিষয়বস্ত বিচাব কিয়া তৎকালীন বাঙালীব মানাজীবন সম্বন্ধ আপ্োচনা করিব। 
এ কথা বলাই বাহুল্য যে, পধানত ই*বাজ সিভিলিয়ান্দিগণে খাপ স্াধুভষা 
ও কথ্যভাষা শিক্ষা 'দিবাব উদ্দেশ্টেই কেবীব শিদেশিক্রমে ও পণ্িত-মুন্শীদের 
সাহাযো কিছু কিছু খাল। গছ্য গ্রন্থ মুদ্রিত হইত থাকে । ভাখব' আলোচনাৰ 
স্মুবিধাব জন্য ফোট উইলিয়ম কলেঙ্গেব বা*ল। বিভাগের পথম “শব বৎজবেব 
(১৮০০--,৮১৩ খাত আঃ) ঈতিথুত্ত আলকোচন ঝবিত্েটি এই বলেজ 
১৮৫৭ সন পযন্ত জীখিশ থাকিলিও ১৮২১ ০ খশীঃ হন্দেব পর হত। হুততে 
প্রকাশিত গৃন্থ স'খ।| হাস পায়। কাব্। কণিকা” স্কুলবুক সসাহটী, কুলিপাত। 
স্কুল সে সাহটী, আর্নাকুলাখ ছটা বচব ৬ ত [হটা ভূ “স্থাপন” হওয়ায় ১৮১৭ 
খীঃ হষেব পর বা'লা গঞ্া গ্রন্থ মুদ্রণ *ভভশুপুৰ মা উপ্পস্ত হয এই 
দমব তইতেহ বাশ্ল। গছ্য মোট ডইন্িয়ম বলোজব জামান্দ গুয়াচ্চন মিটাইযা 
কখন 9 স্কুলপাঞগা পুঙ্থরত বখন 9 সামায়ক পরব শব ধর্মবত ৮ লও ম্দ্ায়ির 
বিন্দব মধ্য আত্মপগকাশ ককে- খহ কাপ পাত্তা শাদা মাহ ববাল হা পান্ছ 
হয়। 
খু, ১৮০১ জান ৮17 ৮২ "বদ পধণ্ধ কি ধদরদিক বশ সত্ব অলো 
যে পুত্তকগুলি ফোন ডহলয়ম কাল বর পাপ পুস্তক কূপ বচিন ৭ মুত 
হইযাছিল, হি তার হালকা দেওয থাকা 
বামবাম বস্তু বাজ পানপার্দি শু চলি (১৮৩ 
শিপিমাপা (৮২) 
উইলিয়ম কখ"-_কাথাপন+ন (১৯৮০১) 
হাঁশশাসমাল। (০৮১৭) 
মৃত্য বদ্যালঙ্কব- বত্রিশ সিভাসন (১৮ ২) 
হিতোপদেশ (১৮০৮) 
রাজাবলি ল (১৮০৮) 
প্রবোধ চন্দ্রিকা ( বচন। কাল আমুমানিক ১৮১৩, 
মুদ্রণ, ১৮৩৩ ) 


বাঙালীর জীবনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ €৩ 


গোলোকনাথ শমণ (মুখোপাধ্যায় )-_হিতোপদেশ (১৮০২) 

তারিণীচরণ মিত্র -ওবিয়েপ্টাল ফেবুলিস্ট ( ১৮০৩) 

চগ্তীচরণ মুন্শী--তোতা ইতিহাস (১৮ ৫) 

ভগবদ্গীতা ( মৃদ্রিত হইয়াছিল কিন] জান! যায় ন1। ) 

বাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়-_মহাবাজ কষ্ণচগ্জররায়ন্ত চরিজ্রং (৯৮০৫) 

বামকিশোর তর্কচুডামণি --হিতোপদেশ ( ১৮০৮, পাওয়া যায় নাই । ) 

হরপ্রপাদ বায়--পুরুষ পবীক্ষা (১৮১৫) 

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন-_পদার্থকৌমুদী (১৮২১) 

“ আত্মতত্ব কৌমুদী (১৮২২) 

এই কয়বংলবেব মধ্যে আবও কয়েকখানি বালা গছ্য গ্রন্থ বচি5 ও 
প্রকাশিত হইয়াছিল যাঁহী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব পাঠ্যতালিকার অন্ঞভুক্ত 
ছল ন | মুত্যুঞ্চয়ের বেদান্ত চান্দ্রকায় (১৮১৭ ) লেখকেব নাম না থাকিলেও 
হভা যে তাহাবহ বচনা (স বিষয়ে সুদূট প্রমাণ আছে।৯০ “সাংখ্যভাষা- 
স"্গ্রহ (১৮১৮) মৃত্যু্জষেব পুত্র বাম্জয় তর্কালঙ্কাবেব নামে গ্ুকাশিত 
হইলেও ইহাতে মুতাঙয়ের বচখাই ছিল জসবাধিক। তাবিনীচবণের 'নীতিকথা, 
( ১৮১৮) বাধাকান্ত দখ 9 বাম্ক্মল ০সনের জগায়তায় স্কুলবক সোসাইটাব 
শদেশে অনূদিত হয়। কাশীনাথেব 'পাষগুপীডন" (১৮২৩ )ও 'সাবুসাস্তািণী, 
(১৮২৬ )৯৯ ফোট উহলিয়ম কলেজের গ্রন্থতুক্ত না? হইলেও সমকালীন বচন 
বলিয়া গ্রাহ্থ হইবাব যোগ্য । 

একথা সর্বধা স্বীকাষ ষে, ফোট উহলিয়ম কলেজেব বাংলা গ্রন্থসযূহ দেশখাসীৰ 
মানসিক আকাজ্জাব দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বচিত বা অনুদিত হয় নাই, গধানতঃ 
ওকণবয়ন্কাসতিলিয়ানধিগকে দেশীয় ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রাথমিক 
জ্ঞান দান কবিবাব জন্যই এই পুশ্তিকাগুলি মুদ্রিত হহয়াছিল। _কিস্তু এই সামান্য 
ও স্বল্লতম রচনাগুপি প্রয়োজনে সাঁম। পাব হইয়া স্বল্প-শিক্ষিত বাঙালীর কীতৃভল 
আকর্ষণ কবিয়াছিল, ইহাতে সশ্দেহ-মাত্র নাউ । শ্রীবামপুবেব মিশন বহু ত্থবায় ও 
অমান্তুযিক পরিশ্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক আঁষাব অক্ষব নির্মাণ কিয়া, 
ব্যাকবণেব নিয়মাবণণী সংগ্রহ কবিয়া এব" বাইবেল অনুবাদ ও বিনামূল্য বিতরণ 
কিয়া স্বধর্মনিষ্ঠাব মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন কবিষা গিয়াছেন। কিগড ভাহাদের 
অনুদিত বাংলা বাইবেল সাধাবণ বাঙালীবৰ নিকট কৌতুকেব বস্তাত পবিণত 


৫৭ উনবিংশ শতাবীব প্রথমাধ ও বা'লা সাহিত্য 


হইন্মাছিল , ইহাব দ্বাবা শ্রীস্টান ধর্ম প্রচারণার কতটুকু স্ববিধা হহয়াছিল, তাহাও 
[বেচা । বিণয্ববস্তব অনাজ্ঞতা এবং ভাষাৰ ফিবিঙ্গীএলভ উতৎকট বৈদেশিক 
স্বদগদ্ধ বাঙালীব চিত্তে এন্কূল পরিবেশ কৃষ্টি কবিতে পাবে নাই । ববং এ 
মৃদ্রাধন্ধ হইতে যে সমস্ত প্রাটীন বাংলা কাবা মুদ্রিত ভহয়াছিল, সেগুলি বহুদিন 
পাঙালীব ঘবে ঘবে বিবাজ কবিয়াছিল । ঠিক সইবপ ফোট উইলিয়ম কলেজের 
গ্রপগুলি বি'দশীব ভাষাশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি বাখিষা বচিত হহলেও ইহাদের মধ্যে 
সছ্ জাগ্রত বাঙালাব [চত্তবিনোদন ও কৌতৃভণ পবিত্ত গুথ *র ডপাদান ছিণ। 
ইশব।জ্ঞ বাণকেব মাবফতে ১৮শ-১৪শ শাহকেব যুকেপপেন সহিত হন বাডালীব 
গ।খমিক পৰিচয় স্থাপিত হইয়াছে এব" তে পর্দিয বাবহাতলিক শাব ডিল উঠিষ্বা 
শিততে ম বসবন্ততে পর্ণ * ভইত পাক না আনানর জজ চা « সবকাকা 
শিলা ইস্তাহ!বে বাপ। গঞ্ঠ ব)বন্ৃত ১ঠ ত ৫ গয় পাচানী বিশ্ষে বন্মিত হয় 
নাই কাবণ ১৯শ শতকের ছু পুর তই *হ বাউলাদেনে সাধুগ্যাবীদত দৈনন্দিন 
কাজকমে ব্যবঙ্গত হইযা আসিছেছিল | মাঝ মাবিকতত লা প্ুখিব 
মু্রাঙ্কত কপ ৮ গযা ,স যুণ্গব বাঙাল" পহু কৌতুহল শহয়াছিন। বাথয়! মনে 
হয়। উবে বাপ হয অমণ গদন আোতয তেহ হান ত উরতন গাঙে শাহ 
কারণ ১৮শ শশাব্দীণ একেবাণে শষাংশে এব শে শতকে থ। দিক মুজিত 
বালা অক্ষব অপেক্ষ পুখব আক্ষবগঠন অনেক দশা পথই ৩) ধাট ডহালয়ম 
কলেজের পাঠ। গ্রন্থাত্ে য-স*প্ত কীভুইলকদ দ চিন্তাকমক বিষষ বণিত 
হইয়াছিল, শাহাব গ্রাত পাপাবণ পাডালন আর হমবে, তাত লাতাবক। উন্ত 
্ন্থগাঁলব একাধিক সন্ম্ববণ 'দখয' মন হয, কমেজেব বাহাবজ উত্তর কিছু 
চাহির্ধা ছল 

৭ পুস্তক-পুস্তকাগডালব বিবয়বন্ক বিশ্লেষণ কাবণে িক্কালান বাঙালীব 
অন্তরশায়ী ভাবাদর্শেব বিশে কোন পরিচয় পাওয়া মাইণে না; লখকদের 
মনোভাব কি প বমাে স্বযপ-ন্বাধীন এব” কিপবিমাদেহ বা কেবাব নিদেশে 
পবিচালিহ হইয়াছল, হাহা বিচাব করিয়া দেখা উচিত।  মাশম্যান 
সমাচারদর্পণেব নামে-মাত্র সম্পাদক ছিলেন, তঙাব 11দশে দেশীয় পণ্ডিতগণই 
উক্ত সাগ্তাহিকেব কলেবব পৃণ কবিতেন , এমশ কি হিন্দু পণ্ডিতগণ কাঞ্চনমূল্যেব 
বিনিমষে এ পত্রে হিন্দুপর্স ও আচাব-আচবণেব বিরুদ্ধে বিষোদ্গাব করিতেও 
কুষ্ঠিত হতেন না। এ দৃষ্টান্চ অন্ুসাবে বলা ম্বাইতে পারে যে, ফোট উইলিষম 


বাঙালীর জীবনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ৫৪ 


কলেজের পণ্ডিত-মুন্শীগণ বিষয়-নির্বাচনে কেবীর নির্দেশেই চালিত হইতেন। 
গগ্যাগ্রস্থ ব্যতীত ভাষা শিক্ষা অসম্ভব , তাই কেবী মুন্শীদিগকে বালা গণ্চে পুস্তক 
বচন] করিতে উত্সা দিতেন ; স্মুতবাৎ বিষ্বনির্বাচনে তীহাব প্রত্যক্ষ প্রভাব 
থাকা স্বাভাবিক। তথাপি এ গ্রন্থগুলি পাধাবণ খাঙালীব চিত্তে কিকপ গক্ত্ব 
প্রভাব ও কৌতুহল বিস্তাব কবিয়াছিল, উ্াদব বি্থ্ষিণস্ব সহন্গপ্ত পবিচয় 
লইলেহ "তাহা বোধগম্য হইবে । 

ফোর্ট উইলিষম কগেজেব বালা গ্রন্থগুলিকে প্রধান* তিনটি শাখায় বিভক্ত 
ক+বা যায ঃ গল্প ও ভপকথা, ইতিহাস এব" ন্যাষ দর্শন । 

গল্প ডপকথাব অন্কবাদও যেমন সহজসাধা, *»|বেদনও ০*মনি সাবজনীন । 
শা কেবা বোদ হয উপকথা অন্ুবাদেব ডপব মাধকৃতব গুরুত্ব আবোপ কবিয়া- 
সলন। যসল ১০শ শহাক্ব প্রথম পনেব কৎসবেব মধো ভিতোপদেশেব অনুবাদ 
মপ্রিত ভহয'িল অন্তত হিনখাশি 1১২ নীতকথাসশলি * গল্প উপাখ্যানেৰ প্রতি 
ত্ণ বিদেশী কর্মচাবীপ্দব কৌতৃঙলী দৃষ্টি আকুষ্ট ৩হে পাবে, এই উদ্দেশোই 
বাধ হয আবও অশ্বেগুলি 'শাখান গ্রন্থ প্কাশত হয় মৃতাপ্জযেব 'বতিশ 
সি হাসন? (১৮০২ )১ তাাবণীচবণে “ওবিষেন্টাল ফেবাণস্ট ১৮০৩), চণ্ডীচবণ 
সুন্শীব “শাতা হ০হাস? (০৮০৫) এবং হবঞ্সগাদ বাষেব 'পুরুষ পবাক্ষা 
(-৮১৫ ) সস্কৃত, ফাবসাঁ ও হণ্বাঙ্ী নীতিগন্টেব অনুখার্দ বা সাবস*স্সপ। 
চণ্তা'সবাণব “শোতা ই্হাস* ও ভবগ্রসাদ বাষেব পুকষ পনীন্ম”৯৩ গধানত 
শাদিবসাম্বক ; ওম্সদো তাজ ইতহ্াসেব'১৪ হপ্যে বাদ্চাব-গামিনী নাবীর 
সম্পৃত্ব বক্ষাব ফারসী “কেচ্ছ” জাতীয় বিব*সাবুত্ব-উাতজক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কা্ুনী 
বণত হইযান্ট। ১৮শ শশন্দীব মদাভাগ »ইতে ভাবতচনগ্য ভাদিবস বৃষ্তগৰ 
হত পবাহিত হইয' কলিকাত ও তাহা চতুষ্পা্বতী তঞ্চলে প্লাধন 
অ'নিয়াছিল, এই পুন্তিকায় তাহাবই সমর্থন মিলিবে । কেবীব মত নীতিবাগীশ 
পা্ী যেকি কবিয়া এই গ্রন্থ পাঠাপুস্তককপ অন্রামাদদন কবিলেন এবং তন্ুবাদক- 
গণকে পুবস্কৃত কবিবার জন্য কলেজ কাউন্দিলেব নিকট সুপাবিশ কবিলেন, তাহাই 
পরম বিস্ময়েব বিষয | কেবী স্বয়" বলিয়াছেন, «6 15 16006601110 ৮০1 
0191) প্া10 ০০৫ 86112166817 1 ? 101 10৭ 18001৯৫ বোধ 
হয তিনি ভক্ত গ্রন্থের বালা ভাষাশিক্ষাব যোগ্যঙ্াই বিচাব »ব্য়।ছিলন । 
নীন্তিতত্বেব গলোদকে আদ্িরঞজেব আবিলতা দব হইয়? যাইবে ইহাই সিল তাহার 


৫৬ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


বিভিপ্রা়। ইংরাজী হইতে অনুদিত “ওরিয়েপ্টাল ফেবুলিস্ট' এবং সংস্কৃত হইতে 
অনৃদ্দিত হিতোপদেশের মধ্যে প্রাধান্ পাইয়াছে মানবেতর জীবজস্ত ; কিন্তু “বত্রিশ 
সিংহাসন, “পুরুষ পরীক্ষা” ও “তোতা ইতিহাসের" মধ্যে মানব-জীবনরসই চিত্তাকর্ষক 
হইয়াছে । বাঙালী পাঠক এই অবপ্রথম মানবীয় প্রাণরসের স্পশ লাভ করিল। 
বত্রিশ পিংহাসন?ঃ 'পুরুয় পরীক্ষা” ও “হিতোপদেশের” গল্পরস সংস্কৃত শিক্ষিত 
বাঙালীর অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু €তাতা ইতিহাসের, প্রভাব অন্তর । ১৯শ 
শতাব্বীব প্রধান বাণী--সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্য মানব-বস উপলব্ধি । “তোতা 
ইতিহাসে”ব কটু বাভিচারের গল্পের মধ্যে সেই মানবরসই ঈষৎ স্থুলভাবে আত্ম 
প্রকাশ করিয়াছে । ইসলামী বাতাবরণের জন্ঠই এই গন্পগুলির মধ্যে একটা 
তৃষ। ৩৭ মত্য-প্রেমের স্পর্শ পাওয়া যায়--যাহা একাস্তভাবে দেহকেন্ত্রিক। 


রামরাম ধনুর “লিপিমালা” (১৮০২ ) ও কেরীর “হতিহাস মালা (১৮১২) 
কয়েকটি আখ্যানের সমষ্টি-_যাহার কিয়দণশ পৌরাণিক, কিছু বা কাল্পনিক । 
যদ্দিও প্রথমটির উদ্দেশা ছিল পিপি-লেখন শিক্ষা দান, তবু এগুলির মধ্যেও নান: 
আখ্যান-উপাখ্যানের প্রাচ্য রহিয়াছে। কেরীর “ইতিহাসমালা'৩৯৬ ইতিহা 
নহে, অনুরূপ গল্পের সমষ্ট । কাজেই দেখ। যাইতেছে যে, লি'পদেখন ও ইতহাসেও 
প্রচুণ গল্পরস প্রবেশ করিয়াছে । গল্পপসের গত এই যে আকর্ষণ, ইহাই 
আধুনিকতার প্রথম পারনি । ধর্মচেতনা বাদ দিয়া প্রধাণত মাঙগষের 
মর্ত্যজীবনকে কেন্দ্র কবিয়া কাহিনী সষ্টি হইতেছে-_-এই যুগের সব[পেক্ষা। উল্লেখ- 
যোগ্য বৈশিষ্ট্য । অবশ্য এ প্রচেষ্ঠী সজ্ঞান শিল্পচেতনা হইতে জন্ম লাভ কবে 
নাই, পৃৰতন পাবার ক্রমপষায় অন্তসরণ করিয়াছে-_-অথাৎ সংস্কৃত উপদেশমূলক 
গল্পগ্রন্থ দেশের বিদ্বৎ-সমাজে ন্ুপরিচিত ছিল; এই কারণেই পুণ্তিকাগুলির 
একাধিক সংস্করণ হইয়াছিল। 


এই প্রসঙ্গে বেরীর “কথোপকথন'১৭ বিশেষভাবে স্মরণীয় | সিভিলিয়ানরদিগকে 
পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্যভাষ! শিক্ষা দিবার জন্য এই পুন্তিকা রচিত হইলেও ইহার 
মধ্যে তৎকালীন বাঁঙলাদেশ ও সমাজের 'এক সামগ্রক চেতনার স্ফরণ হইয়াছে 


ঘর্দিও কেরীর ধারণা ছিল “11)6 1001121101) 10 ৮5 50 5880 181 
0) %111 10096 01715 85515 01)6 5000910, 9০৫10110151) ৪ ০0115101801 
1068. 07 00৩ ৫02069010 60010002/ ০07 (1) ০08019,৮১৮-_কিন্তু শুধু 


সমাজের অর্থনৈতিক জীবন নভে, সমগ্র জীবনের নান! কৌতুহলোদ্দীপক তথাও 


বাঙালীব জীবনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ৫৭ 


বিবৃত হইয়াছে। সর্বোপবি সমান্ধেব নিয়ন্তরেও তাহার দৃষ্টি প্রসারিত হইজ্জাছে। 
দরিদ্র সমাজের ব্যথা, কৃষাণ রায়তের দৈনন্দিন দাব্দ্রোর ছুঃখক্রেশ, জমিদার- 
প্রজাব নিত্যবিরোধটুকু তিনি যেভাবে বাস্তব ও নাট্য-রসোজ্জলরূপে ব্ণন! 
করিয়াছেন, তাহা?ত ণই বহু ভাষাবিদ বিদ্বেশী ধর্মাজককে অন্তর হইতে অকুঞ 
সাধুবাদ দিতে হয়। শুধু সমাজের নিম়ন্তবেই নতে, উচ্চতব বর্ণ, সমাজের 
প্রতোকটি বুত্তি-ক্জীবী ব্যক্তির সঙ্গেই যেন হাব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল । ১৮০৪ 
সনেব ২০এ সেপ্টেম্বর 'তাবিখে কলেজেব পাবলিক ডিসপিউটেশনেব শেষে কেবী 
সংস্কতে যে বক্ততা দিযাছিলেন, 'তাহাব একস্থানে বলিতেছেশ £ 

“বঙ্গীয় ভাষা শ্বদেশীযভাধাবৎ প্রায়ো ময়। কিতা আনতে অঠ্ৈরঘ্ভোলোকৈরেতেষাং 
বিষয়ে যদ্‌-ঘজ. ভন প্রাপ্ত বু কালাবধি এতফ্রাজীয় নানাদেশস্থলৌকৈ: মহ ধারাবাহিক 
পরিচয়েন মম তন্ন সর্ববিষয়ক জ্ঞান” প্রাপ্ত প্রাপ্তকালোশ ভবৎ অহমন্তাদ্দপি কথয়ামি 
ধদন্পিন দেশে জাতো! ভবেয়” তা যথ1 তেষাং বাবহার-ক্রিয়া-ধারা অনুভবঞ্চ জ্ঞাতো। ভবেং 
দ্বৎ ইদানীং তৎ সব" প্র।যে। জ্ঞাত আন্ডে” | ১৯ 

(“বঙ্গায় ভাষা আমাব মাতৃভাষা মতই আয়ু হইয়াছে । এ শদাঘকাল এ দেশবালীর 
সঠিত এখানে এবং এই সাম্রাজোর অন্তর ঘনিষ্ঠতার ফলে আনাব এমন সকল বিষয় জাঁনিবার 
সুযোগ হইয়াছে, াহা ইতিপূর্বে কদাচিৎ কাহারও হইয়াছে কিনা সন্দেভ । আমি এখন 
নিঃসংশয়েই বলিতে পাবি যে, এদেশের বখতিনাতি, তখচার বাবহার, সতঙ্গার এবং হারয়াবেগের 
সতিত আমি এমনই পবিচিত হৃইয়াছি যে, সময়ে সমঘে নিজেক্েই এদেশীয় বলিয়া সন্দেহ 
তয় 1”- সঙঈগনীকান্ত দান কৃত অনুবাদ হইতে উদ্বাত। 


সতাই তিনি এদশেব জনসাধাবণে জীবনেব গভীবে পবেশ কবিয়াছিলেন | 
শক বৃতিঙ্গীবার বুত্তিপ" ৭শপ্ত খুঁটিনাটি বর্ণনা এবং স্ত্রীসশাজেব এমন প্রাণধমী 
উজ্জল চিত্র একমাহ। দীনবন্ধু সিত্র পাতা ১০শ শতকেব তার কোন লেখকেব 
মধ্যে পাওয়া যায় শা । "তবে নণবটা কথা এহ প্রস্জে স্মবণীয । 'কখোপকথনেব 
নাঝে মাঝে এমন সমস্ত প্রসঙ্গেব উল্লেখ আছে | “মাইয়া কোন্দল” “ঘটক বিদায়” 
প্রশ'ত ) যাহা চান বিদেশীর বচনা বলিষ্বা মনে ভয না। আমাদেব অন্থমান, 
তাহাব এই জাতীয় ব৮নার আহি মৃত্যুঞ্জযেব অস্তবপ বচনার গশীব সারদৃশা আছে। 
গ্রামা জীননের এমন অনাবৃত বলিষ্ঠ খৃত্তি অন্ধনেব নাটকীয় কলা-কৌশল একমাত্র 
মৃতাঞ্গয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। 

গই যে বাস্তব জীবনকে, সমন্ত স্ণতা সত্বেও, অতিশয় »বন্তরূপে অস্কন 
বাং কৌশল,--মৃত্যুঞ্য়ের মধ্যে তাহা স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবোধ- 


৫৮ উনবিংশ শতাবীব প্রথমাধ ও বাংলা সাহত্য 


চক্ড্রিকা"য় কৃষাণীব যে মর্মীস্তিক দুঃখ বহিত হইয়াছে, তাহার মত প্রাণস্পর্শী বর্ণনা 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোঠী দূরের কথা, বিদ্যাসাগবেৰ পূর্বে বাংলা গণ্চ সাহিত্যের 


কোথাও মলিবে নী। সেই কষাণীব মর্মন্ত্দ উক্তিব একটু উল্লেখ করা যাইতেছে £ 

“মোরা চাষ করিব ফপল পাবে। রাঁজাব বাজত্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অন 
করিয়া খাব ছেলেপিলেগুণল পুর্ষব। শাকভাহত পেট ভবিয়। যেদিন থাউ সেদিন তে! 
জন্মতিথি |” 

মাশম্যান প্রবোধ চক্দ্রিকাক ভামকায় যথার্থ বলিয়াছিলন £ “7176 আতা 
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মুত্যুঞ্জীয়েব বচনা হতে এহরূপ এক দৃষ্তান্ত ওযা যাইতেছে « 

ইহা শুনিয়া বিশ্ববর্ধক কহিল, ' তবে ক আ লজ খাওয়া হবে না. শ্ুধায় মবিব 1” তৎপত্বী 
কিল, মক্ক মানে আজ কি গিঠা না থাভ নং নয়? দেথিদোক হা ড-কুঁভীখদকড' 
বদি কিছু পাকে ।” শক কিযা ঘর হইতে থুণ্বু'ড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়। কহিল, শালটা 
ভাল বটে, লোড'ট।| যা হচ্ছা ত এত কি টিকণ বাটা হর । মক্ক, ধেমন তদক, বাটি ত।+ 
ইহ! কহিযা খুদ্বু'ড়1 বাটিয়া কহিল “বাট ত ণকপ্রকার হইল । আগুন পিঠা খাবা, না লুন 
তেল আনিতে হবে? গতিক্রিয ৰ এউ কথ। শুনিয়া বঙ্থবঞ্কক কতিগ, “গপে বাছা ঠক, তৈল 
লবণ কোথা হতে গেছ গাছে কিছ আন । ইহা শু।নয়া ঠক নামে তৎপুত্র কোন পডসীর 
এক ছালিবাকে 'আয আমার সঙ্গে তোক মোবা দিব' গুতবাপে উলাইয়! সঙ্গে লইয়া 
বাক্জারে গিষ। এক মুর্ধব পোকানে এ বাপককে বন্ধক বাধিষা তেল লবণ লইয়া! ঘরে আউল। 
তৎপিতা জিজ্ঞানদল,' কিকপে তন পরণ আনল / ঠক কল, ' এক ছৌদাক ভুলাইয়। 
বন্ধক দিয়! মুদি শালাকে ঠকিথা আনিলাম।? তহ। শ্ুপিয়। ততাপতা কাহল, “হ1 মোর 
বাছা, এই তো বটে। না হবে কেন? আমাপ পুর ভাল অন্ন ক রয় পাহতে পারিবে ।” 
এইবপে পুত্রের ধন্যবাদ করিয়। ভাধাকে কল “গুলে মাগিযা যা শীঘ্র পিঠা করিগা- 
ক্ষুধাতে বাচি ন” প্রবে(ধচান্দ্রক। ( বিরামচিন্ত লেখক খত ক গ্রদণ্ড ) 

মানবজীবনের ব্যথা-.বদন' ও দা প্রসঞ্ন হাস্ত-পবিহাসেব প্রতি মৃত্যুগজয়ের 
কেমশ একটা আন্তবিক গ্রীঠি ছিল । ফলে সাধারণ মাণবজীবন ব। চরিত্র- 
চিত্রণের প্রয়োজন হহলেই শাহাব লেখনী কখনও বেদশায় আর্্র হইয়া উঠিত, 
কথন ৪-বা হাস্তকৌতুকে ম্মিঃবিকশিত হইঠ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর 
রচন।ব সহিত মৃত্াঙ্জয়েব র৮নার এইখানেই পার্থক্য। 


ক এত 


বাঙালীর জীবনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ রঃ 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর বচিত আখ্যানগুলির বিষয়বস্তু আলোচনা 
কবিলে দেখা যাইবে যে, সংস্কৃত উপকথা, বিদেশী ঈশপন ফেবল্স এবং আদি- 
বসগাত্মক মুনলমানী গল্পই বোধ হয় কেরী সাহে র মনোরঞ্জন কবিয়াছিল। 'তবে 
তিনি প্রধানত £ ভাষাশিক্ষা প্রতি গুরুত্ব আরোপ কবিয়াছিলেন, বিষয়বস্তর 
হুল্যমূল্য উপযোগিতা ভাবিয়া দেখাব প্রয়োজন বোধ কবেন নাই। সংস্কৃত 
ডপক্থাৰ সহিত জনসাধারণের পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল, নওরিয়েপ্টাল 
ফবুলিস্টেব বিষয়বস্তু প্রায় হিতোপদেশেব অগ্ুরূপ-মানবেতব প্রাণার 
সাহায্যে মানবশীতি প্রতিষ্ঠাব চেষ্টা। কিন্তু তোঠা ইতিহাসের মধ্যে নীতি- 
পদেশেব প্রা্য খাকিলেও, তাহার অধিকাশ গল্পে তীব্র 'মাদিবসের কটু 
স্পর্শ বচ্য'ঠে, মূল বিষয়বস্বব-এক তা তাগাখী কতৃকি ব্যতিচাাবণীকে 
বা ভচ।ব হইতে স্তকৌশলে বক্ষা।  “কুষ্ণনাগবিক” জস্কৃতি ১৮শ শতাব্দীর 
মপাঠাগ ভইতে প্রবাহিত »ইয়া ১৯শ শতব্দীব মপ্যভাগ পধস্ত পক্ষম্্াতের 
আবৃত প্দশা। কবিষাছিল এই পুশ্ককটি সেই অরে তোপাখাব এবটি তবঙ্গ শাত্র। 
এট নহাযে মতিশষ জনপ্রিয় হহযাছিল, হহাব বয়েকটি আ"স্কবণেহ "শাহাব 
প্রধাণ পাওয। যাইবে ।২০ এস গ্রাগ্বব বুল গচাবখেব সংবাদে এহটুকু নিধাবণ 
কৰা যায় খে, সাধাবণ বাঙালীর মশ মানব জীবন-কাতহনীব প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে 
পরব এই মানবজ্জীবশের অপুব বিল্ময়-__"তদভেব বহস্তে বাৰ অদ্ভুত জীবন” 
হাই ১৯শ শতাব্দীব প্রথমাধেব বাণী । 

কেবীব ঘেখন াঁষাতত্ব এ উদ্ছিদ্তত্বের প্রতি '্টীব্র আকষণ ছিল, এব" 
এ হুই বিষয়ে অস্তপ্রবেশ কবিবাব মত অন্তু অন্থদৃ্টি ছিল,৯১ তেমনি ইতিশাসের 
প্রত তাহাব আন্তবিক প্রীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহাবই নিদেশে 
বামবান খন্থু, মৃতুযঞ্জয় বিগ্ভালক্কার ও বাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ইতিহাসের 
পভমিকায় বসিয়! নানা গন্পকাহনীব সাহায্যে একট যুগে এ্তিহাসিক ব্যক্তিব 
“চত্র অন্কিত কবিয়াছিলেন। বাঙালীকে তিন শুধু গদ্য লিখিতে অগ্পাণিত 
কবেন নাই, ইতিহাস চর্চায়ও তাহাব কৌতূহল আকণ করিয়াছিলেন, হৃহা অল্প 
শিস্বয়েব ব্যাপাব নহে। বামরাম বস্থব 'প্রতাপাপিত্য চবিত্র' বাঙালীর বচিত 
প্রথম মুদ্রিত গগ্ঠ গর্থ ; শুরু তাহাই নহে, ইহাই বাংলা ভাষাক্ম বচিত বাঙলাদেশেব 
প্রথম ইতিহাস-__অবশা মুঘল যুগেব। ইহাতে মুখাত প্রতাপাদদিতত্যেৰ জীবন- 
কাহিশী বণিত হইলেও, লেখক তৎকালীন যশোহর ও ধূমঘাটেব বর্ষায় সমসাময়িক 


৬০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


বাঙল। দেশকেই ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। এই ইতিহাস রচনায় তাহার যে যোগ্য 
অধিকার রহিয়াছে, সে ।ব্যয়ে প্রমাণ দাখিল করিতে গিক্না বলিয়াছেন,--“আমি 
তাহারদ্দিগের ( অর্থাৎ প্রতাপাদিত্যের ) স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার 
আপনার পিতাপিতামছের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত-..।১ 
পুরুষ-পঃম্পরাক্রমে প্রাপ্ত ফারসী ভাষায় রক্ষিত সামান্য উপাদান এবং লোকশ্র্ডর 
অতিরঞ্জন মিশ্রিত করিয়া তিনি মুখল যুগের এই বাঙালী বীরের চিত্র অঙ্কিত 
করেন। ইহার এঁতিহাসিক মূল্য যে স্থানে স্থানে সংশয়া ভীত নহে, তাহা সত্য । 
যুরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গী অন্ুলারে ইতিহাস রচনার আদর্শ অনেক পবে অবলম্থিত হয়। 
ন্শ্রা" য-সমস্ত এতিহাসিক অতিরগ্ন বা ভ্রান্তি হাতে পরিলক্ষিত হয়ঃ 'তাহা। 
ক্ষমার যোগা। তবে একট কথা অবশ্যই স্বাকায। পুত।পাদিত্যের অবসান 
বণনাব সনয় লেখকের কিছুমাত্র আবেগ দখ] ধায় শাই--যদ্দিও তিশি “তাহার- 
দিগের স্বশ্রেণী' বলিয়! গ্রন্থারস্ভে গব প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আপন বংশের 
বীযোত্তমের লাঞ্ছিত মৃঠ্য বণনাব সময তাহার মনে যে কোনপ্রকার ক্ষোভ উপস্থিত 
হহয়|ছল, তাই। মনে হয় শ --“এই মতে ঠাহাঁকে ।পঞ্জিরায় কয়েদ করিয়া সংর 
ও বাজার গড ও পুখা সমস্ত পুটিয়া যাবদায় স্ত্রীলোক্রেদের কয়েপ করিয়া পিঞজিরায় 
দাখিল করিল-**...পথে যাইয়া বানারস মোকামে প্রতাপাদিতোর কাল হইল ।"২২ 
তাহার মধ্যে কোন প্রকার শ্ব'দেশিক অনুভূতি জাগিবার আবকাশ পায় নাই । তিনি 
কিন্ধ মশনারীদের প্রশণসায় পঞ্চমুখ ।-্য লোকেরা (অর্থাৎ মিশনারীগণ ) 
আমিয়।ছে তাহারধিগকে দেখিলে বুঝা যায় ইহারা মহাজন শাহার সন্দেহ নাউ | 
ইহার। শাপ্তশীল দয়াশীণ ক্ষমাবন্থ কমল অস্থুকরণ। পরছুঃখে কাতর জিভেন্রিয় 
অহিংপক এমন লোক কানকাতল আমার এদেশে দেখি নাই -*১ 1৮৩ 


বাজীবলোচন কেরীগ নিদেশে “মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ল্ত চরিত্র” (১৮০৫) 
রচনা করেন এবং কেরীর স্থপারিশক্রমে কলেজ কতপক্ষেব নিকট ১০০২ টাঁক' 
পারিতোধিক প্রাপ্ত হন। কেরী কলেজ-কাউন্দিলের নিকট রাজীবলোচনের নামে 
সুপারিশ করিয়া লিখেন, “]]) ০0108501061106 04 1077 27000185600) 2161 
40 11061915 1006110 09 (119 10501000101) 1২৪)66০ 1,9017010, & 1011011 
17 0175 3605810৩ 19109000677 0199 18661 ০০017009590 819 1115001% 
০06 £2)9 11191))8 (011810061 (1816 01111517108 18667) 110 0116 
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এখানে 420০0018567101টি কেরীব প্রদত্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কের 
চাহিয়াছিলেন যে, সিভিলিয়ানগণ শুধু ভাষা নহে, এদ্দেশেব ইতিহাস ও সমাজে 
সহিতও যেন পরিচিত হন। তাই তিনি রামবাম বন্থ, বাজীবলোচন ও মৃত্য 
বিদ্ালঙ্কারকে স্বদেশীয় ইতিহাস বচনায় প্রবৃদ্ত কবেন। বামরাম বসু যেমন 
প্রতাপাদিতোব ন্বশ্রেণীতুক্ত ছিলেন, বাঁজীবলোচনও তেমনি সম্ভবত রুষ্ণচন্ে 
বংশেব সহিত আত্মায়তাব সুত্রে জডিত ছিলেন । কাবণ বুকানন ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজেব ইতিাসে বাজীবলোচনেব পরিচয় দিতে গিম্না বল্য়াছেন, “২৪16৮ 
[.০01001) 70901791066 06308911060 1701) (116 [81701] ০01 010৩ 7২919.” 
“কগ! কঙদূব সত্য তাহা বলা যায় না। কাবণ কেবী এ সম্বন্ধে কিছুই বলিষা 
যান নাই । 


জনশ্রুতি ও 'রব্জীনে পরিপ্ূণ এই ইতিভাসাশ্রিত কা'হন্সগুলিতে 
£'বাজেব তোষণক্রিয়া পবতপ্রমাণ ইয়া উঠিযাছে। সিবাজ বিনাশের বডযন্ধেব 
মন্বতম শ্রধান অক্ষদণ্ড ছিলেন কৃষ্ণচন্দ* খিনি মিবজাফব ও ইজ্ট ইগ্তিযা 
চাম্পাশীব কর্মচাখীদধেথ সহিত যডযম্বের ফাদ পাতিয়া ছনেন। বাজীবলোচনের 
»ংবাঁজ তোষণক্রযাকে ডাঃ হযটসও হিন। কবিষাছেন ।২৫ শাহাব বচনায় 
ঘ্দেশপ্রাণত'ব পাম্পবিন্দুৎ পাশয়া যাহবে না, তা. তো স্বাভাবক। সিরাজে'ব 
পএঞনেব পব ক্লাই 5 মিবজাঁফবেব সহিহ বিজয়গবে মুশিদাবাদে প্রবেশ কবিলে 
লেখক মহইশন্ধে জেত কাহিনী ব্যাথ্যাণ কব্যাছ্রেণ)-“মিবজাষবাল খা 
মুশিদাবাদেব গডেতে গমন কবিয়া ইতবাজি পতাকা উঠিয়া দিলে সকলে বুঝিল 
ই'বাজ মহাশয়দিগেব জয় হইল তখন সমস্ত লোকে জয় জয় ধ্বান কৰিতে প্রবৃত্ত 
হল এবং নান! বাগ বাজতে লাগিল ।”২৬ তৎকালীন দেশের মানসিক অবস্থা 
স্মবাণ রাখিলে সমস্ত লোকেব “জয় জয়? ধবনিব অর্থ বুঝা যাইবে । বোধ হম এই 
গম্থটি জনপ্রিয় হইয়াছিল । কারণ ইহ? সমসাময়িক কালেব কাহিনী লইয়া] বচি, 
এবং ইহাতে প্রচুব কাল্পনিক গল্পের সমাবেশ কবা হইয়াছে। 


মৃত্যুজয়েব 'রাজাবঝলি” (১৮৮ ) আধুনিক ধবণেব প্রথম ইতিহাস কাহারও 
কাহাবও মতে ইহা মৃত্যুয়ের মৌলিক গ্রন্থ নে ।২৭ মৃত্যুপ্রয় ভয়তো৷ বনু 
স্থান হইতেই উপাদান সংগ্রন্ছ করিয়াছিলেন, কিন্ত ভাষা দৃষ্টে মতে চয়, ইভা 
মৃত্যুগয়েবই রচনা ।-_-“ব্র্তমান কলিধুগের আরস্ত অবধি গত ৪৯০৫ চাঁবি ভাজার 


৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


“শত পাচ বৎসর পধস্ত যে যে রাজ। ও বাদশাহ ও নবাব হইয়াছেন তাহারদেব 
'পববণ ১৮০০ আঠাব শত রিশবীর সনে গৌভীয় ভাষাতে রচিত হইল,”--এই 
এতিহাপিক পবিমগ্ুলে লেখক বিচবণ কবিয়াছেন । বলা বানল্য যে, পৌবাণিক 
ংশে মৃতুয্জয় ইতিহাস নিধাবণ অপেক্ষা গল্প কাহিনীব দিকে অধিকতর আকৃষ্ট 
*ইয়াছেন , কিন্তু মুসলমান যুগ হইতে আরম কবিয়া ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর 
শাসনকাল পধন্ত এঁতিহানসিক ঘটনাকেই অন্ুসবণ বরিয়াছেন | এতিহাসিকেব 
ঘ নিংস্পৃহ ভাবদৃষ্টি ও অন্ুদেজিত মন ইতিহাসের ঘটনা নিধাবণ ৬ মূলা শির্ণষেব 
জন্' একান্ত প্রয়োজন, মৃত্যুপ্রয় ইংরাজী ইতিহাস গ্রন্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাবিলেও, 
সই এরতিহাসিক তত্দর্শনেব সহিত পবিচিত ছিলেন | ঠাই ই'কাজ-জয়ে (যখাশে 
বাজীবলোচন উললপিত হহয়াছেন।২৮ সেখানে মৃতু'্জয আতিশ্য় স'শ্গেপে এবং 
'নবাসক্তভাবে সিবাঁজের পবাজয় বর্ণন। কবিয়াছেন।২৯ মান্কষ হিস'বে মৃত্ঞ্জষ 
৩ৎকালীন সামাজিক খবজাব উধেদ বিচবণ ক'বতেন | সতীদ'হ কশ্বন্ধে তাহা 
অভিমশুটুকৃত০ দিচাব কহিলেই দেখা যাসবে য প্র।চীন ও এক্ষ“শীল সংস্কাতিব 
নধ্য বহ্ত হইয়া নি এই বিষয়ে মাপা* ক মনেব বিস্ময়কর গবিচষ দিয়াছেন । 
এই ইতিভাস-নামান্কিত কাহপীগু|লবখ দাবা শেক একট ডপকাক 
ভহয়াছিল । দেশেৰ শতিহাস সন্ধে শুধু শখবহ নভেন) ”[$কগণও ক'তুহৎ 
হহয়াছিলেন । এই বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয়েব “বাজাঞ্লি? ইতিহাসের পূণ মযাদা দা 
করিতে পাবে। াতশি সমসামযিক ভাবতে এ ৩ভামিক ঘটনাসমুহকে যে ভাত 
বিগ্তন্ত করিয়াছেন, সন্শাখিখেব যাথাথ্যেথ ওভি প্রথব পুষ্টি বাখিয়াছেশ এব 
এবত ইতিহাসে মুল কাঠামো ধারতে টেপা কাবয়াছেন, াহাতে তাহা" 
মনে এঠিহাসিকত' সম্বন্ধে একটা স্কুল আভাস ছিল আহা স্বীকাব কবি, 
হইবে । 
এই প্রসঙ্গে মৃত্যুীয়ের “বদান্থ চন্দিকা' (১৮১৭ )৩১ এবং কাশীনা' 
তর্কপঞ্চাননেব “পদার্থ কোমুদী” (১৮২১) ও আত্মতছ কোৌমুদী' (১৮২২) 
নাম উল্লেখ কবিতে হয়।৩২ কাশীনাথের 'পনগু পীড়ন? (১৮২৩) এপ 
মৃত্যু্জয়ের বেদান্ত চক্ত্রিকা” প্রধানত রামমোহনেব একেস্বববাদের বিরদ্ধে রচি' 
বিতঞ্িক1। রামমোহনেব আবির্ভাবে বাঙালীর চিত্তে প্রচলিত এশাচার ও ধর্ 
সম্বন্ধে প্রশ্ন উিত হয়| দীর্ঘদিন ধরিয়া গ্রীস্টান মিশনাবীগণ হিন্দুধর্মের উপর আঘ" 
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হানিতেছিলেন ; স্বয়ং রামরাম বন্থুও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে 
সমাজেব কর্ণধারগণ যে অত্যন্ত বিচলি'ত হইয়াছিলেন, তাহা মনে হয় নাঁ। 
বামমোহনের ব্রন্মোপাসনা, ব্রহ্ধতত্ব এখ* ধর্মগ্রন্থেব অন্তবার্দ ও স্তলভ প্রচারের 
ফলে, যাহাবা এতদিন ধর্মগ্রস্থকে গুঢাচাব ভাবিয়া দূবে অবস্থান কবিত, তাহারা 
-বদধান্ত, উপনিষদ ও তন্তরেব সবলার্থ বুঝিতে পারিল। ফলে হিন্দুসমাজে ব্রাঙ্মণ- 
্রণীব সহিত শাস্তাধিকাববজিত শূদ্রদেব স-ঘর্ষ বাধিবাব সম্ভাবনা দেখা দিল-_ 
ভড সমাজেব বুকে মত্ত তাণুব শুরু হইল । বামমোহনের আবির্ভাবেব ফলে ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজগোর্ঠীন কর্মাবসান হইল, আসিল নৃতন যুগ এবং অভিনব 
যগজিজ্ঞাপ'। বামমোহন হইতেছেন সেই যুগসম্বটেব অধিনায়ক | 


পাদটীকা 
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৩। সমাচার দর্পণ, ৩১ জুলাই, ১৮৩* 
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৬। সংবাদ প্রভাকর, ১৩ই মার্চ, ১৯৫৪ । 

৭। ব্রজেন্্রনাণ বন্দ্যোপাধ্যায়__ফোট' উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, পৃ৪২। 
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১০। রুগ্ন পাবলিশিং হাঁটস প্রকাশিত মৃত্যু গ্রস্থাবলীর পৃ ২1১৭ দ্রষ্টবা । 

১১। “সাধুসন্তোধিণী” পাওষা যায় নাই। 

১২। গোলোকনাপ শর্মা (১৮*২), সভায় বিদ্ালঙ্কার (১৮*৮) ও বামকিশোর 
তর্বচূড়ামণি (১৮*৫)--ফো্ট উইলিয়ম কলেজের তিনজন পিত হিতোপদেশের বঙ্গানুবাদ 
করিয়াছিলেন । 

১৩। ১৮১৫ শ্রী: অক প্রকাশিত। 


৬৪ উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত] 


১৪। তোতা ইতিহাস 'তোতা। কহানী” নামক হিন্দী গ্রন্থ হইতে অনুদিত । 

১৫। ব্রজেন্্রনাথ বন্যোপাধ্যায়__ফোট উইলিয়ম কলেজের পঙ্চিত, পূ ২৫। 

১৬] “ইত্তিহান মালা' কেরীর নিজম্ব রচনা কিন সন্দেত্গ্থল। কারণ ইহার পরিচক্র 
স্থলে আছে, ** ০০116179101 360716১ 17) 01১9 1387052,]11,87700866, 60119016 1101 
81101003 ৪০1:০6৪-" কাজেই কেবীই যে ইহার একমাত্র রচয়িতা, তাহ! নিঃসংশয়ে প্রমাণ 
করা যায় না। 

১৭। “কথোপকথন'ও কেবীর বচন] কিন] সে বিষযেও সন্দেহ রহিয়াছে । এউ সম্পকে 
দুইটি সংশয়ের কণা উল্লেখ কবা যাইতেছে, 
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(খ) কেপীর মৃতাব অন্যবহিত পথে ইাতাৰ এক বন্ধু এদিযাটিক সোসাইটীর জাণালে 
লিখিরাছিলেন, "৮1৬৭০ (61100590501 ৮70 ০92019৯৮৫ হও 00519178708] 15911881. 
1১০৯111৮1৮৮ 4015৮ -সজনাকান্ত পাণ সম্পাদিত কথোপকথনের, 
ভূমিকা, পূ ২1/৯ 

১৮। ব্রজ্জেনাথ বন্দোপাধ্যায--উইলিযম কেপী, প ৩? 

১৯। সঙ্গনীকান্ত দান-_বাণনা সািতোর উতিহাস, ১৭, পু নও 

২৯*। উহাব প্রথম পণক্ষণ ১৮*৫ সালে শরামপুব হ৬তে পুকাশিত তয় । বঙ্গীয় সাহিতা 
পরিষদ ও বুটিশ মিঢাঁজয়াম লাইবে রাচ্ছে ইাব ঘে সপ্ষবণটি আছে, ভাহ। সম্ভবতঃ ১৮২৫ 
সালে লগ্নে পুনমু রত সস্কগণ। বটিশ (মিউজিয়ামে আর একখানি সংস্করণ আছে £ 
তাহাতে ১৮*৬ লাল চল্রিশি্ত আছে । 1,458 10 4৫1 €011.,€ এপ পুস্তকতালকায যেথানি 
আছে তাহা ১৮১১ সালে প্রকাশিত । (71) ১1৯ 19০-7111৯4974 0] 1106 £8689041? 
17111012176. 87711/6 78577710110770717%/5 [১* 16৭,) 

২১। কেরা ডাঃ ফ্রেমি" এই ছদ্ম নামে এপিয়াটিক রিসাচ্চ পঞিকায় ভারতীয় বনৌষধি 
সম্বন্ধে দার্ঘ প্রবন্ধ লখিয়!ছিলেন ।-_-সজনাকান্ত দাদ-__বাংল। সাঠিতোর ইতিহাস, পূ ১১৩ 

১২। বঙ্েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্করণ পূ ৬৭ 
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রার়স্ত চরিত্রং' 

২৫1 1): ৮০৭ -:1707004507 20730706015 1:07700£6+ ৮০],]]. 0. 184 

২৬। রঞ্জন পাবলিশিং ভাস প্রকাশিত, মহারাজ কৃষচন্দ্র রায়স্ত চরিত্রংত পৃ ৫৬ 
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বাঙালীর জীবনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ৬৫ 


২৮। মহারাজ কৃ্চচন্ত্র রায়স্ত চরিত্রং, পৃ. ৫৬ 

২৯। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত সৃত্যু্য় গ্রস্থাবলী, পৃ ১৮৪৮৫ 
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৩১। ১৮১৭ সালে ইহা। *4120100%/107 0৮৫ 16567 1১0/516) ০ ££%1500 17707872--- 
নামে প্রকাশিত হয়। ইহাতে মৃত্যুপ্য়ের নাম ছিল না। তবে ইহা যে সৃত্যুঞ্জয়েরই রচন। 
তাহাব প্রমাণ আছে। মৃত্য গ্রস্থাবলীর /০* পৃষ্ঠ! ভরষ্টব্য । 

৩২। কাশীনাথ বাংল। গণ্য স্যায়দশন অনুবাদে ব্রত্তী হইয়া একটা দুরূহ কর্ম সম্পাদন 
করিয়াছিলেন। চিন্তাগ্রাহ জটিল বিতর্ককে অপরিণতগঠন বাংলা গদো স্পষ্ট করিয়া! ফুটাইর। 
তোল সহজ সাধ্য নহে। 


দরিতীয় গর 


ব্রামমোহুন ও বাঙালীর মানস-সুতি 


পঞ্চম অধ্য-স্ 
পটভুমিক। 


একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া একটা জাতি ও সংস্কৃতির নবজীবনের বহৃযৎসব শুরু 
হয়; যুগমানবই যুগবাণীকে একটা! ক্রিয়াশীল তাৎপর্ধে পর্ণ করেন। রাজা 
বামমোহ্‌শ রায় সেই যুগম্ধর কালপুরুষ, যিনি অনাগত কালের জয্বার্তা আপনার 
মন ও মননে বিধৃত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহার বিপ্লবী মনোজীবনের 
স*স্পর্শে আসিয়া বাঙালীব শব ঙগল্মাস্তব হইয়াছে) পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতে 
মধ্যযুগে অবসান এব* আধুনিক যুগের আরম্ত-_ইহা এঁতিহাসিক ঘটনা হিসাবে 
সতা,__কিন্তু বাঙলা দেশে যথার্থ নবযুগ 'ারস্ত হইয়াছে রাখমোহনের কলিকাতায় 
আবির্ভাখের পর ।১ বাঙলাব নবধুগ শুধু একট! প্রাদেশিক আবর্তন নহে,__ 
রামমেইনের চেতনাব বিছুযুৎস্পর্শ মদ্যযুগীয় ভাবতেব বুকে রূঢ় আঘাত হানিতে 
পাবিয়াছিল 1) 

আধুনিক জীবনবোধের এধান লক্ষ্য-_যুক্তিবাদের জয়ঘে।ষণা, মানবহিতবাদ, 
ভৌগোলিক সীমা-সম্প্রসারণ, রষট্রধর্ম-সমাজ সন্বদ্ধে বাস্তব-চেতনা- লব্ধ হিত্ষণ। 
_ প্রধানত: মানসমুক্তির এই সকল বাণী রামমোহনের চিত্ত ও ভাবনাকে নব- 
জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। রামমোহনের কলিকাতায় আগমন ও স্থায়িভাবে 
বসবাম করিবার পর হইতেই এই নগরীকে কেন্দ্র করিয়! নান! আন্দোলনের প্রলয় 
কল্লোল উখিত হইল, এবং মধ্যযুগীয় বাঙালীর যুগজীর্ণ পথ-পরিক্রমা সহসা 
নবজীবনলাভের উল্লাসে পরিণত হইল । (্রীস্টীয় ১৮১৩ অব্দ হইতে ১৮৩৩ অন 
পর্যন্ত যোট কুড়ি ব্সর রামমোহন বাঙল! দেশে নব্য প্রাণ-প্রতীতির দিব্য দীপ- 
শিখা বহন করিয়া চলিয়াছিলেন/_-১৯শ শতকের প্রথমার্ধে এই আধুনিক 
প্রমিখুস” সর্বাবধ বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন তাই তাহাকে 
**শ শতকের গ্বতার! বল! হইয়! থাকে। তাহার আবির্ভাবের এঁতিহাসিক 
তাৎপর্য নির্ণয় করিলে বুঝা যাইবে যে, বাঙলার মধ্যযুগীয় ভাবনা, জীবন ও সমাজের 
অদ্ধতমসা বিদীর্ণ করিয়া কেমন করিয়! সহশ্রাংশ্ু-বধী স্থ্ের আবির্ভাব স্ট্যাছিল। 

বিচিত্র অশ্ভৃতি, ভাব-ভাবন! ও চিস্তার রাসায়নিক সংমিশ্রণে রামমোহনের 
মানসিক তবাদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে। রামমোহনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই কুড়ি 


৭০ উনবিংশ শতাব্দীব গুথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


ব্সরেব ( ১৮১৩--১৮৩৩) সাংস্কৃতিক মুল্যমান নির্ণয় কর] সহজ হইবে। 
তাহাবই চিত্রধর্মের মধ্যে ১০শ শতকেব বাঙালীর আত্ম-জাগরণের মুল বহস্ত 
নিহিত আছে এবং তাহাব চিত্তে যে ভাবধাবা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ও 
নবজীবন-বেগ সঞ্চীব করিয়াছিল,__তাহা শুধু একটি ব্যক্তিমনেব নিভৃত গুহাহিত 
ভাববৈশিষ্ট্য নহে, সমগ্র যুগচেতনা একটি উৎকণ্ঠ ব্যক্তির বিশাল চিত্ততটে 
আহত হইতেছিল। বামমোহন যুগেব সন্তান, ১৪শ শতকেব প্রথমাধ তীহারই 
শাণিত যুক্তিব আমুধে আহত হইয়া নব্য-বেনেসীসের পথ নির্মাণ করিয়াছে । 
বামমোহন সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী বলিযাছেন £ 
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রামমোহনেব আবনীকাব শ্রীমতী সোঁফয়। ডবসন কোলেট ভিন্ন দেশবাসিনী 
হইয়াও বামমোহনেব প্রভাব অনুধাবন কবিতে পাবিয়াছিলেন। ভাহাব উত্ভিটিও 
স্মরণীয় : 
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রামমোহনের আধুনিক মন, বিশ্ববোধ ও মানবহিতবাদ-_- ইহার স্বরূপ অনুধাবন 


করিতে হইলে, তাহার সমকালীন রাষ্ট্র, সমাজ ও সমসাময়িক সাহিত্যের পবিচয় 
লইতে হইবে। 


॥ ১॥। 
সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্র 


আমর! ১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ শ্রী: অব পধস্ত বাংলা সাহিত্যের এঁতিহাসিক 
বিবর্তনকে রামমোহন-পর্ব নামে চিহ্নিত করিতে পারি। ১৮১৪-১৫ শ্রী: অব হইতে 
রামমোহন কলিকাতায় স্থায়িভাবে বসবাস কবিতে থাকেন, এবং প্রাক্স তাহাব 
বিশবৎসর পরে ইংলগ্ডের ব্রিস্টল নগরে তাহার দেহান্ত হয়। আরও একটা কারণে 
এই বিশ বৎসরের বিশেষ এঁতিহাসিক মূল্য আছে। 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি ণ১ 


১৮১৩ ত্র: অবে ব্রিটশ পালণমেন্ট ইস্ট ইগ্িয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বিশ 
বতমবের জন্য বাডাইয়া দেন, এবং সনদে এমন কয়েকটি নৃতন ধারা সংযোজিত হয়, 
যাহার সুদূর প্রসাবী প্রতিক্রিয়া! বাঙালীর দাংস্কৃতিক জীবনে সকলের অলক্ষ্যে প্রভাব 
বিস্তার করিতে থাকে । ১৮৩৩ শ্রী অবে পুনরায় সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির সময় আরও 
কিছু কিছু নৃতন ধারা স'যোজিত হয়, বাউল! দেশের উপর ধাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব 
প্ববর্তাঁ কালে বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে । কাজেই এই কালের ( ১৮১৩ 
১৮৩৩) সাংস্কৃতিক ও এতিহাসিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিলে বাঙালীর 
মনোজীবনে রামমোহনে প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যাইবে । 

বাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ১৭৯৮-১৮২৩স্ী: অবের 
মধো সমগ্র ভাবতবর্ধে বণিক ইংরাজ ধীরে ধীবে ছলে, বলে ও কৌশলে রাজশক্তি 
অর্জন কবিচত সমর্থ হইযাছিল। ১৮১৬ গ্রীঃ অন্দে আপ্‌পা সাহেবের সহিত ইস্ট 
হাণুয। ,কাম্পানীব 'বশ্ততামূলক” মিত্রতা” স্থাপিত হইলে মাবাঠা শক্তিও খর্ব 
হইল এবং ইংরাঁজের প্রধান রিপু হতবল হইয়া পড়িল। ১৮১৭ শ্রী অব্দেব যুদ্ধে 
মারাঠা শক্তি একেবারে চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গেলে বাণিক ইংরাজের মারাঠা-ভীতিও 
হাস পাইল। ১৮১৩ খ্রীঃ অব্রের মধ্যে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের প্রধান প্রধান 
রাষ্ট্রশক্তিকে খর্ব কবিয়1! এই দেশেব চারিদিকে বাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন 
করিতে বদ্ধপরিকর হইল। মারাঠ শক্তির পতণ, চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূব যুদ্ধ, ফরাসী 
শক্তির অবসান এবং হায়দ্রাবাদ, কর্ণাট, তাঞ্জোর, স্থুর/ট, অোধ্য। প্রভৃতি অঞ্চলের 
দেশীয় রাজন্যবর্গকে কোথাও উৎখাত করিয়া, কোথাও-বা বশীভূত করিয়া ইস্ট 
ইগ্ডিয়া কোম্পানী ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন 
করিল। পিগারী ও পাঠান শক্তি হতবল হইবার পর রাজপুতান! ও মধ্যভারতে 
ত্রিউণের প্রতৃত্ব বিস্তার অপেক্ষারত সহঞ্জ হইল । ইতিপূর্বে নেপাল যুদ্ধে ( ১৮১৪ 
-১৬) ভাগ্যবিপর্যয়ের পর ইংরাজ নেপালের রাজশক্তিকে করায়ত্ব করিতে সমর্থ 
হয়। কাজেই ১৮২৩ খ্রীঃ অন্ধ পর্যন্ত বণিক ইংরাঞজকে ভারতবর্ষে স্বীয় প্রীধান্ত 
বিস্তারে বাপৃত থাকিতে হয় এবং তাহার ফলে মধাযুগীয় সামস্ততাস্ত্রিক পরপতিগণের 
স্বাতন্থা বহুলাংশে খর্ব হয়, এবং ভারতের চতুঃসীম।য় বিদেশীর প্রতৃত্ব স্থায়ী প্রভাব 
বিস্তার করে।৩ ভারতে মুঘলমান শাসনের অবদদানে সমগ্র দেখে সাংস্কৃতিক 
ও সামার্জিক জীবন এবং নৈতিক-চরিত্র কতদূর অধঃপাতে গিয়াছিল এই সমস্ত 
এঁতিহাদিক ঘটনা হইতেই তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাইবে। রাজ্যশাসন 


৭২ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল৷ সাহিত) 


ও রাষ্ট্রবিপর্যয়েব সহিত যেন জনজীীবনের কোন যোগাযোগই ছিল না; ভৌগোলিক 
অধিকার লইয়া বিভিন্ন শক্তির মধ্যে যতই কলহছন্্ চলুক না কেন, জন্জীবনের 
উপর প্রতাক্ষ আঘাত না আঙিলে কেহই এই সমস্ত বাষটুনৈতিক পরিবর্তন বা 
সমাজবিপ্রব সম্বন্ধে অবহিত হইত না। এই যে পরিপার্খ সম্বন্ধে ওঁদাসীন্ত, ও 
বাস্তব বিস্মবণ,-_-মধাযুগের অবসানে সমগ্র ভারতেই এই জাতীয় একটা অতি স্থুল 
তামসিকতা জনচিত্তে জগন্দল শিলাব মত চাঁপিয়! ব্িয়াছিল। ১৮২৩ শ্রী: অবের 
মধ্যে ভাবতের ইস্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানী, যুপ্যমান ও পবস্পব-কলহে মত্ত দেশীয় শক্রিকে 
বহুলাংশে খব করিষা কিষৎপবিমাণে নিশ্চিন্ত হল; কিন্তু ভাবতেব সীমান্তে ও 
বাহিবে তখনও নাণা স্বাধীন শক্তি বর্তমান ছিল। ১৮২৪ হইতে ১৮৫৭ গ্রী; অন্ধ 
পর্যন্ত হস্ট ইগ্িম্া কোম্পানীকে ভাবতেব সাশান্তবর্তাঁ ও বাহিবের শক্তির সহিত 
যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল । ব্রন্গযুদ্দ ও শিখযুছ্ধে ই'বাজেব জয়লাভেব ফলে 
ভারতেব উন্তব-পূর্ব ও উত্তব-পশ্চিম সীমান্ত সম্বন্ধে ঠাভাবা বফলাংশে শিরুিপ্ন 
হইল ।৪ ১৯শ শতাবীব মধ্যভাগেব মধোই ভাবতবধেব প্রধান প্রধান ইংবাজ- 
প্রতিবন্ী-শর্ক্তির অবপান হইল এব* বণিক ইংবাজ শাক হইযা প্রচুব বিত্ত সঞ্চর 
কবিতে লাগিল । "তদানীন্তন ভাবতবর্ষেব নৈতিক-অবস্থা কত শোচনীয় হইয়াছিল, 
'তাহার ছু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । ৯৮৩২ জনে ইংবাজ কাছাড অধিকাৰ 
কবে সেখানকাব জনসাধাবণেব আমন্ত্রণে , ১৮৩৪ সনে ইংবাজের কুর্গ অধিকার 
করাব পশ্চাতেও জনসাধারণেব সমর্থন ছিল। গোয়ালিয়র যুদ্ধে ( ১৮৪৩) 
মন্ত্রী দিনকর রাও ইংরাজের পক্ষ অবলদ্বন কবিয়াছিলেন। অবশ্য স্থানীয় 
শ[সকদের অত্যাচারে জনসাধারণও সম্থেব শেষ সীমায় পৌছাইয়া ইংরাজকে 
আমন্ত্রণ করিতে বাধ্য হইয়াঞিল।৫ ইহার কিছু পরেও নব্য-শিক্ষিত বাঙালী 
ইংবাজ শাসনকে বিধাতাব আশীর্বাদ বলিয়া মনে করিত। রামমোহনেব 
সমসাময়িক কালে প্রসন্নকুমাব ঠাকুর সগর্বে বলিয়াছিলেন £ 
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অবশ্য ইংবাজেব প্রতি এই অকুষ্ঠ ভক্তিব উচ্ছ্বাস ক্রমেই তিরোহিত হইতে 
লাগিল। অর্থনৈতিক কাবণে ইংরাজের যে স্বার্থপর রূপ নিলজ্জভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিল, অতি অগর্লঞ্ালের মধ্যেই শিক্ষিত বাঙালী তাহার যথার্থ 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি ৭৩ 


্বনূপ বুঝিতে পারিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম অনারেরি 
ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন ; ইংরাজের প্রতি তাশব শ্রদ্ধাও ছিল প্রচুর। কিন্ত 


তিশিই আবাব ইংবাজ শাসনের বিরুদ্ধে বজ্ত বর্ষণ করিয়াছিলেন, 
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স্থবেব এই যে পরিবর্তন, ইহ] শুরু হইল রামমোহনের তিবোধানের পর। 
কিন্ত ১০শ শতকেব প্রথম তিন দশকেব বাজনৈঠিক ইতিহাস আলোচনা করিলে 
দেখা যাইবে যে, দেশব্যাপী জডতাব মধ্যে যখন ইংবাজ বণিক স্বার্থ ও লোভের 
দ্বব। চানিত ৬ইয়া ভবতের রাঁ্রক, অর্থননিক ও সামাজিক জীবনবস ধীবে ধীরে 
শাষণ কবিয়া শহত স্ল, এখন তেই অন্ধ তাঁমাসক ফুঁগ এই সর্বনাশা ব্যাপার 
কাহাবাও দৃষ্টিগোচব হয় মাই । কবল বামমোহুনত সবপ্রথম এই বিষক্বে 
বহিত হইয়াছিলেন । ১৯শ শতাব্ীব তৃতায় দশকের পব বাঙাপীব রাষ্ট্রচেতনা 
ও স্বাতম্যবোধ কিবিযা শাসিল। 


১৮১৩ শ্রী: অন্দে ইস্ট ইগ্ডিযা কোম্প'নীব সণদের মেয়াদে বুদ্ির জমস়্ 
পালাখেণ্ট কতক ইশগতে একটি নৃতন ধার! সংঘোক্জিত হইল; যাহার ফলে 
ভাবতবর্ষে একচেটক] বাণিজ্যাধিকার লেপ পাইল । ইঠাব আশ গয়োজনও ছিল । 
শিল্প বপ্লবেব পর ই*লগ্ডে বু কলকাবখানা গড়িয়া স্ঠিয়াছিল, নিত্য-ব্যবহার্য 
জব্য প্রচুর পরিমাণে শিমিত হইতেছিল। এতধিন ধবিয়া ইংলগেপপ্রস্তত 
দ্রব্যাদি যুবোপেব পণা-প্রাঙ্গণ প্লাবিত কবিয়া ফেলিতেছিল। কিন্ত নেপোলিয়ন 
ইংরাজেব বলবীধ্‌ হ্রাস কবিবাব অভিপ্রায়ে যুবোপেব বনদবে ব্রিটিশ ভ্রব্যাদির 
বগ্ানি একেবাবে বন্ধ কবিয়! দিলেন । ্ুতবাং বাধ্য »ইয়া সাধারণ ইংবাজকে 
বাণজোর বাদ অধিকাব দিতে হইল এবং সেই জন্যই ইস্ট ইত্ডিয়' 
কোম্পাণীব একচেটিয়া বাণিজাধিকাব লুপ হইল। ইহার ফলে কৃষিপ্রধান 
ভাবতবধে অতি ন্ুক্স্রভাবে যন্ত্রবিজ্ঞান প্রবেশ করিতে লাগিল এবং যন্ত্রের প্রভাবে 
দেশেব কাবিগর শ্রেণীর মানুষ সহসা বৃত্তিচাত হইল । 

এই সুন্দে আরও দুইটি মূল্যবান ধারা সংযোজিত ₹ইল। একটি ধাবা 
অন্গসাবে ভারতে খ্রীস্টান মিশনাঁবী সম্প্রদায়ের আগমনের বিরুদ্ধে আব “কান বাধ! 
রহিল না; ১৮১৩ হী; অব্দেব পব হইতেই প্রকাশ্টে এবং প্রচ্ছন্ন সবকারী 
পৃষ্পোষকায় ধর্মান্তবী করণ শুরু হইল । মার একটি ধাবা অন্ুযায়ী--ভাবতবাসীর 


৭৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ ও বাংলা সাহিত্য 


শিক্ষা বাবদ বাধিক একলক্ষ টাকা ব্যয়ের নিদেশ দেওয়া হুইল, 
যদিও বহুদিন এই অর্থ শিক্ষাবাবদ ব্যয়িত হয় নাই, তথাপি সহসা পালণমেপ্ট 
এই ধারা যোগ কবিল কেন, তাহাব গৃঢ় বহস্ত অনুমান করা যাইতে পারে। 
ইংবাজ বুঝিয়াছিল যে, ভাবতবাসী কিয়দংশে ই*বাজী ধরনে শিক্ষিত ন! হুইলে 
তাহাদেব কাঁচ ও প্রয়োজনেব মান বৃদ্ধি পাইবে না । জনসাধাবণকে এমন ভাবে 
শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহাবা যেন বিলাতী দ্রব্যের প্রয়োজন বোধ কবিতে পাবে। 
ডাফ, ও মেকলে সাহেব হংবাঁজী ভাষা প্রচাবেব জন্য কেন এঠ ব্যগ্র হইয়াছিলেন 
তাহার কাবণও সহজে অনুমেয় । তাহারা কোনক্রমেই ভাবতপ্রেমিক ছিলেন না, 
তথাপি এদেশে ই*বাজী শিক্ষা গুচাবেব জন্য তাহাঁদেব কেন শিবপীড়া হইল, 
তাহাব কাবণ, একদিকে ধর্মীস্তবীকবণেৰ উচ্চাশ।, অপরদিকে ই'রাজের পণ্যকে 
ভাতের গ্রচণযোগা করিবার জন্য ভাবততাসীব হয়োজনের চাতিদা বদ্ধ কবা। 
১৮৩৩ আলের সন. ইস্ট তপ্তিবা োম্প নীব ্বাধীণ বাণিজাধিকাব একে- 
বাবে লুপ্ত হইল, চা” মহাদেশ বাণিজা কাবব।প অ ধকাব€ কাডয় লওয। হইল 
অতঃপব বণিক হস্ট হৃতিযা কেম্পানী দ৩) সত)হ শাসকে রূপাস্ত ৭ হইল । 
সনদ পরিবর্তনের ফলে ব।ঙল। দেশে প্রাতাক্রয়।, সম্প্রসারিত হইল । একটা 
উদদাহবণ দিলেই ইভার স্বরূপ বুঝা যাহবে । বেন্ি*ক ভারতীয়াদগকে শাসনবিভাগে 
নিযুক্ত কবার জিদ্ধান্ত কবেন; তাহার কাবণ জমিজমা-সং্রান্ত মামলার সখ্য' 
বৃদ্ধির ফলে দেশীয় কর্মচাখী নিযোগের প্রয়োজন দেখ। দিল এবং ফ্ষিছু কিছু শিক্ষিত 
বাঙালীকে (হিন্দু কলেজের ছাত্র ) আবীন ও মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করা হইল। 
ফলে বাঙাপীব মধ্যে চাকুরাজীবা, স্বপ্লে-মন্তূষ্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল । 
অবশ্ত হাব স্থচনা হইয়াছিল মুরাশদকুলি খায়েক আমলে; আলিবর্দির সময়ে 
প্রধানতঃ হিন্দুগণই বাজন্ববিাগে শিযুন্ত হইতেন | ইংবাজ শাসনের পুবেই এদেশে 
একটি শিক্ষিত মধ্যবিত সম্প্রদায় গডিযা উঠে) কিন্তু কর্ণওয়|লিশের অতিশয় 
সঙ্ীর্ণ নীতির জন্য এই -শ্রণী সরকাবা চাকুরী হইতে বঞ্চিত হহয়া কলিকাতায 
ব্যবলাবাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিল । স্্রতান্ু্টা, গে ন্দপুর ও কলিকাতা গ্রামেব 
শরীবৃদ্ধির মূল উপাদান ইহাবাই, ই*বাজ বণিকও এই দেশীয় মূতন্দ্দিব সাহায্য 
বিকিকিনি করিত । কিন্তু দেখা গেল যে, বিশাল দেশের শাসনভার শুধু ইংলও 
হইতে আগত সিভিলিয়ান কর্ষচাবীদের দ্বারাই সম্প় হওয়া সম্ভব 
নহে। তাই ১০শ শতকের তৃতীয় দশক ইইতে (১৮২৯) আবার 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি ৭৫ 


হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সরকারী চাকুরী লাভ করিতে লাগিল; উত্তরকালে এই 
সম্গ্রদায়ই বাঙলার সংস্কৃতিকে সৃষ্টি ও ল।লন করিয়াছে ।৮ ডিরোৌজিওর অধিকাংশ 
ছাত্রই এই সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, এবং হিন্দুকলেজের এই তরুণ 
বিপ্লবী ছাত্রগণ ফরাসী বিপ্লব ও পাশ্চাত্য যুক্তি-দর্শনের ছায়াতলে দীড়াইয়। 
ভারতের বনুকাল-সুপ্ত সমাজশরীরে প্রবল আঘাত হানিয়াছিলেন। এমন কি 
কেহ কেহ ইংরাজ সবকানের বিরুদ্ধেও বিষোদ্গাব শুরু করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহারাই যখন ডেপুট্টী কালেকটারের পদ ল(ভ করিলেন, তখন সেই বিদ্রোহ-বহ্ছি 
প্রশমিত হইল এবং কলিকাতার ইয়ং বেঙ্গল'দের বজ্রবাণী ধীরে ধীরে শীরব 
হইয়া গেল ।৯ 

১৮১৩ হহ্‌তে ১৮৩৩ শ্রীঃ 'অব্ব, মোট কুড়ি বত্সরের ইতিহাস আলোচনা 
করিলে দেখ! যাইবে যে, ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পানীর শাসন ভারতের চতুঃসীমায় 
একটা৷ স্থায়া ও স্তদূঢ় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিও করিতে পারিয়াছিল। অবশ্ত তাহার 
জন্য একট। দুমূল্য দিতে হইয়াছিল । তাহা হইল ভারতের স্বাধীন সামস্ততাস্ত্িক 
শক্তিণমুহেব আত্মদান । একদিকে যমন এইভাবে বিদেশী বণিকশক্তি ভারতে 
ও ভাবত-সীমাস্তে স্বাধিকার স্থাপন করিল, ঠিক তেমশি অপর দিকে বাঙালীর 
সমাজ-জীবনেও নাশ পরিবর্তন, বাধ প্রতিবাদ ৬ সংস্কৃতির সংঘর্ষ প্রবল প্রতি- 
ক্রিয়। সগ্টি করিল। শাসনগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অথনোতক ও সামাজিক 
পুনধিন্যাস শুরু হইল । 

৯৮শ শতাব্দীতে বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মে যে বিশেষ দক্ষত। 
অর্জন করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুমুসলমান ও আর্মাণীয় বণিকগণ 
বাওল। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছিল। শুধু আস্তঃপ্রাধেশিক 
বাণজ্যই নহে, পারস্য, তুরস্ক ও তিব্বতেও বাঙলা দেশের বাণিজ্য প্রবাহ 
সম্প্রসারিত হইয়াছিল। অনেক বিদেশী বণিক বাঙালীর বাণিজ্যিক প্রাধান্য ও 
শিল্পোৎকর্ষের জন্য অভিষেগ করিত।১০ কিন্তু পলাশীব যুদ্ধের অর্ধশতাব্বীর 
মধ্যেই বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ$ও শিল্পকর্মের অবনতি দ্রুততর হইল। বাবসার 
প্রাণকেন্দ্রে বিদেশী বণিক হস্তক্ষেপ করিল; ইংলগ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদ! 
বৃদ্ধি এবং বাঙালী তথ! ভারতের শিল্পপ্রাধান্য হাস করিবার জন্য পার্লামণ্ট হইতে 
আইন পাস করাইয়া দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের শ্বাসরোধ করা হইল। ফলে যে 
সমস্ত বাঙালী এতদিন শিল্পকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ 


৭৬ উনবিংশ শতাব্দী প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


কবিয়াছিল, তাহাবা স্থানচাত হুইয়া বিষম বিপাকে পড়িল, কেহ কেহ ক্ুষিকা ধ 
অবলম্বন কবিল, কিন্তু কর্ণওয়ালিশেব চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে জমির 
মালিকানা স্বত্ব বায়তেব অধিকাবে ছিল না। ফলে ১০শ শতাব্দীর প্রথমাধের 
মধ্যেই দেশে একটা বিবাট ভূমিহীন কুষকপন্প্রদায় ও বৃত্তিহীন শিল্পীসম্প্রদায়ের 
স্ষ্টি হইল। 

ইতিমধ্যে ইংলগ্ডে শিল্পবিপ্লব হইয়া গিয়াছে ১ যন্তরবিজ্ঞান ধারে ধীবে কুটীর- 
শিল্পকে গ্রাস কবিতেছে ? তাহাব তব এদেশেও আঘাত কবিল। বিদেশ হইতে 
আনীত যন্ত্রের সাহায্যে অনেক পবিশ্রমসাধ্য কর্ম সঙ্জে নিবাহ হইতে লাগিল, 
ফলে শ্শ্িবুত্তিজীবী [শল্লিগণ দাবজ্রোব মধ্যে শিন্দিগ্ত হইল। শিল্পে এইবপ দুই 
একটি দৃষ্াস্ত দেওয়া মাইতেছে। 

১৮১৮ সনে এক স্থ্‌ হাকাটনী স'বাধপত্রে নিজৰ দাবিদ্র) দুখে নিবে করি 
বলিঘাছিল যে, বিপাঁত হইতে তিন চার টাকা ,সব দবে স্কৃতা আমদাশী হওয়া 
ফলে টাকায় তিশ-চাব তোল' ভাঠেকাট। দেশী স্থৃতাকে কিশিবে? ইহাতে সে 
অল্নাভাবে মৃতপ্রায় হইছে ।১১ একদিকে বিদেশ হইতে স্থৃতা আমদানী হওয়াব 
ফলে স্থৃতাকাটনী প্রভৃতি নিষনবত্তিজীবীব। কর্মচ্যুত হইঙে লাগিল ; আবার অপৰ 
দিকে কলিকাতা ও শহরতলীতে যদ্তর প্রতিষ্ঠিত হওয়াব ফলে বহলোক অব্রহীন 
ইইয়! পডিল। ১৮৩০ সালেব এক বিজ্ঞাপনে দেখা যাইতেছে যে, কলিকাতায় 
গম পেষাহ কল চালু হওয়।তে ময়দ! বিক্রয়কারীর! শোচনীয় অবস্থায় পতিত 
হইয়াছিল ।৯২ বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে রাঁজমিন্ত্রী, হ্্ণকার, দ্বরজী, 
নৌকাব্যবসারী-_সকলেবই বৃত্তিতে আঘাত লাগিল ।১৯৩ এইরূপে দেশেব মধো 
একটা বুহদংশ ধীবে ধীরে উপার্জন-বঞ্চিত হইয়া পড়িল। ১৮২৬ সালের এক 
বিজঞপ্িতে প্রকাশ যে, কলিকাতায় “তুল সম্পাদক নৃতন যন্ত্র” স্থাপিত হওয়ায় 
দেশীয় ঢেঁকি ও ভীভানীদেরও প্রয়োজন ফুরাইল। কারণ এই যস্ত্রে একদিনে 
দুইজনের চেষ্টায় দ্রশমন চাউল নিষাশিত হইত, দেশীয় ঢেকিতে যাহা কখনও 
সম্ভব ছিল না।১৪ ১৮২৯ সালের সংবাদ পত্রের এক বিজ্ঞাপনে দেখা যাইতেছে 
যে, গঙ্গাতীবে একটি “৩০ অশ্বের বলধাবী বাম্পন্ত্র” চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে €ুই হাজাব- 
মন গম পিধিতেছে। সুতরাং ইংলগ্ডের শিল্পবিপ্লবের অভিশাপ বুডল। দেশে 
১৪শ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্য সমাজের নিয়গ্তবে দাবিদ্রাজনিত হতাশ সঞ্চাব 
করিল। সাধারণ স্তরে এই দারিদ্র্য কী ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল, 
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তাহার পরিচয় পাওয়! যাইতেছে ১৮২৮ সালের সংবাদপত্রে গ্রকাশিত একটি 
ঘটনায়। এই বতনর বর্ধমানের এক কলু অক্লাভাবে স্ত্রী বিক্রয় করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল ।১৫ ক্রমেই অর্থ নৈতিক অবনতি মারাত্মক আকাব ধারণ কবিল। ১৮২৯ 
সালে কডিব ব্যবহার রহিত হইল, গুরু হইল তামাব পয়সার প্রচলন ৷ মূল্যমানের 
এই পবিবর্তনেব কলে জনসাধারণেব অর্থ নৈতিক বিপষয় সহজেই অনুমেয় 1১৬ 
বত্তবান মধ্যন্বত্বভোগা ব্যক্তিগণেব কলিকাতায় আগমনেব ফলে ১৫২ টাকা 
মু'ল্যব জমিব দাম বাডিযা ৩০০২ টাকায় উঠে। ইতিপুবে আট আনায় এক মণ 
' [১1 চাউল মিলিত। কিন্ধু ১৮২৯ সালেব স'বাদপত্র পাঠে জানা যায়, এ 
মোট। চাউলেব মন ২২ টাকা পযস্ত উঠিয়াছিল ।১৭ 

উল্লিখিত দুষ্টান্তের দ্বাব। বুঝা যাইবে যে, বামমোহনেব 'আবিরব হইতে আরম্ত 
কিয়! হাব তিবোধান পযন্ত প্রায় বিশ বসবের অর্থনৈতিক ইতিহাস ক্রমেই 
মাপোগনির পাথ গিম্মাছে। জনসাধাবণ বীবে ধাঁবে দাবিজ্র্েব শেষ স্তরে 
নামযাছে, ফুবোপ হতে যন্ত্রবিজ্ঞান আমদানী কৰা হইযাছে, বৃত্তিজীবী 
বাঙালী ক্রমেই আশাভঙ্গেব বার্তার মধ্যে পতিত হইয়াছে। অপরদিকে 
ক।শাকাঠায ব্যবসা বাণজেব বুিব জন্য মুংস্ুপি শ্রেণাব খাঙাপী হঠাৎ ধশ/গমে 
ম্বী১০ভ্ত হইয়াছে । মবাব সমাজেব আব একাদকে ৩কহ কেহ মাহেশেব বথে 
জ্যায় ভাব্য়। জী খিক্রয় কবিয়াছে।৯৮ ১৮৩০ সালে নদীয়াব বাজা! ঈশ্বরচন্জর 
বাণধেব ববাঙে এক শক্ষ টাকা বায় ক খয্ক। প্চুব খ্যাতি অঙ্তন কখিয়াছলেন।৯৯ 
মগ্যাদকে অমিদ্বগণ শ্গ্রাম কোটেব মামপায নিঃম্ব হইযা পডিতেছিলেন। 
-৮২৯ সালের পমাচাবদর্পণে পকাশ যে, এ সনে কলিকাতায় দুর্গোত্সব ও 
অন্ান্ত উত্সবেব আতিশধ্য হাস পাইযাছল। কাবণ, বিভ্তবান জমিদাবগণ 
মান্ণা। মকদ্দমাধ সবন্থান্ত হইয়। পড়িতেছিণ এই যে অর্থনোতক বিপযয়, 
ইহা একদিকে কৃষাণ শ্রেণীকে গী'ডত করিল, অপবদিকে নব্য আমন্ততন্ত্রেব ধারক 
ও বাহকগণের আথিক অবস্থাকেও সকলেব অলক্ষ্যে অবনতিব পথে টানয় লইয়া 
চলিল। বামমোহন এই দারিপ্র্য পীড়িত বাঙলা দেশ্বে হৃদপন্ম দলে আবিভূতি 
হইয়। এবং বিচিত্র ও বিবোধী জীবনধাবার সমন্বয় করিয়া ১০শ শতাবীর তৃতীয় 
দশকেই বাঙালীর নবজীবন-প্রতাতের মাঙ্গলিক গাহিলেন। 


৭৮, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


॥ ২।। 
সমকালীন জনজীবনধার! 

এই গ্রন্থের প্রথম পর্বে আমবা ফোট” উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠী ও শ্রীরামপুব 
মিশনাবী সম্প্রদায়েব সাহিত্য-প্রচেষ্টা আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন বাঙালীব 
প্রাণধর্মেব মুল ধণতুপ্রৃতি বিশ্লেষণের চেষ্ট। কবিযাছি। আলোচ্য অ'শেও 
বাঙালীর ৬ ্নধাথ। « মানাধর্সেব “কট শাখমিক পর্চিয "কালীন সামষিক- 
পত্র ও জ্াহিতা ইতেই লাভ কৰা খায়। 

নব্য কলিকাত" বনিগ বাত্তব দ্বাবা ৮ *হলে« এহ জগ্য-গঞ্তিৎ নণ নগবী ক 
“কন্প কৃব্তযি। বাঙালীব জীবন ১৯শ শশকেব প্রখশার্ব একটা অননুভ *পুৎ 
শননোল্লাঃ স্থটি করিযাচ্ল । বামমৌভন এই আর্ট তম্ঘাসক সহ্টঙ্মণণ "আবি * 
হইয়া প্রচণিত সংঙ্জাব ও জাবনখাপাবা কন্দ বিদ্রোহ ঘাণা কর্ন এই 
কয় খংসব (১৮৩ ১৮৩৩) বঙ্গ »"স্বাতব পবম সহ্ধটঙ্ণ ছি মন টিবোচত হয় 
থাকে । 

“ই সময়ে ণ্কদিকে চগলিচ্েছিল প্রবহঠন শাখার পুনবারুণ্। বিততৃস্থা শ 
ইজাবাদাবদিগেব তুচ্ছ [তুচ্ছ পৌতুক পরিহাস আবেক দকে নবীন যুখ্ঝ 
গণের মনে নবঘু গব দিলাদ[হ সর্ধাবিত হহতেঞ্িল ।* নিকী নামক এক প্রসি* 
বপোপজীব্শী?ক তত্কাঁলে (১৮১৯) কলিকা শক কোন এক ধনীবান্তি মাফিব 
এক হাঁজাব টাকা দক্ষিণ] দিয়া কক্ষিতারূপে গ্রভণ ক্রয় সমাজে পদস্থ বানি 
বপিয! সপ্রশ'স বিল্ময় স্ব কবিয়া ছছেন । এমন কি হয় বা১মোহনভ তক 
বাইজীব নৃত্যগীত।ধি উপঠোগ করিত্নে, ভাহাব বাটাতে ৬এহ আধুনিক 
“বসম্তসেনা” বভবাব বৃত্যগাতাদি কবিয়াছিপ ।২০ দ্বাবকানাথ ঠাকুরেব মঙ খিশিঃ 
ব্যক্তিও নিকৃষ্ট আমোদ-প্রমোদ উপভোগ কবিতেন ' ১৮২৭ জালে তাহার নৃতন 
বাটাতে গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে অনেক কৌতুকাবহ সং বা ভাডামিব অভিনয 
হইয়াছিল। একজন মুরসিক ভাড খলদ সাজিয। যথার্থই ঘাস খাইধাছিল 
১৮২৫ সালে সবদ্বত্ী পৃক্া উপলক্ষে কলিকাতাব বাঙ্পথে দিবালোকে কৃৎসি" 
সং বাহির করিবাব অপরাধে কয়েক ব্যক্তির কঠোব শান্তি হইস্াছিল।২১ 
এ বসব এক বৈষ্ণবী দেছশত টাকায় আপনার সন্দবী কন্যা বিক্রয় 
করিয়াছিল। একদিকে এই নৈতিক অধোগতি, অপরদিকে বৈশ্য ধর্মের 
বিষ-নিংশ্বাসে বাঙলা দেশে দ্বীরে ধীরে জামাজিক অনাচাঁব প্রবেশ করিতে 
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লাগিল। ১৮২* সালে ব্যবসায়ে অসাধুতার অন্য অনেক চতুর ব্যবসায়ী শান্তি 
ভোগ করে, ঘ্বৃতে চবি মিশ্রিত করিবার অপরাধে কয়েকজনের কঠোর দণ্ড 
হয় |২২ এ বৎসবেই বাঙালী ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবসাসংক্রান্ত 
ব্যাপারে কলহের স্থটি হয়। ৯৮২০ সাল হইতে কলিকাতায় হিন্দ-মু্লমানদের 
দাঙ্গাব সংবাদও পাওয়া যাইতেছে । ১৮২ সালের কার্তিক মাসে জপ্তমী 
পুজাব দিন চাদশীর শিকট দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু মুদলমানেব মধ্যে দাঙ্গা- 


হাঞগাম! হয়, তাহাতে অনেক মুসলমান কঠোব দগুলাভ করে, সন্তাস্ত মুসলমানেংও 
জবিমানা হইয়াছিল ।২৩ 


প্রায় সমসামযিককালে কলিকাতাব কবিওযালা জন্প্রদায়ব অনেকের 
লাকান্তবেব ফলে কবিগান হীনবল হইয়া পডিল। -৮২৪ সাজে হরুঠাকুব, 
১৮২৫ সালে নীলু ঠাঞ্চুব ও শালমণি ক'্বওয়ালাব ঘূত্যুর লে কবিগানেব 
এশ্বয মাপ হইয়' আদিল । অবশ “নেডী করিব দল” (গোলোকমণি, দয়ামণি, 
ক্রমূণি ) কিছুকাল কবিগানেব শেষ দীপশিখাটি বক্ষ! কবিয়াছিলেন।২৪ সৌখীন 
বাবুব দল সখেব কবিগান ও কবিব দল বাবয়!ছিলেন; কিন্তু তাহাও নবযুগের 
বিপুল প্রাবনে ভাসিয়া গেল । ক'লকাখাব সমাজেব এই অংশটুকু পুবাতন 
জীবনধাবাব উঞ্চাবশে মান।। কণিকাতা সম্বন্ধে বাডিয়ার্ড কিপলিং বলিয়াছেন £ 


[105 191010-098 11516 01 00178110001 
11016 5 0106 10115 
€0710৬ 2 0119. 


/5 006 75585 5010015 ০1080110 

11017 10 090 

১০ 11 ১16৪৫) 

€0178706 01150650 01781706 616019৫, 

[8270 2100 0001 

(017 06 5111. 

কলিকাতা নগরী থানিকট? আকম্মিক ঘটনাব ফলে গডিয্। উদ্িলেও ইহাকে 
কেন করিয়াই নব্য রেনেসাসেব আলোক-শতদলে রামমোহনের আবির্ভাব হইল । 
রামমোভনেৰ সমকালেই কলিকাতায় নবজ্ীবন ও ভাবাদর্শেব কস্পণ প্রোচু্ 
বীধ-ভান্র। বন্যার মঙ বাঙালীর চিত্তুতল-শাধী জডতাব এবাবতকে কোন্‌ শৃদ্যে 
ভাসাইয়? লহয়! চলিল। 


৮০ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 
॥ ৩ ॥ 
সমসাময়িক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সভাসমিতি ও বাঙালীর নবজাগরণ 


রামমোহনেব আবিাবেব পর নির্বাপিত দীপগুলি আবাব জলিয়া উঠিল; 
নব্যবঙ্গেব প্রাণেব দীপধারে একট অভিনব বহিদীপ্তি আত্মগ্রকাশ কবিল। 
ফলে নান। সভাসামতি ও শিক্ষা সংস্কৃতিব স্থচনা ও প্রসাব দেখা দিল। নিমে 
কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্টান ও সভাসমিতিব পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। 

১৮০০ গ্রী-অন্দে ফোর্ট ডহালযম কলেজ এুতিষ্ঠিত হহয়াছিল বটে, কিন্তু 
তাহাব সহিত বাঙালীর জীবন ও সাধনার বিশেষ যে'গাযোগ ছিল না। বিদেশী 
কর্মচারীদের জন্য যে বিছ্যান্বতনেব হুষ্টি, তাহাব সহিত এদেশেব কোন আত্ীয়তাব 
যোগ ন। খাকাহ ব্বাভাবিক । তবে এই কলেজেব তরুণ খিদেশী ছাত্রগণের জন্য 
জন্য বচিত বাঙল। গদ্য গ্রন্থগুলি বাঙালাকে অভিনব অভিজ্ঞতার দ্বারপ্রান্ধে 
পৌছাইয়া দিয়াছিপ। ইহাবাও পুবে ১৭৮১ শ্রী: অন্দে হেস্টিসেব উদ্যোগে 
কলিকাতা মাদ্রাসা প্রাত্ঠিত হয। ১৭৯২ খ্রীঃ অন্দে জোশাখান ডানকান 
কাশীধানে সংস্কৃতি কলেজ শ্বাপন করিয়া সংস্কত বিদ্যাকে একট 
নিয়মান্ববতিতাব মধ্যে আনিতে টেষ্ট! কবিয়হিলেন। ১৭৮৪ শ্রীঃ অন্দে স্তর 
উহ্লিয়াম জোন্ন যখন এপিয়াটিক সোলাহটি প্রতিষ্ঠিত কবিলেন। তখন 
বুঝ। গেল এ, প্রাীন ভাবতীয এ্রাহের প্রতি যুবোপেব মননশীল 
ব্ঞ্ি আকৃষ্ট হহয়়াহেন। হহার দাবা প্রাচীন এিহেব গুতি শ্রদ্ধা 
জঞ্চা,ব৩ হলেও নবীন জবনেব জয়বার্ত। তখনও শাত্সপ্রকাশ করিতে পাবে 
নাহ। হন্পুকশেজ প্র।তষ্টার (১৮১৭) পব বাঙালা ফুরোপায় জ।বশধাবাব 
পরিচয় পাইল এবং সত্যকারেব নবজীবনেব স্থত্রপাত হইল। নিম্নলিখিত 
প্রতিষ্ঠানগুলিব প্রতিষ্ঠা বামমোহণেব যুগকে ত্ববান্বিত ও নবজীবনবেগে চঞ্চল 
করিয়াছিল । 

১। হিন্দুকলেজ €( ১৮১৭ )। 

২। কলিকাতা স্কুল বুক পোসাইটী ( ১৮১৭ )। 

৩। কলিকাতা স্কুল সোসাইটা (১৮১৮)। 

৪1 বিশপজ্‌ কলেজ (১৮২০)। 

৫| গৌড়ীয় সমাজ (১৮২৩ )। 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি ৮১ 


৬। সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪) 

৭। এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন ( ১৮২৮ । 

৮। সাধাবণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভা (১৮৩৬) 

এস প্রতিষ্ঠানগুলি ছাডাও কলিকাতা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটী (১৮২০) 
লেডিজ ঘোসাইটী ফর নেটিভ ফিমেল, এডুকেশন (১৮২৪) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান 
নিজ শিজ ক্ষেত্রে সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল ; কিন্তু শেষোক্ত দুইটি 
প্রাতষ্ঠ'নেৰ সঠিত সমগ্র বাঙালী সমাজেব কতটুকু যোগ ছিল, তাহা ভাবিয়া 
দেখিবাব বিধয়। কারণ প্রধানতঃ বিদেশিনীদের সহযোগিত। ও নির্দেশে এইগুলি 
পরিচালিত হইত । বিশপস্‌ কলেজকেও এই নবজাগৃতির সহিত সম্পৃক্ত কৰা 
ঠিক হইবে শা? ইঠা কেবলমাত্র ফুবোগীষ ও দেশীয় খ্রীস্টানদের শিক্ষার জন্য 
স্থাপিত হইয়াছিল । মাইকেল মধুস্দন এখানে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 
এখং রেভাঃ বষ্কমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে অধ্যাপক ছিলেন,-- বাঙ্গালীর সহিত 
এই প্রতিষ্ঠানের এইটুকু মাত্র যোগাযোগ । 

১৯শ শতাবীব প্রথামার্ধে হিন্ুকলেজ মৃতসপ্রীবনী মন্ত্র উচ্চাবণ করিয়াছিল 
এবং বামমোহনেৰ বিপ্রববাণী হন্মকলেজেব ছাত্রদেখ মনে বহিদীপি সৃষ্ট 
কবিযাঞ্ছিল। কলকাতা স্কুলবুক মোসাইটা প্রকাশিত ২৫ পুত্তকগুলি পা$শালার 
বালক-বালিকার মনে শিক্ষাব মাবফতে নবজীবনেব ইঙ্গিত দিয়াছিল। বাস্তবিক 
ইন্দুকলেজ, স্কুলবুক সোসাইটী এবং স্কুল সোসাইটা, এই তিনটি প্রতিষ্ঠান 
বামমোহনেব আবিতভাবকে নানা দিক দিয়া সার্থক করিয়াছে; ১নশ শতকের 
প্রথমার্ধের বাঙালী যে নবজজীবন-প্রতীতি লাভ কবিল, আধুনিক মুরোপকে ছ্বার- 
প্রান্তে পাঁইয়। যুগান্তকালের মধ্যযুগীয় সংস্কাব ত্যাগ করিয়া নবজীবনবাদের সাক্ষাৎ 
পাইস, তাহার মূলে আছে 'এই তিনটি গতিষ্টানের প্রতাব। হিন্দু কলেজের শিক্ষক 
ডিবোজিওব ছাপ্রগণ ও অন্ঠরাগী তরুণসম্প্রদাক্স (রামগোপাল ঘোষ, তাবাচাদ 
চক্রবতী, রসিকরুষ্ণ মলিক, দক্ষিণারগ্ন মুখোপাধায়, মাধবচন্ত্র মল্লিক, বাঁধানাথ 
শিকদার, গোবিন্দচন্ত্র বসাক, কৃষ্ণমোহন বন্েটোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, 
রামতন লাহিড়ী প্রড়তি২৬ ) ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্ধের মধ্যেই কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া 
নবজীবনের গ্রচণ্ড বিস্ফোবণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন । অবশ্ত তাহাদেব সে বহ্ি- 
শলাক1 অনেক সময় গৃহদাহ্ের অভিনয় কবিয়াছে, জীবনের অতি প্রত্যক্ষ সত্যকে 
গর্বে প্রচার করিতে গিয়া! অনেক সময় তাহার1 অতীতের বন্ধন-রজ্জবকে নিম 


৮২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


ভাবে চিন্নভিন্ন কবিয়াছেন ১ তথাপি তাহাব। বামমোহংনের আবির্ভাবকে নান। দিক 
দিয় সার্ক কবিযা তুলি্যাছেন। ১নশ শতাবীর তৃতীয় দশক পযস্ত জাতির 
বি্যুৎ-শ-ক্তিব প্রাণকেন্দ্র ছিল হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজ ও রামমোহন একে 
অপবেব পক্পি'্কি। হিন্দুকদ্দেজ প্রাত্ঠিত না হইলে এবং তরুণ ছাত্রগণ 
ডিবোৌজিওব খা স্গাশ লাভ শা কালে রামখ্োহনেব জাবির্ভাব ভবন্যেবোদনে 
পযবসিত হই 5 বলিযা মনে হয। 

কলিকাত। স্কুলবুক সোসাইটা পাঠশালার পুস্তক মুদ্রণ ও বি৩বণের জন্যই 
প্রতিষ্ঠিত হয় । ফ'টটউইলিয়॥ ৭ জেব করৃপক্ষেল সতর্ক দুষ্টি এব* শ্রীবামপুব 
মিশনেব সক্রিয় ম*যোগিতায় এই পদ্িষ্ঠান ৯ইাদ্শ বালক বালিবাব উপ যাগী থে 
সমস্থ পুষ্থক পুস্তিকা প্রকাশন শষ, একদ" ছাত" তরুণ শিক্গা্থীব চিত্োন্মেষে 
প্রচুব সাহাধ্য কবিযাছিল। যোল ভন যুঝোপীয় এ₹* ভ'ট জন (দশীয় ব্যক্তিকে 
লইয়া] মে কম্টী গঠিত হয়, তাহাব মধ্যে মৃত্যুরয় বিগ্যালস্কার, বাধাকান্ত দেব, 
বামকমল সেন, তাবিণীচবণ মির প্রভৃত্িব নাম উল্লেখমোগা । হইহাবা সবল বা*ল' 
গগ্ে পুশ্চিকা লিখিয়া ও অন্বাদ কবিয়া শিশুশিক্ষাব স্বাবস্া করিবাব চেষ্ট 
কবিয়াছিলেন। 

স্কলবুক সোসাইটাব এক বৎসব পবে কালকা'তা স্কুল (সাসাইটী (১৮৯৮) 
স্থাপিত হয় প্রধানত: পাঠশাল। সম্প্রসাবণেব জন্য স্কুলবুক সোঁসাহচী এক বৎসরের 
মধ্যেই এমন প্রতিষ্ঠা অঞ্জন কবে যে উক্ত প্রতিষ্ঠাণ প্রকাশিত পুশ্তক-পুস্তিকাগুলি 
ঠিকমত প্রচাব কাবিবাব গন্য উপযুক্ত পাঠশালা ব প্রয়োজন অনুভূত হয়| সেই 
জন্মহ ডেভিড হেয়াব ও বাধাকান্ত দেবেব যুগ্ম সম্পাদখকে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত 
তয় এবং এই সংস্থার সহায়তায় ঠন$নিয়া ও চাপাঙলায় দুইটি অবৈতনিক আদ 
বি্ভালয়ের কাজ শুরু হয়। পরে ১৮৩৪ খণঃ অবে এই দুইটি বিভ্ালয় একত্রে 
মিলিয়। গিয়া ডেভিঢ হেয়ার স্কুল নামে আধ্যাত হয়। ইংবাজী ধরনের বিদ্বা 
বিতব্ণ কবিবাৰ জন্য এই গ'তিষ্ঠানটিব গুভাব অল্প নচে | 

*এ্যাকাডেমিক এঢাদোজিয়েশন ডিবোজিও সাহেবর প্রবর্তনায় প্রতিষ্ঠিত হয 
১৮২৮ খাঁস্টান্বে। এই প্রতিষ্ঠানটি একদা শিক্ষিত সমাজে বিশেষ গ্রভাব বিস্তাব 
করিয়াছিল । তগ্ণ বাঙালী ছাত্রগণ ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, 
এবং ইহাতে চিন্তাগ্রাহহ যে-কোন বিনয় জন্বন্ধেই অসঙ্কোচে আলো 
করিতেন । এমনকি সমাজ ও ধর্ম জঙ্বন্ধে বিপ্লবী মনোগাবও ইহাতে স্থা 
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॥ই৩। ইহার মূলে ছিলেন হেয়ার ও ডিরোজিও--ইহাদের ধর্মবিরহিত মানব্তাদ 
॥+%1 তরুণ বাঙালীকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিয়া।হল | “সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা 
[ভাতেও যুরোপীয় দর্শন, বিজ্ঞান এবং বঙ্গদেশীয় সমাজ-জনপদের বিষয় 
গঃলোচিত হইত । বামমোইন-অন্ুচব তারার্টাদ চক্রব্ ছিলেন ইহার গুাণস্থরূপ। 
*ন্দুকঃলেজের তরুন চাএগণের নেতৃঙ্থাশীয় ছিলেন ভাবাটাদ ; তাহারই নেতৃত্বে 
এই প্রাতান গড়িয়া উঠে ্ ৬রুণ ছাত্রগণ অকলেই তারাচাদের দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত 
হতেন শিয়া হিন্দু কলেজেব অধ্যাপক [ছ. এল, রিশাউসন ইহাদের নাম 
দিষাছিলেন চক্রব গঁ ফঠাকসন্, | ইহারা এই প্রতিষ্ঠানের সাণায্যে তরুণ বাঙালীকে 
বপ্রধী মনোভাবে দীক্ষা দান করেন। এই সংস্থার সদস্য দক্ষিণারগশ মুখোপাধ্যায় 
একদ। ইহার এক আধবেশনে নবুটিশ সরকারে তীব্রতম ভাস্বায় আক্রমণ 
কবিযাছিলেন, যাহাব ফলে রিচার্ডদন সাহেব ইহাদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইযাছিলেন | 

এই সময়ে 'মাবও একটি সভা গ্রাতষিত ভইয়াছল, নান! দিক দিয়া যাহার 
তাৎপব অনাধাব | ১৮." সালে এিহাদ্দশীয় নোকেকদেব বিভাহ্ুশীলন ও 
ভ্ঞানেপাজ নার্থে এক সমাজ স্থাপন” হয় 1২৭ ইহাই হইল সুপ্রসিদ্ধ, 'গোঁডীয় 
সমাজ । রামমোহনের “আত্মীয় সভা" (১৮১৫) আট বৎসর পরে স্থাপিত এই 
ভাত তৎকালীন কাঁপকাতার 1বস্তবান ও »ংস্কাতির নেতৃগণ ধোগ দিয়াছলেন; 
বু বামমোহন এই প্রতিষ্ঠান হইতে দূলত্ব বক্ষা ৮লিতেন। মূলতঃ হিন্দুর দেশাচার 
সনাতন তকে স্বীকার কবিয়াই ইহাব সুচনা হইয়াছিল । সভাব প্রারস্তেই 
গময় দত্ত খলিয়াছিলেন, “এই সভায় যদ কেধল বিদ্যাব্ষিয়ের উপায়াস্তর চেষ্টা 
₹ব। যায় তবে আমি ইচ্াব মধ্যে আছি আব যদি ইভাতে বাজজ্ংক্রান্ত ব্ষিয় থাকে 
৪ আমারদিগের ধর্মশাস্ত্রের নিন্দা কেহ কবে আহাব উচৰ লেখ তবে আমি তাহার 
মধ্যে শহি।”২৮ রীধাকান্ত দেব, উমানন্দন ঠাকুর, কাশীনাথ মল্লিক, রামকমল সেন, 
্রসন্নক্মার ঠাকুর, ছ্বারকানাথ ঠাকুর, উপীরমোংন বিদ্যালক্কাব, তারাটাদ ১ক্রবর্তাঁ, 
ভবশীচরণ বন্দ্যোপাধায় প্রভাত স্নাতনপন্থী ও প্রগতিখাদী-_উভয় শ্রেণীর 
বাঙালী ইহাব সহিত সংযুক্ত ছিলেন। ইহাতে সিাজবিষয়ক বিবিধ 
কথোপকথন”২৯ হইত, সমাজের উন্নতিজনক বিষয় আলোচিত হইত, বেদপাঠের 
বাবস্থাও ছিল৩*,__-বোধ হয় রামমোহন ও তীহার “আত্মীষ সভা'র অনুসরণে । 
হিন্দু কলেজের উগ্র সমাজবিক্রোহিতার সে সর্জেই আরও একটি স্থিতধী ও প্রাচীন 


৮৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথযার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


এঁতিহো আস্থাশীল শক্তিশালী সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল ; নবজীবন কোথাও, 
এ্যাকাছেমিক এসোসিযেশন, কোথাও বা গৌড়ীয় সমাজের মধ্য দিয়া আপনাকে 
সহ শাখায় প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। 

রামমোহনেব কলিকাতায় আগমন কাল হইতে আরম্ভ করিয়৷ তাহার 
তিবোধান পর্যন্ত মোট বিশ বংসবের সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচন। করিলে দেখা 
যাইবে, হিন্দু কলেজের ভাবধারা এবং ডিরোজিওব বিছ্বাৎস্পর্শ তরুণ বাঙালীর 
মনের প্রান্তে যে বিপুল পরিবর্তন স্থৃচিত করিতেছিল, তাহারই ফলে নান 
সভাসমিতির উদ্ভব হইল। ১৮১৫ সালে রামমোহন “আত্মীয় সভা? স্থাপন 
করিয্না আলাপ-আলোচনায় জনসাধারণকে উদ্ধদ্ধ করিতে চাহ্য়াছিলেন। ইহার 
প্রায় একযুগ পৰে ১৮১৮ ধীঃ অবে '্রহ্ধ সভা” প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহাবও মূলে ছিল 
রামমোহনের একাস্তিক প্রচেষ্টা। রামমোহনের অধিনায়কত্বে গঠিত এই ছুই 
দভাব কথা ছাভিয়া দিলেও, এ সময়ে আবও অনেক ক্ষুদ্র বুহৎ সভাসমিতি 
প্রতিঠিত হইয়াছিল, যাহাব দ্বারা রামমোহনের আদশই নান! ক্ষেত্রে নানী ভাবে 
কার্যকরী হইয়াছিল। পূর্বে গৌডীয় সমাজের কথা উল্লেখ কর! হইয়াছে; 
আলোচা মন্ুঙ্ছেদে আরও কয়েকটি সভাসমিতি ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ 


কর] যাইতেছে 1৩১ 

১। বঙ্গহিত ( জুলাই, ১৮৩০ ) 

ৎ। এযা*লো! ইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোসিয়েশন (সেপেম্বর, ১৮৩*; স্কুল 
কলেজের ছাত্রদের দ্বাবা গঠিত ) 

৩। জ্ঞানসন্দীপন সভা ( অক্টোবব, ১৮৩০) 

৪ | চোববাগান ডিবেটিং ক্লাব ( নভেম্বর, ১৮৩০ ) 

৫€| বঙ্গরঞ্জিনী (ডিসেম্বর, ১৮৩০; সম্পাদক--ঈশ্বর গুপ্ত) 

৬1 ধর্মসভা (১৮৩০7 সম্পাদক-_-ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ) 

৭। জর্বতন্দীপিকা (জান্ুয়ারা, ১৮৩৩; ইহাতে প্রধানশঃ বাংল ভাষা 
বাংল। ভাষার উন্নতিকল্পে আলোচনা হইত ।) 

উল্লিখিত সভাগুলিব মধ্যে বিশেষভাবে ধর্মসভা"র নামোল্পেখ বরা যাইতে 
পারে। কারণ রামমোহন ও নব্যতন্ত্রকে বাধা দিবার জন্থাই রাধাকান্ত দেব প্রমুখ 
সনাতনপন্থী হিন্দুগণ এই অনা প্রতিষ্ঠিত করেন। রামগোপাল মল্লিক, 
গোগীমোহন দেব, রাধাকাস্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, হরিমোহন 
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ঠাইর,। কাশীনা যগ্িক, মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাছুর, আশুতোষ দেব 
গোকুলনাধ মল্লিক, বৈষ্মবনান মল্লিক, নীলমণি দেব প্রভৃতি কলিকাতার অন্াস্ত 
ও ধিশ্ুধান্‌ ব্াক্িগণ এই সভার সহিত ঘনিষ্ঠভ!বে জড়িত ছিলেন। অবশ্য ইহার 
প্রাণম্বৰপ ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 1৩২ 
সামহ়িকপত্রে বিজ্ঞাপিত এই সমস্ত সভাসমিতির পরিচয় লইলে দেখা যাইবে 
ঘে, রামমোহনের আবির্ভাবের ফলে বাঙালীর মনে যে জিজ্ঞাসা ও আদর্শ-সঙ্কটের 
সমস্ত! উদিত হইয়াছিল, তাহার ফলম্বরূপ এই সমস্ত সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা । তখন 
বাঙালীর নবজাগ্রত চিত্ত সহস! ১০শ শতাব্দীর গ্রশ্নমুখর উপলতটে আইছড়াইয়। 
পড়িগ়াছে সবজাগরণের স্পর্শে তন্্রাতুর সমাজদেহ কেবল জাগিয়াছে মাত্র; সেই 
চিত্তজাগৃতি ও আত্মবীক্ষণের মুহূর্তে কলিকাতার বাঙালীসমাজ নব নব জীবন- 
বোধের দ্বাবা আলোড়িত হইতেছিল। রামমোহনের পূর্ববর্তী যুগে ১৯ণ শতকের 
একেবাবে প্রারস্তে বাঙালী কলিকাতায় বিত্ত উপার্জন করিত, কিছু কিছু ব্যবসা- 
বাণিজ্য করিত, ইংরাজ বণিকের মুৎসুদ্দি হইতে, পিদ্রস, সেরবার্ণ সাহেবের 
বিদযালয়ে৩ সামান্থ কিছু ইংরাজী শিখিত; আর অবসর সময়ে কবির দল বাঁধিয়া, 
পাচালী গাহিয়। “ম্থত্তি-লাটি, ( অর্থাৎ লটারী ) খেলায় মাতিয়া নিরুছি্ন চিত্তে 
কাল ধাপন করিত। কিন্তু এই শতকে প্রথমেই পশ্চিম সমুদ্রতীর হইতে বঞ্ধাবাদ্ু 
বহিষ্না মাসিল, পুবাতন জীবনের ভগ্ন খির গ্রস্থি বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িল; নবজ্জীবনের 
বজ্রস্তণিত মাকাশ-তলে দ্রাড়াইয়া রামমোহনের সমকালীন বাঁঙালী আপনাকে 
আবিষ্কার করিল। কবি ঈশ্বর গপ্ত এই সময়ের বাঙালী-সমাজ বিবর্তন সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে যথার্থ ই বলিক্বাছেন £ 
“এই ক্ষণে ঘুড়ির লক্‌ দাবার ছক্‌, পাশার পাষঠী, ইয়ারের ষষ্ঠী, তবলার ধিড়িং, দেতারের 
পিড়িং, গেরাবুর ছক্কা, লোটন লা, ইত্যাদি শুদ্ধ প্রাচীনদিগের আমোদের অবসান হইয়াছে। 


বুবজে | বেকনের এসে, সেক্সপিয়রের প্লে, কালিদাসের কাব্য, গীতার প্লোক, শ্রতির অর্থ এবং 


বন্ত নির্ণয় প্রভৃতি সমুদয় সদ্বিষয়ের আলোচন। করিতেছে ।” 
--সংবাদ প্রভাকর, ১৩ মার্চ, ১৮৫৪ 


এই আত্মছন্্, (০ভ্তবিবোধ, ইতিহাসের তাৎপর্য সম্বন্ধে সংশয়,-_তৎকালীন 
পভাগামতির পরিচয়ের মধ্যেই নিহিত আছে। এই সময়ে রামমোহন এ্যাডাম 
সাহেবের ইউনিটারিক্জান চার্চে মিলিত হইতেছেন, “আত্মীয় সভা” স্থাপন 
করিতেছেন, বেদান্ত কলেজ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন ( ১৮২৫ )3 সবশেষে 
স্থাপিত হইল 'ক্রম্ষসত। (১৮২৮)। হিন্দুকলেজ এবং আধুনিক জীবনের 


৮৬ উনবিংশ শতাব্জীর প্রথমাধ” ও বাংল। সাহিত্য 


বার্তাবং সভাসমিতিগুলির ( বঙ্গহিত, এাংলো হগ্ডিয়ান হিন্দু এাসোপিয়েশন, 
জ্ঞান-সন্দীপন সভা ও বঙ্গরঞ্জিনী ) সাহায্যে বাঙালী নৃতন জীবনাদর্শ সগ্বন্থে 
কৌতৃষ্লা হইয়া উঠিকাছিল, ডিবো'্জওর বিপ্লবী ভাবধারা ও বিশ্তদ্ধ জ্ঞানমার্গে? 
আধাব এান্'ডেশি 'এঠাসোসিয়েশন হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্রাদগকে মাত।ইয় 
তু।লয়াছল। অপথ দিকে সতীদাহ সম্ছন্ধে দলাদ্দলি চলিতেছে, অবসিতগ্রায় 
জীবনকে জাতিব জীণ কীলকেব সহিত বাধিয়। বাখিবার চেষ্টা চলিতেছে 
টাদা তুলিয়। ধর্মসভ। 'প্রাষ্ঠিত হইতেছে শুধু সতীদাহ প্রথা কায়েম কর্বিবাৰ 
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উ'্লখিত সভাসম্চিতির মধ্যে একমাত্র ধর্মম ও। ও আত্মীয়লভা। ভিন্ন অন্য কোথাও 
ধর্ম সধন্ধাবশেষ কান মালোদন। হইত ন।। ববং ডিবোজিওর ছাত্র এব" 
শিব্যগণ এাাকাডে ম এাগোসিয়েশন ও অন্শান্ত সভায় প্রচলিত হিন্দু-কর্ষের প্রচ্ত 
বিরোধিত। করিতেন, কোন ধর্ষের প্রতি তাহাদেব ছিল অন্তহীন [বরাগ। ১৯ 
শতকের যুরোপীয় ঘুক্তবাদ তাহাদিগকে অধ্যাত্ম চেতনার প্রতি বিমুখ কারয়' 
তুলিদ্বাছিল। এই সভাসমিতিগুলিব মধ্যে তৎকালীন নব বঙ্গের চিত্ত-স্পন্দন 
অনুভূত হইবে, এবং সকলেব অন্তরালে রামমোহনের যুক্তিবাদ ধীবে ধীরে তরুণ 
মনে প্রভাব সঞ্চাব করিতে ছিল, তাহা বুঝা যাইবে 1” 


নবজীবনের বাণী কিভাবে দীরে ধীকে সমাজে ছডাইয়া পভিতেছিল, ছু” 'এবটি 
সমসাময়িক ঘটনায় তাহার আভাস পাঁওয়া যাইবে । ১৮২২ সালে বাখরগঞ্জে 
অলপ্লাবনের কলে প্রচুব ক্ষতি হয়; কলিকাতাব ইংরাজ ও বাঙালীর সমবেঙ্ডভাবে 
চাদ! তুলিয়া বন্যাক্লিষ্ট নব-নারীকে প্রেবণ কবেন।৩৫ ১৮১৪ সালে মান্দরাজেব 
দুক্তিক্ষ নিবাবণেব জন্ত কলিকাতায় এক কমিটী গঠিত হয়।৩৬ নৃততন জীবনের 
কলোচ্ছাস যে সমাজে প্রবেশ করিতেছিল, তাহার আব একটি একষ্ট দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যঃইতেছে। সি'হবাহিনীর পুজা উপলক্ষে ১৮২৬ সালে স্বরূপচন্দ্র চল্লিক 
অধথ। আডঙ্ববে অর্থ ব্যয় ন। কবিয়া, « দুঃস্থ খণগ্রস্থ কাবাগাস্থ অনেক লোককে 
অননক অর্থ প্রদ।৭পূর্বক মুক্ত করিয়াছিলেন 1৮৩৭ শুধু সমাজের উত্তরে বা শিক্ষিত 
সমাজেই নছে, গণমানসেও যেন একট! অভিনব ভাবের বন্যা আসিয়*ছিল |] ১৮৯৭ 
সালে কলিকাতায় ঠিক! বেশ্তারাগণ সরকারী আদেশেব প্রতিবাদে এঁকাবদ্ধ হইয়া 
পালকি বছিবাব সীাক্ত একেবাবে বন্ধ রাখিয়াছিল। অবশ্ঠ এই এঁকোর পশ্চাতে 
তখনও কোন শ্রেণীসচেতন অধিকারবোধ জাগ্রত হয় নাই, নিতীস্ত প্রাণধারণের 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি ৪ 


প্রেরণায় মর্রিয়। হইয়া দাবদ্র যামুষ চবম পন্থা গ্রহণ করিয়াছিল । কিন্ত ইহ! 
যে মসজীবদনব শতাষ স্থচনা, তাঠা শ্বীকাঘ । 


| & || 


সমনাময়িক সাময়িকপত্রে বাঙালীর মনোভাব 


১৯শ শতান্দীব প্রশমা্ণব বিন্মন্াবহ ঘটনা-সংবাদপত্রর প্রকাশ। 
সংবাদপরব মাধ্যমই বাঙশীবৰ আত্মজ্াগবণ এশ জুত হইতে পারিয়াছিল এবং 
বামমোহনের প্রতিভা কিয়দংশ সার্থক সাংবাদিকতার লক্গণাক্রাণ্ড ছিল বলিয়া 
তিনি তাহার মাপির্ভাবেব অতাল্পকালেব মধ্যেই বাউলা দেশে একটা অভিবৰব 
প্রতিক্জিয়া স্থ্ী কবিতে সমর্থ হইশ্রাছিলেন। এই সাময়িক পত্রগুলির মধ্যেই ১৯শ 
শতান্দীব প্রথমাধের চিত্ত-বিস্ফোবক নিহিত ছিল, বামমোহনেব প্রাতিভা সেই 
বিস্ফোরকে দীপশলাকাব কাজ করিয়াছিল । * বাস্তবিক ১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ 
শী; অব্দে পযন্ত বাঙল। সাহিত্যের এমন কিছু স্থষ্ট হয় নাই, যাহা শিঃনংশয়ভাবে 
সাহিত্যেব ছাডপত্র দাবী কবিতে পাবে। শ্ীবামপুর মিশনপ্রেস প্রকাশিত 
পাঠ্যপুস্তক, স্কুলবুক সে।সাইটীর শিশুপাঠ্য পুস্তক-পুন্তিকা, ভাণীকুলাবৰ লিটারেচার 
সোসাহটীব এ জা হীয় কিছু কিছু ক্ষীণকায় অন্তবাদ, বামমোহনেব যুধ্যমান বিতকিকা, 
ভবানীচবণেব ব্যঙ্গবাবদ্রপেব স্ৃহীত্র কশাঘাত এবং কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 
রামমোহন-বিদ্বেষী বচনায় আর যে কোন লক্ষণ থাক, সাহিত্য হিসাবে তাহাদের 
মূলা নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু এই সাময়িকপত্রের মধ্যে তৎকালীন বাঙলা দেশের 
হৃদস্পন্দন অনুভব করা যাইবে । 

বাঙপ। দেশেব প্রথম সাপ্তাহিক পত্র শ্রীবামপ্র মিশনাধীদের গুবর্তনীয় ১৮১৮ 
খ্রীঃ অবে প্রকাশিত হয় ; উহাই স্ুবিখ্যাত 'সমাচাব দর্পণ" | অভ্তবতঃ ইহার ছুই. 
এক মাস পুবে “দিগ দর্শন, নামে একখানি মানিক পত্রিকা এ চিশনাবীদে? 
প্রযোজনায় প্রকাশিত হয় । ইহা] ্রীস্টানধর্ম প্রচারকামী মিশনাবীদের পত্রিকা: 
কাজেই পরধর্মেব, বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ ইহার প্রধান অঙ্গ হহইয় 
দাড়াইল । ইহার প্রতিবিধানকল্লপে কলিকাতাব শিক্ষিত হিন্দু-সম্প্রদায় 


৮ উনবিংশ শতাবীর প্রথমাধ ও বাংল! সাহিত্য 


বাংল! সাধাঠিকপত্র প্রকাশের জন্ত ব্যাকুল হইলেন। লোকহিতসাধনই 
এই সংবাদপত্র প্রচারের প্রধান লক্ষ্য হইল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও তারা্টাদ দত এই অভিলাষে “জশ্বাদ বৌমুদী, নামক এক সাপ্তাহিক 
পত্রিকা প্রকাশ করলেন (851 ডসেম্বর, ১৮২১ অব)। স্বয়ং 
রামমোহন হাব সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এব" ইহাতে নিয়মিত প্রবন্ধাদ্ি লিথিয়। 
মিশনাবীদের কট,্জির যথোপযুক্ত জবাব দিতেন। 'সঙ্বাদ কৌমুদী"র পৃষ্ঠায় রামমোহন 
সর্বপ্রধধ গননেতারপে আত্মপ্রকাশ কবেন ; ইতিপুবে তাহাব গ্রন্থে শাস্্রসম্পফিত 
ষে স্থক্্তিস্থম্্ তর্কবিতর্ক থাকিত তাহা জনসাধরণেব আয়ন্তের বাহিরে ছিল। কিন্তু 
'সন্বাদ কৌমুধী”র আলোচনা ফেমন জমাঁজ-বিপ্রবী, তেমনি গুচণ্ড গত্িমীল। 
সতীদাহ-প্রথা নিরোধকল্পে তিনিই এই পত্রিকায় ধোদ্ধবেশে অবতীর্ণ হন এবং 
নিশ্তরঙ্গ বাঙলা দেশে প্রবল ঝঞ্চাবাহা কষ্টি করেন । তাহার এই সমাজবিপ্রবী 
মনোভাবের জন্ত অনেকেই এই পত্জিকাব সহিত সম্পর্ক হ্যাগ করবেন * ভবাশীচরণ 
“সগ্বাদ কৌমুদী? ত্যাগ কবিয়া ১,৮২২ সনেব ৫ই মার্চ “সমাচাব চক্িকা' গকাশ 
করেন এবং এই পত্রিকা বাঃমোহন বিবোধী দলেব মুখপত্রে পতিত হয় ৯৮০৮ 
হইতে ১৮৩৩ খ্্রীস্টাবেব হধ্যে নিইলিখিত গুধান ধা সাময়িকপওগুলি 
প্রকাঁশত হয়। 


১) দিগ দর্শন (১৮৯৮) মাসক 
২। জমাচার দর্পণ (১৮১৮ )-- সাপ্তাহিক 
৩। বাঙ্গাল গেজেট (১৮১৮ )-- এ 
৪। ব্রাঙ্গণ সেবধি (১৮২১ )-- এ 
৫। সগ্বা কৌমুদী ( ১৮২১ )-- এ 
৬। পশ্বাবলী (১৮২২ )-- মাসিক 


৭ | সমাচার চক্র্িকা (৮২২) সাথাহিক 
৮। সম্বাদ তিম্রি শাশক (১৮২৩) এ 


॥৯। বঙদূত (৯৮২০ -- এ 
১০২ সংবাদ গ্রভাকর (১৮৩১) ই) 
১১। জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১ )-- ঞঁ 
১২। সম্বা বহ্রাকর (০৮৩১ )-- এ 


৯৩। জ্ঞানোদয় (১৮৩১ )-- মাগি 
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৯৪। বিজ্ঞান সেবধি (১৮৩২) এ 
১৫। দলবৃত্তান্ত (১৮৩২)-- সাথ্চাহিক 
১৬। সংবাদ রত্বাবলী (১৮৬২)-- এ 


১৭। বিজ্ঞান সারসংগ্রহ (১৮৩৩)-_ পাক্ষিক 


-_ব্রজেজনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রণাত বাংল। সামগ্লিকপত্র 
১৮১৮ হইতে ১৮৩৩, মোট পনের বৎসবের মধ্যে যে পচিশখানি (এখানে 
প্রধান পত্রিকাগুলির উ্রথ কর] হইয়াছে ) সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল । 
তন্মধ্যে উল্লিখিত সতেরখানি পত্রিকা বাঙল। দেশে যে নবতম ভাবধারা আনয়ন 
করিঘ্বাছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । এই পত্রিকা কমটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইলে 
বাঙল! দেশের তংকাণীন মনে।ভাব “কোন্‌ দিগন্তে ক মেঘ সঞ্চার করিতেছিল, 
তাহার কিছু মাভান পাওয়া যাইবে। 
এই পনেব বৎসবেব মধো নাঙল। দেশেব উপব দিয়! নান! ক্রিষা-প্রতিক্রিয়ার 
রাড বাঁহয়া গিয়াছিল। রামমোহন সেই ঝডেব দিশারী হইযা প্রবেশ করিফ।ছিলেন। 
ধর্মকলই ও পর্মনংবক্ষী প্রবৃত্তি এই যুগেব প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য । ইতিপূর্বে 
কাণকাওাকে কেন্দ্র ক'রর। বাঞ্ালীর একটা স্থানব সমাজ গড়িয়া উঠিষ্াছিল এবং 
শ্রীধামপুরের মিশনারীদের আএমণমূলক ব্যবহাবে কলিকাতার হিন্দুসমাজে তাহার 
প্রতিক্রিয়া জাগিতেছিল । স্বসমাজ ও সনাতন হিন্দুধ্মকে রক্ষাকল্পে বাঙালীর মধ্যে 
যে একটা প্রতিরোধ্মূলক আত্মবক্ষাবোধ জাগ্রত হইল, রামমোহন তাহাতেই বল 
যোগ করিলেন। রামমোহনের আবির্ভাব, সংবাদপত্র পরিচালনা এবং 
মিশনারীদের পবতপ্রমাণ মৃটতার বিরুদ্ধে তাহার দ্বারা যুক্তির শাণিত অস্ত্র প্রযুঞজ 
হইবার ফলে কপিকাতায় বাঙালী হিন্দুর মধ্যে গো্ঠী-চেতন। ফিরিয়া আসিল। 
খদিও জাতিপ্রেন তখন সুদূরপরাহত ছল, তথাপি হিন্দুসমাজকে খবস্টানী আক্রমণ 
হইতে রক্ষা! করিবার জন্ত আত্মরক্ষা প্রবৃস্থি জা।গয়] উঠে। রামমোহন মিশনারীদের 
আক্রমণ হইতে হিন্দুদমাজকে রক্ষা! করিতে গিয়া সহসা বহুকালাশ্রিত লোকাচারের 
প্রতি বিমুখ হইলেন এবং হিন্দুর শাগ্ত-সংহিতাকে সংস্কারমুক্ত যুক্তিব দ্বাবা পরখ 
করিতে লাগিলেন। ফলে তাহার সহযোগী ভবানীচরণের সঙ্গে তাহার মতভেদ 
এখং হভাহার কলে পথও অনিবাষ হইয়া পাঁডিল। এইভাবে ১৮৯৮ খীঃ অব 
হইতেই কলিকাতা ও তাঁহার চতুষ্পার্থে ধর্মকলহ গচণ্ড রূপ ধারণ করিতে লাগিল । 


৯ * উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


শ্রীরামপুবের মিশনাবী সম্প্রদায়, সমাচার দর্পণ, গসপেল ম্যাগাজিন, 'গীষ্টের 
রাজাবৃদ্ধি' প্রকাশ কবিয়া শ্রীস্ট-মহিমা প্রচাবচ্ছলে পরধর্ম-ঘেষণ। শুরু করিলেন এবং 
তাহারই প্রতিবদ কবিতে গিয়া কলিকাতার হিন্দুগণ “বাক্ষণসেবধি” “সন্বাদ 
কৌমুদী” 'সমাচাব চন্দ্রিক।' প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিপ্লবী বামমোহনেব দ্রুত 
ধাবমান ভাবপারাব দুর্নিবাব গতিবেগ ও প্রজ্জলন্ত প্রাণবহ্নিব উত্তাপ বক্ষণশীল 
দল সহিতে পাবিলেন না, তীহাবা তাহার সম্পর্ক ত্যাগ কবিয়! সমাচার চন্দ্রিকা। 
প্রকাশ কাবলেন এবং একযোগে মিশনারী হিন্দুধর্ম বিদ্বেষ এবং বামমোহনের 
অপৌবাণিক মত ও বৈদাস্তিক একেস্বববাদেব প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন । 
রামমোহনের অতীদাহনিবোধ মতবাদেব বিরুদ্ধে কটু গুতিবাদ উত্থিত হইল। 
বলা বাহুল্য বামমোহনের প্রতিবাদীরা যেমন সংখ্যায় ছিলেন প্রচুর, তেমনি ছিলেন 
বিস্তবান। এই ধর্মকলঙে কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ কবিল , ভালমন্দ 
নিবিশে ষ যাহা কিছু হিন্দ না'ম পরিচিত, দেশাচাধ, লোকাচাব--যাভাই হোক না 
কেন, সব কিছুকেই পবম আগ্রহে অঁকডিয়া ধবিবাব বাসনা জাগ্রত হইল। 
রামণোহনেব প্রতিবাদীবা কালজমুদ্রেব ৩বঙ্গ গণনা কবিতে পারেন নাই। 
ঈশাণকোণে ক্রমসক্ীযমান দ্ঘে দেখিযাও পাহাৰ পতিক্রিয়া সম্বন্ধে অনবহিত 
ছিলেন। এক কথায়, ভাভাব। প্রচ শত সংস্কাবের ১ধো আত্মগোপন করিয়া 
“কম বৃত্তি” অবলম্বন কবিয়াছিলেন । এ সমস্তই ইতিহাসিক সত্য , কিন্তু ইহাও 
মনে রাখিতে হইবে যে, ,৯শ শতাব্দীর যে জাগবণ, তাহ। গুধান'তঃ [হন্দু স'ক্কৃতিব 
পুনরুখান ১ বামগোহশের প্রতিবাদী শবানীচবণ, বাধাকান্ত প্ভৃতি ব্যক্তিগণ 
হিন্দুব প্রচলিত স*স্কাবকে একমাত্র '্মধলছন নূলিষ! গ্রহণ কবে চাহিয়াছিলেন , 
ইহার ছ্বাবা স্বাজাত্য স'স্ক্তব গতি প্রগাঢ নিষ্ঠাই স্থচিত হইতেছে । ৯৯শ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ প্রধান 5 নব) হিন্দুসংস্কৃতিব পুনরুখান খলিয়াই বিবেচিত 
হইতে পাবে। যর্দিও ব্রাহ্ম সম্প্রদাষতুক্ত নেতৃস্থানীয় বাক্তিগণ ১৭শ শতকেব 
দ্বিতীদ্বর্ধে বাঙালীর মাণস-জাগৃতঠিব ক্ষেরে নব নব বীজ বপন কবিয়াছিলেন, 
তথাপি বঙ্গিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, বামরুঞ্চ, বিবেকানন্দ, বিজয়কুষ্চ গোম্মী--সকলেই 
হিন্দ ধর্মেব চিবককালাশ সন্তাটিকেহ যুগোপাযাগী করিয়া বাঙালীব চিত্তলোকে 
নবজীবন-প্রত্যয় স্পষ্টিব প্রয়াস করিয়াছিলেন। বামমোহনেব সমকালে তাহার 
বিরুদ্ধে যাহারা অস্ত্রবংরণ করিয়া আসরে 'অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে 
প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া নচ্াৎ করিয়। দিলে এতিহাসিক কালবিবর্তনের ধারাকেই 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-যুক্তি ১ 


অন্থীকার করা হইবে। তাহারা নবজীবনের বার্তা শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহার তাৎপষ পব সময়ে অন্ধানন কাঁরতে পারেন নাই। ভবানীচরণ শাস্তগ্রন্থ 
গ্রচাবে ব্রতী হইয়াছছলেন৩৯, গাধাকান্ত দেব বাহাদুর ' সতীদাহের পক্ষপাতী 
হইলেও নারীশিক্ষার উৎসাহী সমথক ছিলেন ।৪০ স্তরাং ই"হা্দিগকে প্রগতি- 
বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া একেবারে উডাইয়। দেওয়া যায় না। সে যাহা 
হউক, এই সময়ে ধর্মকলহের প্রধান বাহন হইয়াছিল সাময়িক পত্র ; অবশ্ট তখনও 
রাজনৈতিক উত্তাপ পত্রিকাগুপিকে ইদ্ধনে পরিণত করিতে পারে নাই । তবে 
কিছু কিছু প্রতিরোধ্মূলক রাজনৈতিক চেতনারও আভাস পাওয়া যাইতেছে । 
১৮২৩ সনের ৪51 এপ্রিল তারিখে সংবাদপত্রের কঠরোধের জন্য যে সমস্ত অপমান- 
জনক আইন পাস হয়, তাহার প্রতিব[দক্লে বামমোহন তাহার ফারসী সংবাদপত্র 
মীরাৎ উল-আখ বার” বন্ধ করিয়া দেন। সংবাদপত্র নিরোধক এই আইন 
জনসাধারণ বা কোন কোন সম্পাদকের মনে বিবীুপতা স্ট্টি কবিলেও তখনও 
প্রকাস্তে কোন বিদ্োহ ধূমায়িত হয় নাই। এই আইন ১৮২৩-১৮৩৫ সন পরস্ত 
বলবৎ ছিল: পরে ১৮৩৫ সনেব ১৫ই সেপ্টেগ্বর স্তার চাল স্‌ মেটকাফ ইহ? তুলিয়া 
দেন। এই কম বৎসরের মধ্যে (১৮২৩-১৮৩৫) অন্ততঃ বিশখানি মাসিক 
পাক্ষিক ও সাখ্চাাহক পাকা সরকাবী বন্ধনৎজ্ত্ব গলদেশে ধাবণ করিয়া একাশিত 
হইয়াছিল । একা রামমোহন এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন 


তিনি ১৮২৩ সনেব মাচ মাসে উক্ত মাইনের ব্যাপার পূবাহ্ে জানিতে পারিয়া 
উহার বিরুদ্ধে স্তুগ্রীম কোটে'র নিকট আবেদন করেন। সেখানে ব্যর্থ হইয়া 
১৮২৫ জনে সপারিষদ সম্রাট চতুথ জর্জের শিকট আবেদন কবেন ।৪৯ সফল হন 
নাই, তাহ] বলাই বাহুল্য | কিন্ত বাঁমমোধনের একক প্রয়াস ব্যতীত আর ফোন 
ব্যক্তি ব প্রতিষ্ঠান তাহার সহিত সহযোগিতা করে নাই। তখন ধর্মনৈতিক 
আন্দোলন জাতির সগ্য-জাগ্রত মনকে এমনভাবে আধাত করিয়াছিল যে, রাজ- 
নৈতিক ঢেতনার আবির্ভীব ঘটটিবার অবকাশ ঘটে নাই। অবশ্য ধর্মনৈতিক 
আন্দোলনের মূলে যেমন ছিল বক্ষণশীল প্রবৃত্তির তাডনা, তেমনি আবার সংস্কার 
মুক্ত যুক্তিবাদও শিক্ষিতচিত্তে ধীরে দীবে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। 'সগ্থা? 
সধাকর” (১৮৩১) নামক সাপ্তাহিক পত্র সন্তবতঃ বামসেনের প্রভাঁখেই 
উদ্দারপন্থী মত গ্রহণ করিয়াছিল । গজ্ঞানাম্বেষণ” (€ ১৮৩১) সাধ্াহিক পত্তিকা 
নব্যতস্ত্রের মুখপত্র হইয়াছিল; ডিরোজিওর শিশ্তগণ এই পত্রিকার সাহায্যে ষে 


৯২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


নব্য যত প্রচাব করিতে আরম্ভ করিলেন, বামমোহন তাহার আদি প্রবভ1। 
যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা এবং লোকসংস্কাব হইতে চেতনার মুভ্তিলাত, ইহাই হইল এই 
ষুগধর্মের প্রধান উদোশ্ঠ । 

ধমীয়ি আন্দোলন তৎকালীন গণচেতনাকে একটা প্রবল উচ্ছাসে উৎম্ষিগ 
কবিয়|ছিল ; একদিকে ধর্মসভা, সমাচাৰ চন্দ্রিকা, ভবানীচবণ ও রাধাকাস্ত দেব 
--অপবদিকে বামমোহন, স্বাদ কৌমুদী, জ্ঞানান্বেষণ, ডিবোজিওর শিশ্তগণ। এই 
চিত্ত-সক্কট ও আদর্শ-ছন্বেব মধ্যে বাঙালীব ভাবাদর্শ আন্দোলিত হইতেছিল। 
অবস্ত শুধু ধর্মনৈতিক আন্দোলনই নহে, আধুনিকতাব ষে প্রধান লক্ষণ-_জিজ্ঞাসা, 
জীবনবহস্ত মন্থনের চেষ্টা এবং মাহ্থষেব স্বাভাবিক বুদ্ধির উপব নিষ্ঠা" তাহা 
আবও কয়্েকখানি পত্রিকার মধ্যে অত্যন্ত অস্পষ্ট আকারে প্রম্মটিত হইতে 
লাগিল। এই জাতীয় পত্রিকাব মধে) শীবামপুর মিশন প্রকাশিত গ্রথম মা!সক 
পত্র দিগবদর্শন (১৮১৮) কলিকাতা স্কুলবুক ষোপাইটা প্রকাশিত পশ্বাবলী 
(১৮২২), বিজ্ঞান সেবধি (১৮৩২ ) ও বিজ্ঞানসারস'গ্রহের € ১৮৩৩ ) উল্লেখ 
করিতে পাবা যায়। দিগর্শনেব প্রৎ্ম সংখ্যাব স্থচী পাঠ কহিলেই দেখা যাইবে 
যে, মিশনাবীগণ নিছক ধর্মীয় চেতশার বশবর্তী হইয়া শোকহিতে ব্রতী হইলেও 
তাহারাই সর্বপ্রথমে বিশ্বসপ্বন্ধে নানা কৌতৃহলোদ্দীপক কাহিশী উল্লেখ কিয়া 
বাঙালীর কৃপমণ্ডক চিন্তকে জগৎ ও ক্্ীবনের অপার বহস্য সঙ্থন্ধে অবহিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন। নিয়ে “দিগর্শনে'র দুই সংখ্যার সুচী উল্লেখ করা 
যাইতেছে ২ 


প্রথম ভাগ 


১। আমেবিকাঁব দর্শন বিষয়, ২। হিন্দুস্থানের সীমার ব্বিরণ, ৩। হিন্দু 
স্থানের বাণিজ্য, ৪1 বলুন ঘাবা সাদলর সাহেবের আকাশ গমন, ৫ | মহারাজ 
ক্ষচজ্্র রায়ের বিববণ, ৬। শঙ্কব তরজের কথা। 


ঘিতীয় ভাগ 
১। উত্তমাশা অস্তরীপ ঘুবিয়া ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম 
'আসিবার কথা, ২। ভারতবর্ষে জন্মে অথচ ইংলণ্ডে না জন্মে যে যে বৃক্ষ 


রাঁষধমোহম ও বাঙালীর মানস মুক্তি ৯৩ 


তাহারদেব বিবরণ, ৩। ইংলপ্তেব বাঁদশা্ের পৌঁত্রীব মৃত্যুর বিবরণ, । বাগ্পের 
সারা নৌকা চলানোব বিষয় ৫। কো মল্লার পাঠশালার বিষয়, ৬। মহাবাজ 
কষ রায় বাহাহবের কথ1 18২ 

বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকাগুলি ইস্ট “রয়! কোম্পানীব কর্মচাণী অথবা পা্জী 
সাহেবগণ সম্পাদনা ক'বাতন। পপিশ্বাবলী'ব প্রথম পর্যায় পান্রী লন সম্পাদন! 
করেন এব* ডবলিঈ, এইচ. পীয়ার্স বাণলায় অনুবাদ কবেন। দ্বিতীয় পর্ধায়ের 
পশ্বাবলী ( ১৮৩১--১৮৪৭ ) জম্পাদনা কারন হিম্্ কলেজে শ্ম্ষিক বামচন্দ্র 
মিব। “বিজ্ঞান সাবস" গ্রন্থের (১৮৩৩) অন্যতম পবিচলক হিসাবে শ্্রীবলিউ. 
এন্‌. উলেস্টন' সাহেবের নাম রহিয়াছে । “বিজ্ঞান সবধি'ব (১৮৩২) প্রধান 
উদ্যোক্তা ছিলেন এইচ. এইচ. উইলদন। স্বল্লশক্ষিন দেশবাসী যাহাতে ভূগোল 
ও বিজ্ঞান বিষয়ে সাপাবণ জ্ঞান স*গ্রহ কবিতে পাবেন, প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্টেই 
এই পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়। ফুরাপ হইতে সছ্য-আনীত বিরাট বিশ্বের 
বিবিধ জ্ঞান ও বিচিত্র বভন্য প্রধানত: বৃদ্ধিকে আশ্রয় কবিয়। বাঙীলীব মালালোকে 
স্থান পাইল। এই পর্যায়ে (১৮১৮--১৯৮৩৩) সাময়িক সাহিত্যের একপ্রান্তে 
বাঁ।(মোহনেব ওত্রাহ্মণ সেবর্ধ (১৮২০), আব একপ্রাস্ে উইলসনেব «বিজ্ঞান 
“সবধি" (১৮৩২ )1  প্রথনে ধর্মকলহ লইয়! যাহাব স্থচনা, পবে বামমোহন- 
ডিবোজিওহ শিাপন্প্রদায় ও তাহাদেব দ্বাবা স্থাপিত 'জ্ঞানান্বেষণেব” ( ১৮৩১) 
সাহায্যে জীবনচেতনাৰ অপাব বিম্ময় আবন্কাব। ধর্ম সংকান্থ আচাব-বিচার 
ও প্রথা-সবন্বতা ত্যাগ করিয়া মাঁনবকল্যাণ-বোধের দৃষ্টিকোণ হইতে জীবনকে 
দর্শন কবা-__স*বাদপন্বের গথম পযায়েব মধো বাঙালীর মানসসংগ্কতিগত এই 
পবিচয়টুকুব আভাস পাওয়া যাইতেছে । ঈশ্বব গাব স*বাদ প্রভাকব এই সময়ে 
প্রকাশিত হইলেও রামমোহনের যুগে পববর্তী কালে এই পত্রিকা বাঙালীব রূচিকে 
শীঘন করিয়াছে, নৃতন এতিহা সষ্টরতেও আত্মদান কবিয়াছে । (ঈশ্বব ৩ ও 
অক্ষয়কুমাব দত্ত পঞজজে গুপ্তকবি ও স*্বাদ প্রভাকব সন্বদ্ধে আলোচনা কবা 
হইবে। ) 

পাদ'টাক। 

১1 বামমোভনের জীবনীকার নগেজনাথ চট্টোপগধায়েব মতে রামমোঙন ১৭৩৬ শকে 
(১৮১৪ থবীঃ) বেয়াষ্টশ ধৎমর বয়ে কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন । ব্রজেজ্দাখ 
বন্দোপাধায়ের মতেও এই ১৮১৪ শ্রীষীবই স্বীকৃত হইয়াছে। 


৯৪8 উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমাধ ও বাংল! সাহিত্য 


২। 501)0801) ১1১২50২--7115107% 1 0771701548507, ০] 1, 7০. 29 


৩1 [হানা 01 (1015 11011 0106757547৮ 4690755৫81907% ০01 17016, 
৯১,598 - 738 


৪1 185 17১0 ?2০--76৭ 
৫ 1 1119, 1) 767 
৬1 11127 05৮16 ০006৭ 1100 0)1 13010 ৮0111) 1 ১15100000৩7 51715191801 
£50151071 1801 21171 5110, 1১0) 1১6-8? 
৭) 1011, ]7) 193 
৮1. %[)010702 & 001967৮7717 বু 01766 118507% 0/ 452474, [১300 
৯1 10300 ৮ 20111 50 5111700 50791) 621 
১৬1 %[১]1120 10 & 90105757701) 081 7১]) ৭৪9-19 
১১। ত্রজেন্খনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত স*বাদপত্রে সেকালে কথা 
১২। এ, পৃ ১৮২ 
১৩1 এ. পৃ ১৮৩-৮৪ 
১৪। এ, পৃ ১৮৬ 
১৫। এ, পর ১৭৬--৭৮ 
১৬1 ইউ, প ১৮৮ 
১৭। এ, পু ৩৩৯ 
১৮1 এ, পৃ২৫ 
১৯1 511107,500 ১055৮11-01) 01000018719 
২* 1 সমাচার দর্পণ, ১৭ই অক্টোবর, ১৮১৯ 
২১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম পৃ ১৪৩ 


২২। এ, পৃ ১৮৬ 
২৩। এ 
২৪। এ 


২৫। 0. 1005011)0100-- 116 71591070, 1)75207% ৫70 /96567)1 ১6912 01176 1191807085, 
€12710816 271 13777170177 17591885659705 118 017 846/0. ৫1৮0 23 0017)/% 

২৬1 13710777)117410 11501053052 077 ৫৮ 

২৭1 সংবাদপাত্র লেকালের কথ।, ১ম, পন 

২৮ এ, পৃ ১০ 

২৯। এ, পৃ১২ 

৩৯ | এ, পৃ ১৩ 

৩১। গ্রন্থ হইতে সঞ্কলিত। 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি ৯৫ 


৩২। এ, পৃঙ৬ 

৩৩। 790 00800 11105-7%6 01 1)0554 11016, 

৩৪। ১৮৩* পালে ২৩এ জানুয়ারী ধর্মমভার এক অধিবেশনে বেটিংকের সত্ীদাহ 
নিরোধের প্রতিবাদ করিয়া বিলাতে পালণামেন্টে আরজি পাঠাইবার জন্য মভাস্থলেই ৯১২৬৯ 
টাক] টাদ। উঠিয়াছিল।-__সংবাদপত্রে সেকালের কথা, পূ ৩*--৩*৩ 


৩৫। এ, পৃ ১৪, 
৩৬। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃ ১৫* 
৩৭1 এ, পৃ ১৫২ 


৩৮। এ, পৃ ৩৪৪-৪৫ 

৩৯। ভবানী৪বণ শ্রীভাগবত, মনুমংহিতা, উনবি*শতি সংহিতা, শ্রীমদূগবদূগীতা, প্রবোধ- 
চঞ্জরোদয় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ প্রবাশ করেন। ব্রজেন্ত্রণাথের 'ভবানীচরণ 
বঙ্দোপাধ।য়' নামক পুস্তিকার পৃ ৩১ দরষ্টবা। 

৪৯। শ্রীযোগেশচন্ত্র বাগল--রাধাকান্ত দেব 

৪১। নগেন্দ্রনাথ চট্যোপাধ্যাক্র-যহাজ্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পৃ, ৪২, 

৪২ । বজেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় -বাউল। মাময়িক পত্র, পৃ ৩ 





বষ্ঠ অধ্যায় 
রামমোহনের প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি 


রামমোহনের প্রবর্তনায় বাঙলার যে নবজাগবণ ঘটিল, তাহাকে পুনর্জীগবণ বল! 
যাইতে পাবে। প্রায় সাত শত বৎসর সেমীয় শাসনে ফলে বাঙলাব প্রাণরস, 
সংস্কৃতির ধারা ও মননশীল শুক্গ্রার় হইয়া গিয়াঞ্িল। মহাপ্রভু হইতেছেন 
এই যুগের উর মরুতলে প্রবাহিত নিঝ'র। খ্রীঃ ১৫শ শতাবীতে মুঘল শাজনের 
অবাবহিত পুবে বাঙলা দেশ চৈতন্য-ভাবাদশের পাবনী স্পর্শে বহুকালেব শ্দ্রাতজ্ঞা 
ত্যাগ করিয়া জীবন-উল্লাদের অসহ ভাবোচ্ছাস উপলদ্ধি কাঁবয়াছল। হহাই 
বাঙালীর প্রথম বেনেস্সাস বা পুনজাঁবন। তারপবে মুঘল শাসনেব সবগ্রাসী 
ক্ষধার তথুম্পর্শে বাঙালীব জীবন ও সাধনা ধারা ধীবে ধী ম্মীণত্র হহতে 
আরম্ভ করে এবং ১৮শ শতাব্দীব মধ্যভাগেব মধ্যে হহ1 গতিন্ক্তি ভারাহয়। 
রুদ্ধতোয় প্লে পর্ধবসতি হয় । “ফার্ট ডইলিয়ম কলেজেব গ্রন্থবলী -য বাঙালীৰ 
মনোজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তাব করিতে পাবে শাই, তাহ] শামবা পুর্বে 
আলোচন1 করিয়াছি।১ ১৮১৪ খীঃ অবে২ কলিকাতায় বামমোহনেব আবির্ভাব 
হইবাব পর হইতে এই নগবা নৃতণ অতিশয়েব জন্য প্রস্তত হহল। ১৮৩০ খীঃ 
অন্দে ১৯শে নভেম্বব রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন।৩ মোট ফে।লবৎসর তিনি 
স্থাথ্িতাবে কলিকাতায় বসবাস করেন এবং এই অতাল্পকালেব মধ্যেই তিনি 
বাঙলার মধযুগীয় চেতনায় বজ্র হানিয়া একক গ্রচেষ্টার দ্বারা ষে শবধুগের স্থ্ট 
করিলেন, তাহা! ১৭০শ শতুকেব ঘু'বাপের দসর-স্থাশীয় । বামমোহানব গুভাবে 
বাঁাণী যেমন একদিকে 'শহার অতীত এত্যিহ্ের স্বরূপ উদ্ঘাটিত কবিতে পাবিল, 
তেমণি আবায় সমকাঁলীন ফু'রাপের জীবনাদর্শ উপলব্ধি করিয় নব্জীবনের দ্বার- 
গ্রান্তে উপনীত হইল |) রামমোহন মন্বদ্ধে কিশোধীচাদ মিত্র বলিয়াছেন : 


4413৩ সা 195 0৮076100501 10046 100 15805 710৮ ০06 01 11086 %/10 10119%, 


সশঠ06 01 010086৮7130 26 0020৮82০601, 110% 01 01086 দ 10 816 19619110701 (176) 


স্ঠ 


-৬০ 


রামমোহনের প্রভাব ও বাঙলার নবজাগৃতি কন 


কিশোরীচাদের এই উক্তি রামমোহনের ষথার্থ পবিচায়ক। এই যুগমানবের 
বিস্ময়কর গ্রভাবের ফলেই বাঙালী ১৯শ শতকের প্রথমার্ধে নবজীবনবোধ লাভ 
করিতে পারিয়াছিল। 


॥ ১ ॥ 
রামমোহনের রচনাবলী 


বাঙালীব মনোজগতে রামমোহনের প্রভাব এবং তাহার মনোধর্ষের স্বরূপ 
আবিষ্কাব করিতে হইলে তাহার বাংল! রচনাবলীব মধ্যেই উহার তাৎপর্য 
অনুসন্ধান করিতে হইবে । শাহাব ইংবাজী বচনার সংখ্যাও প্রচুব ৫ তবে 
বর্তমান প্রনঙ্গে প্রধানতঃ তাহার বাঙলা গ্রন্থগুলিকেই আলে।চনায় গ্রহণ করিতে 
হইতেছে । এখানে প্রথমেই আমাদিগকে রামমোহনের গ্রন্থরচনাব উদ্দেশ ও 
প্রবণতা সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। বামমোহন সাহিত্যিক ছিলেন না 
তাহাব বাংণ! ই*বাজী--কোন বচনাবই প্রেবণাব মূলে সাহিত্যিক ভাবাবেগ ছিল 
শী, লোকহিতৈষণাই ছিল তাহাব একমাত্র উদ্দেশ্য । তাহার গছ রচনা বহুস্থলে 
ঞ্তিস্থখকর নহে, সারম্বত গুণেও খদ্ধ নহে। এবিষয়ে ঈশ্বব গুপ্ঠেব উক্তিটি 
স্মরণীয়__ 

“দেওযানজী (অর্থাৎ রামমোহন ) জলর ম্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কেন 
বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষধ লেখার মনের অভিপ্রাষ ও ভাব সকল অতি সহজে ম্প্টকরপে 
প্রকাশ পাইত, এ জন্য পাঠকের? অনায়াসেই হাদযঙ্গম করিতেন, কিন্ত সে লেখায শবেব বিশেষ 
পারপাট্য ও তাদুশ মিষ্টতা ছিল ন।।”৬ 

প্রমথ চৌধুরীব ন্যায় বাংলা গঞ্চেব সার্থক শিল্পী বলিয়াছেন, “সে লেখা 
জলবত্তবল হয়েছে” 1৭ কিন্তু বামমোহনেব ভাষাৰ মধ্যে যতই “জলবত্তারল্য” 
থাক না কেশ, সাহিতি)ক বাগ ভঙ্গমা ও বচনাশৈলীব অভিনবত্ব তাহাব আয়গ্ডের 
মধ্যে ছিল না । তাহাঁব কারণ সহজেই অনুমেয় । নব্যন্ায়েব সার্থক উত্তবপুরুষ 
বামমোহন ষোল বসব ধরিয়া কলিকাতায় শুধু তর্ক কবিষাছ্েন, বিচাঁব কবিয়াছেন, 
বিশ্লেষণ কবিয়াছেন, পরমত খণ্ডন ও স্বমত প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ কবিয়াছেন। 
কাজেই তাহার ভাধাব প্রধান গুণ বোধগম্যতা, সাবল্য ও খভ্বুতা, তাহার 
উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য এই জাতীয় তাষাব বিশেষ প্রয়োজন ছিল । 


৭ 


৬৮ 


উনবিংশ শতাবাীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


রামমোহনের বাংল! গ্রন্থ ও পুম্তক-পুত্তিকার সংখ্যা অন্যন তিরিশ; ইংরাজী 
পুম্তিকার সংখ্যাও তদনুরূপ। অবশ্ঠ ইহার অধিকাংশই গ্রচার-পুস্তিকা, প্রতিবাদ 
বা প্রশ্নোত্তর জাতীয় সংক্ষি্ধ আলোচনা মাত্র । তাহার বাংল! গ্রন্থ ও পুম্তিকা- 
গুলিকে নিম্বলিখিতরূপে বিভক্ত কর! যায় ঃ 


(ক) প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ 
বেদান্ত গ্রথ (১৮১৫) 
বেদান্ত সার, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (১৮১৫) 
তলবকার উপনিষৎ, কেনোপনিষৎ (১৮১৬) 
ঈশোপনিবৎ (১৮১৬) 
কঠোপনিষৎ (১৮১৭) 
মাগুক্যোপনিষৎ (€ ১৮১৭ ) 
গায়ত্রীর অথ € ১৮১৮) 
মুণ্ডকোপনিষৎ (১৮১৯) 

(খ) বিতর্ক ও বিচারমূলক রচন। 
উৎ্সবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার € ৯৮ ১৬৭১৭ ) 
ভট্রাচাবেব স্ঠিত বিচাব (১৮১৭) 
গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮) 
সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্ধাদ (১৮১৮) 
সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও শিবর্তকের সম্বাদ, দ্বিতীয় সম্বাঁদ 

(১৮১০) 
কবিতাকারেব সহিত বিচার (১৮২০) 
স্ব্রহ্ষণয শান্ত্রীর সহ্তি বিচার (১৮২০) 
ব্রাহ্মণ “সবধি, ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সম্ধাদ (১৮২১৯) 
চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২) 
পাদরি ও শিষ্য সংবাদ ( ১৮২৩) 
গুরু পাদুকা ( ১৮২৩) 
পথ্য প্রদান (১৮২৩) 
কায়স্থের সহিত মগ্চপান বিষয়ক বিচার ( ১৮২৬) 
সহমরণ বিষয় (১৮২৯) 


র[মমোহনের প্রভাব ও বাঙলার নবজাগৃতি ৯৪ 


এতছাতীত তাহার 'প্রার্থনা পত্র” (১৮২৩), 'ব্র্ষনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ? (১৮২৬), 
ব্রচ্ধোপাসনা' (১৮২৮), ব্রহ্ধ সঙ্গীত” (১৮২৮ ), গৌড়ীয় ব্যাকরণ” (১৮৩৩, 
মৃত্যুর পর স্কুলবুক সোসাইটা কর্তৃক প্রকাশিত ) প্রভৃতি পুস্তিকাগুলি অল্লাধিক 
ধর্ম ও উপাসনা বিষয়ক রচন1। কেবল "গৌড়ীয় ব্যাকরণ, গ্রন্থথানি ভাষা শিক্ষা 
দিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল । 

এই পুস্তক-পুস্তিকাগুলির বাহিক আয়তন পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, 
ইহার্দের আকার অতিশয় সংক্ষিপ্ত ।৮ রামমোহন স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য তাকিকের 
বেশে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ ভইয়াছিলেন; যোদ্ধার বেশবাস সংক্ষিপ্ত হওয়াই 
বাঞ্ছনীয় । রামমোহন বাগঝাছুল্য যথাসম্ভব বর্জন করিয়া অতিশয় পরিমিত 
বাক্োর সাহাধ্যে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ ও পরাভূত করিয়া আপন সিদ্ধান্তে অটল 
ছিলেন) তাই শ্রাহার ভাষা নিরাভরণ ও সংক্ষিপ্ত? এবং সেই জন্যই এই ভাষার 
মধ্য সাহিত্যরমেব বিশ্ষে পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহার সমসাময়িক অনেক 
লেখক শ্রাহাব অপেক্ষা ভাল গদ্য লিখিতে পারিতেন। মৃত্যুপরয় বিদ্যালস্কার, 
কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়_ প্রত্যেকেই মনীষায় বা মননে 
বাঁমমোহনেব সমকক্ষ না হইলেও গগ্যবচণার গুণগত উতকর্ষে তাহাবা রামমোহনকে 
অতিক্রম কবিয়াছিলেন । 

তথাপি তিনি তাকিকতাব মুলস্থত্রটি বাংল! গদ্ঠের মারফতে পরিষ্ফট করিতে 
পারিয়াছিলেন। বিচারবিতর্কে প্রচুর পরিমাণে শান্তবযংহিতা উল্লেখ করিলেও 
আঞ্ত বাক্য অপেক্ষা স্বাধীন ও মুক্তবৃদ্ধিব গুতি তাহার ছিল আস্তরিক আকর্ষণ 
যুরোপীয় জ্ঞানবাদ, ইসলামী মোতাজেলা সম্প্রদায় ( পরে বিস্বারিত আলোচন! 
ষ্টব্য ) এবং নবান্ায়েব পীঠস্বান বাউল দেশেব তর্বোধের এঁতিহে৷ লালিত 

২ইয়া দক্ষিণে-বামে কিছুমাত্র না হেলিয়! তিনি খজু যুক্তির অনন্যনির্ভর শাণিত 
পথে অগ্রদব হ₹ইয়াছিলেন। অবশ্য তাহাব অনুবাদ বহু স্থলেই আক্ষরিক ও 
মূলানুগ বপিয়া তাহ! হইতে ভাবাভ্তরের জড়তা ঘুচে নাই। একটু উদাহরণ 
দিলেই একথা স্পষ্ট হইবে £ 


কঠোপনিষৎ £ 


জানমাহং শেষধিরিতাপিতাং নহাক্রবৈঃ প্রাপ্যতে হি বং তৎ। ততো ময় নাচিকেতা- 
শ্চিতোইগ্রিরানিত্েজ্বোঃ প্রাপ্তবানশ্মি নিতযং ॥ ১৯1) 


১০০ উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


রামমোহন কৃত অনুবাদ £ 
প্রার্থনীয় যে কম্মকল সে অনিত্য আমি তাহা জানি, যেহেতু অনিত্যবন্ত যে কর্মাদি তাহা 
হইতে নিত্য যে পরমাত্ম! তেহ প্রাপ্ত হয়েন না; কিন্তু অনিতাবন্ঘ যে কম্মাদি তাহা হইতে 
জনিত্যাবন্্ যে র্গাদি ইহ1 প্র1প্ত হয় এম জানিয়াও আমি অনিত্যবন্তর দ্বার হর্গকল সাধন 
যে অগ্নি তাহাৰ উপাসন। কণ্রযা বহুকাল স্থাযী ধে স্বর্গ তাহ! প্রাপ্ত হইয়াছি। 
দুরূহ উপনিষদেব ভাষা তখনও বাঙল। গছ্যেব মধ্যে সহজ জরল হইতে পারে 
নাই, সেইজন্য রামমোহন অনেক সময় অনুবাদের মস্থণতা রক্ষা কবিতে পারেন 
নাই। এই বিষয়ে আবও একটা কাবণ নিণয় কর] যাইতে পাবে । নিজ মতামত 
প্রতিষ্ঠা কবিতে গিয়া! রামমোহন প্রমাণস্বরূপ শান্ত্রবাকা উদ্ধাব কবিয়াছিলেন 
এবং অন্যবাদের যাথার্যেব প্রতি অধিকতব দৃষ্টি দিয়াছিলেন। এই সামান্য ক্রি 
ছাড়িয়। দিলে বামমোহনই আধুনিক বিশ্বে কলমন্ত্রমুখব জীবন-বাণী শুনিতে 
পাইয়াছিলেন এবং মধ্যযুগীয় বাঙালীকে তর্কবিতর্কেব মধ্য দিয় আধুনিক যুগে 
স্থাপন করিয়াছিলেন। যুক্তির পারম্পধ্য, বক্তব্য বিষয়েব স্পষ্টতা, আত্মনিষ্ঠা-_ 
নৰোপবি সমন্ত আলোচনাকে জভত্বের বাহুপাশ হইতে উদ্বাক কিয়া একটা 
মননশীল তুঙ্গভূমিতে স্থাপন করিষা বামমোহন বা*লা গছ্কে নব-জীবানব বাহন 
কবিপ্ন' তুলিয়াছেন। মৃত্যুগ্রয়েব সাঠিত্য-গ্রতিভা! উচ্চস্তবের ছিল সন্দেহ নাহ। 
তবে ভাহাব ভ্তায় মনীষী ব্যক্তিও বামমোহনেব সহিত লিপিযুক্ধে চিত্তেব উদারতা 
ও রুচিব গশুচিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।৯ কাশীনাথ তর্কপঞ্চাণন তাহার 
'পাষপু-পীডনে” (পুস্তক) রঙ্গবমেব যে লঘুতাবল্য হুষ্টি কবিযাচ্ছেন, তাহাব সাহিত্যিক 
মুল্য স্বীকায হইলেও তাহাব বসরুচি সব সময়ে গাকৃত মনোভাবের স্থুল হন্তাবলেপ 
ভুলিতে পাবে নাই ।১৯০ এই খিষয়ে বামমোহনের কচি |বতর্ক ব্যাপাবে 


আদর্শ স্থল হইয়া আছে। 


॥ ২ ॥| 
রামমোহন ও সমসাময়িক বিশ্ববিবর্তণ 
বাঙলা দেশেব প্রথম জাগৃতিব মালোকবাহী শ্রীমন্মভাপ্রতু বাঙালীর ভীম 
সন্বীর্নতার অনুদারতা ত্যাগ করিয়া আন্তঃগ্রাদেশিক পবিষগুলে বিহার 
করিয়াছিলেন । মধাযুগের কবীব, তুলসীদাস, রজ্জব, দাছু প্রভৃতি সাধক-কবিধর্েেব 


রামমোহনের প্রভাব ও বাঙলার নবজ্গাগৃতি ১০১ 


স্যার মহাপ্রভূও ছিলেন ভারত-পথিক। সমগ্র ভারতের প্রাণরস উপলব্ধির জন্যুই 
পরিব্রাজক চৈতন্যারেৰ ভারতের মানবতীর্ঘে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ৷ মানসিক 
আত্মবিকাশের মূলে যে ভৌগোলিক উদার'গা থাকা প্রয়েজন, একথা চৈতন্যুদ্েব 
আতসারেই হউক, অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক-_অনুধাবন করিয্জাছিলেন। 
পুনর্জাগরণের যে মুলস্থত্র, অর্থাৎ ব্যাপ্তি,_চৈতন্দেব বাঙালীর বুকালের কুপমণ্ড- 
কতার বেষ্টশী ভেদ করিয়া বুহদ ভারতবর্ষের বহু সহশ্রাব্বসঞ্চিত প্রাণরস উপলব্ধি 
কবিয়া ছিলেন ! 

রামমোহন চৈতন্তদেবের উত্তরসাধক ছিলেন না, চৈতন্থোব প্রেমধর্ষের বাণী 
তাহার পৌরুষকে স্পর্শ করে নাই। মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী রামমোহন ধর্মের 
মাবেগ-বেপথু উল্লান বর্জন করিয়াছিলেন । 'তাই তাহার কুলদেবতা রুষ্ণ হইলেও 
তন মাতামহ-বংশেব শাক্ষমতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উত্তবকালে তন্ত্রের 
প্রত 'আকুষ্ট হইয়াছিলেন। টৈতন্তদেব ও রামমোহন--উভয়েই ছুই যুগের 
বাঙালীব মানস-সংক্কৃতির মূলে বারি নিষেক করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত উভয়ের 
গাবন ও সাধনা সম্পৃণ ভিন্ন মতাশ্রয়ী। চৈতত্যপ্রতু প্রেম ও আবেগঙ্গাত ঈশ্বর- 
ভন্তকেই জীবনের পরম পুরুষার্থ বলিয়াছিলেন। রামমোহন বুদ্ধি ও যুক্তির 
বৈজ্ঞানিক পারম্পযা বচার কবিয় জগৎ ও জীবনকে মানববুদ্ধি ও জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ 
হইতে দেখিয়াছিলেন এবং সবপ্রকারে ভক্তি-আবেগাদ্র' পিচ্ছিলতা বর্জন 
কবিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ভক্ত ও প্রেমিক ; রামমোহন যুক্তিবাদী আত্মগ্রত্যকশীল 
কর্মযোগী। এগাম্বামীর সহিত বিচার” মামক বিতফিকায় রামমোহন বৈষব- 
ধর্মকে যুক্কির দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন এবং “পথ্য প্রদ্ধানে ঈষৎ রুটভাবেই 
বলিয়াছেন, “গৌরাজ ধাহার পরব্রক্ম ও চৈতন্ত চরিতামৃত শব ব্রন্ম, তাহার সহিত 
শাস্ত্রীয় আলাপ যগ্যপিও কেবল বুখাশ্রমের কারণ, তথাপি কেধল অন্ুকম্পাধীন 
এপধ্যস্ত চেষ্টা! করা যাইতেছে ।”৯১ এই বিরূপ বক্রোক্তির মূলে আছে তাহার 
কুশাগ্রতীক্ষ ধীশক্তির জয় ঘোষণা ; নবান্যায়ের উত্তর সাধক রামমোহন ভঞ্তি-প্রেম- 
'বহ্বল এশ। চেতনাকে সর্ব! অস্বীকার করিয়াছেন। 

রামমোহনের এই যে মুক্ত বুদ্ধি, ইহার মূলে নিহিত আছে ১৯শ শতাব্দীর 
বিশ্ববিবর্তনের ইতিবৃত্ব। রামমোহন যে বিচ্ছিন্ন ও সঙ্ধীর্ণ ভৌগোলিক মানুষ 
নহেন, সমগ্র বস্ুধার নিকট-আত্মীয়,-_ইহ। তিনি নিজন্ব সহজাত বুদ্ববৃতি এবং 
৯৭শ শতকের মুরোপীয় জীবনধারা হইতে উপলব্ি করিয়াছিলেন। 


১০২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্থ ও বাংল! সাহিত্য 


বলিতে গেলে ১শ শতকের দ্বিতীয়াধের পশ্চিম সভ্যতা বিশ্বধাবাকে 
একট! অভিনব জীবনবোধে অন্ুপ্রাণত কবে। ইহার অর্থ মাম্টষের 
সববিধ বন্ধন বিনাশেব ইতিহাস। বাষ্, সমাজ ও ধমণজ্ঞানেব আহাষ্যে 
এই ত্রিবিধ বিষয়ে শুভমুক্তিব জয়োচ্চারণ--ইহাই ১৭শ শতকেব যুবোপের 
বাণী। এতদ্দিন ধবিষা মুরোপে বেনেশীসের প্রভাব চলিতে থাকিলেও মান্ুষেব 
সামাজিক বন্ধন শিথিল হইতে পাবে নাই। এই শতাব্দীব অধ্যবহিত 
পূে ছুইটি সুদুব-প্রসাবা এঁতিহ্রাসিক ঘটনায় পশ্চিমেব জনজীবন নখব 
তাংপয লাভ কবিল। তাহা হইল ফবাসী বিপ্ব (১৭৮০-৯১) এব" 
আমেবিকাব স্বাধীনতা *ঘারণা (১৭৭৪ )। একদিকে মান্তষেব বান্ছিক ও 
সামাজিক নিপীডনেব অবসান এব* স্বাধীন আত্মবিকাশেব কামনা, স্পা 
একদিকে ইংলগ্ডের শিল্পবিপ্রব-যাহা একদিকে শাবীব শ্রমাক উহা কব্যি। 
প্রকৃতির উপব মানুষকে বিজযী কবিল রামমোহন যে বসব জন্মগ্রহণ 
কবেন (১৭৭৭), ঠিক সেই খংসর আমেবিবাব স্বাণীনতা ধো“ণাপ্ত্র 
প্রচারিত হয়। তাই তিনি মধ্যযুগীয় ভাবতেব  উপান্ঠভূচিতে 
জন্মগ্রহণ কবিলেও যুবাপ-আমেবিকাব আধুনিক জাবনবা॥ ত্াঙ্কা-ক 
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এই যে বিশ্ববিবর্তন, যুবোপ-আমেরিকাব নবজঈবন-জলতবঙ্গ, ইহাব বাণী 
বামমোহনেব চিত্ত»ঠটেও ষে মাহঠত হইন্বাছিল, তা স্বীকার করিতে হইবে। 
মুরোপের প্রাণেব মুক্তিপ্রবাহ_যাভা ১৮শ শতকের শ্যেভাগ হইতে শুরু কবিয়া 
১০শ শতাব্দী পর্বস্ত অব্যাহত বেগে বহিয়। চলিয়াছে, তাহা একদিকে যুবোপকে 
রাজতন্থ ও যাক্তকতঙ্কেব শিপীডন হইতে বন্মা করিল, অপবদিকে যন্ত্রবিজ্ঞানর 
সহিত বিশ্ুদ্ধ বিজ্ঞানের মিলনের ফলে মধাযুগ-শাসিত মুরোপেব চিত্তগহণের 
ঘনান্ধকাব দরীড়ত হইল, যুবোপ ১৮শ  শতঠাকীর জ্ঞানবাদেক 
নির্মোহ বূপটি প্রণিপান করিতে পাবিয়াছিল । জ্ঞানবাদেব সহিত প্রেম ঘ্ত 
হইলে লোকতি তবাদেব উৎপত্তি হয়। ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে ফুরোপ যাহা 
বিজ্ঞানে বুঝিয়াছে, ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাহাকেই মানব-কল্যাণবাদের 


রামমোহনের প্রভাব ও বাঙলার নবজাগৃতি ১০৩ 


দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বেস্থাম, স্টয়াট মিল ও কৌতের 
লোকায়ত হিতবাদে জ্ঞনি ও প্রেম একটি স্থত্রে বিধৃত হইল। রামমোহনের 
আবির্ভাব হইল এই পটভূমিকায় । 

জন ডিগ.বির অধীনে কর্ম করিবার কালে রামমোহন যেমন ইংরাঁজী ভাষা 
শিখিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন,১৪ তেমনি ডিগ.বির নামে যুরোপ হইতে যে সমস্ত 
সামগ্িকপত্র আসিত, তাহা পাঠ করিয়া তিনি তৎকালীন যুরেগীয় জীবনের 
বিম্মঘকর বিস্ফোরণ সম্বদ্ধেও অবহিত হইয়াছিলেন। রামমোহনই প্রথম ভারতীয়, 
যিনি ফুরোপের ১৯শ শতকের বাণী উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। যুরোপে 
যাইবার পূর্বেই তিনি যে যুরোগীয় বৃহজ্জীবনের উত্তাপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
'তাহ। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে । 

১1 ১৮২১ শ্রী: অন্দে স্পেনে নিয়মতান্থিক শাসন-প্রণালী স্থাপিত হইলে 
বাঁমমোহন সেই উপলক্ষে কলিকাত! টাউনহলে প্রকাশ্য ভোজ দিয়াছিলেন । 


২। ভ্রাহাব অন্তরঙ্গ এাডাম সাহেব বলিয়াছিলেন যে, পর্ভগালে অনুরূপ 
শ,সন প্রণালী স্থাপিত হইলে রামমোহন আনন প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

৩। গ্রাপের প্রতি তুরস্কের অত্যাচারে তিনি ক্ষুদ্ধ হইতেনঃ এবং যাহাতে 
গ্রীক জাতি তুরস্কের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পাবে, তাহাব জন্য 
কায়মনে প্রার্থনা করিতেন । 

৪। নেপল্সে স্বাধীনতাকামী জনসজ্ঘ পরাজিত হইলে রামমোহন অতিশয় 
মুন্ধমান হইয়া পড়েন। 

৫€। ১৮৩০ সনে দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের সংবাদেও তিনি ফরাসী জাতির 
ভবিষাৎ সঙ্গন্ধে আশান্িত হইয়াছিলেন। 

৬। ১৮৩০ জনে ইংলগ্ডে “1009 [২90681 01 016 165 2110 001০0- 
[800 4১০69+-এর বলে নিজিত রোমান ক্যাথলিকগণ রাষ্ট্রিক মধ্য।৫া লাভ 
কবিলে রামমোহন অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। 

৭। ১৮৩০ সনে হইগগণ ক্ষমতা লাভ করিলে ঠিনি অতিশয় সুখী হন। 

৮। ৯৮৩২ পনে ইংলগ্ডে রিফরম বিল পাস হইবার সমর তিনি বিলাতে 
অবস্থান করিতেছিলেন ; এ আইনের দ্বারা যাহাতে মধ্যবিত্ত €লগুবাসিগণ 
ভোট দানের ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে, তজ্জন্য তিনিও আগ্রহ প্রকাশ 


১৩৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


করিতেন এবং উদ্দারপন্থী ইংলগুবাসীদের সহিত সোৎসাহে সেই আন্দোলনে 
যোগদান করিয়াছিলেন । 

উল্লিখিত এতিহাসিক বিবরণীগুলি পাঠ করিলে দেখা যাইবে ঘষে, মুরোপের 
জনতার এই জীবনোন্নয়ন, মানুষের রাষ্্রিক ও সামাজিক মর্ধাদ! রামমোহনকে 
মানবধর্মে উদ্দ্ধ করিয্াহিল। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমাধের বাংলা সাহিত্যে 
যে মানবধর্নের প্রস্ততি দেখা! যাক্স, রামমোহনের ম্পর্শ-দচেতন অনুরূপ মানবধ্মী 
মন মুরোপীয় রাষ্্রজীবনের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়। রামমোহনের পূর্বে 
এদেশের কেহই রাষ্ট্রজীবনের প্রতি বিশেষ কৌতুঙ্ছল অনুভব করেন নাই। 
রামমোহনের মানবপ্রেম যুরোপের রাষ্ট্রসাধনার মধ্যে মানব-মুক্তির বাণী প্রতাক্ষ 
করিয়াছিল । তিনি ১৮৮২ খ্রী; অকে ১১ই আগষ্ট তারিখে বাকিংহামকে 
লিখিয়াছিলেন 2 ”217977165 01 11510 80৫ (1160035 ০0? 0651001191) 
112/5 06৩1 0660. ৪00. 176%61 111 9০ 0100186610 50০০65591৯৫ 
তিনি যুরোপের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধাবা লক্ষ্য কবিয়াই এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিলেন। 

রামমোহনের ভাব-জীবনেব অন্যান্য প্রভাবে কথা পরে আলোচনা করা 
যাইতেছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বেব বস্তগত দ্বরূপ, মুরোপ-আমেরিকার 
রাজনৈতিক আন্দোলন, সমাজদর্শন-__সবোপরি মন্তধ্যত্বের মধারদী-যাহ! ১৯শ 
শতকের যুরোপকে দুরহ যজ্জাবসানের সার্থক যজ্ঞফল দান করিয়াছে, রামমোহনও 
সেই ফলেব আকাঙ্ষ। করিয়াছিলেন। মানসিক বিকাশ-পবম্পবা বিচার করিলে 
দেখা যাইবে যে, রামমোহন বিশ্বমানবের উগাব পটভূমিকায় আবিভূত 
হইয়াছিলেন, এবং সে বিশ্ব হইতেছে ১৯শ শতকের মানবমুক্তির বাণীবাহী-মুরোপ- 
আমেরিকা । 


॥৩ ॥ 
ূ রামমেহনের মনোলোকে বিভিন্ন প্রভাব 
বামমোহনের বাল। ও ইংরাজী ব১নাবলগী এবং তাহার 'ীবণের ঘটনাসমুহ 
বিচার কবিলে দেখা যাইবে যে তাহাকে যে বিশ্বমানব বলা হয়, তাহা অধথাথ 
নঙে। বিশ্বেব কয়েকটি বিশিষ্ট ভাবাদরশ তাহার চিত্ত ও চিন্তাকে অনুপ্রাণিত 
কাঁরয়াছিল! শুধু ভারঠীয় জীবনবাদ নহে, বা শুধু হিন্দুর ওপনিষদদিক 


রামমোহনের প্রভাব ও বাঙলার নবজ্াগৃতি ১৬৫ 


্রহ্ধবাদ নহে; তাহার উদার ও কৌতুহলী মনে সমকালীন রাজনৈতিক ও অন্ান্ 
চিন্তামূলক ভাবাদর্শ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অবস্থ তাহার মধ্যে একটা 
সহজাত খুদ্ধপ্রবণতা সর্বদা লক্ষ্য কর1যাঁয়। তিনি যেন মধ্যযুগীয় বাঙলাদেশের 
নব্যন্যায়ের উত্তরসাধক ছিলেন। ১৯শ শতকের মুরোপের প্রধান বাণী ছুইটি-_ 
বুদ্ধির প্রাধান্য ও মানব-হিতব্রতের প্রতিষ্ঠা । রামমোহনের মর্মমূলেও এই ছুইটি 
চেতনা পূর্বাহ্েই অন্ত হইয়াছিল। তাই, ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসিবার 
পুবেই, তাহার মধ্যে বুদ্ধিবাদ্দের জয়ধবনি শ্রুত হয়; তাহারই সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত হইয়াছিল মানব-কল্যাণবোধ । এই লোকহিতৈষণা কোন ধর্মীয় সংহিতা 
হইতে উদ্ভুত হয় নাই। বুদ্ধির যৌক্তিকতার দ্বারা উদ্ধ দ্ধ হইয়াই তিনি মানব- 
কল্যাণের বাণীটি হৃদয়্ম করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তাহার সহিত বিদ্যাসাগরের 
মানবপ্রেমের প্রধান পার্থক্য। বিদ্যাসাগরের লোক-কল্যাণের মূলে আছে জীবের 
ছুখ-বেদণার প্রতি প্রবল আবেগসঞ্জাত অমিত সহানুভূতি । তাহার হৃদয়াবেগ 
বুদ্ধিবাদকে খর্ব করিয়া রাধিয়াছিল। অপর দিকে রামমোহন ছিলেন বুদ্ধিবাদী, 
যুক্তিই তাহার প্রধান আমুধ। তাই তিনি আবেগকে যুক্তির গপ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ 
করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


রামমোহনের চিত্বতটে যে বিভিন্ন ভাব-প্রবাহ আঘাত করিয়াছিল, তাহারই 
ছুই একটি তরঙ্গভঙ্গের কথা আলোচনা কর। যাইতেছে । 


১। ইসলাম ও রামমোহন--তদানীন্তন কালে সকলে রামযোহনকে 
“জবরদন্ত মৌলবী" বলিত।১৭ কারণ ফারসা ভাষা ও ইসলামী শান্্রসংহিতায় তাহার 
অসাধারণ দক্ষতা ছিল। জিনি গৃহে বসিয়া ফারসী শিক্ষা করেন এবং মাত্র নয় 
বদর বয়সে আরবী শিক্ষার অন্য পাটনায় প্রেরিত হন। পাটনায় অধ্যয়নকালে 
তিনি আরবী ভাষায় ইউক্লিড ও আ্যারিষ্টটল্‌ পাঠ করেন। পরবর্তাঁ কালে 
তিনি থে বুদ্ধির দীপালোকে সত্য দর্শন করিয়াছিলেন, তাহ!র উৎপত্তি 
এই বাল্যকালে। একদিকে ইউক্লিড ও এ্রারিস্টটলের যুক্তিবাদ, অপরদিকে 
ইসলামের একেশ্বরবাদ-_এই ছ্বিস্রোতে রামমোহনের কিশেোরচিত্ত প্রভাবান্থিত 
হইয়াছিল। ইসলামের দুইটি দীর্শনিক মত, 'মোতাজেলা ও “মুওয়াহিদ্িন'-_ 
তাহার চিত্তে অনপনয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এমে।ঙ। জেলা” অর্থাৎ 
যুক্তিবাদী সম্প্রদায় এবং 'সুওয়াহিদ্দিন” অর্থাৎ একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়__রামমোইনের 


৯০৬ উনবিংশ শতার্ষার প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


উপর ইহাদের প্রভাব তো থাকিবেই।১৮ তিনি সমগ্র জীবন ধবিয়া মোতাজেল' 
সম্প্রধায়ের যুক্তিবাদের প্রতি আনুগত্য পোষণ করিয়া আজিয়াছিলেন এবং 
কিশোববয়সেই মুওয়াহিদ্দিন সম্প্রদায়েব একেস্বরবাদের তাৎপর্য অনুভব কৰিয়া- 
ছিলেন। ইহাবই প্রভাবে ১৮-০৩-১৮০৪ খ্রীঃ অব্ধে তাহাব প্রথম মুক্দিত পুস্তক 
তুহফত্‌উল-মুওয়াহিদ্দিন” অর্থাৎ “একেশ্বববাদীদ্দিগকে প্রদত্ত উপহার, প্রকাশিত 
হয়। তখন রামমোহশেব বয়স উনত্রিশ। এই গ্রন্থে তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ে 
গুরুবা্দ ও যাবতীয় অ'লৌকিকতাব বিরুদ্ধেব অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন 1১৯ 

আবও একটা বিচিত্র বাপার এই যে, বামমোহন একদিকে যেমন ইসলামের 
প্রথর যুক্তিবাদেব দ্বাৰা প্রভাবান্বিত হইয়ছিলেন, জ্ন্যদিকে তেমনি আবাব সুফী 
ভক্ত-সম্প্রদায়ের দার্শনিক মনবাদকে বিশেষ শ্রদ্ধা কবিতেশ। শুধু পাটনায় 
অধায়ন কালেই নহে, পববর্তী জীবনেও শিনি হাফেজ, মৌলান1 রুমি, শ্বামী 
তাব্রিজ প্রভৃতি ভক্-কাঁবগণের কাবা পাঠ কবিতে ভালবাসিতেন 1২০ তখৃভাবর 
মত বিচিত্র প্রতিভাধব ব্যক্তিব পক্ষেই একাধাবে ইসলামের নিমোই যুক্তিবাদ ও 
স্থকী ধমেব মাবেগণম্র ভক্কিবাদ-_এই বি-সম ভাবধারাকে মিলান সম্ভব হইয়াছিল। 
আচাধ্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবিময়ে একট দিছ্বান্তে উপনীত হইয়া বলিয়াছিলেশ-_ 
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কাহারও কাহাবও মতে বামমোহনের একেশ্বববাদী বেদান্তধর্ম প্রচারের মু 
আছে একেশ্বরবাদী ইসলামেব প্রভাব । ই একেবারে অস্বীকাব কবা যায় ন। 
কারণ রামমোহন শুধু দার্শনিক মতেই নহে, উত্তরকালে অশনবসনেও অল্প পরিমাণে 
ইসলামী ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন।৯২ ইসলাম-গ্রীতিব জন্য তাহাকে হিনদুসমাজে 
নিন্দিত হইতে হইয়াছল ।২5 ইসলামেব ধর্মচেতনার মূলে যে প্রবল মত্যবোধ ও 
যুক্তিবাদের আধিপত্য আছে, রামমোহনের মুক্তবৃদ্ধি তাহার অন্রশাদন মানিয়াছিল। 
তাই তান ইসল[মের ধর্ম-দর্শন ও জীবনঢযাব যৌনক্তিকত। স্বাকাব কবিয়াছিলেশ। 


২। ্রীস্টী়তত্ব ও বামমোহন--খীস্টান ত্রিশুত্ববাদকে (শু 
911808505 ) আক্রমণ করিয়! কলিকাতার নাগরিক সম।জে বামমোহনের গ্রথম 


রামমোহন প্রভাব ও বাঙলার নবজাগৃতি ১৪০৭ 


প্রতিষ্ঠা। শ্রীরামপুরের মিশনারীরগণ খ্রীস্টানধর্মের মহিমা প্রচারের জন্য পরধর্ষের 
ছেঘণা করিতেন ' রামমোহন-ভবানীচরণ হিন্দুধর্মকে মিশনারীদের হীন আক্রমণ 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য "সঙ্বা্দ কৌমুদী' বাহির করেন, তাহা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । শুধু বাংলা সাময়িক পত্রেই নহে, রামমোহন ই"রাজ-সম্পাদিত 


পত্রকায়ও খ্রীস্টানদের ভ্রিতত্ববাদকে আক্রমণ করিয়। পত্রাকারে প্রবন্ধ লিখিতে 
আরম্ভ করেন। 


১৮২ ১শ্রীঃ অন্দে ১৪ই জুলাই শ্রীরামপুরেয় জনৈক খ্রীস্টান পারি “সমাচার দর্পণ? 
হিন্দুর দর্শন পুরাণ, পুম্জর্মবাদ প্রভৃতিকে আক্রমণ করেন । রামমোহন উহার 
প্রত্যুন্তব লিখিয়া 'শ্রীণিবপ্রসাদ শশ্ম' 'এই ছদ্ম নামে এ পত্তিকায় পাঠাইয়' দেন । 
কিন্তু দপণসম্পাদক মার্শম্যান তাহা প্রকাশ না কাবয়া ১লা ফেপ্টেক্গর তারিখে 
দর্পণ নিখেন, “শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ শশ্মা প্রেরিত পত্র এখানে পশুপ্ছিয়াছে। তাহা 
না ছাপাইনাব কারণ এই যে সে পত্রে পুবপক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যদ্থিরিত্ত অনেক 
অপ্জজ্ঞলিত|ভিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞপিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত কবিয়া 
কেপল ষড-দশনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে বামন? করেন ভাহাতেও হানি নাই।” 
তখন বামমোহন 'শিবপ্রসাদ শর্মা নামে ১৮২১ আঅনের সেপ্টেঘর মাসে 
418111010109] 11909210৩. 17767115510 &6 076 টআিরথাগাত ০ 1? 
ত্রাঙ্গণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিসনাবি জন্থাদ জং ১--এই খামে একখানি ছ্বিভাষী 
( ইংরাজী ও বাংলা )সাময়িকপত্র প্রকাশ কক্নে। ইহাতে তিনি ভ্রিতত্ববাদী 
্ীষ্টানধর্ষের বিরুদ্ধে কয়েকটি অথপ্তশীয় যুক্তি উথথাপিত করেন । ঈশ্বরকে নাম-রূপ- 
আয়তনের মধ কল্পনা কর। এবং সাকার ঈশ্বরকে “স্ত্রী পুত্র বিশিষ্ট ও বিষয়ভোগী 
ও ইন্দ্রিয় গ্রামবাসী”২৪ ভৌম মানবরূপে প্রতিষ্ঠিত করাম় হিন্মুর্শনের যৌক্তিকতা 
উপর মিশনাবাগণ বীতশ্রন্ধ হইয়াছিলেন । তদুত্তরে বামমোহন 'রাদ্ষণ সেবধির 
২ম সংখায় লিখেন__ 

“অতএব মিশনারি মহাশয় ছ্িগে বিনয়পুব্ক জিজ্ঞাসা ক'ব যে তাভাব। রূপ বিশ 
যিশুধা্টকে ও কপোতরূপ বিশিষ্ট হোলি গোঈকে সাক্ষাত ঈশ্বর কতেন কিনা'""*” 

অন্ুুত্র-- 

“আমি আশ্রা জ্ঞান করি যে, ইশ্বরের কাপাতরপ গ্রহণ কর! আপন শ্বীকার করিয়াও 
কিরূপে হিন্দুকে উপহান করেন যে, পৌরাণিক কিশুবা শ্বীকার করেন "পি ঈশ্বর ম্্ত ও 
গরুড়ের বেশ ধারণ কারয়। মনুষে।র দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন | কি মস্ত কাপোতেও তায নিরীহ 
লহে। কি গকড় পায়রা! হইতে অধিক প্রয়োজনে আইসে না 


১৭৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 
এই স্ুক্ম পরিহাসের মূলে আছে সর্ববিধ অলৌকিকতার বিরুদ্ধে রামমোহনের 


শাণিত বুদ্ধি। ভ্রিতববাদী শ্রস্টদশনের বিরুদ্ধে তাহার ক্ষুরধার যুক্তির তীক্ষুতম 
আক্রমণ বুদ্ধিজীবী মানুষের পরম.সম্পদ। 


রামমোহন ীস্টানধশ্মেব এক্যবাদী তত্র (10010211150 ) পবিপোষক 
ছিলেন। কারণ ঈশ্বরেব অনন্যকর্তত্ব ও একসতা তাঁহার যুক্কিখাদী মনেব নিকট 
খাছ হইয়াছিল। এযাডাম ও ইয়েটস্‌ সাহেবের সহযোগিতায় তিনি বাইবেল 
অঙ্বাদে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু মূল বাইবেলের কোন অংশের তাত্পধ্য লইয়া হয়েটস্‌ 
সাহেবের সহিত তাহার মতভেদ হয়। ইয়েটস্‌ বামমোহনের সংব বর্জন করিলেন। 
এ]াডাম প্রথমে ত্রিতত্ববাদী ছিলেন। তিনি বামমোহনকে ভ্রিতন্ববা্ গ্রহণে 
উদ্ধ্ধ করিতে গিয়া নিজেই তাহাব এক্যাশয়ী গ্রস্টানতত্বেব যৌক্তিকতা স্বীকার 
করিয়া আপনাকে এক্যবা্দী বলিয়া প্রচাব কবিজেন। ঠিষ্ঠাবান বঙ্মণশীল 
খীষ্টানগণ এযাডামকে %96০070 [81160 40879” বাঁলয়। ব্যঙ্গ কবিতে 
লাগির্লেন। ১৮ৎ১ সালে গ্রস্টান-ধর্মের উক/বাদ প্রচার কবিবাব জগ্ত কলিকাতায় 
'হিভনিটেরিয়ান কমিটা” নামক একটি সমিতি গঠিত হহল এব" তাহাতে নিয়- 
লিখত সভ্যগণ গৃগত হইলেন :খিযোছোর ডিকিন্স্‌ (স্প্রীমকোটে'বৰ কৌনসিলি), 
জন্দ জেমস গড ন (ম্যাকিনটস কোম্পানীব কর্মচাবী), ভহালয়ান টেট (এ্যাটনি), 
ইস্ট হওয়া কোম্পানীর কাধে নিধুক্ একঞন ডাক্তাব, নমাণ কাব (ইস্ট ই্ডিয়া 
কোম্পানীর কর্মচারা), দ্বাবকানাথ ঠাকুব, প্রসন্নকুমাব ঠাকুব, বাধাপ্রসাদ বায় 
এবং রামমোহন বায়। এতদ্যতীত এই কমিটিতে ইংলগু ও স্বটলগ্ডের কয়েকজন 
লেকও ছিলেন। রামমোহন এই প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষঙাবে জাঁড়ত ছিলেণ | 
হিন্দু জনসাধারণ তাহাকে এই ক্ন্য নিন্দা করিত। তান বাঁলতে* যে, এই 
্ীষ্টাণী এক্যাতবে হিন্দুপমেব বছুদেধবাদ, ঈশ্ববের মানবীকরণ, অবতাববা? এবং 
্রীষ্টানিগের ভ্রিতত্ববাদ অস্বীকত হইয়াছে; হাই তিনি এই ধমান্দোলনকে সমর্থন 
করিতেন। কিন্তু এই অভাপতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত যে ভাবতেব প্রাণের যোগ 
থাকিতে পারে না, বামমোহন তাহা অল্পক্কালেব মধ্যেই বুঝিত* পারয়াছিলেন 
এবং ক্রমে ইহার সংশ্বব বর্জন করিয়া ১৮২৮ শ্রী; অবে 'ব্র্গনঙা” স্কাপন করেন। 
তাহার 05061015 01 7৩503, 98106 (0 09806 8100 11911210695, (1820), 
“4৮0 09591 00005 01001১01410 6৪917০01021) 8104] 00981 (1823)5 


রামমোহুনের প্রভাব ও বাঙলার নবজাগৃতি ১০৯ 


পাদরি-শিষাসত্বাদ (১৮২৩) এবং “হরকরা” ও “ফ্রেড অব ইগ্ডিয়া' পত্রে টাইট্লর 
সাহেবের সহিত প্রবল অতর্বযুদ্ধে তিনি খ্রীস্টানধর্ষের অলৌকিতার ত্রুটি ও 
ব্রিতত্ববাদের ভ্রম প্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু খ্রীস্টানধর্মের নীতি, প্রেম ও 
মানবকলাণবাদ্দের উচ্চ প্রশংসা করেন | 

ইতিপুৰে তিনি মুওয়াহিদ্দিন সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদের ছারা বিশেষভাবে অস্গু- 
প্রাণিত হইন্াছিলেন, খ্রীস্টানধর্মের মধ্যেও যতখানি যুক্তিমার্গচারী, অলৌকিকতা- 
সহিত বজিত মানবকল্যাণকর আদর্শ আছে, তিনি শ্রীস্টানধর্মের যুক্তিপন্থী 
একেশ্বরবাদকে ততখানি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এক্যবাদী শ্রীস্টান সম্প্রদায়ের 
কিছুকাল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই যে যুক্তির গাধান্-_ 
রামমোহন ইসলামের মোতাজেলা সম্গ্রদায়েব মধ্যেও ইহাই লক্ষ্য করিয়া তাহার 
প্রতি আকর্ষণ বোধ কবিয়াছিলেন। হিন্দুব এবদপুরাণ তন্ত্রকেও তিনি বুদ্ধিবাছের 
দ্বাবা মার্জিত কারতে চাহিয়াছিলেন এবং বেদান্ত-স্ুজের ব্রহ্ধবাদের মধ্যে 
তাহাব আপন অন্তরের বাণী উপলব্ধি কবিতে পাবিয়াছিলেন। মানসিক অবক্ষয়ের 
জন্য বাঙালী যে যুক্তিবাদী মানস-প্রকরণ ১৮শ শতাবীর পুবে লোকাচারের 
শৈবালদামে মন্জয়া-বুজিয়! গিয়াছিল, ব(মমোহন তাহাকেই বৃদ্ধিবাদের গ্রবল 
শ্রোতোম্পর্শে বেগবান কবিয়াছিলেন। এই বুদ্ধিবাদের জন্তই তিনি চৈততন্তা- 
প্রবর্তিত প্রেমধর্মকে বাক্ধ করিয়াছিলেন এবং কৌলিক বৈষ্ণবমত পরিত্যাগ 
করিয়। মাতামহ ব*শেব তান্ত্রিক বীবাচাব গ্রহণ কবিয়াছিলেন।২৫ বামমোহনের 
প্রধান বাণী তিন্টি__বুদ্ধিবাদের স্বরূপ-নির্ণয়। সর্পপ্রকার অলোকিতার কৃহেলিকা 
হইতে নীত্তিধর্মকে উদ্ধাব এবং ভৌম চেতন। অথাৎ বাস্তবতার পটভূমিকায় জগৎ 
ও জীবনের এ্রতিষ্ঠ।। খ্রীস্টানধর্ম বিষয়ে তাহার তঞ্বিতর্কের মধ্যেও এই তিনটি 
বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা যায়। 

৩। বেদাস্তধর্ম ও রামমোহন--১৮শ শতকের শেষভাগে বাঙলাদেশে 
বেদান্ত-উপনিষদ চর্চ। প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এব" তন্ত্রের ব্যবহারিক দিকটি 
অপাত্রে পড়িয়! দিন দিন বিকৃত হইতেছিল । বামমোহনেব বেদাস্ত উপনিষদাদি 
প্রচারের কিছুপূর্বে ১৭৭৬ খ্রীঃ 'ব্দে, হল্‌ছেড, সাহেব যে 2 01677777001 ০] (৫ 
7৮01 1.471890০ রচনা করেন, তাহাতে অগ্প কয়েকটি উপনিষদের শ্লোক 
উদ্ধত করিয়াছিলেন । রামমৌহনের সমসামগ্রিক মৃত্যু্য় বিদ্যালস্কার কলিকাঁতার 
বাসায় ছাত্রদিগকে বেদাস্তাদি শিক্ষা দিতেন 1২৬ কিন্তু জনগণের মধ্যে বেধোন্তের 


চিত? উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


কোনরূপ প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। রামমোহনই বেদাত্ত, উপনিষদ ও 
তত্ত্রাদিকে বাঙলা, হিন্দী ও ই*বাজী ভাষায় অনুবাদ কবিয়। ব্যাথ্যা বিশ্লেষণ সহ 
প্রাশঃই বিনামূল্যে বিতবণ করিতেন। তিনি বেদান্ত-গ্রতিপাদিত 
একেশ্বববাদেব পুনঃপ্রচাবেব চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তিবাদ ও পুবাণ- 
সংস্কৃতিকে আদৌ শ্রদ্ধা করিতেন না। 

বামমোহানব বেদান্ততত্ব বিশ্লেষণ করিলে তাহা গচাবিত মতেব মধ্যে এই 
তত্বগ্লি লক্ষ্য কবা যাইবে £ 

১। প্রদ্ষবাদ বা একেশ্বববাদ | 

২। ব্রন্মতত্বে গুৃহীদেবও অধিকার আছে। 

৩। ব্রহ্ববা?* ব্যক্তি দেবভাব তুল্য । 

“রামমোহনের মাত স্বপ্দৃষ্ট বন্ধ সকল যেমন জীবের সত্ত্ব অধীন, জীবকে 
ছাণ্ডিয়া ব্বপ্রেব মন জত্ত নাত, সেহরূপ জগৎ পবমেশ্ববেব সান্াৰ অধীন | 
জগত অস্তা, এহ কথাব অর্থ কি? যথার্থ জত্তা,_-পাবমাধিক সত্ব 
(4১0501066 171916706 )কব্ল এক পলামশ্ব বব শ্বব "ভন পঙ্ু »াই 
ঈশ্ববাণ্তিবিক্ষ কতই অসতা। জগান্ব নিজেক স্বাসীন নিবাকম্ব সভা নাই । 
জগতের লাবশাবিক সত্ব আছে । জ্ঞালজ্জ্িয় ও কর্মনিয় ছানা কিহিত কম 
করিতে হইবে | ষ দ্রব্যের মাহা গুণ, তদ্সাব কায কবিনশে হহবে। 
মুর উপায় জ্ঞান ও শমদমাদি সাধ এব জনহিতকর বাধঞষ্ঠান। কাজ 
বামমোহন বায় সপ্ণ এক" নিগ০) কর্ম এব” জ্ঞান, এই উ৬য়েবত সঙ্গম 
প্রয়ে জনীযতা শ্গীকান করিতেন । যে বেদান্তিক মতে জগত, মাতাপিত। হত্যা 
সকলকে নিধা। জাশিয়া স*গ্াব ত্যাগ করা কর্তপা কলিয' গ%চাব কথা হয়, বাজ” 
বামযোহন বায় সইকপ মত অবজ্ঞাব সহিত অস্বাকাব কবিততন 1৮২৭ 

বামমোহনেব জীবপাকাব নগেন্রনাথ চট্টোপাধ্যাঘেব উল্লিখিত মতামত 
বিচার কবিলে দেখা যাইবে যে রাঃমোহন বেদ'স্ুদ্মেব যুলতত্ব ৮ 
মায়াবাদ, 'তাহাকেই অর্থাকার কবিযাছেন। তিনি প্রধানতঃ তরঙ্গ, জগৎ ও 
জীব--এই ত্রিবিধ অস্তিত্ব স্বীকার কবিয়াছেন। শুধু স্বীঞ্ার নহে, যাহারা 
জগৎকে অভাবাত্মক বলিয়া উহাব অনন্যনির্ভর অস্তিত্বকে অস্বীকার কবেন, 
রামমোহন তাহাদিগকে বাঙ্গই কবিয়াছেন। শাস্ত্র ন্যাখ্যাকালে তিনি অবশ্য 
বেদান্তের শাহ্বর ভাষ্যের উপর নির্ভর করিয়াছেন। মাগডক্যোপনিষৎ 


রামমোহনের প্রভাব ও বাঙলার নবজাগৃতি ৯১৯১ 


ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিয়াছেন--“আত্মার জ্ঞান ফে পর্ধস্ত না হয়, তাবৎ 
প্রপঞ্চময় জগতের সত্যঙ্ঞান থাকিয়া নানাপ্রকার ছুঃখ এবং ছুখমিশ্রিত সুখের 
ভান জীব হয় কিন্ত আত্মজ্ঞান জন্মিলে অন্য বস্ত্র আকাজ্ষা আর থাকে না 
যেমন রাঙ্গেতে রূপার ভ্রম যাবৎ থাকে, সে পর্যন্ত তাহার প্রার্ডির প্রয়াসে 
ছুঃখ পায় সেই রূপার ভ্রম দূর হইয়া যথাথ রাঙ্গের জ্ঞান হইলে তাহার প্রয়াস 
এবং তঞ্জন্য দুঃখ আর থাকে না।”২৮ এখানে তিনি বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যের 
মূলতন্বট যথাষবভাবে উপস্কাপিত করিয়াছেন। 

ঈশ্বর নিরাকার চৈতত্যম্বরূপ এবং তদ্যতিরিক্ত অন্ত কোন সত্ব! নাই, 
রামমোহনকে বারংবার মানা জনের সহিত তর্কবিতর্কে ইহাই এমাণ করিতে 
হইয়াছে । একদিকে যেমন তিনি ব্রদ্ধতত্বকে ব্যাখ্যা করিয়া প্রতিষ্ঠিত 
কবিতে চাহিয়াছেন, অপরদিকে গৃহী মানুবেরও ষে ব্রহ্ম লাভের সামর্থ্য আছে, 
ব্রক্দোপাসক মানব দেবতারও পুজা, ইত্যাদিও বলিয়াছেন। কিন্তু 
'বামমোহনের ধর্মচেতনা ও সমাক্-চেতনার মধ্যে একটা স্ববিরোধ লক্ষা করা 
যায়। রামমোহন বলত পর্গুতজনেব সহিত তর্কবিতর্ক করিয়া! বেদাস্তের 
ব্র্দতত্বকে বাঙ্গ কবিয়! বলিয়াছিলেন, "1৬ ০021017951081 01501706101 
০ 18106 ০1170 10120010981] 055 (0 19093969501 0 (0 9০9০160%”-.- 
এবং ঘুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বপক্ষে যুক্তি উখাপন করিয়াছিলেন । একদিকে 
একেশ্ববাদের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বেদান্তবণিত মায়াবাদের আশ্রয় লইতেছেন, 
আবার অপরদিকে রাষ্ট্র ও সমাজ হইতে মায়াবাদ উৎখাত করিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিতেছেন । তাহার উক্তিগুলিই এবিষয়ে আলোকবত্তকার কাজ 
করিবে £ 
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তাহার যুক্তির মধ্যে দৈধভাব দেখিয়া কোন লেখক মস্তব্য করিয়াছেন, 
“আমি এখানে রামমোহনের মধ্যে যে শ্ববিরোধ যে অসামঞ্জস্ত দেখিতে 
পাইতেছি, তাহাকে সমন্বয় করিবার কোন পথ পাইতেছি না।”২৯ কিন্ত একটু 
অবহিত হইলেই রামমোহনের এই স্ববিরোধের কারণ খু'জিয়! পাওয়া যাইবে। 


৯১১২ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


রামমোহনের একেশ্বববাদ প্রচাব, 'তুহফা-তুল-মুওয়াহিদ্দিন” রচনা” 
বেদান্ত ব্যাখ্যান_এ সকলের মূলে আছে প্রচলিত হিন্দুধর্মকে পরিমার্জন 
করিয়। তাহাকে বিশুদ্ধ ধর্ম রূপে গ্রহণ | বিশুদ্ধ ধর্মচেতন মন লইয়া রামমোহনের 
আবির্ভাব হয় নাই। তিনিই সব্ধপ্রথম মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনে 
বাতায়ন হইতে ধর্মকে বিচাব কবিয়াছেন। বিভিন্ন উপধম শ্রেরী হতশ্রী হিন্দু- 
সমাজকে বেদাস্তের ব্রদ্ববাদে দীক্ষা না দিলে এ জ্বাতির রাষ্্রিক ও সামাজিক 
উন্নতি নাই_-একথা, প্রথর যুক্তিনিষ্ঠ রামমোহন স্পষ্ট্ূপেই অস্থৃভব কবিয়া- 
ছিলেন। তাহার ধমসশস্কারের মূল লক্ষ্য ধর্মসংস্কার নহে-_-সমাজ সংস্কার। 
হিন্দুধমে র মূলতত্ব ঘে বেদান্তের ব্রক্ষবাদেব মধ্যে নিহিত আছে, ইহা তিনি 
সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রয়োজনেই বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি এ বিষয়ে জন্‌ 
ডিগবিকে স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, 
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এখানে ম্পষ্টহ দেখা যাইতেছে যে, বাজনৈতিক ও সামাজিক এক্যের জন্যই 
তিনি বেদান্তঘতে হিন্দুব প্রচলিত ধমচেতনাব সংস্কাব কবিতে চাহিয়াছিলেন। 
বিদ্যাসাগব ধেনন ব্যবহাবিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য বাখিয়া অন্ত কলেজ্জের 
ছাত্রদের পাঠ্যতালিকা হইতে হিন্দব ষডদশন চচা তুলিয়া দিতে স্তপারিশ 
করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ লোকশ্রেয় মতবাদের বশবন্তা হইয' বাঁমসে হনও 
বেদান্তচচায় নিযুক বৃথা-পাণ্ডিত্কে বাঙ্গ করিয়াছেন। ধমেব গুহাহিত 
নিধিকল্প ও নিঃশ্রেরদ্‌ ব্যক্তিগত মুমুক্ষা অপেক্ষা সমগ্র জাতির এহিক 
শ্রেয়াবোধেব দ্বারাই তিনি অধিকতর অন্তপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাই নিজে 
ধমচচায় কালাতিপাত ন। করিয়। সংবাদপত্রের প্রতি উদ্দি্& সরকাবী আইনেখ 
বিরুদ্ধে সুগ্রীম কোট ও ইংলগ্রেশ্ববের নিকট আবেদন করিয়া হলেন, এ আইনের 
প্রতিবাদে তাহার “মীবাতুল 'আথবার+ নামক ফারসী সংবাদপত্র তুলিয়া! দেন, 
ভুরীর বধ! বিঢারের জন্য বনু চেষ্টা করিয়াছিলেন, সতীদাহ নিরোধের জন্য 
তাহার পবিশ্রম ও সাধনা জতিব অন্যতম গৌরবস্থল হইয়া বিরাজ কবিতেছে। 
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নারীর সম্পত্তিতে অধিকার-অর্জনের জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন ২ 
বিলাতে গিয়াও এদেশের রুষকদের দুঃখ দূর করিবার অন্য পাঁলমেন্টের নিকট 
আবেদন করিয়াছিলেন ।৩২ তাহার এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগ্তাল আলোচন। 
কবিলে শাহাব জীবনধর্ম ও দার্শনিকত। সঙ্ধদ্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকিবে 
না--ভাহার জীবনের মধ্যেও অসামগ্রস্ত লক্ষ করা যাইবে না। তাহাকে যি 
আমবা ধর্ম-সংস্কারক রূপে বিচার করিতে যাই, তবে বোপ হয় তীভার যথার্থ 
স্বরূপ সম্বদ্ধে ভূল কৰিব! ফুরোপে ষে মানবধর্ম বা লোকহিতবাদ গ্রাধান্ত লাভ 
করিয়াছিল, বামমোহন বিলাত যাইবার পূর্বে সাক্ষাত্ভাবে তাহার সহিত 
পবিচিত না হইলেও মনোধর্মের দিক দিয়া তিনি ছিলেন বেস্থাম, মিল ও কৌঁতের 
সহ্বোদব । তাই মানবের সামাজিক কল্যাণকেই তিনি বিশ্ষে মূল্য দিয়াছেন। 
তিনিও বিদ্যাসাগরের মত স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর শান্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন 
এবং বেদান্ত ও উপ'নষদকেই প্রামাণ্য বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার 
স্থগভীব পাণ্ডিত্য দেখিয়া মনে হয়, তিনি বুঝি বাংল দেশের নবান্তায়ের শ্যে ও 
সক্ষম প্রতিনিধি । ধর্ম অথবা পাধিব বিষয়__যে জন্বন্ধেই হোক না কেন, তিনি 
শান্বীজ্ঞানের সহিত বাস্যবজ্ঞানের সংমিশ্রণ করিতে পারিয়াছিলেন। কিশোরীটাদ 
মিত্র রামমোভন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “6 %/2৪ 8০০0170066০ ০0111070916 
010110101, 2. 1060-01)1191011)1010191৩৩  রামমোহনেব বেদান্ত আলোচনার 
মূল কথাও ইহারই সাক্ষ্য দ্েয়। ম্বামী বিবেকানন্দের মত তিনিও লোক- 
হিতৈষণার দ্বারা অন্ধপ্রাণিত হইয়া বেদান্তের ব্রহ্মতত্বের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করিয়াছেন । 
ম্যাক্সমূলার রামমোহনকে তুলনামূলক ধর্মালোচনার পথিকুৎ বলিয়া সন্মান 
দিয়াছেন। কিন্তু শুধু আত্মজ্ঞান বৃদ্ধি বা ধম রহস্য আবিষ্কারেব জন্যই তিনি 
হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান ধর্মের তুলনামূলক আলোচন1 করেন নাই__তাহাব 
ধমশলোচনার মুলকথাই হইল মানবহিতবাদ। তাই তীহাকে শুধু বেদাস্তবাদী 
্রম্মবিৎ আখ্য। দিলে তাহার স্বরূপের প্ররুত পরিচয় পাওয়া যাইবে না' 
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| ৪ || 
রামমোহনের মনোজীবনে বিদেশী প্রভাব 

বামমোহন ১৯শ শতাবীব প্রথমাধে আবিভূতি হইয়। বিশ্বমানবেব ভূমিকা 
গ্রহণ কবিয়াছিলেন। ভাবত ও যুবোপেব সুষ্ট সমন্বয়ের উপব জীবনের 
পূর্ণ প্রস্ফ,»ন শব কবিতেছে, তাহা তিশি ডিগবীব অধীনে কর্ম কবিবাব 
সময়েই বুঝিয়াছিলেন । ভারতের ব্রহ্মবাদ, ইসলামেব “মোতাজেল।' সম্প্রদায়ের 
ধর্মন্বিপেক্ষ যুক্তি ও 'মুওয়ান্দ্দিন অন্প্রদাযেব একেশ্বরবাধ এবং এক্যবাদী 
খ্রীস্টান আদরশেব থাব' তিন বিশেবভাবে প্র» বান্ধিত হইয়াছিলেন। ১৯৪শ 
শঙুকের বাল দেশে সস্কাবমুক্তি ও ধর্মনিবপেক্ষ বুদ্ধিব জাগবণ সবপ্রথ্ম 
বমমোহণেব মপোই থা দিয়াছিল। তাই যে ধর্মের মধো মানুষের যু 
মযাদা পাহযাছে, অলোক তা অপেক্ষ" কাষ কাবণ শঙ্খলা তাস্তলাঁন বাস্তধ- 
শত অধিকতব মূল্যলাভ করিয়াছে, বামমোইনের নিআ্াহবুদছি তাহাকেই 
সবাক ৯ দ্যিছে-তা সে ত্র্ষবাদই হোক, অথবা অন্য কোন শাম্প্রদাযিক মতহ 
কোক | একেশ্ববব।দ গ্রণানত বুদিগ্রাহা ও খুভ্তিজআউয়া। তাই তিনি জগ্র 
জীবন ধবন্ম অলেটকিক ধর্মপ্রবণতাব বশে এছেশ্ববণাদ প্রচাব করেন 
নাই ; এঠ বর্মচেতনার অন্থবালে মানষেব বাঞ্ধবনদ্ধি জয়ঘুক্ত ভইয়াছল। 
এই মুক্তপপ্থি মহাপুরুমেক ধর্ঈচবায় শাবালু শর চে*মাত্র %চ* ছিল ন'। ভাই 
তিনি বৈফব্র ও চৈতন্যসম্প্রদাষকে স্ুকঠোব খঙ্গ কবিয়াছেন শ্্রীভাষ্য'কে 
অবচ্েশ কবিক্বাছেন ; কিন্তু একেশ্বববাদী ওক্পমতকি গ্রহণ করিয়াছেন । 
ইহ'তেহ করা যাহবে তে, যা যুগ্রিবাদেক ছ'বা শ্বীকুত। তিনি শাভাহ 
স্বীকব করিতেন । ধর্মসণঙ্গাব ও সমাজসস্বার-তাভাব শ্রত্যেক্টি চেষ্ট ব 
মূলে ছিল বাস্তবনিষ্ঠ যুক্িবাদ। এহখানে ভাহাথ সহিত কেশবচক্রেব 
পার্থক্য | কেশবচন্দ্র ছিলেন প্রদানতঃ ভক্ত; বৈষ্ণ অুর্তিবাদের উচ্্ব স 
তাভ'র 2 স্থযা প্রাব মুদ্ধিত কবয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ৭ ভক্ত ছিলেন, 
কিন্ক ভাঠার ভন্তি ছিল সণ্যত, অক্ষযকুমাব দত্তে সঙিত খেদ-বদান্থের 
ক্ন্রাঞ্ঠ তা লম্য় শিটাক বিতর্ধেব পণ তিনি ধমালোচন * যুক্তবাদকে স্বীকার 
কবিয়া ল্কযাছিলেন। রামমোহন প্ুধানতঃ মনবত্র শী, হিউম্যাশিস্ট, ; এল 
তাহার এই মানবহিতবাদ যুক্তিবাদ? হইতে জন্মগ্রহণ কাবয়াছে। বিদাসাগবও 
মানবপ্রেমী ছিলেন, কিন্তু চাহাব মানবপ্রেম যুভ্তিনিরপেক্ষ প্রবল আবেগরূপে 
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আত্মপ্রকাশ করিয়াছল। রামমোহনের আবেদন যুক্তির নিকট, বিদ্যাসাগরের 
আবোন মূলতঃ আবেগের নিকট। এই স্থলে ছুই যুগপুরুষের পার্থক্য। 

রামমোহন ত্রিতন্ববারদী খ্রীস্টান ধর্মমতকে ( 10101811877507 ) যুক্তির 
সাব খণ্ডন করেন, এবং এক্যবাদী খ্রীস্টান মন্তকে (1001102119115]) শুধু 
হ্বীকার নহে প্রচারেও নান] ভাবে সাহাযা কবিরাপ্ছলেল । তাহার অভিমত 
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খ্রীস্টের প্রপ্ধান বাণী সঙ্কলন করিয়া তিনি পুন্থিকাও গ্রকাশ করিয়াছিলেন 
(716 177666109০2) 176 (80610178206 07৫ 
7০178,888” ) | তাহার ধারণা" ঈগল, আমাদের দৈণন্দিন জীবনযাত্রায় 
্বীস্টমীতি ও ভাবাদর্শ "ধিকহব কাঁধকরী 2 %0670106 01711511810019 19 
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টাহাব উল্লখিত মত ভ্রান্ত হইতে পাকে। জঙ্তবঃ পুরাণ কথা ও রাধারুঞ্চ- 
বিষয়ক কাহিনীগুলি কাভার মনে বিভীবিকাঁ স্ধার করিয়াছিল? তাই তিনি 
বিশুদ্ধ নীতি হিসাবে খ্রীস্টায় নীতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকাব কবিয়াছেন। হার 
পূর্বে রামবাম বস্ুও হিন্দুধর্কে নস্াৎ কবিয়া খ্রীস্টান ধর্মের জয়ঘোষণ! 
কবিয়াছিলেন। যদিও রামবাম বসু এহিক স্ুথ-স্টবিধাক দিকে লক্মা হাখিয়া 
টমাস-কেরীর মনোরগ্নের জন্যুই হ্ীস্টানধর্মেব গ্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। 
[কস্থ রামমোহন বিদেশী ধর্মমতকে চুক্তিব দ্বারা পুঙ্ছান্ঈপৃঙ্খ ভাবে বিচার 
কথিয়' তবেই তাহার সার্থকত। সঙ্বদ্ধে দৃঢনিশ্চয় ভইয়াছিলেন। 

বামনোহন ১০শ শতাবীর যুরোপের যুক্তিবাদ্রে ছারা প্ভাবান্থিত 
হইয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন,-কহ কহ একথাও বলিতে 
পারেন। আমাদের মতে যুক্তিবাদ ছিল রামমেহণেক দ্বভাবধর্ষ। বিশেষ 
গস্থ বা মতবাদ 'আশ্র্থ করিয়া তাহাকে যুক্কিব পাঠ লইতে হয় নাই। কিশোর 
বয়সে তিনি আরবী ভাষায় ইউক্লিড ও গ্র্যারিস্টটল পাঠ করিহাছিলেন ; 
ইহা তাহার উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে । ফুরোপে গিয়া তিনি 
দাশনিক লকের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। জ্ঞানবাদী লক্‌ প্রত্যক্ষবাণে 


১১৬ উনবিংশ শতাবীব গ্রথমাধ' ও বাংলা সাহিত্য 


বিশ্বামী ছিলেন, রামমোহন নিশ্চয় লকেব সহিত মতৈক্য বোধ করিয়াছিলেন। 
মুবোপের অন্যান্ত দার্শনিকও যে তীহার উপব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন: 
তাহ! বামমোহন-জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন £ 

“ঘযুক্তিবাদের মুলসংত্র সঞ্চারক বেকন ও লকের গ্রন্থ, এবং ইলত্ীয় ভীক্লিষ্টগণের ফবানা 
দেশীর থিওফিলানথ পিষ্ট ও এন্সাইকোপিডিষ্দ্িগের ও টমাস পেনের গ্রস্ত এব সংশয়বাদী 
হিউমের প্রবন্ধ পাঠে রাজ! বামমোহন রায়ের মনের ভান ও বিশ্বাস, শাস্ত্র নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ 
বিষয়ে বিকশিত ও দৃঢাকৃত হইয়াছিল । এই সকল গ্রন্থ দ্বাৰা! সাহাব উপবে অধুনাতন 
ইউরোপীয় সভাতা। ও হ্বাধীন চিন্তাব প্রভাব পতিত তয। এই প্রকার মনের ভাব লইয়া 
তিনি তুহফাতুল মোয়াতি দ্দন গ্রন্থ বচন! করেন । রাজ ঠ্াহাব কোন কোন গ্রন্থে লক, বেকন 
ও অন্তান্ স্বাধীন চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ, হিউম, গিবন প্রত এব* ফরাসী পণ্ডিত ভল টেযাগ্ের 
নাম ও তীহাদের মতের বিষয় উচ্েথ করিয়াছেন 1৩ 

কিন্তু বামমোহন “তুহকফাতুল" বচনায় ইসলামী মোতাজেলা ৩ মুওয়াহিদ্দিন 
সম্প্রদায়ের দাবা অধিক'তব প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কাবণ এ গ্রন্থ ১৮০৩-৭ 
খ্রীঃ অবে রচিত তম | -৮০৫শটল খ্রী, অবেব ১ধ্যে প্তিশি জন ডিগ খা 
ঘনিষ্ঠ সাহচয লাত করিযাছলে*, এব* এই সঃঃয়ুব মধ্যেই ই*বাজী শিধিয়' 
থাকিবেন , ততপুবে তিনি ই*বাজী ভাষাব উপব অধিকাৰ স্থাপন করি 
পাবেন নাই! স্তরাং তুহফাতুল গ্রঙ্গে পশ্চাপ্পটে ইসলামেব যুস্তিবাদ € 
একেশ্বববাদ প্রভাব 'বস্তাব কবিয়াছিল--যুবোগীয় যুক্তিবাদ বা দর্শন নহে | 
তাহার প্রথম যৌবনের চিন্মায় ইসলামী গাব এব" উত্বরকালর ভবনে ২ 
চিন্তার যুবোপীয় প্রভাব পবিদৃষ্ট হইলেও, আচাব-মাচরণে হিনি কিয়দংশে 
মুসলমানী আদবকায়দ! গ্রহণ কবিয়াছিলেন, এব* এই জন! হিন্দুমাজ্জেক 
রক্ষণশীল ব্য-ন্তুগণ ভাহাব নিন্দা কবিচ্ছেন। 

বামমোহন যে বিলাত গমনের পুরে ফুবাপীয় ধুক্তিবাদেব দার 
প্রভাবাছিত হইয়াছিল, তাহাব একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে) ১৮১৭৭ 
১৮১৮ সনে লেঃ কর্ণেল কীটগ ক্লারেন্স নামক একজন ভ্রমণকাবী তীহাব ভ্রমণ- 
বিষন্বক গ্রন্থে বলিয়াছিলেন যে, বামমোহন লক এবং বকনেব লেখা প্রাঃ 
আবৃত্তি করিতেন , এই ক্লারেন্স কলিকাতায় আলিয়া রামমোহনের সহিদ 
আলাপাদ্দি করিয়! এই সিদ্ধান্তে উপনীত তন 1৩৭ হ্হাতেই অন্মমিত হইতেছে 
ঘে, রামমোহন বিলাত গমনের বই পুর্ব শুধু আরবীয় যুকিবাদে নহেঃ জক ও 
ৰেকনের যুক্তিমার্গের সহিত পরিচিত ছিলেন । ইংলগ্ডে গিয়া তিনি প্র 


রামমোছনের প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি ৯১৭ 


এতিহাপ্সিক উইলিয়াম রস্কে, যুক্তিবাদী জেরিমি বেস্থাম ও সামাবাদী রবার্ট 
ওয়েনেব সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। যে যুক্তিবাদ ও মুক্তবুদ্ধি 
রামমোহনের প্রধান অস্ত্র, তিনি বেস্থাম ও রস্কোর মধ্যে তাহার সাধর্ম্য উপলৰি 
কারয়[ছিলেন। কিন্তু সাম্যবাদী ওয়েনের সিদ্ধান্ত তাহার নিকট গ্রীতিকর ভয় 
নাই; তাহার সহিত তরকযুদ্ধে ওয়েন পরাজিত হইয়াছিলেন। ইহাতেই অনুমিত 
হয় যে, রামমোহন সামাবাদ সন্বদ্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। আইনবিষয়ে তিনি 
ইংলগডের প্রসিদ্ধ আইনবিৎ উইলিয়াম ব্র্যাকস্টোনের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, আর জন্তবতঃ বেস্থামের উপযোগবাদের ( ইউটি- 
লিটারিয়ানিজম্‌ ) দ্বারাও কথঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়] থাকিবেন। 

মাকসমুলার রামমোহনকে “28161 0£ 00701081910056 110601098১৮ 
বলিয়াছেন বটে, ৩৮ কিন্তু বামমোহনের তুলনামূলক ধর্মালোচনা নিষ্কাম 
ধর্মেষণ। হইতে জন্মলাভ করে নাই-_-এই দিক দিয়া তিনি ছিলেন উপযোগবাদী 
(ইউটিলিটারিয়ান) । লোঁকহিতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি একেশ্বরবাদ 
প্রতিষ্ঠায় অগ্রপর হহয়াছিলেন। যুরোগীয় মনীষীদের সহিত পরিচিত হইয়া 
তিনি মানব-কল্যাণব্রতের বাণী উপলব্ধি করেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা তাহার 
লক্ষ্য হইলে তিনি হিন্দুর ষড়র্শন, খ্রীস্টান ও ইসলামের ধর্মমতের তুলনা- 
মূলক আলোচনা করিয়াই ক্ষাস্ত হইতেন; হয়তো জার্যান দর্শনের ঘারাও 
প্রভাবাহ্বিত হইতে পারিতেন। কিন্তু ইহা তাহার আদর্শ ছিল না) লোক- 
কল্যাণই ছিল তাহার ধ্যানধারণাঁর বস্ত। ফুরোপীয় জ্ঞানবাদের নিবিড় 
সাহচধ লাভ করিয়া তিনি সেই ১৯শ শতাব্দীর যুরোপের প্রাণস্পন্দন উপলক্কি 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 


| ৫ | 
পরবতাঁকালের বঙ্গসংস্কৃতি ও রামমোহন 
আমারা প্রধানতঃ রামমোহনকে কেন্দ্র করিয়াই ১৯শ শতকের তৃতীয় দশক 
পযন্ত বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকা আলোচনা করিয়াছি। এখন দেখা যাক, 
গর্বত্তীকালের বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য তাহার দ্বারা কী ভাবে এবং কতদূর 
অনুপ্রাণিত হইয়াছে । স্বস়্ং রবীন্দ্রনাথ বঙ্িম-প্রতিভা আলোচনা প্রসঙ্গে রাম- 
মোহনের প্রতি বাঙালীর বির্পতা ম্মবণ করিয়া ক্ষুন্ধচিত্তে বলিয়াছেন, “বঙ্গদেশ 
অস্ত এই রামমোহন বায়ের নিকট কিছুতেই হ্ায়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার 


১১৯৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ' ও বাংল সাহিত্য 


করিতে চাহে না।” ক্রাদ্ষধর্*-বিরোধী ও রক্ষণশীল নীতির পরিপোষক হিন্দু 
ম্প্রধায় রামমোহনের ধর্মমত ও আদশের প্রতিবাদ করিয়াছেন বটে; কিন্তু 
বন্কিণচন্দের আবিভ্গবেব পূর্ব পর্যস্ত বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে রাম- 
মোহনের প্রভাব কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও-বা পরোক্ষভাবে কাধকরী 
হইয়াছিল তাহাও অনন্বীক।ধ। রামমোহনের সমসাময়িক ডিরোজিও-শি্যুগণ-_ 
কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণাবঞ্জীন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাণ ঘোষ, রাধানাথ 
শিকদার, তারাচাদ চক্রবর্তী, রসিকরষ্জ মন্িক, হরচন্্র ঘোষ প্রভীতি তরুণ 
ছাত্রগণ কলিকাতাব নাগরিকসমাঞ্জে প্রাধান্য বিজ্তাবেব চ৪। বরিয়াছিলেন। 
একদিকে ধর্মসভা', ভবানীচবণ ও রাধাকাঙ্ক (দব, ঈশ্বব গুপ্ু, 'আশবাদ ভ'কব” 
'বঙ্গদূত, প্রভৃতি প্রাটীনপন্থী প্রতিষ্টান, ধাক্তি ও সামায়কপত্র ; 'অপবদিকে হিয়ং 
বেঙ্গল'দেব একাডেমিক গ্াসোসিয়েশণ, পাধিনন, জান স্থবণ এতৃতে সাস্থা ও 
পত্রিকা যুরোপেব যুক্তব দ এবং ফখাসা বগ্নবের সামা, মৈভা এ স্বাধীন হার 
অগ্নিবাণী। ডিবোঞ্জিও-শিত ও  হিন্দুকলেজেব ছাতগণ হিমুব যাবতীয় 
ধর্মকর্ম ও আচাব-বিচ'বছে স্ণা। কবিতেন-হাহীলা টিবোজিওব নিকট 
স্কারমুক্ত বুদ্ধিবাদের দক্ষ! গ্রহণ করিয়াছিলেন ।  বেস্থামেব জ্ঞানমাগীয় 
উদ্াারতব বাজনো্তক মও, এান্ডাম স্মিথব অর্থনৈতিক মই এবং 
বেকন, হিউম, টমাস পেইন এ্ভৃতির বিশুপগ জ্ঞাশ্বাদের দ্বাং। নবাশক্ষিত 

বাঙালী যুবক বিশেষভাবে প্রভাবানিত শইয়াছিলেন ।৩৯ বাথমোহন্র 
ধর্মৈষণা, বেদান্ত ও তন্থাপক্তি প্রতি পর্মচয র ছার! নব্যবঙ্গের যুনকগণ 
কিছুমাত্র আকু্র হন নাই, য়ে কোন ধর্মের প্রতি তাহাদের চিভতলে চুর 
স্বণা সঞ্চিত হইন্চেছিল । তাহাদিগকে গায়ত্রাপাঠ করিতে খলিলে ঠাহাবা 
ইলিয়াড হইতে কয়েকছত্র 'আবুত্ত করিতেন, ৪০ এবং দেবতার স্থলে 
যুক্তিবাদকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । টমাস পেইনের *476 ০ 12649০% 
নামক গ্রন্থের মূল্য ছিল এক টাক! । কিন্তু তরুণ জন্প্রদায়ের শিকট এই পুস্তকের 
এত চাঙিদা হইয়াছিল যে, এক টাকার পুস্তক পাঁচ দাকায় বিকাইত।৪১ 
ডিরোজিওর শিষ্ুগণ হেতুবাদ ও বিবেকের দ্বারা চালিহ হইয়া 'এবং ফবাসী 
বিপ্লবের রক্ত-রডিন প্রকার ছায়াতলে ঈাড়াইয়া জাতীয় মৃক্কিব স্বপ্ন দেখিয়া- 
ছিলেন। বিশ্তদ্ধ হেতুবাদের দ্বার৷ উৎপন্ন বস্তবোধ এবং শলৌকিকতার 
বিধবন্ধনমূক্ত স্বাধীন বিবেক--ইয়ং বেজগলগণ” এই দুই অস্ত্রের সাহায্যে সমাজ 


রাঁমমোহনের গ্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি ১১৯ 


সংস্কারে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ডিরোজিও নাস্তিক ছিলেন, শক্রপক্ষ ডিরোজিওর 
বিরুদ্ধে এই কথা রটাইত; উইলসন ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ হইতে পদচ্যুত 
করিবার পূর্বে 'এই প্রশ্মগুলি করিয়াছিলেন £ 
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তদুত্ততর ডিরোজিও বলিয়াছিলেন 


£[ 1056 10861 0212160 1170 ০১151610606 8, (০৭ 11709811170 01 01100017201) 
06118. 11111) চ১70106 60 50১6810 &৮ 8]1 81)০0]0 51101) 8, ৭111036০811 810 21115 ; 
10 11070 06101) 81701111307 88102706010 ০017125১ 1)৮1110 91560 11) 0০113 
01 171)1104।)1)1)6)১ 01১00 1015 11620, 1)6081150 | 1১৮৪ 8197 ১৭160 1106 501801101 
06 01056 11701). [৭16 19710110617 907 জ 1১66 6০ 71011011096) ৭1501) 6 005516 0 £ 
০) 10171041১6০ 0108115 70176 00500110681) 20061) 9007 01110605109, 
5৪ 1৮ 0017৭156611 161) 0101161)067761 10911010011) 10 ৮6071015615 ৩5 10 01 | 
00 1৩ 0150 10)7000101 & 31110]: ০৭01৮111000) ০11৭৮ 010 ০৮০৪ 8001 6815 
865115 11 10,1)6৯5100৭ 01880 0191)958 15775616916) 16 28২ 


এই উক্তি বিশ্পেষণ করিলে ডিরোজিওকে নান্তিক ন' বলিয়। হিউমের অনুরূপ 
মতাবলম্বী৪৩ অর্থাৎ সংশয়বাদী বলিতে হয়। তাহার ছাত্রগণ তাই হিন্দুর 
ধর্মস*স্কাব উডাইয়! দিয়াছেন, আচার বিচার ব্যঙ্গ করিয়াছেন__-এক কথায় ভারতীয় 
জীবনধাধার উৎসমূলকে অস্বীকাব করিয়'ছেন। বামমোহনেব ভাবাদর্শ তাহাদের 
মধ্যে দুমূল হইতে পারে নাই। কারণ রামমোহন ভান্তীয় এঁতিহ্কে আস্থাশীল 
ছিলেন । ধুলিধৃসর প্রাচীন শাস্্রকেই তিনি নবলন্ধ জ্ঞানবাদ্র ছ্'রা পরিশুদ্ধ 
করিতে চাহিয়াছিলেন_-কোন অভিনব মতের গুবক্তা বলিয়া তিনি কখনও 
আপনাকে প্রচার করেন নাই। শঙ্কর শ্রাস্ত্রীব সহিত শান্ত্রবিচারের সময় তিনি 
বলিয়াছিলেন-_ 
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বাস্তবিক তিনি ফোন অভিনব মতের সৃষ্টি করেন নাই, একেশ্বরবাদী বেদাস্ত 
ধ্মকেই যু'ক্ুবিজ্ঞান ও শাস্ত্রবচনের সাহাযো পুনঃগ্রত্ষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
ঈষৎ পরবর্তঁকাশের নবাবঙ্গের যুবকগণ শুধু সাহার সংস্কারযুক্ত যুক্তিবিজ্ঞান 
গ্রহণ করিয়। বৈদাস্তিক ঈশ্বরবাদ অম্পূর্ণরপে বজন করিয়াছিলেন। ঘৃণি ঝডের 
মত তাছার৷ কলিকাতার নাগরিক সমাজকে বিশৃঙ্খল করিয়াছিলেন। কিন্তু 


৯২০ উনবিংশ, শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


ত্রাহাদধের সেই উদ্দাম প্রভাব বাঙল। দেশের অস্তরলোকে আদৌ সঞ্চারিত হইতে 
পারে নাই। পরবর্তীকালে বস্কিমচন্দ্র আসিয়া জমন্বয়-স্ত্র আবিষ্কার করিলেন। 
রামমোহনেব জ্ঞানাত্মিকা ব্রহ্ষবাদ পরবর্তীকালেও বাঙালীর মনে প্রবল প্রভাব 
সঞ্চার করিতে পারে নাই; রামমোহন যে আবেগপ্রধান ভক্তিবাদ ও অলৌকিক 
পৌবাণিক মতের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, ১০শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাহাই 
সাহিত্যক্ষেত্রে প্রাধান্ত লাভ করিল। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্র পুরাণকে অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, ব্িমচন্দ্রও যুক্তির ছার পুরাণবিশেষকে বা পুরাণের অংশবিশেষকে 
স্বীকার করিয়াছিলেন ( কিষ্ণ চরিত্র )। চন্দ্রনাথ বন্টু, অক্ষয়চন্ত্র সবকার, শশধর 
তর্কচূড়ামণি, এবং স্বষং বঙ্কিমচন্দ্র নব্য হিন্দুধর্মের মূলে নৃতন প্রতীতি ও মূল্যবোধের 
রম সঞ্চার করিলেন; অপরদিকে বামধ্ঞ্চ, বিবেকানন্দ, বিজয়রুঞ্ণ গোস্বামীর 
আবির্ভাব ₹ইল,_-পৌবাণিক হিন্দুধর্মে আস্থা ফিরিয়া আসিল । ত্রিধাবিভভ্ত 
ব্রাহ্মদঘাজও হানবল হইয়া! পড়িল । আদি ব্রাঙ্ছদমাজ প্রধানত: ওপনিষদদিক 
ব্রহ্মবাদ গ্রহণ কবিলেন, নববিধানের নেন্তা কেশবচন্দ্র প্রায় বৈষ্ণবীয় প্রেমঙক্তি ও 
'গুরুবাদের আবর্তে দিগত্রষ্ট হইলেন, এবং ভারতীয় সাধারণ ব্রাহ্ধসধাজ 
প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীস্টান মতেব নৈতিক আদর্শ অশ্গসবণ করিতে লাগিলেন। ফলে 
সমগ্র হিন্দুসমাজ হইতে এই তিনটি উপসম্প্রদায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পডিল । রাম- 
মোহন যে মহৎ আদর্শ লইয়া বাঙলা দেশে আবি হইয়াছিলেন, তাহার 
লোকাস্তরের পর সে আদশ বহুলাংশে হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। অবন্ঠ তাহার 
ব্ছিষ্পর্শে বাঙালীর যে চিন্তশিখা জ্বলিয়া উঠিল, তাছ। উত্তবোস্তর উজ্জ্লতর হইতে 
লাগিল। তাহার ধর্মচর্ষ: ও এদ্ধিবাদের জরধবণি বস্থিমচন্ত্রের চিত্তে নবযুগের 
নবীন মন্ত্র রচনা করিল। “কৃষ্ণচরিত্র' বিচারে বঙ্ছিমচন্দ্র যে আমুধ লইয়া অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন, তাহা বিশুদ্ধ জ্াননাদী এবং অলৌকিকতা-বিরোধী একটি বাস্তব 
প্রতীতি। রামমোহন যেমন যুক্কিব দ্বার! শাস্ত্রেব মূল্য নির্ণয় করিতে চাহিয়া ছিলেন, 
বস্থিমচন্দ্রও সেইরূপ বিশুদ্ধ হেতুবাদ্কেই বিচাববুদ্ধির নিয়ামক শক্তি বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । রামমোহনের পুরাণবিরোধিতা ও বৈষ্ণবদর্ধের প্রতি ওদাসীন্ত 
অবশ্টা ১০শ শাতকেব দ্বিতীয়ার্ধে হাস পাইতে আরস্ত করে; শিক্ষিত বাঙালী 
আবার পুরাণ ও বৈষ্বধর্মের প্রতি আরুষ্ট হয় । ভাবালুতার অধ-আবেশে হীনখল 
বাঙালীর চিত্তে রামমোহন স্ুর্যকরোজ্জল তমোদ্স যুক্তিপরম্পরা দান করিয়া 
গরিয়াছেন। পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীর বাঙালী ভিন্নতর পথে বাত্রা ফরিলেও রাম- 


রামমোহনের প্রভাব ও বাংলার নবজাহৃতি ৯২১ 


'মোহনের অনপনেম্ন যুক্তিবাদের স্বরূপ তুলিতে পারে নাই। ১৯শ শতাব্দীর 
বাংল! সাহিত্য ও বাঙালীচিত্বে রামমোহনেব স্থান চিরকালের জন্য অল্লান 
হইয়! রহিয়াছে । 


পাদটাকা 


১। এই গ্রন্থের প্রথম পর্বের চতুর্থ অধ্যায় ভুষ্টব্য। 

২। নগেশ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মহাক্সা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চবিত, 
পৃ ৩৫ 

৩। এ, পু ৪৩৭ 
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৬। সংবাদ প্রভাকর ১৩ মাচ” ১৮৫৪ 

ণ। প্রমথ চৌধুরা_বক্স নাহিতোর সকক্ষিপ্ত পরিচয়, পৃ১১। ১৩২১ বঙ্গান্দে প্রমথ 
চোধুরা ডত্তর বঙ্গ দাতিতা সম্মেলনে রামমে'হনের গণ সম্বন্ধে জগ্যকথা বলিয়াছিলেন ঃ কিন্ত 
তাহার ( অর্থাৎ বামমাহানর ) অবলম্বিত রীব্দি যে বঙ্গ সাহিত্যে গ্রাহথ হয় নাই, তাহার 
প্রধান কারণ তিনি স*স্কত শাস্ত্রের ভাষ্যকীরপিণের বচন। পঞ্থতি অনুসরণ কারয়াণছলেন। 
এ গ্ভক আমব। যাহাকে 13০70 79:0১ বল, তাহা নয । পদে পদে পূৰ পক্ষকে প্রদক্ষিণ 
করিয়া অগ্রসর হৃওয়] আধুনিক পছ্ের প্রকৃতি নয় ।”-- প্রমথ €চীধুরীব প্রবন্ধ সংগ্রহ ১৭, 
পৃ ৮* (বিশ্বভারতী সংস্করণ ), 

৮1 কয়েকখাঁন পুস্তিকার পত্র পংখ্যাঁ_ 


(ক) সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও লিবগ্তকের সম্বাদ, প্রথম সংস্করণ পত্রস'খা। ২২ । 
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রাসমোতনের সমসামধিক বাংলা সাহিতা 


|| ১ || 


বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত গ্রন্থাদি 


১৮১৪ হইতে ১৮৩৩ সন, বামমোহনেব ক্লকাভায় বাসস্থাপন হইতে তিরোধান 
পধস্ত, মোট উনিশ বৎসর ব্যাপী বাংল সাহিত্যে পাঁবচয় লইলে আশান্বিত 
হইবার কোন কারণই পাকিবে ন.। বাঙালীর এই যুগের সাহি্যজগবন বন্ধ্যা 
ন' হইলেও, নৃতন কোন এঁতিহোবও ইঞ্গিতবাহী নয়। বামমোহনকে ছাড়িয়া 
দিলে, এই বিশ বৎসরের মধ্) এমন কেন সাহিত্যিক স্টটির পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে না, যাহার দ্বারা এ যুগের 'আশা-আকাজ্ষা ও মনোজীবনের ঘাতিপ্রতিঘাত 
লক্ষ্য করা যাইবে । রামমোহনের বিপুলায়ণন রচনার মধ্যে কতটুকু সাহিত্যধর্ম 
আছে, তাহাও বিতর্কের বিষয় | বামমোহন ভজনশীল চেতনার আঁধকারী ছিলেন; 
কিন্তু সেই চিত্ূপটে জগৎ ও জীবনের নানা সমস্থা গাঢ়তর হইলেও, চিদানন্দময় 
সারশ্বত চেতনা তাহার বচনায় আবিভত হয় নাই; তাহার ভথ ও ভাবনা 
সাহিত্যরসের উপযোগী ছিল ন।| এমন কি তাহার সমসাময়িক লেখক মৃত্যুঞ্জয়ের 
রচনা “বেদান্ত চক্জ্রিকা'র ভাষা রামমোহনের “বেদান্ত গ্রন্থঃ ও “বেদান্ত সার" অপেক্ষা 
অধিকতর সাহিত্য-গুণান্বিত। কাশীনাথ তক পঞ্চাননের “পাষণ্ড পীড়ন এবং 
রামমোহনের “পথ্য প্রদান'-এর ভাষার তুলন! করিলেই একথা সুস্পষ্ট হইবে যে, চিস্ত। 
ও রুচির দিক দিয়া কাশীনাৰ উচ্চন্তরের ধাশকির পরিচয় দেন নই, যৃতুঞ্জয়ের মত 
তিনিও মাঝে মাঝে ভব্যতার দীমা ছাড়াইয়! গিয়াছেন। কিন্তু যাহাকে সাহিত্যরস 
বলে, অর্থাৎ সমগ্র রচশাটির মধ্য দিয়া একটি ব্যক্তিপুকুষীয় সত্তার প্রতিফলন-. 
তাহা কাশীন(থের মধ্যে একটু বেশি পরিমাণেই ছিল । ১৮২১ সতী অবে রংপুরের 


রামমোহনের সমসাময়িক বাংল সাহিত্য ১২৫ 


গৌবীকান্ত ভষ্টাচার্ধের 'জ্জানাঞ্জন' প্রকাশিত হয়, ইনিও রামমোহন-বিরোধী 
ছিলেন। কিন্তু গৌরীকান্তেব বচনাব মধ্যে এমন একটি গতিবেগ উপলব্ধি 
করা যায় যে, বামমোহনের অতান্ত লস বচনাষ তাহাব শ্বাদগন্ধ পাওয়! 
যাইবে । বামমোহন ১৮শ -১০শ শতাব্দীর যুবোপেব রাষ্ট্রদর্শন। সমাজ-দশন 
ও অর্থনীতি সম্বন্ধ কতদৃব অবভিত্ত ছিলেন, তাহা তীহাব বিপুল ইংবাজী বচন! 
পাঠ কবিলেই বুঝা যায়। কিন্ত তিনি সাহিত্যবিষয়ক কথা, কি ইংরাজী 
আর কি বাংলা)__কোন স্থানেই প্রায় উল্লেখ কবেন নাই |) বিলাতে অবস্থান 
কালে তিনি ফ্যানি কেম্বল্‌ নামী এক অভিনেত্রীব নিকট কালিদাদের 
শকৃষ্থলাব বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলন এব* উইলিয়াম জোদন্সর অনুদ্দিত 
শকৃস্তলাব একখণ্ড সেই অভিনেত্রীকে উপহার দিয়াছিলেন।৯ কিন্তু যাহাকে 
সাহিক্ক্যিক চিত্তবুন্ধি বাঁ বসোপলব্ধিব স্বাভাবিক গুবণতা বলে, বামমোহনের 
বচনায় তাহাব বিশেষ্ষ প্রকাশ মাঈ। আজীবন পাশুপত-অস্ত্রধাবী এই মহাক্ষত্রিয় 
টা পণ্গ্র নন কবঘাছেন, সাঠিতাবসান্ষাদনেব অবসব পান নাই। 

আলোচা সময়ে ( ১৮৯৪-৩৩) শ্রীরামপুর চিশন, কলিকাতা স্কুলবুক, 
“সাঁসাইটা, ভার্ণাকুলাব লিটাবেচাব সৌসাইটা প্রভৃতি প্রত্ষ্ঠান হইতে বাল- 
পাঠোপযোগী বহু পুস্তক প্রকাশিত হইশাছিল। এতদ্ধযতীত ধর্মান্দোলনের 
ফলেও বাদ প্রতিবাদ অবলম্বন করিষা নানা গ্রন্থাদি ও প্রচাব পুস্তিক। 
প্রকাশিত হ্য়।, এই আন্দোলনে সংবাদপত্রসমূহ যোগ দেওয়াতে উত্তেশ্তনা 
অন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাঁয়। রামমোহন ও উীহাব গুত্িবাদীদেব বিতর্কগুলি 
পুস্তকাকাবে মুদ্রিত হয়। মৃহ্থাঞ্ীয় বিদ্যালঙ্বাব, কাশীনাথ তর্বপঞ্চানন, ভবানী- 
চবণ বন্দ্যেপাঁধ্যায়, গৌবীকাস্ত ভট্টাচ'য, বাধাকাস্ত দেববাহাদুর-_গুধানতঃ 
ইহাবাই ছিলেন বামমোহন-বিবোধী / বামমোতনেব নিধাকাব ব্রঙ্মবাদ, 
বেদান্ত গু অন্যান্য শাস্তগ্রস্থের প্রচাব এবং অতীদাচেব বিবোধিতা সে যুগে 
পৌরাগিকম্মতাশ্রর়ী সর্বশ্রেণীব বাঙালীকে গুচগ্বেগে আঘাত কবিষাছিল ; 
তাই রামমোহনের বিরুদ্ধে সমগ্র হিন্দুসমাজই উত্খিত ₹ইয়াছিল। বামমোহনের 
হ্যায় অমিত ঝিজ্লুমশালী ক্ষতিয় ভিন্ন অন্ত কেহ সে বিরোধিতাব সম্মুখে 
এরাবতের মত ভাসির়া যাইতেন। গভীর ভূগর্ভে কণিন মৃত্তিকাব বুঝে 
পিকল় বিস্তার করিক্না মহীরুহছ খেমন ঝড-বঞ্কা অবহেলাভরে তুচ্ছ করে, 
রাগমৌকহনও তেমনি সুদ যুক্তিবাদ আশ্রয় কবিয়া জরববিধ আঘাত-অপবাদ 


১২৬ উনবিংশ শতাবীর গুধমাধে ও বাংলা সাহিভ্য 


অবলীলাক্রমে সা করিয়াছিলেন; কিন্ত এই কলহ ও তাহার ফলম্বরূপ যে 
পুপ্তিক-পুস্তিকাগুলির জন্ম হইয়াছে, তাহাদের সাহিত্যিক মূল্য না থাক, সমাজ ও 
পংস্ক'ত বিচারে ইহাদগকে একেবারে অবহেলা কর। উচিত হইবে না। 

শ্রীরামপুরের সমাচার দর্পণ, রামমোহনের সম্বাদ কৌমুদী, ভবানীচরণের 
সমাচার চব্দ্রকা, শীলমাঁণ হালদারের রঙঈদূত এবং ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে 
যে কলহ-গরল উত্থিত হইয়াছিল, ভাহার পশ্চাতে ছিল সগ্-নিদ্রোখিত বাঙালীর 
প্রাণের ডফউচ্ছ্াস। শ্ররামপুর মিশন গুকাশত সমাচার দর্পণে হিন্দুর 
ধর্মকর্ম ও সামাজিক আচার-আচরণের উপর যে সমস্ত কটন্তি বধিত হইত, 
তাহার যখোপযুক্ত প্রতুত্তর দিবার জন্যই রামমোহন ভবানীচরণ গভূতি 
সমাজ-নেতৃগণ তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান “সগ্ধা॥ কৌমুধী? প্রকাশ করেন। 
এই পত্রিকা প্রকাশনার পশ্চাতে নৃতন শাৎপর্যের ইঙ্গিত দেখা যাইতেছে 
হিন্বৃধর্ষ ও লোকাচাবের প্রতি সমাচার দর্পণের মূড় আক্রমণের ফলে 
রামমোহন এবং অন্যান্য বাঙালী সমাজপতিগণের মধ্যে২ স্বধর্ম রক্ষার প্রেরণা 
জাগিল। ইহাই দুশহিতিযণাক _ পুর€ | শস্ুত১ বাল সাহিত্যের 
মারফতে প্রথম দেশচেতনা ও বাজনৈতি তক অধিকারবোধ জাগ্রত হু শ্রীরামপুর 
হিশন প্রকাশিত কিন্ুর কুন, “ব্বয়ক পুশ্রিকাব প্রতিবাদ হইতে ।৩ জাতি- 
চেতনার প্রাথমিক রূপ তৎকালীন সাময়িক পত্রে ধর্কলহের মলো ধীরে 
ধীরে স্ফুটতর হইতেছিল। ॥কিন্তু যথার্থ জাতায়তাবোধ থম বিকাশ লাভ 
করিল রামমোহনের বিলাত গমনের গর 1 ডিরোজিও শিষ্কুগণই সর্ব£থম 
রাজনৈতিক আলোচন।-সমালোচনার স্বত্রপাত করিয়া শব্যশাক্ষিত যুবকগণের 
ঘধে। রাজনৈতিক চচতনার সঞ্চার কর্রপেন, যণ্ধও সে চেতনার অনেকটাই 
ছল বায়বীয় অনর্ণলোকের র'ডন কল্পনা মাত্র 15 সেযাহা হউক, প্রপ্রম দিকের 
সাময়িক পন্ড নানাবিধ ধর্মান্দোলনের ছারা জাতির অতীত ও বর্তমান 
ন্বদ্ধে যে একটা শ্রদ্ধান্থিতভাব, কদাচিৎ আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি জাগ্রত হইল, 
তাহার অনুমানের স্বপক্ষে কারণ আছে। 

মার একদিকে সমাজ-আন্োলন। রামমোহনই, বাড়ান), জড়দমাজে 


সদ ক এলসি আপ 


প্রথম বৃদ্ধি ও ক্তির বিছ্ৎস্পর্ণ সঞ্চার করেন। নারীর সম্পত্তিতে 


৬৩০ 


মধিকার, জুীর বিচার, সংবাপপত্র-্মন আইনের বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রভৃতি 
বয়ে দূরদণিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই আন্দোলনে কোন ফোনটিতে 


রামমোছনের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ১২৭ 


হান হিন্দুলমাজেবও লমর্ষন_ পাইয়াছিলেন; কিন্ত বেদান্তবর্মী ব্্ধবাদ প্রচার, 
পৌঁয়ানিক: ধর্ম ও ও কাহিনীকে অ অলীক বলিয়া নিন্দা এবং চৈতনাসম্পরদায়কে, 
বাঙ্গ ্গ বিদ্রপ কবার কবার, ফলে সমগ্র ন্দুলমাজ হতচ।কত হইয়া পড়িল। 
আবাব শন্টদিকে তিনি সতীদাহ প্রথা নিবোধুক্ল্লে দণ্ডায়মান হইলে, তাহার 
একদল মুষ্টিমেয় অন্ুচব ব্যতাঁত বাঙলাব হিন্দুস্মাজ তাহাকে প্রবলভাবে 
বাধা দিয়াছিল। তিশি ব্যক্তিগত জীবনে মুক্তচিত্ত পুরুষ ছিলেন ; জীবনযাপন 
প্রণালীতে হিন্দুব সামাজিক লোকাচার মানিক্া চলিতেন না; কিয়দংশে 
মুনলমান গীতিও গ্রচ্ণ কবিয়াছিলেন। এই সমণ্ত কারণে তাহাব বিরুদ্ধবাদীবা 
হাব বিরুদ্ধে স্ুদূচ বাধা কষ্ট করেশ। অবশ্য বামমোহনেব গুবল যুন্ক 
পবলতব পৌরুষের আঘাতে প্রায় সমন্ত বাধা তৃণবৎ ভাসয়া ০ 
( ₹ম'চাব চান্রক। বঙদৃত, সুদ [তামবনাশক৮-এই আস্ত পাত্রকা এবং 
ভবানীচবণ _৪ বাধাকাশ্থ পৃষ্ঠা বত ধর্মসভা, বামমোতন্বে ভাবাদশের 
পিক দ্। য াপখোদ্গা কবিদ় ছিল, শাহাত্তে কিন্তু একটা সুফল হইল । জমগ্র 
জ' হব শান'সক বডত্বে প্রত * ঘাত লাগল এব পর্মকলহেব ফলে একদিকে 
যেন শন্ধ অযীরভ্রব ৮ পারত হত ল্াগলঃ আবাব অন্তপ্দকে তেমনি 
ন্)ব্দ-পরিচালি  জ্ঞাশান্বেমণ পত্রে বাদ।লী চত্তেক আব একটি বৈশিষ্ট 
ক্রমেই আশ্সপ্রকাশ কবল। বামমোহন যুক্তিবাদী হইলেও শান্ত্রসংহতাব 
বচিতমার্গ অবলম্বন কবিয়াই বাঙাল 1চভ-জাঁগব্ণব (চষ্ঠা কবিয়াছিলেন। 
এই জন্যই কিশোরীচ।দ তর তাহাক +1160101/11000101019 এবং 
মঝমুলাব ৪0007 01 03 008120৮51115091098”  বলিয়াছিলেন। 
বামমোহনের সয় পধন্থু জাঙাধয পাবোধের চা।বদিকে একটা ধর্মবোধেব 
পর্পত্র বেষ্টনী" ছিল। কিন্ত জ্ঞানান্বেবণ পত্র বাড়ালীর ধর্ষ নবপেক্ষ 
বাস্থব-জীবনের নব নব শাভীপগ্পা সঞ্ধন্ধে নৃতশ বাণী গ্চাব কাবল। 
কাজেই বামমহন বাঙালীর চিত্তে যে যৌগিক শাব বাণী জন্প্রসারি' 
কবিতে চাহিয়াছিলেশ) এই স*বাদপত্রগুণি গাহাভে সাক্রয় অ*» 
গ্রঃণ করিবার ফলে তাহা অতি ভ্রত বিস্তাব লাভ ক বতে লাগিল । 
এই প্রগঙ্গে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটাব (১৮১৭ ) উল্লেখ কক: 
গ্রয়োজন। সাব এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট, জে. এইচ. হারি*টন, ভবলিউ, 
বি বেলী, উইলিক্ম কেরী, বাধাকাস্ত দেববাহাদুব, বামকমল সেন, তারিণীচবৎ 


১২৮ উনবিংশ শতাব্ীর গ্রথমাধ' ও বাংল! সাহিত্য) 


মিত্র গ্রভৃতি বিশিষ্ট ইংরাজ ও বাঁঙালী ভদ্রঞজনের প্রতি ইহার ভার অপিত, 
হয়।৫ ইহার কিঞ্িদিধিক এক বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত ( ১৮১৮, ১লা সেপ্টেম্বরু ) 
কলিকাতা স্কুলসোসাইটা বালক-বালিকার চিত্তে প্রতৃত প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। স্কুলবুক সোনাইটা দেশীয় ও বিদেশী নীতিমূলক আখ্যান, 
সচ্চরিত্র সম্পকাঁয় পুস্তিকা, ভূগোল প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কৌতৃহলোদ্দীপক 
কাহিনী সরল ভাষায় রচনা করিয়। পাঠশালার ছাত্রদের অশেষ উপকার করিয়াছিল । 
তারিণীচরণের 'নীততকথা” (১৮১৮), তারা্টাদ দত্তের 'মনোরঞ্জনেতিহাস” (১৮১৪), 
রামকমল সেনের “হিতোপদেশ' (অর্থাৎ ঈসপের গল্পের অনুবাদ, ১৮২০ ) স্তিষধসার 
সংগ্রহ" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি শুধু বালক বালিকার জন্য রচিত হয় নাই, বয়স্ক বাকিগণও 
ইহা হইতে প্রচুর জ্ঞান আহরণ করিতে পারিতেন। স্কুল সোসাইটা স্থাপিত হইবার 
পর যুরোপীয় ধরণের পাঠশালার নৃত্তন কাফক্রম শুরু হইল, এবং স্কুলবুক 
সোসাইটী প্রকাশিত, ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি এই 
সমস্ত আধুনিক পাঠশালায় পাঠাপুস্তক পিবাচিত হইলে অতি অগ্লকালেব 
মুধ্য কলিকাতা ও ইহার নিকটবাঁ অঞ্চলে আধুনিক জীবনের পরিচয়-বাহী 
পাঠশালা! পুস্তক অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্কুলবক সোসাইটী ও 
স্থল সোসাহটী সক্রিয়ভাবে শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করিলে দেশের মধ্যে 
ইংরাজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ স্থষ্টি হয়। ইতিপুবে সরকার-পরিচালিত 
এডুকেশন কমিটী ইংরাজী, সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত 
করিয়াছিলেন : কিন্ু উক্ত কমিটি প্রকাশিত ইংরাজী পুস্তকের একত্রিশ হাজার 
কপি মাত্র ছুই বৎসরের মধ্যে কিক্রুয় হইয়া গেলেও, সংশ্কৃত ও আরবীগ্রন্থ 
বিক্রুর়ল্ধ অর্থ হইছে কার্ধপরিচালকের বেতনও উঠে নাই 1৬ ইহান্ছেই 
বুঝা যাইতেছে যে, ইংরাজী শিক্ষার গ্রতি জনসাধারণের আগ্রহ কী পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

| শুধু স্কুলবৃক সোগাইটা নে, শ্রাবামপুর মিশন হইতে এমন সমঘ্ পুণ্তক 
প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহার উৎকট ভাষাভঙ্গী বাদ দলিলে, শিক্ষা বিস্তারে 
তাহাদের বিশেষ মূলা স্বীকার করিতে হইবে। ইতিহাস, ভূগোল, রসায়ন, 
জ্যোতিথিষ্ঞা, ভেষজ বিজ্ঞান-প্রথানত; এই কয বিষয়ে বহু পুস্তক শ্রীরামপুর 
মিশন হইতে প্রকাশিত ভয়। ইহার কিছু কিছু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের, 
জন্য রচিত, কিছু-বা দুলবুক সোসাইটার তালিকাতৃন্ত হইয়া প্রকাশিত ।, 
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তাহাদেন প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে শিয়ালবিত গ্রন্থগুলি বাঙালীর চিত্তপ্রসারে 
বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল 
জন ক্লার্ক মাশম্যান--ভারতবর্ষের ইতিহাস ( ১৮৩১) 

বাঙ্গালার ইতিহাস ( ১৮৭৮ ) 

পুবাবৃত্তের সংক্ষেপ বিববণ ( ১৮৩৩ ) 

জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায় ( দ্বিতীয় স*স্করণ, ৮১৯) 

সদ্গুণ ও বীর্ষেব ইতিহাস (১৮২৯) 
ফেলিক্স কেরী-_ব্রিটিন দেশীক্ বিবরণ সঞ্চয় ( ১৮০) 

বিদ্যাহারাবলী (১৮২০) 
জন ম্যাক__কিমিয়া বিছ্যাসাব ( ১৮৩৪) 
জন ল'সন-_পশ্বাবলী (১৮২২) 
ববিনসণ ভ্রুমোর জীবন চরিত 
পৃযাস-- ভূগোল বস্তাণ্ত (১৮১৮) 
ইয়েটণ--পদ্দার্থবিদ্যা (১৮২৪) 
পদ্দার্থ বিদ্যাসাব (১৮২৫) 
উল্লিখিত লখকদেব শুধু ৫সেই গ্রন্থগুলিব উল্লেখ কবা হহল, যাহাব দ্বারা 

বাঙালী পাঠকেব চিত্ত উন্মেষ হইতে পাবিয়াছে। রামমোহ নেব আধির্ভাবকালেব 
মধ্যে বাঙালীর প্রাণে যে নবঙ্জীবনেব জোয়ব উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, উল্লিখিত 
গ্রপ্থগুলি তাহারই পরিচয় বহণ কবিতেছে । প্রধানতঃ ভূগোল, ইতিহান, পদার্থ 
বিদ্যা, রসায়ন, শাবীরবি্যা, প্রাণীতত্ব__মানুষেব কৌতুহল চবিতাথ হয্ব--এমন 
বৈজ্ঞ।নিক বিষয় অবলম্বনে এস গ্রন্থগুলি বচিত৩ ভয়। বাঙালী ভারতবর্ষেব। 
হতিহাসে আপনাব অতীত এঁতিহ সম্বন্ধে নূতন চেতনা লাভ কবিস্তাছে, ভূগোল- 
ৃত্রাপ্ডে বিশ্বপরিচয় সম্বন্ধে কৌতুহলী হইযাচছ্ছে, পদার্থবিজ্ঞান, বসাষন ও শাবীব- 
তত্বের পুস্তক পা$ কিয়] জগৎ ও জীবন সন্বপ্ধজে অনেক রহস্যের সমাধান খুঁজিয় 
পাইয়াছে। বামমোহনেৎ আবিাবে য 1চত্ত-্ফ,তি ঘটিল, তাহার পশ্চাতে এই 
গ্রন্থগুলির প্রভাবও অস্বীকার কৰা যায় না। প্রাণী ও অগ্রাণী-জগতের প্রতি 
বাস্তববোধের উৎপত্তি হইল, চিত্তবৃত্তি প্রধানত: যুক্তিব দ্বাব1 চালিত হইতে লাগিল ; 
উল্লিখিত গ্রন্থগুলি এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য কবিয়াছে। কোন কোন গ্রন্থের 


একাধিক সংস্করণে ইহাদের জনপ্রিরতার অসংশয়ী প্রমাণ পাওরা যাইতেছে । 
টি 


১৩৬ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


শ্রীরামপুর মুদ্রণশিল্পের কেন্দ্র হইলেও কলিকাতায় মুদ্্রণযস্ত্র প্রতিষ্ঠার দশ 
বৎসরের মধ্যে বাংল! ও অন্থান্ত প্রাদেশিক ভাষায় (প্রধানতঃ হিন্দী ও উদ্দি) 
গ্রন্থ মুদ্্রেণে কলিকাতা ধীরে ধীরে প্রাধান্ত অন করিতে থাকে । ১৮১৯ সালের 
২০এ ফেব্রুয়াবী সমাচার দর্পণেব এক সংবার্দে প্রকাশ যে “গত দশ বৎসরের 
মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে ।৮৭ তাহ হইলে ১৮০৯-১* সন 
হইতে কলিকাতায় ছাপাখানাব কাজ চলিতেছিল। আবার ১৮৩* সনেব ৩০এ 
জান্চয়াবী তাবিখের সমাচার দর্পণে প্রকাশ যে, “এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে 
বিক্রয়ার্থে বাজালা পুস্তক মুদ্রিত করণের গ্রথমোগ্যোগেব কেবল ১৬ বৎসরাবধি 
হইতেছে-*- 1৮৮ অর্থাৎ ১৮১৪ জন হইতে কলিকাতায় বাংল। ছ্াপাখানায় বীতিমত 
্রন্থাি মুদ্রিত হইতেছিল। তাবিখেব সামান্য ইতববিশেষ থাকিলেও কলিকাতা 
১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই যে গ্রন্থ প্রকাশনাব কেন্তর হইয়া ডঠ্িতছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ১৮১৭-৩৩ সনেব মধো কলিকাতা বাশল' ভামাঁষ যত গ্রন্গ বাহিব 
হইয়াছিল ও শ্রবামপুব হইতে মুত্রিত হয় বিক্রয়াথে কলিকাতীয় আসিয়াছিল, 
তাহাদের মদ্যে 'অভিধান জাতীয় গ্রন্থেব বিশেষ আধিকা দেখা যায় । নিয়ে এইরুপ 
বয়েকধান সন্বত বালা বা বাংল।-ই" রাজী অভিথধানেব শামোল্লেখ কব যাইচ্ছেছে £ 

১। পাশ্াপ্ধব শম্মাব অমর সি"হরুত অভিধান (১৮১৮ )। 

২। বাপাকান্ত ণেবের শব কল্পদ্রম | ১৮১৫ শ্াঃ জব্েব কাছাকাছি সময়ে 
ইহার মুদ্রণ আবস্ত হয়। ১৮১৯ এব সমাচার দর্পণে গুকাশ, “এইক্ষণে মো" 
কলিকাতায় আযুক্ত বায় রাধাকান্ত দেব 'এক নৃশশ অ'ভধান করিয়া ছাপা 
কবিতেছেন। "আমরা শুনিয়াদি যে, চাবি বৎসব আবস্ত হইয়াছে অগ্যাপি অর্দ 
হয় নাই। ৭ 


৩। ডাঃ উইলসনেব সংস্কত-ই'রাঁজী অভিধান (১৮১৯ )। 

৪1 ক্যাপ্টেন কেলি অনুদিত মেদিনী অভিপান (১৮২০) । 

৫। বামকমল সেন ও ফেলিক্স কেরীকৃত ই*রাজী-বাংলা অভিধান 
(১৮২১)। 

৬। প্রাণরুষ্: বিশ্বাসকৃত প্রাণকৃষ শবানৃধি (১৮২২ )। 

৭। মেগ্ডসকৃত জনসম্ ভিক্স্যানারি, ইংরাজী ও বাংলায় গৃহীত (১৮২২ )। 

৮1 হপ সাহেবকৃত বর্ম! ডেকসিয়াণরি (শ্রীরামপুর )। 
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৯। রামকমল সেনকৃত ডাক্তার জানসান সাহেবকৃত ইংরাজী ডেক- 
সিয়ানরি (১৮২৩ )। 

১*। ইংরাজী অর্থের সহিত নাগর অক্ষরে ছাপ! অমরকোষ (১৮২৫)। 

১১। জানসেন ডেকসিয়ানাবী বাঙ্গালা সমেত (১৮২৬)। বহুবাজার 
লেবেগুব সাহেবের প্রেসে মুত্রিত |” 

ইংরাজী ও সংস্কৃত অভিধানের প্রতি যেমন নিষ্ঠা জাগিল, তেমনি আবার 
ব্যাকবণের দিকেও অনেকেব দৃষ্টি আকুষ্ট হইল। বস্তুত; এতাবৎকাল কেরীর 
বাংলা ব্যাকরণই শিক্ষিত জমাঁজে প্রচলিত ছিল। রা*মোহমেব ব্যাকরণ 
অনেক পবে প্রকাশিত হয়। ক্রমে বা1কবণেব প্রতি সকলের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হইল। ১৮২১ সনে মুগ্ধবোধ কৌম়ুদীব অনুবাদ, এই জনেই 
বাধাকান্ত দেবধ ব্যাকবণসহ সংস্কৃত ডপাখ্যানেব অন্থবাদ (সমাচার দর্পণ, 


১৮২০, ৩৭শে জুন) এব" কিড সাবের ব্যাকবণ প্রকাশে ত্রমেই বুঝা 
যাইতেছে যে, সংস্কৃত 9 হ"বাক্জী ব্যাকবণেব গতি সকলের কৌতুহল জাগ্রত 
হইয়াছে ১৮৬ সনে বামমোহনেব88770166 (612777101 5 176 


.17%01187 _/2:0106 প্রকাশিত হইলে ( ইউনিটাবিয়ান প্রেস) বাংলা 
ভাঁষাব ব্য/কবণেক বৈজ্ঞানিক ভাবাবোধ আবও একট্র অগ্রসব হইল বটে, 
কিন্তু ইংবাঁজী-অনভিজ্ত ব)ক্তি ইহা হইতে বিছুই ল'ভ কবিতে পারিত 
নাঁ। বামমোহনেব মৃত্াব অব্যবহিত পরে ১৮৩৩ খ্রীঃ অবে স্কুলবুক সোসাইটা 
হইতে তাহাব «গীডীয় ব্যাকবণ” প্রকাশিত হইলে জনসাধাবণ বাংল ভাষ। 
শিক্ষাৰ সত্যকাবেব সুযোগ লাভ কবিল। 

এই সময়ে কলিকাতায় অনেকগুলি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । কতিপত 
মুদ্রায়্কেব উল্লেখ কবা যাইতেছে 2 

কলুটোলাব ভবাশীচবণের চন্দিকা যস্্ালয়, বহুবাজাবেব লেবেগুর সাহেবে 
ছাপাখানা, মীরজাপুবেব সম্বাদ তিমিব ন'শক ছাপাখানা, শাখ।বি টোলার 
মহেন্দ্রলাল ছাপাখানা, মীবজাপুবেব মুনশী হেদাতুল্লাব ছাপাখানা, বারাণসী আচাযেব 
আভপুলিস্থিত ছাপাখানা, শ্রীবামপুরেব নিকট বহেডা গ্রামে 'বঙ্গাল গেজেট" খ্যাত 
গঙ্গাকিশোর ভষ্টাচাধের ছাপাখানা, আডগুলির হবচন্্র রায়ের প্রেস, শাখাবিটোলার 
বদন পাপিতের প্রেপ্,, শোভাবাজাবেব বিশ্বনাথ দেবেব প্রেস, এনটালির পীক়ার্স 


সাহেবের ছাপাখানা, শ্রীরামপুরের মীলমণি হালদাবের ছাপাখানা, শ্রীরামপুর বত্বাকর 


১৩২ উনবিংশ শতাবীর গথমাধ ও বাংলা সাহিত্য 


বগ্নাপর়, 'কলিকাতার বঞ্গৃত যঙ্বালর, চোরবাগানের রামরুষণ মলিকের যন্ত্রালয়, 
মথুরানাখ মিত্রের যস্্রালয়, পীতান্বর সেনের ঘগ্ত্রালয়, মহিন্দিলাল যন্ত্রলয় প্রভৃতি ।৯* 

উল্লিখিত মুদ্রাযন্ত্র হইতে যে প্রচুর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা 
সহজেই অনুমেয়; অবশ্য তাহাব প্রায় সবগুলিকেই মহাকাল তাহাব সমার্জনীর 
আঘাতে বিস্বতির পরপারে নিক্ষেপ কবিয়াছে। তৎকালীন সাময়িক 
পত্রিকায় “নূতন পুস্তক" প্রকাশের বিজ্ঞাপ্তি পাঠেই শুধু তাহাদেব নামমাজ্ত 
উল্লেখ পাওয়1 যায়। তবে শুধু নামগুলি উল্লেখ কবিলেই ত্ৎকালান 
কলিকাতাব একশ্রেণীর পাঠকের চিত্ববুত্তিব পবিচয় পাওয়া! যাইবে । 

পুরাণ, স্বৃতি ও জ্যোতিষ গ্রন্থে অনুবাদ ব্রান্মণ-পণ্ডিত সমাজে অত্যন্ত 
জনপ্রিয় হইয়াছিল। কিন্ধু বিবংসাবৃত্তি-উদ্বোধক পুস্তিকা এবং ভন্ত্র নামধের 
আদিরঘাজ্মক বচনাগুলিৰ জনপ্রিয়ত রদ্ধি পাইয়াছিপ |. ১৮২৭ সনে 
প্রকাশিত প্রাণহোধিণী নামদ্যে লতা, মুণ্তমালা মহ্শ্যন্্ত, মহিষদ্দিণী, 
মায়াতত্্,। মাতৃকাভেদ, মাতৃকোদ্দব, মহানিবাণ, মা'লিশী-বিজয, মহাশল 
তত্ব ও মহাকাল জমা, মেরুতশ্ব। ঠৈবধাভতডামব। বাবদ বীজ- 
চিন্তামণি, একজটা! নিবাণতজ, তাবাবহস্থা এব" আদবসাত্মুক রতিমঞ্ারা 
(১৮২৫ ), চৌর পঞ্চাশিকা (১৯+৮), শ্রঙ্গান টিঠলক (১৮৭১), বসমঞ্জবা 
( ১৮৩০ ), পদাক্কদূত (১৮৩৭ ), বিদ্যান্তন্দর (১৮৩০ ), নলদময়ন্তা (১৮৩৭ ) 
প্রভৃতি পুস্তক-পুন্তিকাগুলি অমেধ্য আহাযেব মত জনগাদাবণেখ মধো জনপ্রিয় 
হইয়াছিল। একদিকে যেমন বামমোহন ও তাহার 'ববোধীদল। তর্নবি তরে 
দ্বারা বাঙালীব বহকালম্প্ত ধীশন্তিকে খবতব করিয়া তুলিতোঁছলেন, শ্রীরামপুর 
মিশন প্রকাশিত বিজ্ঞান-ইতিহাস-ভূগোলগুলি জনচিত্তে বুহদাধিশ্ব স্বদ্ধে কৌতহল 
সঞ্চার কবিতেছিল, নানা পত্র-পত্রিকায় বিশ্ব ও স্বদেশ সম্বন্ধে নানা সংবাদ বাহির 
হইতেছিল এবং গৃহগত-প্রাণ বাঙালীর 'অলন-জর্জব জীবনে জগতের চলোমিমুখব 
প্রাণধাব! নবীন কর্মোগ্ম বহিয়া আনিয়াভিল,_ঠিক তেমনি আবাব তাহার পাশে 
সমান্তরাল রেখায় আদিরহসর পুঁতিগন্থদুষিত পন্কস্রোতও বহিতেছিল। বাঙালীব 
যে-মন কবিগান-খেউড়গানের ধূল্যবলুষ্ঠিতউ ধূলোট উৎসবে ৮৭ হইত, সেই মনই 
আদিরসাত্মক গ্লোক পাঠে জান্তব উল্লাসের উত্তেজনায় উচ্ছৃসিত হইম্বা পড়িত। 
সাধারণ বাঙালীর উগ্র আগিরস-গ্রীতির উদাহরণ দিতে গিয়া “সমাচার ধর্পণের 
এক পক্প্রেরক দুঃখ করিয়া বঙলগিয়াছিলেন £ 


রামমোছুনের সমসাময়িক বাংল] সাহিত্য ১৩৩ 


“সংপ্রতি এই কলিকাতা মহানগরে বিগ্বানন্দর ও রতিমঞ্জরী ও রসমঞ্জরী প্রভৃতি আদিরস 
ঘটিত যেযে গ্রন্থ ছাপা হইয়[ছে তাহ] বাবুদিগের নিকটে আগতমাত্র সমাদয় পুরঃসর মূল্য 
প্রদান পুরর্ধক গ্রহণ করিয়া দিবারাক্রি তদাঁমোদে আমোদিত হইয়া থাকেন কিন্তু এক বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণ তিথিতত্বের অন্তরতি কর্মলোচন নামক এক গ্রন্থ অতি যত্বে ভাষাতে পয়ার করিয়। 
সংস্কৃত সমেত ৫০ গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন অনেক চেষ্টাতেও শতাবধি গ্রন্থ শিষ্টবিশিষ্ট লোক দ্বারা 
আত হওয়াতে বৃদ্ধ ব্রাক্মাণের খণশোধ মাত্র হইযাছে সে গ্রস্থের মলা ।|* আধটাকার উর্ধব 
নহে। এই গন্থ আধুনিক বাবুজী মহাঁশয়নধিগের নিকটে লইয়া গেলে প্রথমতঃ আদিরসজ্ঞানে 
হত্তে করেন পরে কিঞ্চিৎ দর্শনে রক্জুজ্ঞানে সর্পধারণ জ্ঞান করিয়! দুরে নিক্ষেপ করেন 
তাহার বাস্ততা দেখিয়া! নিকটস্থ লোকেব। জিজ্ঞাস! করিলে কহেন যে বাহাত্তরে বেটাদিগের 
অন্ঠ কোন কর্ম নাউ যেগ্রন্থ কবিয়াছে উহা! পড়া ভাল নহে যেতেতু ন। জানিয়। কম করা 
ভাল জানিয়া করিলে'দোয হয় অতএব এ গ্রন্থ ভাল মানুষে পড়ে ন11”১১ 


এই আদিরমের ধার] ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিলেও ইহা নিঃশেষে 
বিলুপু হইতে বহু বিলঙ্ব হইয়াছিল। স্বয়ং ভবানীচরণের তিনখানি “বিলাসাখ 
পুন্তিকা__বিশেষতঃ তাহার 'তীবিলাসেক কচি স্লতা ভারতচন্দ্রকেও 
অর্তক্রম করিয়া গিয়াছে । বামমোহনের গ্রতিযোগ্কা, '্মসভা'র সম্পাদক, 
বিভিন্ন শান্্রগরস্ের অন্নবাদক ও প্রচারক, তৎকালীন সমাজে অতিশয় প্রতিষ্ঠাপ 
ভবানাচরণ যখন স্বনামে এইরূপ একখানি গাণকাতস্ত্রেব পুস্তিকা রচনা করিয়া 
প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেনঃ তখন অন্থেব কথা সহজেই অনুমেয় । 
রামমোহনের মৃত্যুব তিনবংমব পৰে প্রকাশিত কালীকুফদাসেব “কামিনীকুমার 
(১৮৩১) নামক আখ্যানেব বিষয়বন্ত ন্তন্কারজনক; কুৎসিত আদিরসের 
প্কতিলক ভালে লেপিয়া এই সমন্ত কাম-সংহিতা সমাজে যথেচ্ছ! প্রচার 
লাভ করিত। 

আমাদের অনুমান, রামমোহনেব ব্রহ্গসভ'ঃ ভবানীচবণ ও বাধাকান্ত দেব 
বাহাঢুবের ধর্মনভা, নবাবঙ্গেব জ্ঞানসন্দীপন সভা, বঙ্গরঞ্জিনী সভা এবং সংবাদ- 
পত্রের ধর্ম ও সমাজনীতির আলোচনা, তর্কবিতর্ক সমাজের উচ্চশ্রেণী-সমার 
ক্ংরাজীশিক্ষিত অথবা সংস্কৃতশিক্ষিত বিদ্বন্মগুলীর মধ্যেই সীমাবঞ্ধ ছিল। 
নিযস্তরে পুবাণ অথবা আদিরসের নিরুদ্ধি্ন চা চলিতেছিল। সমাজের এই 
দুই শুবের মধ তখনও সেতু রচিত হয় নাই। 


১৩৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


| ২ ॥ 
রামমোহুনের সমসাময়িক বাঙালী সাহিত্যিক 

(রামমোহনের সমসাময়িক কালে যাহারা সাহিত্য চচএ করিয়া এখনও 
লোকন্থৃতির অন্তরালে নিবাসিত হন নাই, তাহাদের মধ্যে গৌরমোহন 
বিদ্যালস্কাব, কাশীনাধ তর্কপঞ্চানন ও ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ- 
যোগা। ইহাদের কেহই বিশুদ্ধ সারম্বত এষণার বশবতী হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হন নাই। প্রধানতঃ রাধাকান্ত দবঝ|হাছুরের নিদেশে এবং এদেশের 
উচ্চবংশীয়! মহিলাদের শিক্ষার নিমিত্ত প্রেবিত শ্রীমতী কুককে সাহাযা করিবার 
অভিপ্রায়ে ১৮*২ সালে গীরমোইন বিদ্যালঙ্কারের স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" কলিকা' 
স্থলবুক ঘোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের অধিকাশ 
রচনাই শাস্ত্গ্রন্থ । রামহমমোহনেব বিরুদ্ধে বচিত “পাষণ্ড পীডন” (১৮২৩) 
নিতাস্তই কটু তর্কমাত্র। ন্বানীচরণের “কলিকাতা কমলালয়” “নববাবু 
বিলাস, নিববিবি বিলাল” ও দ্তীবিলাস' বোধ হয় জবপ্রথম সচেতন 
শির; যদিও ইহাতে কলিকাতার সামাজিক অনাচাব বরণনাই প্রাধান্থা 
পাইয়াছে। ভবনীচরণের সাহিত্য প্রতিভা ব্যঙ্গমূলক বলিয়া এই পুন্তিকাগু:লঙে 
ঈষৎ তিক্ত ব্যঙ্করদেব উতদার ঘটিয়াছে এই তিনজন লেখকের মধ্যে 
রামমোহন ও নবযুগের প্রভাব কীভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছে, তাহা আলোচন। 
করিয়া দেখা যাক। 

গৌরমোহন বিগ্ভালঙ্কার-_স্ত্রীশিক্ষা প্রচাবের জহ্যই গৌরমোহনের 


স্্রীশিক্ষা। বিধায়ক" প্রকাশিত হয়। তিনি বন্তদিন স্কুলবুক সোপাইটী ও স্কুল 
সোসাইটীর সহিত জড়িত ছিলেন; কাজেই শিক্ষা ব্যাপারে তাভার আস্তবিক 
আকর্ষণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । সে যুগের বিচিত্র চরিত্র রাধাকান্ত দেব- 
বাহাছুরের নিদেশে এই পুস্তিকা রচিত হয়। রাঁধাকাস্ত ছিলেন রামমোহনের 
প্রতিষ্পধাঁ, ধর্মসভার মধ্যমণি, সতীদাহ প্রথর ঘোর সমর্থক।-_জাবার 
হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রধান উদ্যোগী, স্ত্রীশিক্ষা"প্রচারে একান্ত উৎসাহী ; 
গৌরমোহনের 'স্্াশিক্ষা বিধায়ক বহুদিন রাধাকান্ত দেববাহাদুরের নামেই 
চলিয়াছিল। ঠ্ঠান্ভার জাবনীতে তাহার সামান্য ইঙ্গিত আছে। তবে গৌব- 
মোহনই মে এইট পুস্তকের রচয়িতা, তাহার নানা প্রমাণ আছে।১২ গ্রশ্থীট 


রাষমোহনের সমসাময়িক বাংল! সাহিত্য ১৩৫ 


অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল ; কয়েকমাসের ব্যবধানেই উহার পুনমূ্রণের প্রয়োজন 
হইয়াছিল, এই ছুই বৎসরের মধো ইহার তৃতীয় পুনলিখিত সংস্করণ স্কুলবুক 
সোসাইটা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার পরেও এই ক্ষুদ্র পুন্তকখানির আরও 
অশেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল। চার্ট মিশনারী সোসাইটার পৃষ্ঠপোষকতায় 
কুমারী কুক ( পরে শ্রীমতী উইলসন ) অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। 
এই সমস্ত কারণে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকষ্ট হইয়াছিল এবং সেই 
জন্য সামান্য সময়ের ব্যবধানে এই পুণ্তিকাটির এতগুলি সংস্করণ হইয়াছিল ; কারণ 
ইহ। দীর্ঘক!ল ধরিয়| বালিকাদের একমাত্র পাঠ্যপুস্তক রূপে পরিগণিত ছিল। 
আরও 'একটা৷ কাবণে এই পুস্তিকা এত জনপ্রিয় হইয়া।ছুল। রামমোহনের 

আবির্ভাবের ফলে যখন শিক্ষিত বাঙালী আপনার প্রাচীন এতিহোর প্রতি 
শরদ্দ'ন্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন মিশনারী মহিলাদেব দ্বারা ভিন্দুর তস্ত:পুরিকাদের 
বিছ্যাভ্যাম অনেকেই বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। রাধাকাস্ত দেববাহাছুরও 
ইংরাজ মহিলাদের স্কুলে হিন্দু বালিকার তধ্যয়ন জমীচীন বোধ কবেন নাই । যখন 
গৌবমোহন এই পুস্তিকায় নানা পৌরাণিক, ধতিহাসিক ও সমসাময়িক ঘটনা 
অসলম্থনে দেখাইলেন যে, ইংরাজ আগমনের পূব হইতেই বাংল! 'তথা ভারতবর্ষে 
নাবীশিক্ষার ধাবা বহমান ছিল, তখন শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে নারীশিক্ষার প্রতি আস্থা 
ফিরিয়া আসিল। তাহারা এই মনে করিয়া আশ্বস্ত হইলেন ষে, স্ত্রীশিক্ষা কুমারী কুক 
গ্রভৃতি মিশনারী মহিলাদের দান নহে , বহু প্রাচীনকাণ হইছেই এদেশে স্্রীশিক্ষা 
প্রচপিত ছিল। রামমোহনের আবির্ভাবের ফলে যে এতিহ-চেতনা আমাদের 
মধ্যে ক্রমে ম্পষ্টর হইতেছিল, গৌরমোহনের এই পুন্তিকার মধ্যে তাহা 
এঁঠিহাসিক গৌরব লাভ করিল। উপরন্ত পুস্তিকাঁটির ভাষা অত্যন্ত সহজ, 
বিশেষতঃ তৃতীয় সংস্করণে সংযোজিত “ছুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন” নামক নাট্য 
লক্ষণাক্রান্ত অংশটুকু বাস্তবিক সাহিত্য-গুণান্বিত। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতেছে £ 

প্র। হায় ২ কেমন দুঃখের কণ। দিদি । হাল প্রায় সকল গায়েই তো পাঠশালা আছে, 
তবে কম্তারা আপনারাই দমেখানে শিয়া কেন পিখে না? তবে তে! বালাকাল থাকে কোন 
স্বামে যাইবার বাধা নাই। 

উ। হেদেদেখ দিদি । বাহির পানে তাকাউতে দেয়না । যদিছোট২ কন্যার! বাটীর 
বালকের লেখাপড়া দেখিয়া সাদ করিয়া কিছু শিঘে ও পাততাডি হাতে করে তবে তাহার 


১৩৬ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রধমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


অথাতি সগংবেড়ে হর়। সকলে কহে বে এই মন্দা চেটি চুড়ি বেট! ছেলের মত লেখাপড়। 
শিখে, এ ছুঁড়ি বড় অনতহবে। এখন এই, শেষে ন! জানি কি হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার 
ন্করেই জানা যায়।--১৮২৪ সালের তৃতীয় সং, পৃ ৩-৪ 


এই অংশ পাঠ করিতে করিতে মাঝে মাঝে “কথোপকথনের কথা স্মরণ 
হয়। রামমোহনের রচনাও গৌরমোহনের এই ক্ষুদ্র রচনাটির মত সুখপাঠ্য নছে। 
গৌরমোহনের “কবিতামৃতকৃপ” (১৮২৬) নামক বালকপাঠ্য হিতোপদেশের অন্থবাদও 
বেশ সহজবোধ্য ও শিশুমনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত 


কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন-_পপাষণ্ড পীড়নে'র ছদ্মবেশী লেখক কাশীনাথ 
তর্কপঞ্চানন রামমোহনের সমসাময়িক এবং তাহার প্রতিদ্ন্বী । প্রসিদ্ধ ম্যার্ত 
পঞ্ডিত কাশীনাথ অসাধারণ পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, সবোপরি বাংলা গছ্যে বিস্ময়কর 
বক্ষতা সত্বেও রামমোহনের প্রভাবান্বিত বাঙালীর নব জীবনোল্লাসেব মূল রহস্য 
অনুধাবন করিতে পারেন নাই । ইংরাজী ভাষার সহিত অপরিচয়ই ইহার 
প্রধান কারণ | যিনি মাত্র ৪০২ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা 
বিভাগের সহকারীরূপে প্রবেশ করেন, শুধু পাগ্ডিত্যের দ্বারা সংস্কৃত কলেজের 
স্বতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং নাত্র একবংসর স্মৃতির অধ্যাপনা করার পর 
চব্বিশ পরগণা জিলার জজপগ্ডিত নিষুক্ত হন, তিনি যে লাধ।রণের উধেব ছিলেন, 
তাহা স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু রামমোহনের মতের গ্রতিবাদ করিয়া তিনি 
দুইথানি বিতর্কমূলক পুস্তক “বিধায়ক নিষেধকের সঙ্ধাণ এবং 'পাষগু পাড়, 
দার্শনিক গ্রন্থ 'পদ্রার্থ কোমুদী” (১৮২১ ) এবং “আত্মতত্ব কৌমুদী” (১৮২২), 
অর্থাৎ কৃষ্ণমিশ্রের “প্রবে1ধ চন্দ্রোদয়ে'র অনুবাদ ভিন্ন আর কিছু লিখিয় যান নাই। 
তিনি রামমোহনের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাহার যুক্তির খরধার অল্প 
ছিল না; তবে ব্যক্তিগত আক্রমণ মাঝে মাঝে ভব্যতার সীম। ছাডাইয়া গিয়াছে। 
কিন্ত ভাহাব ভাষার প্রবল প্রাণশক্তি প্রায়ই চলতি প্রবচন ও বাগভঙ্গিমাকে 
'আশ্চর্ব শক্তির সহিত স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। “ভাক্ত তত্ুজ্ঞ|নীর+” প্রতি 
ত্বাহার কটুক্তি মাঝে মাঝে অতি তীব্র হইলেও, ভাষার সাহিত্যগুণের ভঙ্য 
ব্যক্তিগত আক্রমণও পরম উপাদেয় হইয়াছে । 'পাষগু পীড়নের একগ্বলে তিনি 
অঙ্ঞাতসারে সমাজবোধের দ্বারা চালিত হইয়া, জনসাধারণের বাঁণাই ভগবন্ ণী 
$ ৬০3 00111, 9০৮ 1001 )--এই কথ গ্রচার করেন । 
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“এ স্থানে ভাত তব্জ্ঞাপীর কি ত্রান্তি! দর্শনের অপেক্ষা কি, দশের মুখে কে হস্ত প্রদান 
করে, দশের বচনেই সত্যানত্যের প্রাণ হয়, অতএব সাক্ষিস্থলে ও বিচারস্থলে অনেকের 
বাক্োর প্রামাণ্য দৃষ্ট হইতেছে, কি শুভ, কি ৎ শুত, দশের মুখ হইতে যাহ। নির্গত হয় তাহ। 
কদাচ অন্যথ! হয় না, ধর্মই আবিভুতি হইয়। দশের মুখ হইতে হুরৰব ও কুরব প্রকাশ 
করেন ।”১৩ 

ভুবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়_ভবানীচবণের মত একটি বিচিত্র প্রতিভাবান 
ব্যক্তির জীবন ৩ সাহিত্যসাধন। বাশুবিক বিম্ময়কব। বামমোহনের সমসাময়িক, 
সহযোগী এবং পরে প্রবলতম শক্র ভবানীচরণ মূলতঃ সাহিত্যরসিক ও সাংবাদিক 
প্রতিভা লইয় জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন ১ প্রতিভা! ও বুদ্ধির তীক্ষতায় তিনি কোন 
দ্বেক দিয়াই বামমোহনের অপেক্ষা ন্যুন ছিলেন না। কিন্তু তিনি অনাগত 
নবজীবনেব আবির্ভাব-বেদনাকে শ্রদ্ধাব সহিত গ্রহণ করিতে পাবেন নাই। 
রামমোহনের সহিত তাহার চবিত্রেব কোন কোন অশেব বাহ সাদৃশ্ঠট আছে, এবং 
সেইজন্য রামমোহন কলিকাতায় বসবাঁস করিবাব কালে যখন শ্রীরামপুবের 
মিশনাবীদেব বিরুদ্ধে পত্রিকা প্রকাশ করিবাব চেষ্টা করেন, তখন ভবানীচবণ 
উাহার সহযোগী হন। ইংবাজী ভাষা সম্বন্ধে তাহাব জ্ঞান নিতান্ত অল্প ছিল না। 
তাহাব গুভু রিজিনাল্ড হেবার ঠাহাব সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন £:%7065 917087 
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বিষয়কর্মেও তিনি অভিশষ দক্ষ ছিলেন । “সমাচাব চন্দ্রিকা' সম্পাদনা কবিয়া 


ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের পুবেই তিনি সাংবাদিকতার একটা মান সৃষ্টি করিতে 
পাবিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাব বৃহত্তম কীন্তি ধর্মসভা? গ্ুতিষ্ঠা। বিদেশী মিশনাবী 
৪ স্বদেশী “কালাপাহাডে'ব আক্রমণ হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম ও সদাচার রক্ষা 
জন্যই তিনি রাধাকান্ত দেববাহাদুর এবং অন্থান্ত গণামান্ত বাঙালীব সহঘোগিতাক় 
এই সভ। স্থাপন কবেন এবং বামমোহনেব একেশ্বববাদ ও সহমবণ-নিরোধ 
আন্দোলনের প্রবল বিবোধিতা কবেন। শুধু এই নেতিবাচক দিকই নহে, তিনি 
বামমোহনের স্ায় নালা শাস্্গ্রস্থও প্রকাশ কবিয়াছিলেন। শ্রীমস্তাগবত ( ১৮৩০ ), 
মন্থসংহি'্গা (১৮৪৩), উনবিংশ সংহিতা (১৮৩৩), ভগবদশীতা (১৮৩৫), 
বঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ব ( নব্যস্থীতি ৯৮৪৮ ) প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ অন্বাদ 
কবিয়! হিন্দুব ছুইখানি প্রধান ধ্মগ্রস্থ--ভাগবত ও গীতার প্রচাগ কবেশ। তবে 


১৩৮ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


রামমোহন যেমন বিনামূল্যে শাস্তগ্রস্থ বিতরণ করিতেন, তিনি তাঁহ৷ পারেন নাই। 
তাহার ভাগবতের মূল্য ছিল ৩২২ টাকা । 


ভবানীচরণ ব্যঙ্গবিদ্রপযূলক কয়েকখানি সামাজিক নক্সা জাতীয় পুস্তিকা 
রচনা কবিয়া ,স-যুগে বিশেষ খ্যাতি লাভ কবিয়াছিলেন। “নববাবুবিলাস' 
(১৮২৩ ), শ্রীপ্রমথনাখ শর্ষা এহ ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় ; “কলিকাতা কমলালক়' 
(১৮২৩), দতীবিলাস” (১৮২৫) স্বনামে প্রকাশিত হয, “নবধিবিবিলাস' 
(১৮৩০ ) প্রকাশিত হয় “ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যাযে'ব ছগ্পনামে। স্টাহাব এই 
রচনাগুলি লইয়া অনেক আলোচনা হইযাছে। সাময়িক বাঙ্গবিদ্রপে তিনি 
অতিশষ দক্ষ ছিলেন ! যে আদর্শবাদেব দাব। অনুপ্রাণিত হইয়া ধর্মস শা? স্থাপন 
করেন, সমাচার চন্দ্রিকা সম্পাদনা কবেন, ঠিক সেই মনোভাবের বশব'তী হইয়া 
এই সামাজিক রব্যঙ্গমূলক পুস্তিকাগুলি বচন কবেন। 


তৎকালে কলিকাতা যুগসম্কট-মুইঙে উপলাত হইয়াছিল । একদিকে গিশনা 
সম্প্রদায়েব হিন্দুধর্ম নিন্দা, আঁক একদিকে বামমৌইনপন্থীদেব জশস্কারেব নামে 
সনাতন হিন্তুপর্মেব মুলে গচবব খনন কবাব চচষ্টা_-এই ছুই আঘাত হইতে [তন্দুথ 
আচার, বিচাব ও জমাজ্ত জীবনকে বক্ষ' কবিবার জন্যই তিনি বিদ্রপেব শাণিত 
অস্ত্র লইয়া সাহিত্যক্ষোত্র "আবি ত হন । কিন্তু এই স্পন্রমণ ইবাজা-শিক্ষিত 
ন্বা-সম্প্রদ!য়ের বিক্ছে উদ্যত হয় নাই, ইহাই পরম বেন্রয়াবহ বাপাব। “মাচা 
চ্জিকাণ্র “বাবুর উপাখ্যান”, “শৌখীন,. বাবু”, “বুদ্ধের বিবাহ”, “বৈষ্ণব এব" 
বৈদাসথাদ”, নামক যে সামাজিক বা্বিদ্রপাত্বুক বচনাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তাহার বচনাদৃষ্টে মনে তয়, ভবানীচরণই উভাবু রচিত । এই 'আখ্যায়িকাগুলি 
এব* উল্লিখিত “বিলাসাখ্য' বাজ পুস্তিকা হিনখানি আলোচন। করিলেই দেখা 
যাইবে, [তিনি ইহাতে যাহার্দিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার! কেহই 
উচ্চশিক্ষিত “ইয়ং বেঙ্গল” বা 'শাত্বীয়সভ। ব। ব্রহ্গনভাব সদ্য নহে। ৯৮শ 
গতাকীর শেনার্ধে কলিকাতায় যে বৈশ্যধমী ব্যবসায়ী-শ্রেণী ও সংস্কৃতিহীন তৃম্বামী- 
সম্প্রদার গড়িয়া! উঠিয়াছিল, তাহাদের বিপথগামী সন্তানদের কদাচারই এই 
গ্রস্থগুলির মূল বক্তব্য । “কলিকাতা কমলালম্* পুস্তিকাগ্ুলিতেও কলিকাত|র 
নশ্ফীতি হেতু চিত্ততরষ্টতার প্রতি ব্জ-বিদ্রপ নিক্ষিপ হইয়াছে। “নববাবুবিলাসে' 
ঠকালীন অধশিক্ষিত মৃঢ বাবুসম্প্রদায়ের চিত্র অস্থিত হইয়াছে) এই অনাবৃত 


রামমোহনের সমসাময়িক বাংল। সাহিত্য ১৩৮, 


চিত্রাঙ্কন ও নির্মম আঘাতের ফলে সমাঙ্গের হন্নত কথঞ্চিৎ উপকার হইয়াছিল । 
এক পত্রপ্রেবক “সৃমাচাব চক্দ্িকা*য় এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়া! লিখিয়াছিলেন £ 

“এক্ষণে নুতন বাবুরদ্িশের পিতৃগণ পুত্রেব গগাপ্তেনি ভয় ও কলিকাত। নিবাদী অবোধ 
পল্লীগ্রমবাপীর কুব্যবহাব ভয় এবং কুলট। রমণা পতিবত্বীর কুক্রিয়] ভয় ও লম্পটগণ 
পরদার গমনে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষযর় ভয় তইতে মতাশয়ের কুপাতে উদ্ধার হইয়াছেন যেহেতু 
নবনাবুব্লান ও কলিকাতা কমলালয এব" দূতীবিলান গ্রন্থ অপূর্ব উপদেশে উক্ত দোমোদ্ধার 
টন্দেগ্যে প্রকশ কখিলেন তাহা কে না ম্বীকাব ক্বিতেছে-- ৮ 


“কপিকা'তা কমলালয়* ও “নববাবৃস্লাস” গ্রন্থ দুইগানি কলিকাতা নাগবিক 
জীবের ধশাযথ প্রতিস্তবি বলিয়। গৃহীত হইতে পাবে। কিন্তু দ্রিতীবিলাস' 
ও “নববিবিবিলাস” বিশুদ্ধ কামায়নে পবণত হইয়াছে সমাজিসংস্কা অপেক্ষা 
সাণ্িতাবস-বঞ্জিত দূষিত আদিরসেব জুগুপ্াই অধিকণ্চর প্রাধান্য পাইয়াছে। 
'নব্পা্বপিপাপ” ও 'দূহীবিলাস? সম্পূর্ণ কাল্পনিক ; শুৎকালীন নাবীসমাজেব 
সভিত ইনার কিছুমাত্র যোগ নাই । এই অনাবৃত আদ্িরস কোন দিক 
ক্পয়াহ সার্গক ভইতত পাবে শাই | ১৮৩৬ হ্বী: অন্দে বচিত কালীক্ুঞ্ক দাসেব 
'কামিনীকুশবেও এ পুতিগন্ধময় বর্ণনা নাই । . “নিববাবুবিলাস+ ও 
'নববিবিবিলাসে "তবু জেখক সামাজিক আদর্শ ব' কল্যাণে আববণ বঙ্গায় 
বাখিয"চন, কিন্ধু দতীবিলাসে” সম্পূর্ণরূপে গণি কাতন্ত্রেব ব্ষিয় বণিত হইয়াছে । 
লেখক ভূমিকায় কোনরূপ উচ্চ আদশেব ভণিতা করেন নাই; কলিকাতার 
নমাচবণ মল্লিকের অনুবোধে আদ্িরস ভক্তিবসঘটিত দৃতীবিলাস সুবসিক 
বসদায়ক পুস্তক ” বচন" কবেন। গ্রন্থের স্থুচনায় লেখক পযাব ছন্দে গ্রন্থ বচনার 


উদ্দেশ্য বর্ণনা কবিয়াছেন__ 
দৃতীতত্তি' দৃতীস্বতি করে বহুজ্ন | 


গোপনে কেমনে দৃতী করদয় মেলন | 





যুবক ধুবতা পেয়ে ধরে ক আচাব । 
এসব বর্ণনা! করি করিয়া নিস্তার || 
প্রধান! এ গ্রস্থ মধ্য হইবেক দুতী। 
অতএব দৃতীবিলাসাথা এই পুতি ।' 
ভবানীচরণ ভাবি এসকল মনে । 
আলোচন] কবি গ্রশ্থাবন্তিল বচন | 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, লেখক লোকহিতৈষণার প্রেবণায় পতীবিলাঁস 


বচন করেন নাই 1১৫ 


১৪০ উনবিংশ শতাব্ষীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


কেহ কেহ রামমোহনের সহিত তুলনা করিয়া ভবানীচরণকে প্রতিক্রিয়াশীল 
বলিতে চাহেন। ভবানীচরণ রামমোহনের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও প্রতি- 
ক্রয়াশীল বলিতে যাহা বুঝায়, তিনি তাহা ছিলেন না। সনাতন হিন্দুধর্মকে 
মিশনারী, রামমোহন ও ডিবোজিও-শিষ্বদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে,__ 
এই আত্মরক্ষামূলক মনোভাব হইতেই তিনি 'সমাচাব চক্দ্রিকা, প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, 'ধর্মসভা, স্থাপন করিয়াছিলেন, শাস্তগ্রন্থ মুত্রণে আত্মনিয়োগ 
করিয়ছিলেন এবং এই একই উদ্দেশ্তে সামাজিক ব্যনমূলক পুস্তক-পুস্তিকা 
রচন' কবিয়াছিলেন। প্রবল জলোচ্ছাস হইতে আত্মরক্ষা, করিতে হইলে যেমন 
পদতলে শক্ত মাটিকে আকডাইয়া ধবিতে হয়, তিনিও সেইরূপ প্রতীচ্য ভাব- 
ধবাতেব সবনাঁশা প্রভাব হইতে জাতিকে বক্ষা কবিবাব জন্য সনাতন 
সামাজিক আদর্শকেই একমাত্র অবলম্বনরূপে আকডাইযা ধবিয়াছিলেন। তাই 
নবযুগের সঙ্কট-মুহুর্তে জন্মগ্রহণ কবিষ" অসাধাবণ তীক্ষুবুদ্ধির অধিকারী ভইয়াও 
তিনি যুগের বাণী পাঠ করিতে পাবেন নাই। তিনি বোধহয় তুলিয়া 
গিষ্নাছিলেন যে, প্রবহমান নদীকে তাইার উৎসমুখে ফিবাইতে পাবা যাষ না। 
ইাহাব মত কর্মঠ ও মআাত্মমচেতন ব্যক্তি অমাধ) সাধন করিতে গিয়াছিলেন, 
জাতির আকণ্ঠ প্রাণ-পিপাসাব গভীবে প্রবেশ করিতে পাবেন নাই। তাহা 
' না হইলে ব্রাহ্মণ কম্পোজ্জিটাব ছারা শাস্তগ্রন্থ মুদ্রণের হাশ্তকর চেষ্টা করিতেন 
না।১৬ তাহার মধো শিল্পসচেতন সাহিত্যবোধ থাকিলেও ট্টাহার রচনায় 
নবজীবনেব প্রভাব সঞ্চাধিত হইতে পারে নাই ; তিনি যেন পশ্চিম দিক হইতে 
মুখ ফিরাইয়া৷ লইয়াছিলেন। পাবিপাাশ্বকতাকে যথাযথভাবে পরিমাপ কবিয়া 
দেখার মত দূবদধিতা তাহার ছিল না। কাজেই গতাযু শতার্বাকেই তিনি 
একমাত্র অবলম্বন জ্ঞানে আীকডাইয়! ধবিয়াছিলেন। 

বামমোহনের আবির্ভাবের ফলে জাতিব চেতনলোক আলোড়িত হইয়। 
উঠিল । রুরোপেব ব্যক্তি-ম্বাধীনতা, রাষ্্রনীতিব উদারতা এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানবাঁদের 
স্বারা রামমোহন বাঙালীর তরুণমনে প্রবল গুভাব বিস্তার করিতে 
পারিয়াছিলেন। বামমোহনের একদা-সহযোগী ভবানীগণ বছুকালাশ্রিত 
পৌরাণিক এ্তিহ্ো বিশ্বাসী ছিলেন । প্রধানতঃ লোকাঁচারকে যথাবস্থিতভাবে 
গ্রহণ করিয়া প্রচলিত ম'তধিশ্বাসকে সনাতন হিন্দুধর্মের মর্যাদা দিয়া ভবানীচরণ 
'তাঙুসারে সমাজ সংস্কারের পরি করনা করিয়াছিলেন । 


রামমোহনের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ১৪১. 


রামমোহনের যুগ তখনও বাঙালীর চিত্তে স্ুচিরকালশ্থান্মী প্রভাব মুদ্রিত 
করিতে পারে নাই। ভবানীচরণ, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, রাধাকাস্ত দেব- 
বাহাদুর আপন্ন ঝড়ের সঙ্কেত শুনিতে পান নাই। রামমোহনের বজ্বাণী' 
বছুদিন অরণ্যে বোদন করিয্নাছে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত আবির্ভূত 
হইয়া সেই যুক্তিবাদকেই নৃতন 'আকাবে সাহিত্য ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন। 


পাঁদটীক। 


১। নগেন্দ্রনাথ চটোপধায়-মহাকআ্সী রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, 
রঃ ৪ ৭৩-৭৪ 

২। ভবানীচরণ ইংরেজী ভাষা ভালই জানিতেন । ভাহার প্রভু হেবার সাহেব তাহার 
সম্বন্ধে বলিগ়্াছিলেন, * 31১6%1:010 00060] [971 211510, 


৩। বিদ্বেষমূলক কষেকথানি পুস্তিকার নামোলেখ কর! যাইতেছে : 

1, 4951 820011711 10001727167 & 56 5০0091)16 10371100800 21001165000 
$015710009 ৭0]]১07616101) (71 1১৮015 01000৭6 8 41000105, 195 0816). 
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4, 1 161167 0900167571010770) 0৮ ৬০101016৯০৮ [5 85510810800, 
০€1)11১111712 0176 701561)01 10608 এ 070 70611050005 0105 [10400 1085৮৮5, 
এ 50181101010 60৫ (016 02068 01 ১015 ০1798-) 

__এই পুস্তিকাগুলি শ্রীরামপুব কলেজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। 

৪1 1$10091)7)01)011 ৯1810100011 501/ 01 2১০11০08710 ৮৫০ 

৫1 অংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রণম খণ্ড, পৃ, ৪*১ 


[)0810100800-1166 11890, 10510780704 17, 0867 1০16 0 8:61271078 ৪৫০,৮1৩, 
৬) 15. 1ু৩৬619%া8 70%086 6৫802120780] 00 0০816 0 170:6. 0১9 
৭ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃ ৬৭। 


৮1 এ, পৃ. ৯৬ 
৯। এ, পৃ. ৬৭ 
১০। এ, হইতে সক্কলিত 


১৪২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল। মাহিত্য 


১১। সমাচার দর্গধ ২২.এ ফেব্রুয়ারী, ১৮২৩ 

১২। দুপ্রাপ্য গ্রস্থমালার অন্তু জ 'ন্্রীশিক্ষা! বিধায়কে'র তূমিক। ভ্ষ্টবা 

১৩। ব্রজেন্রনাথ সম্পাদিত “পাষণ্ড পীড়ন', পৃ. ৭৭ 

১৪। এ সম্পাদিত “কলিকাতা কমলালয়ে'র তূমিকা হইতে গৃহীত । 

১৫। ভবানীচরণের গ্রন্থ সম্পরকে এই লেথকের “উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংল। 
সাহিতো” বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । 

১৬। ব্রজেন্্রনাথ সম্পাদিত 'সাহিতাসাধক চরিতমালা'র অন্তরক্ত ভবানীচরণ 
'বন্দ্যোপাধ্যায় নামক পুস্তিকার ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা | 


ততৌোয় পরব 


নষ্ট অধ্যায় 
সাংস্কৃতিক পটভূমিকা 

পুবব ঠাঁ পর্বে আমবা বাজা বাঁমমোৌহনেব সমপাময়িক বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ ও 
বৈশিষ্টা এব" এই যুঙ্গধাহিত্যেব অস্তবালবর্তী বাঙালী-জীবনর মর্মকথা 
উদ্ধাটনেব চেষ্টা! করিয়াছি । বামমোহনেব বিছ্যুৎসঞ্চাবী অলোকসামান্য প্রভাবে 
দীর্ঘকাল প্রন্থগ্ড বাঙালী জাতিব তামদিক চিত্বতলে প্রচণ্ড আঘাত অনুভূত 
হইয়াছিল। হিন্দুকলেজ ও বামমোহনের গ্রভাবেব ফলেই বাঁডালী জাতি ও ১৯ 
শতকের বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ নূতন জীবন শা কবিল। রামমোহন যাহা 
স্থচন। কারয়! যান, পরবতী কালে তাহাই নবনব শক্তিমানের স্পর্শে আসিয়া 
'অভিনব কায়াকাস্তি লাভ করে। শ্রীমতী কোলেট বামমোহন সম্বন্ধে যথার্থ 
বলিয়াছেন £ [২9100001010 5621705 10 1315601 25005 1151086002৩, 
06] 9/17101) 117015 718101069 0017) 1301 0101716250150 785 60 101 
1008100121019 (01016, * 

বামমোহন বাঙালীর পুন্জাগৃতিব পুবোধা , বাংলা সাহিত্যের মমমূলে তান 
যে যুক্তিবাদ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চেতনাব বাবি নি্ষেক কবিয়াছিলেন, তাহা রই 
ফলে পরবর্তী প্রায় পচিশ বরের (১৮৩৩--১৮৫৭ ) বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর 
সেই জাগ্রত চিত্তের অতন্দ্র পিপাসা ক্রমেই তীব্র হইতে থাকে । ১৮৩৩ হইতে 
১৮৫৭, অর্থাৎ রামমোহনের তিবোধান ও ইস্ট ইত্ডিয়। কোম্পানীব পনদের মেয়াদ 
বৃদ্ধি বংসব হইতে শুরু করিয়া সিপাহী বিদ্রোহ পধস্ত_-মোট পচিশ বৎসর কাল 
বাংলা সাহিত্যের প্রাণতত্ব আলোচন। করিলে দেখা যাইবে যে, যদিও এই কালের 
বাংল! সাহিত্যের মধ্যে কোন অভিনব সৃষ্টির স্পর্শ পাওয়া যায় নাই, তথাপি বাঙালীর 
মনোজ্গতের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতে হইলে এই পৃচিশ বসবেব সাহিত্যের মধোই 
তাহার অগ্ুপদ্ধান কঠিতে হইবে এবং এই যুগের সাহিত্যেব গশ্চাদ্পটে বাঙালীর 
মনকে আবিষ্কাব করিতে হইলে সমসামগ়িক বাষ্ট ও সমাজ-জীবনেব পবিচয় 
লইতে হইবে । আমরা আলোচ্য গ্রন্থেব প্রথম পর্বে অত্ভূক্ত ভূমিকাংশে 
দেখিয়াছি যে, প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের সঙ্গে মাটি ও রাষ্ট্রের সব সময়ে প্রত্যক্ষ 


১৩ 


১৪৬ উনবিংশ শতাব্বীব প্রথমার্ধ ও বাংল] সাহিত্য 


যোগ ছিল না; অনাধুনিক বাংলা সাহিত্য একাত্বভাবে দেবপ্রধান; মাটি ও 
মানুষের স্থান সেখানে সঙ্কৃচিত। তাহারই জন্য বাঙল] দেশের উপব দিয়া যুদ্- 
বিগ্রহ ও রাষ্ট্রবিশৃঙ্খলার শ্রোত বহিষ়্! গেলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংল। সাহিত্যে 
তাহার উত্তাপ প্রায়ই অস্কভৃত হয় নাই। বিস্তু ১৯শ শতাব্দীতে যুরোগীয় 
জীবনধাবা বাঙালীর ন্খন্প্ত অলস তন্দ্রাকে রূঢভাবে আঘাত করিল; বাঙালী 
ফুরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসাদ লাভ করিয়া জগৎ ও জীবন সন্থদ্ধে কৌতৃহলী 
হইয়া উঠিল, বাস্তব পবিবেশ সঙ্বদ্ধেও অনবহিত রহিল ন|। তাই সাহিত্যের 
পশ্চাদ্পট আলোচন' করিতে ₹ইলে সমসাম'য়ক রাষ্ট্রজীবন, অর্থ নৈতিক পরিবর্তন 
ও সমাজলমশ্যাব মৌলিক বৈশিষ্ট্য সন্ধান কবা ওয়োজন। 


| ১ ॥| 
সমসাময়িক রাষ্ট্রজীবন 

্রী্টীন্ব ১৮৩৩ অব্দ ভইতে হী; ১৮৫৭, প্পাম্ব পচিশ বৎসরের ভারত-ই তি 
আলোচনা করিলে দেখ! যাহবে যে, ১৮৩৫ শ্রী: জন্যে বেন্টিংক ভাবত ত্যাগ 
করিবার পর লর্ড ছকলা1% ভারতবর্ষে গভণব ভেনাবেল হইয়া আগমন 
করিলেন এবং ব্রিটিশ সামাজ]বাদেব বিজ্য়শকট উদ্ধতবেগে ভারতের সবত্্র 
অব্যাহত গতিতে ব'ভয়া চলিল। বেন্টি'কেব সাত বৎসর ব্যাপী শাসনেব ফলে 
"অনেকগুলি সমাজ্জদ্*ক্কাব সাধিত হইয়াছিল। প্রথমেই গণঞখণের (9017৫ 
[6০0 কথা উল্লেখযোগ্য । তেিশকের শাসন কালের মধোই এই গণ 
পরিমাণ হ্রাস পায়, ব্ায়সন্থোচেব কনো সবকাবের তহবিলে কিছু উদ্ত্ত থাকে 
কাজেই বে্টি'ক ভরত 'ঠাগেব প্রাক্ধীণে দেশের চারিদিকে একটা মন্থর শা 
বিরাজ করিতেছিল। কিছ্ক অকল্যাণ্ড ও এলেনবুরোর উদ্ধত সাশ্রাজাবাধা 
নীতির ফলে আফগান যুদ্ধে ব্যয় হয় প্রান তেব বোটি টাকা এবং সমস্ত বায়তাখ 
ভারতের ন্বন্ষেই অপিত হয়। ১৮৩৯ শ্রী: অব রণজিত সিংহের মৃত্য 
হইলে শিখ সম্প্রদায়ের আত্মকলহের দুযোগ গ্রহণ করিয়া লর্ড ছা 
€ লর্ড ডালহৌসা শিপশক্তিকে নিক্রিত করিয়া পাগ্রাব অধিকার কেন 
(১৮৩৮ )। ইহার অলপ পুর্বে সিন্ধুব 'আমীরদিগের গ্রতি বিশ্বাসধাতকত' 
করিয়া ইংরাঞজ ঘেই অঞ্চণও্ আধিকাব করিয়া লইয়াছিল। ১৮৫২ সনে 


সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ১৪৭ 


বেঙ্কুন, প্রোম ও পেগ অধিকৃত হইলে উত্তর-পশ্চিম হইতে উত্তর-পৃৰ পর্যস্ত 
ভারতের সথগ্র ভূভাশ হংরাঞজজ আধকারে আসিল ।২ এই গ্রাস-্করণের 


(2015586990) নীতি ইংপগ্ডের হস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডির্ক্টাববগ ১৮৩৪ 


সনেই ম্বীকাব কারয়া লন, ১৮১ সনে ইহার উপব অধিকতর গুরুত্ব 


আবেোপিত হয়।৩ ব্রিটখ খাণিজ্যেব চাহিদা বৃদ্ধির জন্য এই ভূমিগ্রামী নীতি 
অশ্চ্কত হইয়া ছণ। “ম্বত্বলোপ শীতি” বা [0০9০৮8065০1 [.805-এর ফলে 
ডাপহৌপা নিননাখত দেশী পাজাগুড প পাস কবেন ৮ 

মাগুবী (১৮৩৭৯), কোলাবা (১৮৪৯), জলউন (১৮৪০), স্থরাট (১৮৪২) 
পাতার] (১৮৭০), ৫র্ষপুর (১৮৫১), সঙ্গলপুর (১৮৫১), উদয়পুর (১৮৫২), 
নাগপুব (১৮৫৩), সঁকমেব একা'শ (১৮৫০), কণাটক (১৮৫৩, তাঞ্জোব 
(১৮৫৫), খনার (১৮৫৩), অযোধ্যা (১৮৫১) ও ঝাঁসি (১৮৫৩)। 

ডানতৌণাব এই ম্বহবলোপেব নী ৩ ভাবতীয় জ্নসাধাবণকে শঙ্কিত কবিয়। 
তু'লন্ন'ছল। [পশাহী -বাদ্রাঠেব (১৮৭৭) মূুলেও £হা সুগোপন শুভাব 
[1 ৭ কাবয়াছল। এই প্রসঙ্গে ইস্ট ই গুয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ 
বৃদ্ধি কব স্মবণীষ | -৮১৩ হ্রীঃ সে হনদের মেয়াদ বধিতকরণেব সঃয় 
পান ত্ণ্ট ভাবতে তোশপান1 একনেটিয' [িজাপিকাব খর্ব কীবয়া শুধু 
টানে বানজ। কর্ধণাথ অন হত দন হিন্দ হহার বিশ বংসর পবে ১৮৩৩ খ্রীঃ 
অন্দে পনের সনু পুনাবৃন্ধত মন্য কোম্পানীব বাণিজ্যাধিকাব একেবারে 
পুপ্ু উঠল; বাণকণন্প্রা য় কংলশাত শঃনকাষে ব্যাপৃত বাকিবেন, এই 
মমে আব বশ খংসধেব জন্য আনুমতি পাই'লন | হত্মধ্যে কেম্পানীর 
স্তূপ খশুপ্ত ক বয়। গেওয়া হহল এপং হক্কাম্পানীর মূলধন উপ্‌্ব শতকবা 
১০ ৫ 9 সু" পয়া এ মূল*ন শোধ ক।বয়' দেওঘা হইতে লাগিল।? 

১৮৫০ সনে শাল ।মেন্ট সনদে আয়াধৃদ্ধর প্রশ্ন উঠিল। বাড অব 
[ভবক্ট।ববর্গব মা স'খ। হান কব হহল। 1স্থর হইল আঠার জনেখ মধ্যে 
ছয় জণকে বাজ মনানীঠ করিতে | সমস্ত চাকুবীও প্রতিযোগিতামূলক 
পবাক্ষাব ব' মাধাবশেব নক ডনম,ও হপ্ল। এটশ সবকাপ তে বারে ধাবে 
তারতধর্ধকে পালামেন্টেব অধীনে আনিবাৎ চেষ্টা কাবতেছিল। ইহাতেই 
'চাহার স্বনা হইয়াছে । এই যে শাসনতন্রগত রাজনৈতিক পবিবর্তন, 
দেশেব ইংরাজীশিক্ষিত স্প্রদায় ক্রমেহ হহাব পতি কৌতুহল হই 


১৪৮ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


উঠিতেছিল , কাবণ ১৮২৯-৫৮ জালের মধ্যে ভারতীয়দিগকে ডেপুটা 
ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটাবেব পদে নিযুক্ত কব! হইয়াছিল। ফলে ইংরাজী 
শিক্ষাব প্রতি লোকে আকৃষ্ট হইল এব* এই শিক্ষপ্রণালী উচ্চ ও উচ্চ মধ্যবিত্ত 
সমাজে বিস্তার লাভ করাতে দেশেব ঝ|জনৈতিক উখথান-পওন সম্বন্ধে শিক্ষিত 


সমাজ সচেতন হইল। 

১৮৫৫ সনে সাঁওতাল বিজ্োহীরা সি ও বানু শাষক ছুই শ্রাতার নেতৃত্বে 
প্রধানওঃ বাঙালী মহাজন ও কুশীদক্ঞীবীদ্ব প্রতি খজ্গঃস্ত হইলেও শেষ 
পযন্ত এই উদ্দাম বিশখখল ইণবাজ স্বকাবেব াবক-িহই পযুণ্ হয়।2 
শাওতাল বিদ্রোহ এ*মিত হই-লঙ ডালছটেশাব সামাজাব।শা ভমিলোলুপতা ৭ 
ফলে উন্তব-াবতের জনসাধারণ ও ভাপিকারিগণ শের শক্ত হইয়া 
পড়িযাছিলেন এব" হাহাব এ" *ক্রিয়াঙ্গকৃপ তাপাদব অগ্তবেঞ বঙ্মোভ ধৃমায়ি ৩ 
হইতেডিল ইতিমধ্যে শিশনাবাপ্ধগকে শাবাহিপীব মপে। খ্রীস্ট নপর্ষ গ্রচাবের 
মবধ অধিকাধ দেওয়া 1স্পাশীদের মনেও স্বদর্মবন্গী সম্বন্ধ শক্ক। জাগিয়। 
ছিল। গো ও শৃকব দবি মশ্রিত কাতুজেব "বাদে এব* লামরিক বিভ'গ 
কতৃক হাহা অস্কাকাব কাবান ধ্লে দেশীগ দিপাহিগণ বিরহী তহয়। (১৮৫৭) 
'অতিরুদ্ধ বাভাছুর শাহকে ভাব *-সমাটবপে ঘোষণ+ কবে এব উতখাজেব 
কবল হইতে ভার” বাঙ্শাপন ছিলাইয়! লইব।ব চেষ্টা করে। শাহাব 
উত্তাপ বাঙলা দশকে এ স্পশ কবয়াছিল। কোন কোন জেলায় কিছু কিছু খণ্ড 
যুদ্ধ হর ই'ব।জ কর্মতাব ও পপ ব। পাতলা, সকলেই শশি* ০ভ্তে কালযাপন 
করিতে গাকে। বাকল।'গু সব যপার্থই বালয়াছেশ,। “6 ৮111 0:৮১ 
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সিপাহী বিদ্বোভকে বাডালা দ্ব।াদিশাত শঙ্কার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল 
তখনও ইংরাজ শাসনের প্রতি বাঙালীর অনু বিশ্বাপ কা'জই যে-মিপাঠিগ* 
ইংরাজ সরকারের শঙখ্খলাপুর্ণ শাসনকে বিচুর্ণ করিয়া অরাঞকতার বনু 
বহাইয়।! দিতেভিল, সেই পিপাহাদেন প্রতি বাঙাশী জনসাধারাথর "আদ 
সহান্গভৃতি ছিশ ণা। পাবনার বিজ্যগোবিন্দ চৌধুখী ব*পুরেব রাণী স্বর্ণময়া 


মুশিদাবাদের নবাব বাহাছুব, ত্রিপুবারাজ প্রভৃতি ভূধাশিগণ 1বব্রত ইংরাজকে 


সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ১৪৪ 


প্রচুব সাহাধ্য করিয়াছিলেন ।  উচ্চ-মধ্যবিত্ত জম্প্রুদায়ও (ঢাকার নাজির 
জগবন্ধু বস্তু এবং খাজা] আবুল গণি ও আবদুল আমেদ ) ইংরাজকে সাহাযে)র 
ব্যাপাবে মুক্তহত্ত হইয়াছিল । “হিন্দু পেটিয়টে'র অম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায় 
সিপাহীদেক বিপক্ষে ছিলেন । তিনি ১৮৫৯ খ্রীঃ অবে “হিন্দু এই ছল্মনামে 
€07/6 111015665 2751 12801016507 96016726745 ০] 210/56 £৫61268 
627/601652 20878%0 /76 ০৮১০] ০ 1857-58 গ্রস্থে সগর্বে বলিয়া ছিলেন £ 
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ীসপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হহবার কাবণম্বূপ তিনি কর্ণওয়ালিসের চিবস্থাধী 
বন্দোনন্তকেই নিদেশি কবেন। এতিহাসিকের ভাষায় : 
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1041161)1 ১০10162100৮ এ 
ঈ্শ্বব গুপ৭ সিপাহী হিছ্রোহকে সমর্থন করেন শাই , বব" এ বিদ্রোহের 
অন্য তম গ্রপান নেতা নান। সাহেবকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়ছিলেন, 
সেট' তো পুথ্য এডে, পস্থি শেড়ে 
নশ্তি কর ভারে। 
'সংলাদ প্রঙাকবেও বিরূপ মন্তবা কবিয়া গুপ্ঠকবি লিখিয়াছিলেন, 

“ভুশর অনাল সমুক্তাক তপ্ত করা, পাথাব বাতাসে পর্বতকে চঞ্চল করা, গোম্পদের জলে 
হস্তিকে মগ্ন করা, শৃগাশের শব্দে নি'ভকে ভাত কব, বালির বন্ধনে জলধির বেগকে বন্ধ কর! 
যেমন কখনই নম্ভবপর্ নহে, সেইরূপ হীনবল অবোধ বিদ্রোহী দলের বলেব দ্বার বিশ্ববিজয়ী 
ব্রিটিশ বিজ্রমকে খর্ব করা কোন মতেই বিশ্বাদের স্থল হইতে পারে ন1।” 

_-স*বাদ প্রভাকব, ১৩ই এক্রিল, ১৮৫৮ 

সিপাহী বিদ্রেহেব সহিত সমগ্র জাতিব ষোগ স্থাপন হয় নাই। ইংবাজী 
শিক্ষাৰ মদকবমে হতচেতন বাঙালী এই বিদ্রোহকে বিষম সামাজিক উৎপাত 
বায় ঘ্বণা ক'রয়াক্ছল। ক্রমে ক্রমে সিপাহী বিদ্রোহেব উগ্রতা গুতোপিক 
উগ্র ই“বাজ-দমন-নীতিব দ্বাব। প্রশমিত হইল, ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বব 
ভাবতবর্ষ ডিক্টোরিয়াব প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আসিল । অবশ্ট তাহাব পবেও 
১৮৭৪ লাল প্ৰস্ত ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীব অস্তিত্ব বঙ্ষায় ছিল।৮ পবে এই 


১৫৫ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিতা 


কোম্পানীর কাষকাল ফুরাইল এবং ব্রিটিণ জাতি ভারত সাম্রাজ্যের অধিকাব 
লাত কবিয়া বিশ্বে অন্যতম শ্রেষ্ট বাষ্টরণক্তি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিল। 
মাশরম্যান ইস্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানী সম্বন্ধে যাই! বলিয়াছিলেন তাহা প্রাণধানযোগ্য ঃ 
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১৮৫৮ শ্রী” ম্বব্ধ হইতে হাব ত শাসনের অমন আমূল পরিবর্তন শুক হঠল, 
ঠিক ৮তমনি আবাব বাঙালাব সাবন্থত জ।বনেও নব জন্ম গুব দখা দল । এহ 
সময় হইতে ১০শ শঠওকেব নবান আবিশাধ জাঙীয় এতহকে অভতপুৰ 
তাংপধ মাত করিল। মধুস্থ্ধনেব জাঁবিঙাপ, পাক চাদের “'আলালের 
ঘরের ছুলাল' মরণ, 'সামপ্রক'শেক একাশশায় সাহিত্যে হাত্হাসে 
উল্লেখযোগা পর্ববর্তন .দখ। দিল। সিপাহী কিদ্রেছেব অবসানের ৮হিহ 
উনিশ শতকের বাশা সাহিতত ব একট ধ5ে, সমা)% হহল 


|| * || 


বাঙালীর অর্থনৈতিক জাবন 


৮৩৩ খ্রীঃ অদ্রেব পর কৌোম্পানাব ব' ণক্জা/ধকাব গকেববে লুপ হইল 
বটে, কিস বিলাশী পদ্টে লাউলাব বাজার পর্যি। চঠিল। ব্রিটিশ পণাকে 
শ্রীবৃদ্ধিশালী কারবার জন্য আইন কখযা ভারঙের পথা &  এিয় বাণিজাকে 
বিনষ্ট করিয়া দিবার শীভি প্রবেই অবশন্তিত হইয়া ভন হারাজ বণিক 
কি ভাবে ভারতের শিরশি নই কবে, তাহার প্রমাণ পাঁন্য়া স হইতেছে ১৮৩৮ 
ধবীঃ কে প্রকাশিত মটগোমাবি মর্টিনের 72277, 17089 হইন্ডে ৭ 
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সাংস্কৃতিক পটভূমিক। ১৫৯ 


১৮৩৯ সালে এফ, জে. শোর তাহার 11068 ০% 17057 41089 নামক 
গ্রন্থে ব্রিউশ বাণিজ্যিক স্বার্থন'রক্ষণের জন্য বাঙলাব শিল্পবিলোপের 
কথ! বলিয়।/ছিলেন ।১১ এই সময়ে আমানী ও বপ্তানী পণ্যের হিসাব লইলে 
দেখা যাইবে যে, ব্বিটগ বাঁণকগণ মাত্র ২২% হারে শুক দিয়! ভারতে পণ্য 
পাঠাই £ কিন্তু ভাবতীয় শিল্পজাত পণ্য ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইলে শতকরা 
৭০০০% হারে শ্তষ্ক দিতে হইতে ।১২ স্মুতবা* ১৮৩৭ সালে ঘখন ভিক্টোরিয়া 
ই“লগ্ডের গিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন তখনই এদেশেব শিঞ্প বাণিজ্য প্রার পুর্ণ 
অবলুপ্তিব পথে আপিয়। দরাডাইয়াছে। ফলে যে শাব৩ শিল্পে ছিল বিশ্বের 
ঈযাব পাত্র, ১০শ শতাব্দীর মধ্যাগে সেহ ভাবতই ভহল কপাব পাত্র এবং 
শিল্পপ্রধান দেশ ধাঁবে ধীরে কৃষিপ্রধান দেশে পারণ৩ হহল ।১৩ ১৯শ শতাকীব 
শেষেব দিকে (১৮৮২) বোদ্বাইদ্বধে ভারতীয়দের দাবা কাপডেব কল প্রতিষ্ঠিত 
হইলে বুশ পার্লামেট ভীত হইয়া শুধু পব্ণ € ১ছ্য ছাডা ভারাত আমদানীকৃত 
অগ্য সম্‌ন্ত বিলাতা পণ্যের উপব শ্তষ্ক একেবাবে তুণিয়। ছিলেন । একদিকে 
ইন্লণ্ হইতে পণ্য্রব্য প্রায় বিশা গুক্কে ভাবত আম্ধানী হহতে লাগিল, 
স্মপবাদকে বিলা তী যঙ্্শিল্পের প্র হাবে ৮৭ শীয অনসাধাবণ বৃত্তিচ্যত হহয়া পডিল। 


বিল ভী যন্ত্বিজ্ঞান ও যদ্্রশিল্পকে সমাচাব চন্দিকা” ৩াব শাষায় ব্যঙ্গ করিয়া? 
লিখেন £ 


কোম্পানী বাহাদুর এক্ষণ কপ্ল কৌশান বাজা ক রত বড নিপুণ হইয়াছেন । ফে 
কেন কর্ম কলের দ্বার। হইতে পাব তাহার পুমানুপুক্ধ করিতে ৭টি করিবেন ন। এমত 
বোধ তইতেছে। উহাপ্গের কলের কণ। শনিয়। কে ন। বিকলহইবেন যাহ] হউক ই*লশায় 

বাঙাদুর দিগের কলবল চছলকৌশল দকণই শ্রশশ্সনীয়' 
_ সমাচার চক্তিকা, ০৮৪৩, ৩০ এ জা্ট । 


এই পত্রিকায় পরখতা সংখ্যা "“কশ্ুচিং কলকৌশল চতুবস্ত” নামক এক 
ছল্পবেশী পত্রপ্রেবক ইংলগ্ড হইতে আনীত যন্ত্রীবজ্ঞান্ব বিষম প্রতি ক্রযা স্মরণ 
কবিয় বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন। খস্ুশিল্পেব অশাগছে ণাউল ব কুটারশিল্প 
অগাপ্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল, এবং সমাজেব নিন্নধুওজীন্গণ শাচনীয় অবস্থার 
মধ্যে শিক্ষিপ্ত হইল । 

মস্বিত ও পনিমমাজও অথনৈতিক বিপধয়ের হম্মুধে জাসিয়া দীডাইল। 
১৮৪৭ সনে বিলাতের বহু ব্যাঙ্ক কাববাব বন্ধ কাঁঝয়া ৬য়, কপিকাতাব ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্ও এই সময়ে কাবাব গুটাহয়া “ফলে । ফলে এই বাস্ধে যাহারা টাক 


১৪২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাহারা অকুল পাথারে পড়িলেন 1১৪ ইহার কিছু পুর্ব 
হইতেই বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে অর্থনৈতিক বিড়ম্বন। শুরু হইয়। গিয়াছিল। 
১৮৩৩ শ্রী, অব্দে ম্যাকিণ্টদ্‌ কোম্পানীর কুঠী বদ্ধ হইয়। যাঁয় ; ১৮৩৪ খ্রীঃ অব 
ক্রুটও কোম্পানী দেউলিয়। হইয়। যায় । ফলে বাঙালী ব্যবসায়ী শিবচরণ পাল 
ও কাশীনাথ পাল পঁচিশ লক্ষ টাকার কারবার গুটাইয়া লইতে বাধ্য হন ।১৯৫ 
এই সময়েই বাঙাপী ইংরাজী শিখি চাকুরীজীবী হইয়া পড়িতেছিলে। তাই 
বাঙালীকে চাকুরী নাদিয়া হিন্দুস্থানীকে দেওয়াতে দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ কু 
হইয়াছিল ।১৬ তখনও বামগোপাঁল ঘোষ এবং অন্যান্য “ইয়ং বেঙ্গল'গণ বায়বীয় 
রাজনীতি ও আদশম্মীত তত্ব লইয়া বক্তৃতা কবিতেছিলেন , জাতির সর্বনাশা 
অর্থ নৈতিক পবাজয় তাহাবা ততট মনোষোগ দিয়া ভাবিয়া! দেখেন নাই । একদিকে 
বাঙালী অর্থ নৈতিক জীবনে পশ্চাদপসবণ করিতেছিল, অপরদিকে জাতির দুইকুল 
ছাপাইয়ানব জীবনের বস্তা নামিতেছিল। ১৮৩৫ খ্রীঃ অন্দে ইংরাজী ভাষ' সবকারী 
ভাষ! রূপে গৃহীত হইলে এবং উচ্চতর শিক্ষায় এই ভাষা ব্যবহারের পিদ্াস্ত হইলে 
সমগ্র জাতির প্রাণ-চেতণাঁয় ভাববিপ্লবের বিদ্যুৎস্পর্শ সঞ্চারিত হইল । 


|| ৩ | 
নবশিক্ষার ধার! 

সমকালীন সাহিত্যের পটভূপ্মক! বিচার ও ইহার উপর বিভিন্ন প্রভাব 
বিশ্লেধণ করিতে হইলে সম্ঘ-প্রচারিত তৎকালীন ই*রাজীশিক্ষাব পরিচয় লইতে 
হইবে; ডিরোক্তিও তাহার অনুরাগী তরুণ ছাত্রগণের চিত্তে যুরোপেব 
বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন। সেই “ইয়ং েঙ্গল'গণেব 
বিদ্রোহ অধিকা'শ স্থলেই বৃথা আম্কালশে পর্যবসিত হইয়াছিল , তীহাদেব 
বিপ্রব জ্ঞাতির অন্তরে প্রসারিত হইতে পারে নাই। তাহাব; নবলব্ধ 
ফুরেপীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্ধদ্ধ হই! যে নবযুগব' স্দন্ডে ঘোষণা 
কবিলেন, অশিক্ষা় অ!কণ্ঠমগ্র বাঙালা তাহাতে কর্ণপাত করিতে পারে নাই । 
১৮৩৫ খ্রীঃ অন্দে মেকলেব বিখ্যাত “এডুকেশন মিনিট? (১৮৩৫, ফেব্রুয়ারা ) 
প্রচারিত হইল এবং ১৮৩৫ জনের ৭ই মার্চ এই আইন বিধিবন্ধ হইল 
যে, অতঃপর দেশীর লোকের উচ্চশিক্ষা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই চলিতে 


সাংস্কৃতিক পটভূমিক। ১৫৩ 


থাকিবে ।১৭ ১৮৩৭ সনে আদালত হইতে ফাবদী উঠি গেলে চাকুরীজীবী 
বাঙালী সমাজ ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইল 1১৮ মেকলে 
বাঙালীব ভালে কলঙ্কতিলক আ্াকিয়। দ্িয়। বলিয়াছিলেন ঃ 
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ভারতীয় সাহিত) সমন্ধে তাহার দত্তোক্তি কপাব যোগ্য £ 
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তাহাব এই সমন্ত মৃঢ ভাষণ “ইয়* বেঙ্গল'দিগকে মাতাইয়। তুলিয়াছিল। 
অবশ্ত মেকলে শারতীয়দিগকে হংবাজী শিখাইতে চাহিয়াছিলেন কেন, তাহ! 
নি্লাখত ডদ্ধতি হইতেই বুঝা যাইবে £ 
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্টাহার এই পবিত্র বাসনা বো হয় সফল হয় নাই। পৌত্তলিক বাঙালী 
দলে দলে যিশু ৬জিবে, ভাহাব এই আশা হবাশায় পরিণত হইযাছে। কিন্ত 
তাহাব অজ্ঞাতপাবেই তিনি যে মহৎ কর্ম সম্পাদন কবিয়। গিয়ছেন, শুধু তাহাব 
জন্যই বাডালীসন্বদ্ধে তাঁহাব বালসুলভ ক্টক্তি ক্ষমা বা যায়। এতিহাসিকের 
ভাবায় --1015 0116 5610105 01 015 1097) (1) 0. 11202801989) 18110 
10115 1701109162171510)) 5911-59015560 11) 1019 521052 ০06 127121191) 
515800659, 11981 6165 1109 10 10165010 [11019 25 ড/6 10007 10.১২২ 

ই*বাজী শিক্ষা চাকুবীজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্র্দাযব শিকট ছুলভি বন্ত 
বলিয়াই গণ্য হইযাছিল , লড হাডিঞ্জ যখন ঘৌষণ1 কবিলেন যে, ইংবাজীপবীশ 
ভারতীয়দিগকে চাকুবীতে বহাল কব" হইবে, তথনহ প্রধান আধিক 
লাভালাতেব দিকে দৃষ্টি বাখিয়াহ ইংরাজী 'শক্ষা সম্প্রদাবণেখ জন্য দেশেব চাবিদিকে 
সাডা পড়িয়া গেল ।২৩ স্কুলবুক সোসাইটা, স্কুল সাসাইটী ও হিন্দু কলেজ থাহার 
ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, সেই ইংখাঁজী [শদ্ষ বাম মাহনেব মৃত্তাব পৰ হইতেই । 
ধেন সহম্র শাখাবান্ বিস্তাব করিষা সগ্ঠ নিপ্রোখিত। বাঙালীব মানস-আকাশ 
পরিব্যাপ্ত কবিয়া ফেলিল । 


১৫৪ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


১৮৩৩ খ্রীঃ অন্দে হোরেদ হেমান উইলসনের কলিকাতা তাাগের প্রাক্কালে 
কলিকাতা ও ইহার চতুপ্পার্থের বিগ্ভালয়ে প্রায় ৬,০** হাজার ছাত্র ইংরাজী ভাষা 
শিক্ষা করিত।২৪ রামমোহনের যুগেই ইংরাজীশিক্ষার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। ১৮৩০ হইতে ১৮৫০ খ্রীঃ অবের মধ্যে নিয়লিখিত শহর, শহরতলী 
ও নিকটবতী গ্রামে হংরাজী বিদ্যালয় খুপিবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে 2 

বর্ধমান (১৮৩১ ), টাকি ( ১৮৩২ ), চুঁচুড়া (১৮৩২ ), শ্যান্তপুর আকাদামি 
( ১৮৩১ ), মুশিদাবাদের ইংলত্তীয় পাঠশালা] ( ১৮৩৪ ), মেদিশীপুর (১৮৩৪ ), 
চন্দননগর (১৮৩৫ ), কৃষ্ণনগর (১৮৬৫ ), সুখচর (১৮৩৬ ), হুগলী (১৮৩৬), 
পানিহাটী (১৮৩৬ ), হুগলীর নিকট অমরপুব গ্রাম (১৮৩৭), কলিকাতার 
নিকট চানক (১৮৩৭), দৈদাবাদ (১৮৩৭), বরাহনগর (১৮৩৭ ), আন্দুণ 
(১৮৩৮ ১, মহেশপুর (১৮৩৯), বারামত (১৮৩৯), তেলিনী পাড়া ( -৮৩৭ ), 
ভ্রিবেণী ( ১৮৩৯ ), হাওড় (১৮৪৫ )1২৭ 

ইংরাজী শিক্ষার গতি যে কিরূপ আকাজক্ষ। বৃদ্ধি পাইয়া'ছল, তাহ! শুধু ই 
কয় ঝসরের মধ্যে গ্রাত্ষিত স্কুলের সংখ্যা বিচার করিলে বঝা। যাইবে । 
রামমোহন-যুগের অববহিত পরে, সংবাদ পত্রে একাশিত খ্বিরণী জ্বশম্বনে 
কলিকাতার ইংপাজী শিক্ষা ছাত্র সংখ্যার হালিকা দেওয়া যাইতেছে £-- 


খিদ্যায়তন ছাত্র সংখা 

হিন্দু কলেজ-__ ৩৩৮ 
কলিকাত। স্কুল সোসাইটার 

স্কুলপমূহ-__ ৩০০ 
ডাফসাহেবের পাঠশাপা-- ৩৫০ 
চাচামশনারী পাঠশালা ই 
ওরিয়েপ্ট।ল সেমিনাপরী- ২০০ 
ইঙনিয়নন স্কুপ__ ১২০ 
জুভেনাইল সুপ ৭০ 
হিন্দুক্রি কলা ১৬ 
হিন্দু বেনাভোলেপ্ট স্ুল__ ৯০ 
নৃতন হিন্দু স্কুল _ ০ 


টি ০:০৭ পপ পপ সপ | শনি | পানি | শপ শপ পাশ আপা 


মে [ট-_ ১৮৬৮২৩৬ 


সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ১৫৪ 


উইলসনের বিলাত যাত্রার দুই বৎসর পূর্বেই (১৮৩৪) শুধু কলিকাতাতেই 
প্রায় ছুই হাজার ছাত্র ইংরাজী াষ। শিক্ষা করিত। সুতরাং কি পরিমাণে 
যে ই"বাক্ী শিক্ষাৰ অঠিফেন রন কলিকাতার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, 
'তাহ। সহজেই অনুমেয় । এমন কি শুধু সংস্কৃত বিদ্যাভ্যান করিয়া! অনেক তরুণ 
ব্রাহ্মণ ছাত্ পরিতুষ্ট হইতে পারিতেছিলেন না। তাহারা দেখিয়া ছিলেন, 
সরকাখী কর্মে বা সওদাগরা কুছীতে ইংরাজীনবীশ বাঙালীর গয়োজন 
হইতে । বৃত্তিঠাত সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া 
“শ্রীযু” এডুকেসন কমিটির সেক্রেটাবী সাহেব ববাবরেধু” এই মর্মে আবেদন 
করেন যে, সংস্কৃত কলেজেও ই"বাজী শিক্ষা প্রচলিত হউক; কাখণ শুধু 
সশস্কৃত ভাষা শিক্ষা কমা তাছাব। জাবিক। অঞ্জন করিতে পাবিতেছেন 
ন" (১৩৭) ২৭ ১৮৩৮ সালে ্লিকাতাৰ নিকটব্তা আন্দুল গ্রামে ইংবাজা 
বিদ্যালয় স্থাপনদিবসে এ অনুষ্ঠানের সভাপতি আন্দুলের ধনাঢ্য অমিদার 
মহ*প।জ বাজনাবায়ণের শিশ্পলাখত উদ্ডি পাঠ কর্সিলেই ই"রাজী শিক্ষার 
জনিয় হাব অর্থ বুঝা যাইবে £ 

ইংরাজী বিদ্য। ব্তম।ন বাঁজভাষা অর্থকরী পবম হিওকারিণী অর্থহীন ভদ্রলোকের 
সটপঙ্তাবিক। ধনিগণের সুখা।তি ও প্রণ্তপত্তি এবং ধণরক্ষাির হেতু সর্বলাধারণের পক্ষে 
দয় | সভাত। জ্ঞান সাহসাদি বুদ্ধির উপায় এব” মন্দত্রিযা মিপ্য। কলহ পরনিন্দা পখদ্ধেষা্দি 
বারণর কারণ ইত্যাদি অশেষ গুণযূক্ ভংরাজি দা “নিতান্ত শিক্ষাকরণের আবগ্তকত। 
তইততাছে |* ৩৮ 

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব সে কহদৃর শিশ্তাব লাভ কবিয়াছিল ঠাহার 
একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়। যাইতেছে । ১৮৩৮ শাঃ অবে 'জ্ঞানাখেষণ' 
পরে এই মর্মে এক সংবাদ বাহির হয় যে, সংস্কৃহ কলেজের ছাত্রদের মধে] 
' ইীপবমেখব আছেন কিনা এবং পরমেশ্বরের কাধ কি," এই বিষয়ে বিতক 
সভা হইয়াছিল। এ পত্রে ইহাব ফলাফল প্রকাশি হ হয় শাহ ৩বু ১৪টুক্ধ 
অন্তম।ন কবা ধায় যে, ইংবাজী ভাষাৰ মাধ্যমে খে স্বাদান চিন্তা ও যুক্তবাদ 
ইতিপূবেই রামমোহন ও ডিরোজিও-শিষ্যগণেব সীমাবঘ গণ্তীর মধ্যে বন্দী 
হইয়।ছিল, তাহ।ই ক্রমে ক্রমে প্রসাব লাভ কবিতে লাগিল । 

১৮৩৫ শ্রী; অন্দে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল; এ বতমরেই হাপিত 
হইল কলিকাতা পাবলিক পাইব্রেরা। ১৮২৯ আপে মেক্ানকাল 


১৫৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ ও বাংল! সাহিত্য 


ইনস্টিটিউট অর্থ/ৎ কা'রগরী বিদ্যালয় এুতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু বাঙালী তখনও 
ভাবমার্গে বিচরণ করিতেছিল বলিয়া এই কাাঁরগরী 1বদ্যালয়টি বিশেষ উন্নতি 
লাভ করিতে পারে নাই।২৯ একদল চাকুরীকামী সম্প্রদায় এবং একদল 
আদর্শবাদী যুবসম্প্রদায়-_গ্রধানতঃ এই ছুই দলের মধ্যেই ১৪শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পধন্ত ইংরাজী শিক্ষা বন্দী অবস্থায় ছিল। 

একদিকে যেমন ইংবাজী বিদ্যার প্রতি সকলের আকর্ষণ বুদ্ধি পাইতে 
লাগিল, ঠিক তেমনি আবার সংস্কৃত শিক্ষা প্রতি আকর্ষণ হ্রাস পাইতে 
আরস্ত করিল। এই সময়ে কলিকাতায় চতুষ্পানীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য 
হইয়৷ পড়িয়াছিল, সংবাদপত্রে চতুষ্পাঠাব অতি শামাহ্ বিবরণী প্রকাশিত 
হইত।৩* 

ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অতিশয় গুরুত্ব দেওয়ার ফলে কেই কেহ খস্রন্ড 
হইয়াছিলেন ।৩৯ কিন্তু ইংরাজী [শক্ষার বিকদ্ধে জামানত সামাজিক প্রতিক্রিয়া 
কিছুমাত্র বাধাহ্ষ্টি কবিতে পারিল না। খবং দেখা গেল যে, কলিকাতাব 
ধশিসমাজও ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য প্রচুব অর্থ ব্যয় কবিতেছেন। বাজ। 
বৈদ্যনাথ রায়, নরসিংহচন্দ্র বায়, কালীশঙ্কর রায়, বেনোয়াব্লাল বায়, 
গুরুপ্রসাদ বন্থু গলায়, হবিনাথ বায়, ও শিখচন্দ্র রায় ইংরাজী শিক্ষা প্রসাবের 
জন্য যে আধিক সাহায করিয়াছিলেন, তাহার পবিমা৭ণ-_১, ৭০১ *** টাক|।৩২ 

১৮৫৪ সালে চাল'স্‌ উড. সাহেবেব শিক্ষ। সংক্রান্থ সনদ (চাটার) প্রচাবিত 


হইল । তাহার মতে, 4105 21100 5099810 05 1106 5৯/9091010॥ 01 
22009068) 10)0৮/150%৩ 99006 ৪11] 0145599 10 [10197 


উভ্‌ সাহেবের এই শিক্ষাসনদ প্রচারিত হইবাব পর এদেশে বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের প্রত্ষ্ঠার হুচনা হইল, বিশ্ববিগ্যালয় প্রতিষ্ঠিত (১৮৫৭) হইবাব 
পর ইংরাজী শিক্ষ। সমাজের সর্বস্তবে বিস্তাব লাভের সুযোগ পাইল । 

ইংরাজী শিক্ষ। ও ইংরাজ” ভাষাৰ মাধ্যমে বাঙালী জাতির নবধুগ চেতনা 
ফিরিয়া আদিল, রামমোহনে লোকান্তরের পর বাঙলা দেশ অভূতপুব 
আন্দোলন শুরু হইয়া গেল। জমসাময়িক সাহিত্যে পম্চাদ্পটে এই 
যুগচেতনার পাবকম্পশ রহিয়াছে, একটু অবহিত হইপেই তাহা বুঝ| 
যাইবে। 


৪৬, 1১952৮৮ 1700105 1176 1107 0 10-৫4%7 9636৭, 1০, 26, 


॥ ৪ || 
নবযুগ-চেতন। 

বামমোহন যে ন্বি-কণ। স্্ট কবিলেন, তাহাই পববর্তা গচিশ বৎসর ধরিয়া 
বাঙ'লাব চিন্তে দাবাননেব দীপ্ত জালাইয়া! বাখিয়াহছিল। ডিরোজিওর শিশ্তগণ 
কব প্রথম হিশ্দুব (ল!কাচার ও সংক্কাবেব সমর বন্ধন ছিন্ন কবিয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ 
শবলগ্ন করিয়াছিলেন ১ কেহ-বা নিবীশ্বববাদী হইয়া পড়িম়্াছিলেন ১ কিন্তু 
বামমে হণ প্রধানত শাবঝতেব বেদান্ত ও উপশিষদদক একেশ্বববাদের উপব ভিত্তি 
কবিষ্ব। জাাতব মানসমুক্তর “চইঈ। কবিযাগ্ছলেন। ডিবোজিও ও বামখোহন্র 
প্রত বে বাঙগনাতিব প্রতিও ৩ । পাঙালীব চিও আকৃষ্ঠ হইল। হংরাজ সরকারের 
শাননেব প্র ত বামমোহনের অনুষ্ঠ বিশ্বাস ছিল, তাহা নিযবোদ্ধত উক্তি হইতেই 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে £ 
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এই প্রপঙ্গে প্রপন্নচ্মাৰ ঠুব ও দ্বাবকানাথ ঠাকুবেব হংবাজ-স্তুতিও 
কৌতুকেম্মবচায়। প্রণন্গঠুমাব ১৮৩১ সনে সগবে বলিযাছিলেন £ 
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বামগোপাল যোষও, “5৮85 1109 81091; 8100 21012010760 [11610 01 
0110151) 30101610805) 21710 51101010 70116011% 96716081620 26101 
৮1)101) 9100410৮626) (106 6165 ৬1110) 0০091)0 1711018 (0 (06 7১601016 
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গিবিশচন্জ ঘোষ এই মত পোবণ কবিতেন।৩৬ বিল|তে গিয়া শ্বাবকানাথ 
যেভাবে ণিঞ্জলা ইংবাঞজতোষণ কবেন, তাহাতে তাহার মত তীক্ষধী ব্যক্তির এই 
জাতঙীয খাচালতা অমার্জনীয়। ঠিনি আবেগের স্রোতে ভাসমান হইয়! ক্রমে 
রুমে স্ব চাইনা বলিতে থাক্ষেন £ 
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১৫৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ ও বাংলা সাহিত্য 
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কিন্তু ক্রমেই শিক্ষিত বাঙালীর স্বপ্নভঙ্গ হইতে লাগিল । শেষে দ্বারকানাথও 


বলিতে বাধ্য হইলেন £ 
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এইভাবে ক্রমে ক্রমে তরুণ বাঙালীর মন ই'রাজ সরকারের ন্ায়শাখনেব 
বিরুদ্ধে বিছিষ্ট হইতে লাগিল। ক্র্যাক এাক্ট' বা কালাকান্ুন লইয়াই কলছের 
প্রথম সুত্রপাত হইল। রামগোপাল ঘোষ এই আইনের পক্ষে চিৎপুর অঞ্চলে 
ফৌজ্ারী বালাখানায় এমন অগ্রিবর্ষা বন্ততা করেন যে, মাশবমাঁনের “ক্রু অপ 
ইত্ডিয়া” সংবাদপত্রেও রামগোপালের বাগ্ষি তার প্রশংন! বাহির হয়। ফলে সওদাগবী 
অফিসের কর্ণধার এবং সরকারী চাকুরিয়। ইংরাজগণ ক্রুদ্ধ হইয়। তাহাকে এগ্রি- 
হর্টিকালচারাল সোপাইটার সহকারী সভাপতির পদ হইতে বিচ্যুত করে। এই 
সময়ে বাঙালীর রাজনৈতিক চেঙনার মূলে যিনি এঞাণম্ঞার বরেন, তিনি বাঙাল" 
নহেন, একজন ইংরাজ__-জ্জ টমসন। 

দ্বারকাণাথ ঠাকুর বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের কালে লগ্ডনের ভিটিশ ইণ্ডিয়াপ 
এযাসোসিয়েশনের অন্যশ্ম প্রধান কমী জজ টমসনকে জর্দে করিয়া কলিকাত।য় 
লইয়া! আসেন (১৮৪২ )। টমসন সাহেব তরুণ বাঙালীদের উপর, বিশেষতঃ 
ডিরোজিও শিষাগণের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিলেন। ইতিপূরে বাঙালা 
যে রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করিত, তাহা নিতান্কই রবিখাসরীয় আলোচন' 
মাত্র; যুবোপের রাজনৈতিক ইতিহাস ও তাহার গতি-প্রকৃতিই ছিল তাহাতদব 
একমাত্র অবলম্বন। টমসন কলিকাতার বহস্থলে বন্ত ঠা দিয়া বাঙালাকে বাস্তব 
রাজনীতিতে দীক্ষা দিলেন, মাটির প্রতি প্রেম জাগাইলেন। এ বিষয়ে ভোলাথ 
চন্দ্রের উক্তিটি প্রণিধানফোগা £ 
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ফৌজদারা বালাখানায় প্রদত্ত রামগোপাল ঘোষ ও টমমনের অগ্রিবর্যা 
বক্তৃতায় এদেশের কিরঙ্গীপমাজ অতিশয় শঙ্ধিত হইয়া পড়িল। ১৮৪৯-৫০ 
সালে খাপ ব্রিটণধিগকে আইনের আওতায় আনিবার জন্ত আইনসভ! 


সাংস্কৃতিক পটভূমিক! ১৫৭ 


দ্বেশীয় বিচারকদের উপর শ্বেতাঙ্গের বিচাবেব ক্ষমতা অর্পণ কবিবার সিদ্ধান্ত 
করেন। ইহাই "বাক গ্যাক্ট' ব। কাল! কানুন নামে পরিচিত। এদেশীয় 
ইংবাজদের প্রবল বাধার্দানের ফলে তাহ] বিধিবদ্ধ হইতে পাবে নাই।8০ ইহাব 
ফলে বাঙালীর প্রতি ফিবিঙ্ীী জল্প্রধাষেব যে ঘ্বাবিদেষ সঞ্চারিত হয়, তাহা 
ভবিষ্যতে বিদুর্রিত তো হয়ই নাই, বব* ১৮৫৭ সালেব সিপাহী বিদ্রোহেব ফলে 
ভারতীয়দের প্রতি ই বাজ জাতির যে দ্বণা স্বগীরৃত হয, তাহা কোনদিনই মুছিয়া 
ধায নাই। সে ধাহা হউক, টমসন আপিয়াছিলেন ভাবত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
স"গ্রহেব জন্য ; কিন্ত তাহার অপূর্ব বাগ্সিতাব গুণে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারপীন 
মুগোপাধ্যায়, কিশোবীচাদ মিত্র গ্রভৃতি ডিবোজিও-শি্গণ তাঁহার নিকট বাস্তব 
রাজনীতি, _-যাহাকে মাইনান্গ আন্দোলন বলে, তাহাই শিক্ষা করিলেন । ১৮৪৩ 
সালেব দ্বিভাষিক পত্র "বেঙ্গল স্পেকটেটাব'-এ (৪1৫ সংগ্য। ) টমসনেৰ বক্ত তাব 
যে চুষ্বক প্রক্কাশিত হয়, তাহ পাঠ কবিয়া বাঙলার শিক্ষিত তরুণ সমাজ মাতিয়া 
উঠিগাছিল। টমসনের শেষকথা-“0ধ1 ৮/62190179, (116161016,) 216 60101)) 
95918) 02১১04১1017 (73৮৮021 77602107) 4--5 100100519১ 1843). 

টমসন সাব বাঙালীব অস্তবকদ্ধ বিক্ষোভকে ধূমায়ি৩ কবিয়া তুলিলেন, 
কলিকাতায় উত্তেজনাব ঝড বচিতে লাগিল । লর্ড এলেনবুবোও দেশীয় লোকেৰ 
ই*বাজীশিক্ষা লাভে পুলকিত হন নাই £ 
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ভূম্বামী সম্প্রদায়ের মুখপত্র 11০ 67881 1580010010675? 4১5500181200 
এবং ৩রুণ বাঙালীদের মুখপত্র 106 1360891 8110151) 11012 4১১5০0০180010- 
এই উভয় দলকেই মিপাইয়া দেন জর্জ টমসন, এব* তাহাবই নির্দেশে-উপদেশে 
দুই দলেব সান্ম লত সহযোগিতায় 2709 11615 1110181) 45509081101 01 
73৩181 গড়িয়া উঠিল (১৮৫১) । তরুণ বাঙালীব বাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধন 
এব* স্বসমাজ স্ন্ধে বিশ্বাসনিষ্ঠ আত্মবোধ জাগবণে এই ভাবতপ্রেমিক বিদেশী 
ব্যক্তিটি বিশেষ সাহা কবিয়াছিলেন। 

একদিকে যেমন ইংরাঁজীশিক্ষা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েব মধ্যে অতি দ্রুতবেগে 
বিস্তার লাভ কবিতেছিল, ঠিক তেমনি এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ে মধ্যে রাজনৈতিক 


১৩৬০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ ও বাংলা সাহিত্য 


চেতনার প্রতিক্রিয়ার জন্য নব নব বাসনার আবি9াব হইল । এতদিন ধরিয়! 
দেশের নিরক্ষর জনসাধারণ নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচাব নীরবে সা 
করিতেছিল : কিন্তু সহোর জীমা অতিক্রম করিল, ১৮৫৬ সালে কলিকাতায় 
নীলকব বিরোধী "মান্দোলন শুরু হইয়। গেল। ইহার সামান্থ পরে ১৮৫৭ সালে 
কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণস পিক মফ:ম্বলে শেতাজদের 
অত্যাচার নিবারণকল্পে ফৌজদারী আদালতে সীমা বাডাইয়া দেশীয় 
বিচারকের হস্তে শেতাঙ্গব্চারের ভাব অর্পন করিতে চাহিলেন ; ফলে কলিকাতা 
চেম্বার অব কমার্স এসে।পিয়েশন, ট্রেডা' এযাসোসিয়েশন, ইগ্ডিগো প্র্যাপ্টাস 
এ্যাসোসিয়েশন, গ্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ প্রতিষ্ঠানমমুহ কলিকাতা টাউনহলে সভা 
করিয়া এই ব্যাপাবেব বিকৃছ্ছে প্রচণ্ড আন্দোলন আবম্ত কবিল। বাঙালী 
অধিবাসীরাও নীববে বসিয়া বহিলেন না । তাভ'ব1ও এ বসব (১৮৫৭ ) উত্ত 
সভাব প্রতিবাদ কয়! ১৮০০ শত গণ/মান্ত লোকের স্বাক্ষব জংগ্রহ 
করিয়া বিলাতে কোর্ট অপ ডিরেক্টটাবদের নিকট আবেদন পত্র 
পাঠাইলেন ; অবশ্ত তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। তবে জণমত যে 
জাগিতেছিল, তাহাব নির্দেশ পাওয়া গেল। একদিকে যেমন রাষ্্রচেতন 
ফিরিয়া আদিল, অপরদিকে তেমণি আবাবা  মশনাবীদের ধর্মগ্রচারের 
বিরুদ্ধে শিক্ষিত বাঙালী দণ্ডায়মান হুইল । যে ডাফ সাহেবকে রামমোহন 
বিশেষ সম্মান করিয়। বাঙালীসমাজে শিক্ষাপ্রচাবে সাহায্য করেন, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই ডাফ জাচেবের উগ্র ভারতবিদ্বেধী মনোভাবেব বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইয়া “তন্ববোধিনী পত্রিক্কা'য় 'াফ সাহেবের অশিষ্ট মন্তব্যের প্রথর 
আলোচনা আরম্ত করিলেন । ১৮৪৫ সালে ব্যাপার চবমে উঠিল । এ বৎসর 
ডাফ সাহেবের স্কুলের একটি ছাত্র উমেশচন্দ্র সরকার নাখালিকা স্ত্রীসহ শ্রীস্টানধর্ম 
গ্রহণ করিলে দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য হিন্দু সমাজপতিগণ পাবস্পারক ঘন্ঘ-কলহ 
ভুলিয়। ইহার বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ করিলেন ।৪ ৯ 


এই নব জাঁগরণেব তরঙ্গ শুপু পুরুষসমাজেই নহে, সুদূর গ্রামাঞ্চলে 
নারীসমাজের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। 
১৮৪৯ সনে বেখুশ সাহেব কতৃকি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে বালিকাদের 
বিদ্য্নের পথ প্রশস্ত হইল; কিন্তু তাহার বহু পূর্বে ১৮১৪ সালের সংবাদপত্র 
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হইতে জান। যাইতেছে যে, শ্রীরামপুর, বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, 
ঢাকা, বাখবগঞ্জী, চট্টগ্রাম, মুলিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ১৯টি বালিক। বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠত হইযাছিল।৪২ এমন কি হীবা বুলবুল নায়ী এক বাবাঙ্গনা তাহাব 
পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভঠি কিয়া দিয়াছিল, যাহাব ফলে কলিকাতায় তীব্র 
আন্দোলন স্ষ্টি ভ।৪৩ আরও কযেকটি সংবাদ লক্ষ্য কবিলে বিম্মিত হইতে 
হয় । যেমন_-১৮৩৫ সালে শাস্তিপুববাসিনী এক কুলীন ব্রাহ্মণবিধব 
সমাচাব দর্পণে, বিপবাবিবাহেব যৌক্তিকতা স্বীকাব কবিয়া পত্র লিখিষা- 
ছিলেন 185 এ বংসবেই চুচুভা হইতে কতিপয় বমণী স্ত্রী স্বাধীনতা দাবী 
করিয়া সংবাদপরে পন লিখিযাছিলেন 18৪৫ ১৮৪০ সালে আর একটি সংখাদে 
দেখা যাইতেছে যে, ধনীর কন্যাগণ সম্প্ভিতে উন্তবাধিকাব দাবী করিতেছেন । 
এই সমস্ত ঘটনা আপাত তুচ্ছ মনে হইতে পাবে, কিন্তু ১৮শ শতাবদীব 
সাহিত্যের তাৎপষ নির্ণঘ ৪ পঢভ়মকা বিশ্লেষণ ইহাব প্রয়োজন আছে। 


॥ ৫ || 
নানাধিধ সমসাময়িক আন্দোলন 


সভাসমিতি-__-তৎকালীন সঞাসমিতি ও অন্যান্য আন্দোলনের স-ক্ষিপ্ত 
পরিচয় লইলে বাঙালীব মনোজীবন্ব প্রত্যক্ষ গমাণ পাওয়া যাইবে। কাবণ 
এ সভাসমিতিব কাধান্ুষ্ঠটানেব মধ্যেই নবজাগবণেব স্পশ বহিয়াছে। বামমোহনের 
মৃত্যুর পূর্বে ইযং বেঙ্গঈলগণ পরিচালিত 4১০৪ ৩2010 4১$50০18010, 4১(1061026017) 
এবং 1106 ১০০1০ 001 1১5 4০701516100 06 0676151 107/0%/15955 
( সাধাবণ জ্ঞানোপাজিকা সভা ) প্রভৃতি সভাব দ্বাব সাধাবণেব নিকট উম্ম.ক্ত ছিল 
ন|। এই সভাসমূহেৰ আলাপ-আলোচনাদি ইংখাজীব মাধ্যমেই হইত, ফলে 
ইংবাজী ভাষাষ অনতিজ্ঞ জন ইহা হইতে লাভবান হইত না। ইহার মধ্যে 
'জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভা'ব আলোচ্য বিষষসমূহেব অল্প কয়েকটি উল্লেখ করা 
যাইতেছে৪৩৬ ই 

১। কৃষ্জমোহন বন্দোপাধ্যায় ২1০12 01511 2170 9090181) 21110118 

5৫7008060. 11901. ১. 
২। মহেশচন্দ্র দেব--0010010101) 06171110090 ৮/017167), 
১১ 


১৬২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 
৩। গোবিন্দচন্ত্র সেন- 71166 0501৩ 01 079 1715101 ০৫ 
[7100005090, 
৪। প্যাবীচাদ মিত্র--96866 0 11110095181) 01106 015 13800009, 
কিন্তু শুধু ইংরাজী শিক্ষিত নে, বঙ্গভাষাভাষী জনসাধাবণও সভাসমিতি 
সম্বন্ধে সচেতন হইতেছিল। নিম্নলিখিত সভাসমূহে “বভাষা ভিব্ন কোন 
ভাষায় কথোপকথন” হইত না। 
বঙ্গরঞ্জিনী সভা--১৮৪৮ 
সর্ববতন্ব্দীপিকা--১৮৩৩ 
জ্ঞনচঙ্ছ্রোদয়-- ১৮৩৬ 
শুভদা, খিদিবপুব--১৮৩৪ 
সিমুলিয়ার সভা-_অদ্বৈতচবণ গোম্বামীৰ গৃহে স্থাপিত--১৮৩৪ 
ইণ্ডিয়ান একাডেমী--১৮৩৪ 
প্রবোধ উজ্জ্বল-_-অশুতোধ দেবেব বাটতে স্বাপিত। 
প্রবোধ কৌমুদী-_চ।পাতলা--১৮৩৪ | 
( --স"বাদপত্রে 'সকালেব কথা, ২য় ভাগ ) 
একদিকে হি" খেঙ্গন'গণ বিশু যুবোপীয় বীতি গ্রহণ কবিলেন, অপবদিকে 
জনসাধারণ বালা ভাষ। ৮| ও আলোচনাতে কৌতৃহলা হইয়া উঠ্িল। কিন্ত 
॥ যে সভা নখাশিক্ষিত বাঙালী যুবকেব চিত্ডে অনপনেষ প্রভাব বিস্তাব কবিয়াছিল, 
তাহা হইল দবেন্্রনাথ ঠাকুব প্রতিষ্ঠিত তত্বোধিণী সভ (১৮৩৯) । প্রথমে 
ইহার নাম ছিল তত্ববঞ্জিণী সভা । এহ তত্ববোধিনী সভ' ও ইহার মুখপত্র 
। “তন্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩ ) এবং তত্ববোধিনী পাঠশালা  ১৮৪&) নব্য 
বাঙালীর ভাবধাবা ও মননের দিগবদর্শশী হইয়! বিবাজ কবিতেছে। “তত্ব 
বোধিনা পত্রিকা" গ্রায় উনত্রিশ বৎসব পৰে প্রকাশিত বন্ধিমচন্ত্র সম্পাদিত 
“বঙ্গদর্শশ' পত্রিক! বঙ্গ দাষাভাষী জনসমাজের উপব অপ্রতিচ্ত প্রভাব বিস্তার 
করিঘ্াছিল , ততববোধিনীর স্পষ্টতঃ স্বীরুত ও প্রচাবিত লাহ্ধ মতবাদের জগ 
“কান কোন রক্ষণশীল হিন্দু ইহ! হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিতেন । তথাপি 
তত্ববোধিনী সভা ও “তত্ববোধিনী পত্ভিকা? ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উচ্চশিক্ষিত 
স্বদেশপ্রেমী বাঙালী যুবকের মনে শব নব আশা আকাঙজ্ষা উদ্দীপিত 
কগিষ। তুলিয়াছিল। 
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প্রস্গক্রমে আর একটা! কথা বলা ধাইতে পারে। দ্নেবেস্ত্রনাথ বেদাস্ত- 
প্রতিপাদিত ব্রহ্মবা? প্রচারের জন্য তত্ববোধিনী সভাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন । 
প্রথম যুগে মহধি বেদের অপৌরুষেয়তা ও অভ্রাস্ততা! সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন । 
বিষ্ঞামাগর ঈশ্বরবাদী ভক্ত ছিলেন না, তথাপি তন্ববোধিনীর প্রাচীন এঁতিহ্বের 
প্রতি শ্রদ্ধা আছে দেখিয়! তিনিও এই সভা ও পত্রিকাব অন্ততম প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। কবি ঈশ্বব গপও এখানে নিত্য গতায়াত কবিতেন। এই সভাকে কেন্ত্র 
করিয়া বাউলা দেশে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের অনুরাগী, 
তত্ববোধিনী সমতার অন্ততম নিষ্ঠাবান সভ্য এব* “তত্ব-বোৌধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক 
অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদেব দ্বারা বেদবেদাস্ত প্রভৃতি 
মোক্ষশাস্ত্রেব মূল্য নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনিই জর্ধপ্রথম নিং্পৃহ 
বুদ্ধিবাদেব বাতায়ন হইতে অধাত্মতত্ব, পনিষদ্দিক ত্রদ্মবাদ ও বেদের অভ্রান্ততা 
সগথন্ধে প্রতিবাদের কর্কশধ্বনি তুলিয়াছিলেন। নবধুগ-চেতনায় এই ব্যাপাব যে 
সুদূর গুসাবী প্রভাব বিস্তাব কবিয়াছিল, তাহাতে সনোহ নাই ।* 

সাময়িক পত্র--এই নবযুগেব বাণী জআাময়িক পত্রার্দিতেও বীজাকারে 
নু ভিপ। সন্বাদ পুর্চন্দ্রোদয় (১৮৩৫), সম্বাদ ভাঙ্বব (১৮৩৯), বেঙ্গল 
ম্পেক্টটন-_ দ্বিাষিক, ১৮৪২), তত্ববোধিনী (১৮৪৩), বিবিধার্থ সংগ্রহ 
( ১৮৫১), এডুকেশন গেজেট ( ১৮৫৬), সাম প্রকাশ (১৮৫৮ ) প্রভৃতি পত্রের 
নামোরেধ কবিতে শয়।. ইহাৰ মধ্যে 'ন্ধাদ ভাস্কবকে লইয়া কলিকাতায় 
প্রচণ্ড কোলাহল উঠিয়াছিল। উক্ত পঞ্রেব সম্পাদক শ্রীনাথ রাষ আন্দুলেব 
জমিধারেব নামে কট,ক্তি করিলে গকাশ্য দিবালোকে কলিকাতার রাজপথ 
হইতে অপহৃত হন (১৮৪০ ) এবং তাহাকে নানাস্থানে লুকাইয়া রাখা হয়। 
তাঁহাকে উদ্ধার কবিবার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে সবগুথম “হেবিয়াস 
কর্পাসেব মামলা হয়, কিছু নিষাতন ভোগেব পৰ শ্রীনাথ বায় মুক্তি পান; 
জনসাঁধাবণেব আন্দোলনের ফলে ধনী জমিদাৰ আইনেব নিকট নতি স্বীকার 
করিতে বাধ্য হন। এই “সম্বা? ভাস্করের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন সে যুগের 
প্রসিদ্ধ সা'বাদিক গৌবীশঙ্কব তর্কবাগীশ ভট্টাগঘ। তিনি “সঘাদ রসবাজ' 
নানক একখানি পত্রিকা বাহির কবেন (১৮৩৭), তাহাতে ণান। জনেব 


সিসি 


* পরে ঈশ্বর গুপ্ত ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রসঙ্গে এ িষষে বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর! 
হইয়াছে! 


১৬৪ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল গাহিত্য 


গ্রতি কটুক্তি বধিত হইত। তৎকালে নবজাগরণ সত্বেও এই হীনরুচি 
পত্রিকার চাহিদা অল্প ছিল না। ইশ্বর গুণের 'পাধগুপীড়ন, ও গৌরীশঙ্করের 
“সম্বাদ রসরাজের' মধ্যে অতি অশ্রাব্য গালিগালাজ চলিত। এই সম্বন্ধে 
বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিক়াছিলেন--“ইশ্বরচন্ত্র “পাগুগীডন” এবং তর্কবাগীশ 
'রলরাজ' পত্র অবলম্বনে কবিতাধুদ্দ আরম্ভ করেন। শেবে নিতান্ত অঙ্লীলতা, 
মানি এবং কুৎসা পূর্ণ কবিতায় পরম্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। 
আমার ম্মরণ হইতেছে, ছুই পত্রের অশ্লীন্তায় জালাতন হইয়া লঙ সাহেব 
অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্ববান ও কৃতকাষ হয়েন। সেইদিন 
হইতে অশ্পীলতাপাপ আর বড বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যায় না।” এই 
পত্রিকার অন্তত চাবিশত সংখা নিয়মিত বিক্রীত হইত । এই প্রসঙ্গে “ফ্রেণড 
অব ইগ্ডিয়।' শ্রীরামপুব হইতে লিথিয়াছিলেন ঃ 
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ঈশ্বর গুপ্ত গৌরীশস্করেব সম্পাদনায় প্রকাশিত অতিশয় দুষিতরুচির পত্র 
“রসরাজ' ও তাহার সম্পাদককে নিন্না করিয়। 'দ*ধাদ প্রভাকরে" (১৩ই 
এপ্রিল, ১৮৫৫) লিখেন, “আমারদিগের সন্ত্রস্ত সহযোগী ভাস্কর সম্পাদক 
আপনার কার্য ও বিব্চেনা 'াষে গ্লানি লেখার অপরাধে একাদশ বৎসরে 
পর পুনর্বার কারারুদ্ধ হইয়াছেন, এইবাব লহয়া দুইবার হইল, এ দণ্ড [নতাস্ত 
লঘুরণ্ড হয় নাই, যে চারি হাজার টাকা প্রতিভ ছিল, তাহা! রাজকোষে ন্যস্ত 
হইল, ছয় মাপের শিমিন্ত কারাবাস করিতে হইল, আবার ৫০০ টাকা ₹গড দিতে 
হইবে) তত্ডিন্ন মুক্তি পাইবার সময়ে ৫০* টাকার করিয়া! হাজার টাকার দুইজন 
জামিন এবং আপনাকে হাজার টাকার একখান! নুচলেখা লিখিয়া দিতে 
হইবে। সুতরাং পাঁচ ফুলে সাঁজিখানি বিলক্ষণরূপেই পূর্ণ হইল ।৮ 

“সম্বাদ রসরাজ? পত্রিকার বিদ্ষকবৃত্তি সাধারণ জনের নিকট যতই রসন- 
তৃষ্িকর হোক না কেন, রামমোহনের মুত্যুর পর ( ১৮৩৩) এবং ঈশ্বর গুণের 
মৃত্যুর (১৮৫৯) মধ্যবতাঁকাণের মধ্যে বাঙল। দেশে যে সমণ্ত প্রধান প্রধান 
সামগ্িকপত্রিক। প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার দ্বারা বাঙালীর চিত্তঙলে 
নব আকাঙ্ক্ষার বাণী জাত হুইতেছিল । একদিকে যেমন “বেঙ্গল স্পেকটেটরে? 
নানাবিধ সামাজিক আন্দোলন চলিতেছিল, অন্যদিকে তেমনি আবার 
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“সমাচার আুধাবর্ষণ, “সংবাদ প্রভাকব, “সংবাদ পুর্চন্দ্রোদয়”। “অংবাদ 
সাধুরঞ্ন” ও 'তন্ববোধিনী পত্রিকায় বাঙালীর নবচেতনা জাগিয়া উঠিল। 
“সমাচার স্বধাবর্ষণে ১১৬২ সালে সর্বপ্রথম ইংরাজ-বিছেষের পরিচয় পাওয়া 
যায়। উক্ত তাবিখে (১৭ই পৌষ, ১.৬২) যে কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল, 
নিষ্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধত ৬ইতেছে। 
উঠে হিন্দু বীরগণ 1২ 
রাক্ষল হইতে দেশ কবহ্‌ রক্ষণ।॥ 
যায় রাক্ষসে লইয়া ।২ 
ইউরোপে যাত্রা করে সাগর বাহিয়। ॥ 
-. কেন দ্রব্য বন্ৃমূল)।২ 
হিন্দুস্থানে যথাভূমি ফসল। অভুলা ॥ 
নাহারে প্রাণ যায় 1২ 
ঘটিয়াছে দেশে বুঝি মন্বন্তর দায় ॥ 
যাৰ বহুধন আয় ৯ 
স্থেতে আছয়ে যারা কি ছুঃখ বা পায়।। 
কিন্ত দেখ চক্ষু তুলি ।২ 
বর্ণ বঙগদেশে দেখি হঈয়াছে ধুলি | 
দেখ জাহাজ সন্ধাদ।২ 
তবে তো জানিবে কত ঘটেছে প্রমাদ ॥ 
ভাগো ভীত হিন্দুগণ ।২ 
তাহাতেই বাক্ষসের এত আয়োজন || 
এমো যতেক পাগুব ।২ 
ভারতের শন্তরদের কর সবে শব ॥। 
যদি থাকিত সাহস ।২ 
তবে কি এমন দুঃথে হৈত কেহ বশ ।। 
অগ্ভ কি কতিব আর।২ 
লহ স্বদেশীয়গণ দুঃখিদের ভার || 
এই যে ইংরাজশাসনের প্রতি বিদ্বেষ, দেশেব অর্থনৈতিক বিপর্ধয়-- ইহা 
তৎকালীন বাড়ালীর মনে প্রতিবাদের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। বৃত্তিচ্যুত বাঙালীর 
অন্তরে এইরূপ ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জাগিতেছিল এখং সে প্রতিবাদের অগ্নিজাল। 


সমমাময্িক পত্রিকায় সঞ্চারিত হইতেছিল। জীবন-সমুদ্রের উপরিতলবিহারী 


১৬৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ € বাংল। সাহিত) 


কবি ঈশ্বর গুপ্তও মাঝে মাঝে চিত্তচাপল্যের লঘুতা পরিত্যাগ করিয়া বোনাবিষ্ 
হইয়! পড়িতেন, পরবশ বাঙালীব মর্মব্যথা তাহাকেও বিষগ্ন করিয়। তুলিয়াছিল ; 
মে বেদনার হতাশা ১৮৪৮ সালের ১লা বৈশাখ তারিখের “সংবাদ গ্রভাকরে' 
প্রকাশিত হইয়াছিল : 
জননী ভারততৃমি আর কেন থাক তুমি 
ধম রূপ তৃষাহীন হয়ে। 
তোমার কুমার ধত সকলেই জ্ঞানহত 
মিছে কেন মর ভার বয়ে ॥ 
মনেতে জেনেছি সার আমাদের ভাগ্যে আর 
পোহাবে ন। দুঃখের যামিনী | 
অতএব বাকা ধর বৃথায় বিলম্ব কব, 
হও মাগে। পাতাল গামিনা | 
গপ্তকবি আরও এক বিষয়ে সন্ন্ত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, 
ইংরাজশক্তি ভাবতবর্ষ হইতে প্রচুব অথ বিদেশে লইয়া যাইতেছে, এবং তাঙাব 
ফলে দেশের আধিক অবস্থ। ক্রমশঃই হীনবল ভইয়1! পড়িবে; এবং এই 
অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহতভাবে চলিলে অল্পকালেব মধ্যে ভাবতবর্ষ শিঃস্ 
হইয়া যাইবে । এই দিকে বাঙালীর দৃষ্টি াকর্ষণ কবিয়। তিশি “স'বাঃ 
প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন £ 
“কিন্ত কি চমৎকার এই দুঃসময়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এতদ্দেশ হইতে রাশি ২ নগদটাক! 
জাহাজ পুরিয়। বিলাতে শ্রের করিতেছেন, ডাহারা এই কুবর্ণভূমি ভারতবধের ধনদ্বার নান। 
বিধায়েই হ্বদেশীয় ব্যক্তিদ্িগের মৌভাগা বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাতে আবার আমাদিগের 
র্ণরৌপ্যাদি হরণ করণেরও হৃত্রপাত করিলেন, অতএব ইংরাজদিগের ইংরাজী। কৌশলে এই 
রাজ্যর প্রজাপুঞ্জের সমুহ প্রকার দুঃখ হইবার সম্তাবন]। 
- সংবাদ প্রভাকব, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮ 
ঈশ্বরগুপ্তের এই নৈরাশ্তবেদনা বাঙালী পাঠকের চিত্তেও সঞ্চাবিত হইয়া- 
ছিল। অবপ্ত বাঙালী তখন মিশনারী-আক্রমণ হইতে আপবাছের সস্তান- 
সম্ততি ও ধর্মরক্ষার জন্ত বিশেষ ব্যাকুল হইয়া! পভিয়াছিল। ইংরাজ-শোষণের 
দর প্রমারী প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ তখনও তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। 
রাধাকাপ্ত দেববাহাদুর, কালীকুষ্ঃ বাহাদুর ও আগুতোষ দেবের মত 
দুর সমাঅনেতৃবর্গও অর্থনৈতিক ুর্ঘটনার দ্বিকে তৃফীস্তাব অবলম্বন 
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করিয়! শুধু মিশনারীসম্প্রদায়ের আক্রমণ হইতেই বাঙালী হিন্দুসমাজকে রক্ষা 
করিবার জন্য গ্রীস্টান-বিবৌধিতাব প্রাচীর তুলিতে চাহিয়াছিলেন। ত্ঠাহারা। 
১৮৫৯ সালে ৪ঠ মে “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদ য়” এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া হিন্দু 
ধর্মকে মিশন।রী-আক্রমণ হইতে বক্ষা করিবার জন্য জাতিসম্প্রদদায় নিবিশেষে 
সমস্ত হিন্দুকেই একত্রিত হইতে আহ্বান করেন, এবং বলেন, “এতদ্দেশীয় লোকেবা 
পূর্বে বালক বা বালিকাদিগকে এই বলিয়া ভয় দেখা ইত, “ছেলেধরা! আসিয়াছে, 
তোরা বাড়ীব বাহিব হইস না। এক্ষণে মিশনারীবা যথার্থই ছেলেধরা 
হইয়াছিল.-....।” ইহাবা 'ছেলেধরার, আক্রমণ হইতে তরুণ বাঙালীকে রক্ষা 
কবিতেই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঈশ্বব গু&%ও ভাফ. সাহেবকে 
কঠোবভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, রসিক কবি বেভাঃ ডাফ কে সবদ। “হেদে। 
বনে কেঁদে! বাঘ” (হেছুযব নিকটে ডাফসাহেব বাস বধীবতেন ) বলিয়া বঙ্গ 
করিতেন । কিন্তু পুরাতন পথের পথিকদেব মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম নবধুগ-জিজ্ঞাসা 
সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন। ১৮৫৪ সালে ইস্ট ইত্ডিয়' কোম্পানীব সভাপতি 
চার্লস উড সাঞ্চেবের এডুকেশন ডেসপ্যাচচ গৃহীত হইজে। ভাব * বিশ্ববিতালক় 
প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখ! দ্রিল।8৮ এই ডেসপ্যাচ, প্রকাশিত হইলে ঈশ্বর গুঞুই 
সর্বপ্রথম উল্লসিত হহয়া বিশ্বাবগ্ালয় প্রতিষ্ঠ ব প্রস্তাবকে অভিণন্দিত করিয়া 
“সংবাদ প্রভাকবে' (১৭ই জুলাই ১৯৫৪ ) লিখিয্াছলেন ঃ 

“এদেশে বিশ্ববিষ্ভালয স্ীপিত হইবার যে কল্পন। স্ব হইযাছে তাহা অতি উত্তম, ইংলগু 
দেশে যে সমস্ত বিশ্ববিষ্ভালয়ে যে বে প্রকার বিদ্ভাশিক্ষ। হইয়। থাকে এদশীয় লোকে তাহার 
কোন বিষয়হ শিক্ষা করিতে অক্ষম নহে, কেবল শিক্ষা ভাবে ও রাজপুরুষদিগের দয়ার 
অভাবেই তাহার! যে সমন্ত বিষয় জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হ্ইয়! বহিয়াছে, এদেশে বিশ্ববিষ্ভালর 
স্বাপন করিয়৷ অত্রস্থ প্রজা দিগকে তহুগধুক্ত শিক্ষা! প্রদান করিলে এতদিন তাহারা নানা বিষয়ে 
উপযুক্ত হইত 1” 

বাঙালীর নবচেতন সঞ্চাবে শঁশ্বব গুপ্তও যে কিরূপ সহায়ক হইয়াছিলেন, 
তাহ। উল্লিখিত উদ্ধ'তি হইতে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। গুপ্তকবি নবযুগধার। হইতে 
বিমুখ হইয়া ভবানীচরণেব মত প্রতিক্িয়াশীল প্রাচীনতার অন্ধ বিবরে মুখ 
লুকাইয়াছিলেন, সাধারণতঃ ইহাই হইতেছে ঈশ্বরগুপ্ত সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত 
ধারণা); কিন্তু তিনিও যে নবধুগ-প্রবাহের অনুকূলে তরী ভাসাইয়াছিলেন, তাহার 
গ্ররুষ্ট গ্রমাণ তৎসম্পার্দিত 'সংবাদ গ্রভাক৭” ও “সংবাদ সাধুরঞ্জনে' নান সংখ্যায় 


১৬৮ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


পাওয়া যাইবে। তিনি অবশ্য কিরিজী শিক্ষা, বিশেষত ফিরিলী ভাবধারার 
বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনিও 'সংবাদ সাধুরঞ্ননে স্ত্ীশ্িক্ষার সমর্থন করিতেন। 
শুধু তাহাই নহে--উক্ত পত্রে (১৮৪৯ সাল, ২৮শে মে) তিনি 'শ্ত্ীবিষ্াবিষয়ে” 
'ছুইজন স্ত্রীলোকের কথোপকথন” নামে উত্তি-প্রত্যুক্তিমূলক কবিতার নাবীর 
উচ্চশিক্ষা ও পুরুষের কারিগরী বিদ্ধ প্রভৃতি সমর্থন করিয়াছিলেন। এ সংখ্যাক় 
একটি রমণীর উক্তিরূপে গুপ্তকবির €ষ কবিতাটি মৃদ্রিত হহম্বাছিল, তাহার শুধু 
ভাষ! বা ছন্দই লক্ষণীয় নহে, উহাতে নারীজাগরণের আভাসও লক্ষ্য কর! যাইবে £ 


বোন, 


পাপ, 


লব 


তাদের 


হায় 


বোন, 


ছি, 


হলো, 


এমন 


পোড। দেশের কাও দেখে 
ভেবে হলো! বাই লে।। 
মেয়ে জন্ম কেন হলে! 
ভাবি বোসে তাউ লো ।। 
বড ঘরের বড় কথা 
বলতে নাহি পা লে।। 
ঘরের বেল। নাফুব নুফুব, 
পবের বেল ছাই লে। ॥ 
নাদাপেট। বুদ্ধি মোট 
দলপতি চাই লে।। 
এবা হলো জেতের কত্তা, 
আই লে দিদি, আই লো ।। 
মুর্খ হোয়ে এমন কোরে 
বাঁচতে নাহি চাই লে।। 
মরতে গেলে নাহি মেলে 
যমেব বাড়ী ঠাই লো ॥। 
মেয়েমুখো কত্তা মোদের 
বুকর ছাতি নাই লো। 
ভাতারের ভাৎ আর খাবোন। 
দেশাস্তরে যাই লো ।। 


_-সংবাদ সাধুরঞন, ২৮শৈে মে ১৮৪৯ 


সমসামরিক বাঙালীর মনোভাব বিঙ্লেষণ করিতে গেলে 'তত্ববোধিনী 


পত্রিকা, ও বিবিধার্থ সংগ্রহের স্চীপত্র অন্তসন্ধান করিতে হইবে। 


১৮৪৩ 


ংস্কৃতিক পটভূমিকা ১৬৪ 


সালের ১৬ই আগস্ট হইতে “তন্ববোধিনী পত্রিকা” প্রকাশিত হইতে আরম করে) 
এবং ইহাতে শুধু ব্রাহ্ম সদাজ বা ব্রাপ্ধ ধর্মের পবিচয়-ব্যাখ্যান থাকিত না সম্পাদক 
'অক্ষয়ভূমার দত্ত দর্শন ও বিজ্ঞান সন্ধে এই পত্রিকায় মৌলিক গবেষণ! 
কবিয়াছিলেন। বাঙালীব মানসমুক্তি ও নবধুগেব অভাদয় ত্বরান্থিত হইয়াছিল 
“তত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্যে । “বঙ্গদর্শন (১২৭৮ ) যেমন বাঙালীর প্রাণের 
ক্ষুধা ও হৃদয়-পিপাসা নিবৃত্ত কবিতে সাহাষ্য কবিয়[ছিল, “তত্ববোধিনী পত্রিকা'ও 
তেখশ্নি বাঙালীর মননধমিতা বধিত কবিযাছিল। বাঙালীর এই যে জ্ঞানবাদী, 
তাকিক ও তবজ্ঞ চিন্তে জাগবণ, হহার জন্য অক্ষযক্মাবেব অমানুষিক পরিশ্রমই 
দাযী। ইহাতে তিনি জ্যোতিষ পদার্থবিদ্য! ভৃতর্ববদ্যা, বসায়নবিগ্যা, প্রাণিবিদ্যা, 
শিল্পবিছ্যা, স্বপ্ন তত্ব, এবাবক্রম্ি ও বাড 'অবলগ্ধনে মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনা, 
প্রতি নানা কৌতুছলোদ্দীপক পবদ্ধ বচনা কবিয়াছিলেন। ইহা ছাডা তাহাব 
বাবাখাহিক প্রবঙ্থ "বাহা পস্তব সহিত মানব-প্ররুতিব সম্বন্ধ বিচার, প্রকাশিত হইতে 
থাঞ্িলে শিক্ষিত বাঙালী প্রাকৃতিক জগত্েন এক্ত মানবজীবনের কার্ধকাবণের 
বাগাষে।গ বুঝিঠে পাবি 


বাজ। বাজেন্দলাল মত্ত সম্পিত “নাবখা্থ স"গ্রভেব শিবো ভাগে লিখিত 
খাকিত, পপুরাবৃত্তেিত।স১ পা ণাবছণ শিল্প সাহিত্যাদি-গ্যোতক মাসিক পত্র 1 
পখম স*খ্যাব পরে পততিকাব ডদ্দেশ্ট শন্বদ্ধে পল হয £ 


“যাহাতে মাধারণ জনগণ আনাযাস ক্গালাভ করে, যাহাতে বণিক এব" মোদক আপন২ 
কর্ম হহতে অরকাশমতে জগাতিৰ ধৃত্বাস্ত জানিতে পারে যাহাতে বালক ও বালিফাগণ 
শল্লাবোধে ক্রীডাচ্ছলে এহ প্র পাঠ কর্বয়। আপন ২ জ্ঞানের বিস্তার করে যাহাতে যুবকগণ 
ইন্ছ্রিয়োদ্দীপক গ্রস্থমকল পাবহবণ পূর্বক ঙপবাঁবক বিখয় চচ1 করে, যাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি 
তুষ্টিনক সদালাপ করিতে সক্ষম হায়ন, এমত উপায় কৰা এই পত্রেৰ লক্ষা ।৮ 


_-বিবিধার্থ "গ্রহ, কান্তিক, ১৭৭৩ শকাব্দ । 
বাস্তবিক বাঁজেন্দ্রলাল নব্য বাঙালীব অন্তলোকে জ্যোতিষ ইতিহাস, বিজ্ঞান 
ও পুবাতত্ব_এক কথায় যুক্তিপন্থী স্তবিজ্ঞান সম্বন্ধে 'তব্ুবোধিনী'র পদ্দাঙ্ক অনুবণ 
করিয়াছিলেন। ইহাতে মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক আলোচন। থাকিলেও (ব্রষ্টবা-_ 
১৭৭৫-৭৬ শকাব্যে ইলেকন্্রিক টেলিগ্রাফ অর্থাৎ তাভিত বাতণবহ সম্বন্ধে 
আলোচন। ), এই পত্রেব সাহায্যে বাঙালী প্রথম ুবোপ ও এদেশেব ইতিহাস, 


৮০ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমাধধ ও বাংল সাহিত্য 


ভূগোল ও পুরাতত্ব সম্বন্ধে সমাক্‌ জ্ঞান লা করিল। নিযে ইতিহাস সব্ন্ধীয় 
_ দুই একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতেছে £ 
১। আরব লোক ছ্বার। পারস্তদেশের পরাজয়। ১৭৭৪ শক। 
২। কাশ্মীর দেশের ইতিহাস। ১৭৭৪ শক। 
৩। রোহিলািগের ইতিহাস । ১৭৭৫--1৬ শক। 
৪) রুষিয় রাজ্যের ইতিহাস ।৪৯ ১৭৭৫-_-৭৬। 
€। ভরতপুরের ইতিহাস । ১৭৭৫--1৬ শক। 
৬। ভ্থলকর রাজ্যের বৃতাস্ত। ১৭৭৫-_ ৭৬ শক। 
একদিকে যেমন ইতিহাস সন্বদ্ধে আলোচনা চলিতেছিল, তেমনি আবার 
অপরদিকে প্রাচীনভারত সন্বন্ধেও প্রত্ুতাত্বিক অনুসন্ধিৎস। বুদ্ধি পাইতে লাগিল। 
১৭৭১ শকাবে “তত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত প্রাচীন হিন্দুর্দিগের সমুদ্র্ঘাত্রা” 
(৭১ সংখ্য। ), “ভারতবর্ষের সহিত অন্যান দেশের পুবকালীন বাণিজ্য-বিনরণ” 
(৭৮ সংখ্য।) প্রভৃতি প্রবদ্ধও উল্লেখষোগ্য। এই প্রবন্ধ পাঠে নব্য বাঙালী 
আপনাদের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতৃহলী ও জশ্রদ্ধ হইয়।ছিল সন্দেহ নাই। 
শুধু এতিহাপিক বিববণ ব! পুবাতত্বের আলোচনাই নহে, এই যুগের 

সামফ়িকপত্রে যে সমস্ত শবগ্রকাশিত পুস্তকের বিজ্ঞাপন ও সম[লোচনা প্রকাশিত 
হইত, তাহা হইতেও বাঙালীর মনোজীবনেব কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করা যাইবে । 
এ বিষয়ে রেভাঃ লঙ সাহেবের পুস্তিকা হইতেও বছ পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া 
যাইতেছে । লঙ সাহেবেব পুস্তিকায় কিছু কিছু ভূল ক্রটি থাকিলেও, ইহাতে 
তৎকালীন বাঙালীর মনোভাব চমৎকার ফুটিযাছে। লঙ সাহেবের পুম্তিকায় 
(১৮১৮-৫৫) মোট সায়ত্রিশ বৎসরের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা আছে। 
উক্ত তালিকার মধ্যে আদিরসাত্মক আখ্যানের সংখ্যাই সর্বাধিক । নিয়ে এইক্প 
কয়েকখানি আখ্যানের নামোল্লেখ কর! যাইতেছে £ 


লেখক গ্রন্থ 
বনমালী ভট্টাচাধ অপুবাখ্যান 
বিশ্বেশ্বর ঘে।ষ প্রেমোপদেশ নাটক 
ছিজ পীতান্বর লয়ল1-মজন্কু আখ্যান 
গোবিন্দচন্দ্র বর্গ মাধব-মালতী আখ্যান 


গোপালচন্দ্র রায় মগাবতী 


সাংক্কতিক পটভূমিকা। ৯৭১ 


লেখক গ্রন্থ 
জগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেশ্যারহস্ 
জীবন শেঠ কনক লতিকা' 
মধুস্থদন শীল প্রেমতব্গ 
নবকৃমার কবিরতু গুকবিলাস 
পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যা রমণী নাটক 
রসিক তবঙ্গিণী 
প্রেম নাটক 
বস তবজ্জিণী 
প্রসন্নচন্জ গুপ্ত রস পাগব 
শ্যামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কামিনী বিলাস 


এই তালিক1 পাঠ কবিলে দেখা যাইবে, বাঙলাব একশ্রেণীর পাঠক উগ্র 
আদিব-সব আখ্যান কৃপথ্যেব মণ্ড গ্রাস কবিতেছিল। কিন্তু সমাজের শিক্ষিত স্তবে 
যৌবন-জলতবন্গ প্রবেশ করিয়াছিল ; ১৮৩৪ হইতে ১৮৫৮ খ্রীঃ অধ পধন্ত বাংলা 
সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপিত বাণলা গ্রন্থের তালিকা দেখিলেই অনুভূত হইবে ষে, 
রামমোহন ও ঈশ্বব গুপ্চেব লোকান্তরের মধ্যবর্তী (১৮৩৩-_৫০) কিঞ্চিদধিক পচিশ 
বৎ্সবের মধে) বাডালীব চিত্ত নবনব জ্ঞানবিজ্ঞানেব দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। 
এখানে কেবলমাত্র কয়েকখানি অন্ুবাদ-গ্রন্থের উল্লেখ কৰা যাইতেছে ঃ 

১। শোভাবাজাবেব রাজ। কাল্ারুষ্ণ বাহাদুব অনৃদ্ধিত সংন্ি্ত সছিত্যাবলী 
অথাৎ বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসঙ্গ ( ১৮৩৩)। 

২। তৎকরৃণক গ্রে সাহেবের ইতিাস গ্রন্থ পদ্বাবে অনুবাদ (১৮৩৫ )। 

৩। 1৬00116%75 /১)110810)506 নামক ব্যাকবণেব বঙ্গাচুবাধ (১৮৩৩ )। 

৪। শিবচন্ত ঠাকুর কতৃক ০9910750105 €01181701781 01 171500193 
অনুবাদ (১৮৩৩ )। 

৫। পারশ্ঠ ইতিহাস- গিবীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও নীলমণি বসাক কর্তৃক 
ইংরাজী হইতে বাংল! ভাষায় পয়াবচ্ছন্দে অনুবাদ । 

৬। শ্রীরামপুর হইতে মনত ও বথুনন্দনের সটাকা হস্থপ্রকাশ (১৮৩৫ )। 

৭। গোৌরীশস্কর তর্কবাগাশ কতৃক ভগবদ্‌ গীতার বঙ্গানুবাদ ( ১৮৩৫ )। 

৮। হবিমোহন সেন কর্তৃক 4181817] 1180-এর বঙ্গানুবাদ (১৮৩৭ ) 


১৭২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল] সাহিতা 


*। গোবিনচন্দ্র সেন কতৃক মার্শম্যানের 71560108618] 
অন্থবাদ (১৮৪০ )। 
_-সংবাদপঞ্জে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড । 
সংস্কৃত, ইংরাজী, আরবী ও ফাবসী হইতে এই যে অনুবাদ হইতে লাগিল, 
তাহাব দ্বারা পাঠকের যেমন বিশ্ববোধ বৃদ্ধি পাইল, ঠিক তেমনি আবার 
আখ্যাণ-উপাথ্যানেব প্রতিও কৌতুহল আকৃষ্ট হইল। নীলমণি বসাকের 
'পারস্ত ইতিহাস” (১৮৩৪ ), আরব্য উপন্যাস” (১৮৫৫৩), নব নারী: 
( ১৮৫২) , হরিশচন্দ্র নন্দীব "াহর-দরবেশ? (১৮৫৪ ) ১ বমানাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
“বোমায় অপ্তান্র্য উপাখ্যান, (১৮৫৫), কেদাবনাথ বন্য্োপাধ্যাযেব 
বস্ুপশিতোপাখ্যান' (বোকাচিও ব্চিত "ডক্কামেবন+, ১৮৫৮ ) প্রভৃতি ইসলা মীয় 
ও যুবোপীয় কাঠিনীব অন্ুবাদগুলি একদা পাঠক সমাজে অতিশয় জনপ্রিয় 
হইয়াছিল। এ বিষয়ে ভার্ণাকুলাব লিটাবেচব সোসাইটী ও গারস্থ্য বাংলা 
পুস্তক সংগ্রহের অন্তভূক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যান পুস্তকগুলি জনচিত্তে বিশেষ 
কৌতুহল সঞ্চাৰ করিয়াছিল । ভাগাকুলার লিটাবেচ (সো$াইটব তস্ততু 
পুস্তকের কিছু কিছু তালিকা দেওয়া যাইতেছে *_- 
কলত্ধনের জীবনচরিত, সেক্সপিয়রেব গ্রন্থ হইতে লা সাহেব ব্তৃক 
সঙ্কলিত গল্পের অন্কবাদ, ঈজিপসিয়ান নামক গ্রস্থেব বঙ্গাজখাদ, সুমেরুদেশ, 
কীটেব গৃষ্নির্মাণ চাতুষ, |বহঙ্গমৈব গৃহশিমাণ চাতুষ, খেকেলে সাহেন্কৃত 
শম্বাবেণ 2েষ্ট'স্‌ লাহেবেব জীব্ণবু্তাস্ত বিষয়ক প্রস্তাবেব অন্থবাধ, কলম্বসেব 
জীব্নচবিত, দেবিস সাভেবকুত চীনদেশীযদিগেব বিবতণঃ পিশবের জীবনচবিত, 
চেখ্বব সাহেবরুত ক্ষুদ্র পুস্তক সংগ্রহ । 
--১৭৫৫ শকাঝেব বিবিধার্থ সংগ্রহ হহতে সঙ্কলিত। 
গাহ্‌স্থ্য পুস্তক স"গ্রহেব অগ্তভূ কত পুস্তকগুলিব কিছু কিছু উদাহবণ দেওয়া 
যাইতেছে £-- 
লড”ক্লাইভের চরিত্র, উইলিয়ম সেক্সপিয়বের নাটক হুইাত জংগৃহীত গল্প, 
সংবাদ সার, বামবাম বস্ত্র প্রণীত রাজ প্রতাপাদিত) চরিত্র, মধুসু দন 
মুখোপাধ্যায়ের অহল্য! ভড্ডিকার জীবণবৃত্তান্ত, নৃরজ'হান সম্রাঙ্জীর জীবন চবিত, 
বাফু চতুষ্টয়েব আখ্যায়িকা, গোপালচন্দ্র মজমদার প্রণীত শীতি দপণ-_গ্রথম খণ্ড । 
--৯৭৭৫ ও ১৭৭৯ শকাব্দের বিবিধার্থ সংগ্রহ হইতে সংগৃহীত। 


সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ১৭৩ 


এই সমস্ত গ্রন্থ নিতাস্ত বালকবালিকাব প্রীত্যর্থ রচিত হইয়াছিল, কাজেই 
শিক্ষামলক আখান ভাগই ইহাব মধ্যে প্রধান । 

ঈশ্বর গুপ্ত “সংবাদ গ্রভাকবে' কবিওয়ালাদেব চরিত সংগ্রহ আবন্ভ 
কবিলেও, পুস্তক সমাপোচনাব নবম বীতি অন্ুস্থত হয় বাজেন্দ্রলাল সিত্র 
সম্পাদিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ” (১৮৫১ ) হইতে । রসিক ও মনব্বী বাজেন্দ্লাল 
বাংল! গ্রস্থকে ধুবাগীয় সমালোচনা পদ্ধতি অন্কুপাবে ব্চারবিঞ্জেষণ শুরু 
কবেন। ঝাহাব “বিবিধার্থ সংগ্রহে'ব যে সমস্ত পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত 
হইয়াছিল, নিয়ে তাহাঁব কয়েকটিব নামোল্লেখ কব" যাইতেছে £-- 

১৭৭৪ শকাব্দ_অভিজ্ঞান শকুম্থল নাটকেব স*ক্ষেপ বিববণ, ঈশ্ববচন্র 
বিদ্যানাগৰ্‌ প্রণীত সংস্কৃত ভাষা ও জৎ্স্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব, প্রবোধ 
চন্দ্রোদয় নাটকের মর্স, বত্বাীবলী ণাঁটকেব সংক্ষেপ ইতিহাস । 

১৭৭৫-৭৬ শকাব্ব-__-ভাব তুচন্্র বায়, কুলীনকুলসর্বন্থ নাটকেব সমালোচনা, 
কাদস্ববী গরন্থেব সাব সশগ্রহ, শ্বামাচবণ শর্মাব বাণলা ব্যাকবণ, বধমানাধিপতি 
মহাবাজের 'ন্মতানুপাবে বাল্ীকি বামাযণেব নৃঙন অনুবাদ, পুণচজ্জোদয় যন্ত্রে 
মুদ্রিত পতিব্রতোপাখযান, বাখালদাস ভালদার প্রণীত শ্রীবামচন্দ্রেব জীবন চবিত্র। 

১৭৭৯ শকাব্দ___মধুস্দন মুখোপাধ্যাযেব ভংসবপী বাজপুত্রেব বিষয়, 
পুত্রশোকাতুবা ঢুঃখিনীমাতা, তিমুব শা সিকন্দব, শাভ-চাঙগজ খা, বামনাবাযণ 
তর্কসিদ্ধান্ত কর্তৃক শন্থুবাদিত “বণীস*হীব নাটকেব অমালেচনা, দ্বাবকানাথ 
বাষেব স্ত্রীশিক্ষা। বিধান, যগগোপাল চট্টোপাধ্যায়েব চপলা চিতচাপল্য। 

বাঁজেন্দ্রলাল যেমন পুবাতন্ব ও ইর্সিভাসকে কেন্দ্র কবিয়া বাঙালীর 
আত্মজাগবণেব স্বপ্ন দেধিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি সত্যকাবেব সমালোচনা, 
যুবোগীয় বসতত্বেব আদর্শে সাহিত্য বিচাবেব ছূর্লত কৃতিত্ব তাহাবই প্রাপা। 
পববতাকালে, “বজদর্শনে  বঙ্ধিমচত্র যে সমালোচনাব আদশ অন্্ুসবণ 
কবিয়াছিলেন, তাভাও 'ল্পাধিক বাঁজেন্দ্লালেব খনি পথ ধবিয়! অগ্রসর 
হইয়াছে । মুক্ত-বুদ্ধির জনক বাজেন্ত্রলাল কিশুদ সাঁহিতা গ্রতিভা লইফ" 
জন্ম গ্র€ণ করিয়াছিলেন । বাঙালী তাশ্াব অতীত এঁতিহ সম্থদ্ধে অবহিত 
হউক, ইহাই ছিল তীহাক একমাত্র কামনা, এব* সেইজন্য তি।শ ভারতের 
প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে ও জংস্কৃত সাহিত্যধিচাবে আপনাব কৌতুহলী 
চিত্তকে অভিনিবিষ্ট কবিযাছিলেন । 


১৭৪ উনবিংশ শতাব্ধীর গথমাধ ও বাংল! সাহিত্য 


সমকালীন পত্রিকার মধ্যে সর্বস্তভকরী? ( ১৮৫০) নামক একখানি মাসিক 
পত্রিকা বাঙালীর জীবনে নৃতন ভাবাদর্শেব নির্দেশ দান করিয়াছিল। 
জ্ঞানায্বেষণেব পর এই পত্রিকায় সর্বপ্রথম বাঙালীব সমাজ জীবন সম্বন্ধে 
বৈজ্ঞানিক অনণীল [ক অন্শীল্ন ও তজ্জাত বিপ্লবী শী মনে!ভাব আত্মুগ্রকাশ : কাব। “কালি 
বাবস্থা, বিধবা-বিররহ প্রতিষ্ধে, তুলল বয়সে বিবাহ গুভূতি_যে কতিপয়. য় অতি 
বিষম অশেষ দোষাকব কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত মাছে»? 'স্বস্তুকবী” পত্জিকার 
কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধাবণ কবিয়াছিলন। ন্বয়* ক্ছ্যা্ীগব ও 
মদনমোহন তর্কালঙ্কাব ইহাব সহিত গভীবভাবে সম্পঞ্ত ছিলেন; ” তরা' 
ইহার বিপ্লবী গ্রাণবসেব উত্স যে কোথায় নিতিত ছিল, তাশা সহজেই 
অঙ্মের় । “বেঙ্গল (স্পকটেটব? (১৮৪২), মাসিক পত্রিকা" (১৮৫৪৭ ), 
বিদ্যোৎ্পাহিনী পত্রিকা" (১৮৭৮), খিডুকেশন গেজেট (১০৫৬), এবং 
সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮)-_ প্রতিটি পত্রিকা বাঙালীব চিত্তর্জাগবণেব উৎসবে 
[শাল ধরিয়াছিল। “মাসিক পত্রিকাব গ্রতি সংখ্যাব উপবিভাগে সম্পাদকঘয় 
-"প্যারীটাদ মিত্র ও বাধানাথ শিকদাব সগর্বে একথা ঘোষণা কবিয়াছিলেন-_ 

“এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্য চাপ। হইতেছে, ষে ভাষায় 
[ামার্দিগের সচরাচর কথাবার্ত| হয়, তাহাতেই ওস্তাব সকল রচন] হউবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতের] 
পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু ভাহাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিক। লিখিত হয় নাই । প্রতিমাসে 
এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহাব মুল) এক অন! মাত্র ।” 

এই সাদস্ত উক্তি “বিজ্ঞ পণ্ডিতেবা পুডিতে_ চান, পদ্ডিখ্নে কিন্ত 
তাহাদিগের নিমিত_ এই _প্রত্রিকা_ লিখিত হয় নাই”-__ ইহাতেই অন্মিত 
শশী হ 
হইতেছে যে, ৯০শ শতাব্দীর প্রথমাধ সাময়িক পাত্রকাব সাহায্যে কি ভাবে 
নুতন ভাবাদর্শের সম্মুখীন হইযছিপ। গণবাণীব দিকে তৎকালীন সমাজ- 
সেধিগণ ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হহতে লাগিলিন, এবং জনসেবার মহৎ ব্রত গ্রহণ 
করিলেন। হবিশ মুখোপাধ্যায় তাহাব “হিন্দু পেদ্রিয়ট, পত্রিকায় নীঙগকব 
সাহেবদের বিরুদ্ধে যেভাবে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ও কুষকদেব জন্য 
গর্বন্বাস্ত হইয়াছিলেন, তাহার সমকক্ষ উদাহরণ অক্ষয়কুমার সম্পাদিত 
*“তত্ববোধিনী” পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে লিখিত “পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের 
দুরবস্থা বর্ণন” ণামক দীর্ঘ গ্রবদ্ধে পাওয়া যাইবে। কালীপ্রসর্ন সিংহ তীহার 
পর্বষ্যোৎসাহিনী পত্রিকায় (১৮৫৫ ) ঘোষণ? কবেন--- 
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“উ্ক্যতা যেকি পরযোৎকৃষ্ট প্দার্থ তাহাতে তাহাবা এককালে বঞ্চিত থাকার পরস্পর 
স্বন্ছ কলম্হাপলক্ষে সাধ/মত অনর্থ নর্থ ব্যস স্বীকাঙ্ধ করিয়াও পরাদিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত 
রাখিয়াছেন। কেহ কোন ব্যধদাধা সৎকম [নুষ্ঠানার্থে তাহাদিগর নিকট যথাকিঞ্চিং 
সাহাধা প্রার্থনা করিলে কখনই তাগাতে সম্মত হায়ন না। বিস্তকি আক্ষেপের বিষয় তাহার! 
স্বীয় বারাঙগন' ও সুর! সেবন প্রভৃতি উপলক্ষে দিন দিন অকাতাৰ যে বায়সীকার করেন, তথারা 
অশেষ প্রকার দেশের হিতসাধন ও মঙ্গলবর্ধন হউন? পারে । কোন কোনস্থানে বারসারি 
পূজোপলক্ষে বৎসব বৎসব যাহ] ব্যয কবিয়া থাকেন তদ্বাপা অনার়াসেহ পাঠশাল1 সংস্থাপিত্ত 
করিয়। বালক বৃন্দের জ্ঞানানুশীলন, লেোকদি'গর গমনাগমানাপ যাগী বত, দুর্দান্ত রোগাক্তান্ত 
বাঞ্জিদিগের পীড়া শান্তর নিমিত্ত শ্ধধালয পিপাসাতুব ব্যক্দিগের তৃষ্) শাস্তির নিমিত্ত 
পুদ্ষবিণী খনন হত্যাদি পরমোপকারক্তরনক সৎকমানুষ্ঠান করিয়। দেশোজ্্বল করিতে পারে । 
এই সমস্ত সামান্য বিষয়ে অন্মদ্দেশীয় লৌকেব বিশ্ব ত হইয়া রহিরাছেন। একৈক মতাবলম্বন 
পুব ক যতদিন এতদ্দেশীয় লোকেরা অধীনত শৃঙ্ভালা হইত মুস্তু হতয়। স্বাধীনত্ব প্রাপ্ত হইবেন 
তাহা ম্মরণ করিলে হতজ্ঞান হইতে হয়।” 

“অধীনত শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হহয। স্বাধীনত্ব প্রাপ্ত” হইবার জন্য তখন নব্য 
শিক্ষিত বাঙালীব মনে যে আত্মবিস্ফোবণ ঘটিতেছিল, তাহাব আভাস “বিদ্যোৎ- 
সাহিনী পত্রিকা”্ব প্রথম সংখ্যাতেই বহিয়াছে।. সমসাময়িক সংবাদপত্রে 
আবও একটা বৈশিষ্ট্য হুষ্টিগো্চব হহতেছে। বামমোহন যখন বেদাস্ত-গ্রবতিত 
্রহ্ষবাদ প্রচাৰ কবেন, তখন কলিকাতা ও তাহার চতুষ্পাশ্ে ব্রহ্মতত্ব বিষয়ক 
আন্দোলন শুরু হইয়া যায় ভবানীচবণ, বাধাকাস্ত দেব প্রভৃতিব পগ্ররোচলায় 
'র্মসভা সনাতন ও পৌবাণিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল । 
কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গল'দেব প্রচণ্ড আঘাতে ধর্মসভা*ব ভিত্তি শিখিল হইয়া গেল। 
“বেঙ্গল স্পেক্টেটর”, 'জ্ঞানান্বেষণ+ প্রভৃতি তরুণ সম্প্রদায়ের পত্রিক? ধর্ম সম্বন্ধে 
কখনও উন্নাসিক, কখনও বা উদাসীন ছিল। তরুণগণ ডিবোজিওর প্রভাবে 
কিছুকাল নীতি বা আদর্শের তীব্র প্রতিকূলতা প্রচার কবিলেও ধীবে ধীরে 
চারিত্রণীতিব দিকে আকুষ্ট হইতোছলেন । এই নীতি তোন ধর্মশাস্ত্ান্থসারী 
নহে, জীবনেব প্রতি যে আস্তিক্যান্ুভৃতি হইতে মানবশীতির জন্ম হয়, সেই 
অনুভূতির উপর গুরুত্ব আবোপ কবিয়! “বেঙ্গল »স্পকৃটেটরে'ব লেখক হিন্দু- 
কলেজেব ধর্ম ও নীতি নিরপেক্ষ শিক্ষাবিধিকে অস্বীকার কবিষ়। বলিয়াছিলেন £ 
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১৭৬ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


পরিশেষে উক্ত লেখক নীতি ও চরিভ্ত্র গঠনের আদশের জগ্য 1106017% ০01 20018] 
80110110616 এবং 8506080)-এর ৭06০0101989 পাঠ করিতে উপদেশ 
দিয়াছিলেন । “বেঙ্গল স্পেক্টেটর” মুক্তজ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন, বিধবাঁবিবাহ 
সমর্থন করিতেন-_প্যারীাদ মিত্রও বিধবাবিবাহ সমর্থন কবিয়? “মাসিকপত্রিকাশয় 
গল্প লিখিতেন। একদিকে নৃতন আদর্শ__যাহা মূলতঃ ফুরোপীয় জ্ঞানবাদের 
দ্বার গ্রভাবান্বিত,_অপবদ্দিকে ব্রাহ্মঘমাজের উদ্যোগে এবং মহযি দেবেক্রণাথের 
সহায়তায় বাশবেডিয়, রংপুর, কৃষ্ণনগর, তেলিনীপাড়া প্রভৃতি কলিকাতার 
নিকটবর্তী ও দৃরব্তাঁ অঞ্চলে ব্রাঙ্মদমাজ প্রতিষ্ঠা ও বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রাহ্মধর্ 
প্রচার, বালকগণকে ব্রা্গধর্ শিক্ষাদান, “তত্ববোধিনী পত্তিকা?য় বেদ ও উপন্ষদের 
অন্থবাদ, ব্রাহ্গধর্মের ব্যাখ্যান ও বৈদিক ও বৈধাস্তিক মত গ্রচাব। বামমোহন 
ভক্কিবাদেব দ্বার। অনুপ্রাণিত হইয়া! বেদাস্তাশ্রয়ী ব্রহ্মবাদ গ্রহণ কবেশ মাই, তিনি 
ছিলেন জ্ঞানবাদী ও বুদ্ধিজীবী মানুষ । সামাঁজিক ও বাদ্্িক মুক্তিব জন্য অন্ঠান্ 
কুসংস্কার বর্জনের মত ব€-দেবোপাসন। ত্যাগ করিয়া একেশববধাদ গ্রহণ কবিলে 
হিন্দ সমাজের শ্রেণীবিভেদ জনিত অনৈক্য হ্রাস পাইবে-_এই কাবণেই 
রামমোহন বেধান্তধর্ম গ্রহণ কবিয্াছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ মূলতঃ ছিলেন 
গীতোক্র স্থিতধী ভক্ত , তাহার বেদাস্ত-আশ্রয়ের মূলকথা নশ্বর ভাক্ত। তাহার 
দেই ভক্তিন্ত চিত্তেব পগিপুণ প্রকাশ ভহয়াছে “তত্ববোধ্নী পাত্রকা”য় ব্রান্মধর্মেব 
ব্যাখ্যানগুলিতে । বেদ-বেদান্তেব অভ্রান্ততায় অবিশ্বাসী অন্ময়কুমাব দত্ত দীর্ঘকাল 
ধরিয়। মহত্ব সহিত বিচাখ চালাইয়া! পরিশেষে তাহাকে নিজমাঙান্রবর্তা করিতে 
পারিদ্বাছিলেন। অক্ষয়কুমাৰ দত্ত গুসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হইয়াছে। 

১৮৪৩-১৮৫৮ শ্রী: অবের সাময়িক পত্রিকাদি হইতে এইটুকু জান] যাইবে 
যে, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম, বেদান্ত প্রতিপাদিত ব্রাহ্মধর্ম ও শ্রীষ্টান ধর্মের পারম্পপ্রিক 
কলহ সত্বেও নবধুগের প্রধান বাণী যুক্তিবাদ হাহা বুঝা যাইতেছে। 
এই যুক্তিবাদের আতিশষে;র ফলে ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সদ১ অক্ষন্কৃমার 
দন্ত, রাখালদাস হালদার, অণগ্গমোহন মিত্র, কান।ইলাল পাইন দেবেঞ্জনাথের 
ঙ্ষধর্মণ গ্রন্থের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন এবং সেই মতাস্তর ভ্রমে 'আত্ীয় 
সভ।” প্রতিষ্ঠায় পর্যবসিত হয়-_যাহী একান্তগাবে ছিল যুক্তিবাদী ।, 
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এই প্রসঙ্গে স্বর গপ্তর দুই পংজ্তি শ্মরণীয়-_ 
আপন ধিক্রমে হব মিয়ার কিও 
টেবিলে বসিব খেতে হাত দিযে রিও ॥ 
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নবম অধ্যায় 
ব্বাংন। সাছিত্যে ঈশ্বত্র গুপ্ত 


॥১॥ 
কথারস্ভ 

নিশ্ছিদ্র অমাবাত্রির সম্মুখে দাঁড়াইয়া যখন মনে হয় যে, এই কাল-রাত্রির বুঝি 
কদাচ অবসান ঘটিবে না, তখন সহসা? কখন যে পুবাশার তোরণ অরুণিমায় ভরিয়। 
ধায়, গগন প্রান্তে শুকঙারাটি দপ. দপ, করিতে থাকে, তাহা উপলব্ি। করিতে পার" 
যায় না। কিন্তু এটুকু বুঝিতে বিশম্ব হয় শা যে, রজনী প্রভাতকল্প।। ঠিক 
সেইরূপ রামমোহনের লোকোত্তর প্রতিভাব পাবকম্পরশে এইটুকু অনুধাবন করা 
যায় যে, মধাযু:গর মধ্যযামেব অবসান হইয়া আসিতেছে । ১৯শশতাব্দীর 
বাঙালীব জীবনবোধ ও বোপি, জ্ঞান ও প্রতীতি, মনন ও ধ্যান_-এক কথায় 
জাতির সবাঙ্গীণ আত্মবাক্ষ! জাপ্রত হইল একট মাকে কেন্দ্র করিয়া__তিশি 
বামমোহন | বহু শতান্দা সঞ্চিত অন্ধকার যেন সৌবকরম্পর্শে কপ বিপম্ব না 
করিয়! অপমাবিত হইল । বাঙালীর যে সাহিত্য-চেতন। রামমোভনের মারফত 
জীবন লাভ করিয়াছে, তাহাবই মধ্যে বাঙালীব নব চজ)মান চিৎ্-প্রক্ষ যে বিচিত্র 
রসে ও রূপে মান্সপ্রকাশক্ষম হইয়াছে, তাহাতে সনদে নাই । “সই শবজাগুতির 
আগলাকোজ্জল শুভ প্রত্যুমে আব একটি চিত্তের জাগরণ হইয়াছিল ; তিনি 
ঈশ্ববচন্দ্র পু 1 রবীন্দ্রনাথ 'আগুণিক সাহিত্যে কাব বিহ্বারীপাল চক্রবত্াঁকে 
বা.ল। গীতিকাব্যের “ভোবের পাখী” বলিয়াছেন । কবিবর ঈশ্বর গুগুকেও 
আমরা “ভোরের পাখী” বলিতে পারি। তিনি কাবা-কবিতার মাধ্যমে যে 
প্রভাতকলরব সৃষ্টি করেন, তাভাব সুর পুবাতন প্রবাহের শেষ তরজধ্বনি, অথব। 
নবীন প্রাণবার্তাব আদিদ মন্ত্র-গুঞ্জরণ, তাহাই আমাদিগকে বিচার করিতে 
হইবে। 

রামমোহনেব মৃত্যু হইতে (১৮৩৩) আরম্ভ করিয়া সিপাহীবিদ্রোহ পধস্ত 
(১৮৫৭ ) বাঙল! এশের সাংস্কৃতিক পরিচয় পুঝ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এই 
যুগের ভাঁবধর্ম ও এঁতিহ্থ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বাঙালীর সমাজ ও 
মানসর্জীবনের প্রাথমিক ভাব-তারল্য বহুল পরিমাণে হাস পাইয়াছিল। এই 


রাংল৷ সাহিত্যে নশ্বব গুপ্র ১৮১ 


সময় ইয়ং নেঙ্গল'গণের প্রথম প্রতিক্রিয়া ও উগ্র উচ্ছ্বাস দ্রবীভূত হইল, জাতির. 
প্রাণের সহিত পরিচয় স্থাপনের প্রয়াস, দেখা দরুন ও স্টিরোভিও-শিয়াগণের নিরীশ্বর” 
বাদ ও সংশয়বাদকে আচ্ছন্ন কবিয়া ব্রাহ্মসমাজের ব্র্মতত্ব শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে 
ম্মান্তিক্যধাদের নিষ্টা স্থ্টি করিল; ধর্মনৈতিক আন্তিক্যান্রভৃতি আবার এতিহোর 
প্রতি বিশ্বাদ ক্রাহয়া আনিল। একদিকে দেবেন্দ্রনাথেব আত্মস্থ বেদান্তভক্তি, 
অপবদিকে বিদ্যাসাগর ও অক্ষষকুমারেব কুশাগ্রতীক্ষু চিত্তে জ্ঞানবাদ, ভৌ'মচেতনা 
ও জডার্শনেব প্রভাবে কৌৎ-মিল-পন্থী লোকায়ত হিতবাদের উদ্ভব ' মাঝখানে 
ঈশ্বব গুপ্রেব সীমিত পবিমগুলে আত্মবিার । এই পটভ্মিকায় বাংলা সাতিত্য 
ও বজ সংস্কৃতিতে ঈশ্বব গুপ্ঠেব স্বান নিণয় করিতে হইবে । ঈশ্বর গুষ্খের কাবতার 
বসত ও কবিকৃতিব বৈশিষ্ট্য আলোচনা! এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য নহে । তাহার 
মনোধর্মে বিভিন্ন প্রতাব আলোচ*] গ্র»ঙ্গে তাহা কবিতাঁর গু"সঙ্তিক অংশ 
উল্লিখিত হইবে; অথাৎ কোন্‌ কোন্‌ এভাবে তাহাব মানসিক ভাব-কল্পনা 
গডিযা উঠিয়্াছে, তিনিই বা বাঙলা দেশে কোন্‌ যুগের অবতাবণা করিয়াছেন, 
ইহাই আমাদেব প্রধান আলোচ্য বিষয | 


॥২॥ 
গুগুকবির কবিতার সূচী 


সাংবাদিকতা বুত্তি ও বিলাস হিসাবে গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদপত্রেই 
তাহাব যাঁবতীন্ন কবিতা ও গগ্ভ নিবদ্ধাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন । ঈশ্বর গুপ্তের 
যখন জন্ম হয় ( ২৫এ ফাস্তুন, ১২১৮), 'তখনও রামমোহন কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে 
বসবাস আরম্ভ করেন নাই; ১৮১৭ গ্রীষ্টা্ব হইতেই কলিকাতা রামমোহনের 
প্রধান বণাজণে পরিণত হয়। রামমোহন বয়সে ঈশ্বর গুপ্ত অপেক্ষা আটত্রিশ 
বত্সর বড ছিলেন ।৯ তীহাব বিলাশত বাব ( ১৯এ নভেম্বর, ১৮৩০ ) ছুই মাস 
পরে ( ২৮এ জানুয়ারী, ১৮৩১ ) ঈশ্বব গু মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে পাথুরিয়া- 
ঘাটার ঠাকুর বংশোদ্ভুত যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুবে পৃষ্ঠপোষকতায় “সংবাদ গ্রভাকব' 
নামক স্ুবিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ কবেন। এই পত্রিকা কিছুকাল 
উথ্থানপতনের মধা দরিয়া! অগ্রসর হইয়া ১৮৩৯ সনের ১৫ই জুন দৈনিকে পরিণত 
হয় এব" ১৮৫৭ সনে ২৩শে জানুয়ারী ঈশ্বর গুণের মৃত্যু হইলে তদজুজ বামচজা 


১৮২ উনবিংশ শতাবীব প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


গুপ্ত আরও কিছুকাল দৈনিক “সংবাদ গ্রভাকব, সম্পাদন। কবিয়াছিলেন। ঈশ্বব 
গুপ্ধ আপনার এবং ছাত্রস্থানীয়দের গগ্যপস্ রচনা প্রকাশের জন্য ১৮৫৩ সনে 
“সংবাদ প্রভাকবে'ব একখানি মাসিক সংস্করণ প্রকাশ করেন। তীাহাব অধিকাংশ 
কবিতা সাপ্তাহিক, দৈনিক ও মাসিক প্রভাকবে প্রকাশিত হইয়াছিল । শুধু 
স্বরচিত কবিতা ণহে, তিনি মাসিক “সংবাদ £ভাকবে" প্রাচীন কখিচবিত ও 
প্রাচীন কাবাসংগ্রহ প্রকাশ কবিয়৷ বাংলা সাহিতোব প্রথম উন্াসিকেব গৌরব 
অর্জন করেন । নিম্নে সেই প্রবন্ধগুলিব কয়েকটিব উল্লেখ কব। যাইতেছে £ 
কবিবপ্তান বামপ্ুসাদ সেন__১ল" আশ্বিশ, ১লা পণ্য, ১লা ম'ঘ, ১২৬০ সাল 

রামনিধি গু, নিধুবাবু--১লা শ্রাবণ, ১৯৬১ 

বামবস্থ---লা আশ্বিন, ১ল কা"ভক, ১" অগ্রহ ষ*, ১২৮১ 

নিত্যানন্দদাস বৈবাগী-_-১লা অগপায়ণ, ১২৮- 

হরুঠাকুর-- ১লা পৌধ, ১২৬১ 

বাহ্ছু, নৃসিহ ও লক্ষ্মীকাজ বিশ্বাঃ_১লা মাঘ ১২, 

“স"বাদ বত্বাবলী” (১৬৩৯), “পাষণ্ড গীডন' (৮৭১) ও সংবাদ সাধুবঞ্জন। 
(১৮৪৭) নামক তিতনখানি সাপ্তাভিক পিক উঈশ্বব গু বর্তৃক জম্পা্তি হয়, 
তাহাজেও ্টাহাব বন কবিত। মুর্রিত হহযাছিল | এন্দ্কাংীত তাহাৰ মুত্র 
অর্ধ শতাব্দী পবে “বস্ধ” পত্রিকায় অনেকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা মুদ্রিত 
হইয়াছিল ৩ পুবাতন 'স"বাদ প্রভাকব' এব" তৎ্সম্পার্দিত গন্যান্য পত্রিকাব 
পুরাতন ফাইল পাওয়া সম্ভব হইলে তাহাব সমত্ত কবিতার তালিক। গুস্তৃত কব! 
যাইত, এব* তাহাব যাবতীয় কবিশাব সন-তাবিখহুক্ত হিসান পাওয়া যাইত, 
সেই কবিতাগুলিব বচন]কাল ধনিয়। কবিব মন্োোর্ম বিশ্লীধণের ৪ সর বধ। হইত, 
অন্তত একট কালান্ুক্রমিক চিত্তবিকাশে ধাব' লক্ষ্য করা যাইত। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পবিষদ ও ন্যাশনাল লাইব্রেবীতে 'স*বাদ এভাককের মাস্পযলা সণখ্যা 
অতি অল্প বক্ষিত হইযাঁছে ; কাজে কাছেই ঈশ্বব গুপ্চেব মত্যুব পবে গুকাশিত 
কাব্য-সঙ্কলনেব সাহায্যে আলো নায় অগ্রসব হইতে হইছেছে। নিম়ে তাহার 
কাব্য-সগ্চলনগুলির আকব-স্ানের পবিচয় দেওয়া যাইতেছে । 


ঈশ্বর গুঞ্চের জীবৎকালের মধ্যে কাশি হয রামপ্রসাদের 'কালীকীতন, 
(১৮৩৩), “কবিবর ভাবতচন্দ্র রায়গুণাকবেব জীবনবৃত্তান্ত (১৮৫৫), প্রবোধ 


বাংল সাহিত্যে নশ্বর গুপ্ত ১৮৩ 


প্রভাকব? ( ১৮ ৫৮ )--এবং মৃত্যুৰ পৰে প্রকাশিত হয় “হিতপ্রভাকব? ( ১৮৬১ ), 
“বোধেন্দুবিকাশ' (১৮৬৩) । অস্গজ বামচন্দ্র গুপ্ত অগ্রজের প্রথম কবিতা 
সংগ্রহ ১৮৬২ শ্রী: অব্দ হইতে খণ্ডে খখে প্রকাশ করেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় সংখ্যা ১৮৬২ জনে, চতুর্থ সংখ্যা--১৮৬৯, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা 
১৮৭৩ এব* অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ জলে । ইহাতে ঈশ্বর গুপ্তের 
অণিত অগ্ কবিতাই স্থান পাইয়াছিল। গ্রন্থাবলী আকাবে তাহার যে কবিতা- 
সংগ্রহগুলি প্রকাশিত ₹ইয়াছিল, তাহাব সংন্ষিপ্ত পবচষ দেওয়া যাইতেছে। 

বাঙ্কমচন্দ্রের সম্পাদশাষ এবং গোপালচন্দ্র মুখোপাধায়ে প্রকাশনায় 
কবিত।-স*গ্রহেব প্রথম খণ্ড প্রকাশত হয় ১১৯২ খঙ্গান্দে। ইহাব দ্বিতীয় খণ্ড 
সম্পাদনা কবেন্পুবতন প্রকাশক গোপাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায € -*০৩ সাল )। 
বঙ্ছিমচন্জ্র এহ সঙ্কলন সম্পাদনায় স্থুলকচি ও তথাকথিত তশ্সীল কবিতাগুলিকে 
একেবাবে বাতিল ক।বয়াছিলেন | সঙ্কলণকালে তিনি বলিয়াছিলেন “যাহ অপাঠ্য 
তাহাব উদাহবণ দিই নাই ।” রুচিব মুখ বক্ষা কাবতে গিয়া তাহাকে ঈশ্বব গুধ্টেব 
অনেঞ্চ কবিতাই পাঁবত্যাগ করিতে হহযাছে। দ্বিতীয় খণ্ডে সম্পাদক গোপালচন্জ 
মুখে!পাধ্যায় ঈশ্বব গুপ্তেব কবিতা! সংখা। সম্বন্ধে বলিয।ছেন, “ঈশ্ববচন্্র গুপ্ নানা 
বিবস্বে প্রায় পঞ্চ'শ সহশ্র কবিত। লাখয়া [গয়াছেন 1” এই পঞ্চাশ সহক্রেক অতি 
অন্নই বস্ষিমচন্দ্র ও গেপাণ মুখোপাধ্যাষের সংস্কবণে স্থান প ইযাছিল। 

বা*লা ১৯৩০৬ সনে বস্মতী সাহিত্য মন্দধিব হহতে বাঁলীপ্রসম্ বিদ্যাৎতু 
সম্পাদিত 'কবিবব স্বগাঁয় জশ্ববচন্্র গুণের গ্রস্থাবলী' গুক।নিত হয়। ইহাও 
পুবশুন স"স্করণেব পুনমুদ্রণ মাঝ। ইহাখ ছুই বৎসব পরে ১৩৮ সনে কবির 
আত্মীয় মণীন্ত্কৃষ্ণ গুপ্ত 'ঈশ্বব গুপ্ত প্রণীত গ্রন্থাবলীব? প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রকাশ কবেণ। উক্ত সঙ্চলনেব ভূমিকায় তিনি বশিয়াছিলেন, “বঙ্গের 
েখকাগ্রগণ্য পুর্জনীয় বন্ষিমখাবু এবং প্রভাকবেব ভূঙপুব সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ কিতা জ*গ্রশে দাদা- 
মভাশয়েব অনেক কবিত' সাধাবণো প্রকাশ কবিষাছাযলন। কিন্তু সে সংগ্রতে 
তাহার সকল কবিতাব স্থানও হয় নাই, অনেক ববিত" আবাব অশ্লীল দোষে 
দুষিত বলিয়া বজিত হইয়ছিল।” মণীন্দ্রক্ণ গুপ্ত তাহা মাতামহেব 
প্রকাশিত কবিতাদির পবিচয় জানিতেন; কাজেই তাহাব সংস্করণে ঈশ্বব 
গুপ্টেব সবাধিক কবিতা থাকিবে, তাহাতে আব সন্দেহ নাই। কিন্তু মণীল্্রকৃষ, 


১৮৪ উনবিংশ শতাজীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


যখন কবিতত। অংগ্রহে মন দিক়াছিলেন (১৩০৮), তখনই “দংবাদ গ্রভাকর' ও 
“সংবাদ আাধুরগ্ন' ছু্রাপা হইয়া! গরিয়াছিল। তাই তাহার সংস্করণের €থম 
ও দ্বিতীয় থণ্ডে কাধতাব স'খ্যা অন্যান্ত স'ন্বরণ অপেক্ষা অনেক বেশি হইলেও 
তিনিও ঈশ্বব গুপ্তেব সমস্ত কবিতাব সন্ধান পান নাই। ইশ্বব গুপ্েব প্রথম 
সন্কলনের ( বঙ্কিমচন্দ্র সম্প'দিত ও গোপাপচন্ত্র প্রকাশিত, ১২৯২-৯৩ ) কবিতার 
খ্যা প্রায় ২৪০। এতব ভীত শহৃন্থল খাট:কর কাব্যান্ুবাদ অংশতঃ এব* 

হরপার্বতীব কৈলামলীলা সংক্রান্ত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কাবতা ছিল , এই দুই 
শ্রেশীব পৃথক কাবিতাৰ সংখ্যা--২৫। »মাট ২৬৫টি কবিতা ও গান বক্ষিমচন্দ্রে 
সম্কলনে স্থান পাইয়ানছল। “বাদ প্রঙাকব" জম্পাদক গোপালচন্দ্র মুখোপাপ্যাষ 
যে “পঞ্চাশ সহম্র কবিতার কথা বলিয়াছেনঃ তা বোধ হয় আতবঞ্জিত | 
সে যাহা হউক, নশ্বব গুপ্তের সমগ্র কিতাব এক হটাত» অংশ “খিল 
আপনার সঙ্কলনে স্থান দিযাছিলেন। তারপব বন্থমতী সাহিত্যমন্দিব হইতে 
১৩০৬ সনে কালীপ্রমন্ন বিগ্যা।ব্ের সম্পাদনাষ ইঈশ্বব গুপ্তের ষে গ্রন্গাবলী 
প্রকাশিত হয়, তাহাও মূলতঃ বঞ্ষিম.ন্ত্রর সম্কলন শবলম্বনেই গৃহীত । তাহাৰ 
অনেক পরে বন্মতী সাহিত্যমান্দরেন কর্তৃপক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র ও গোপালচন্দ্ 
সম্পাদিত দুৃপ্রাপা সম্কলনটির প্রথম ও দ্বিতীয ভাগ একত্র কবিয়া প্রকাশ 
করেন। এখনও পধযন্ত ঈশ্বব গুপ্তের এই সঙ্কলনটি সাধাবণো প্রচারিত আছে। 

ঈশ্বব গুপ্তের কবিতা ও অন্ত নাটকেব ( বোধেন্দুবিকাশ__--৮৬৩ )৪ কিছু 
ক্ষিহ সঙ্কলন বাহির হইয়াছে, ছুইখাশি পদা গ্রন্থ 'প্রবোধ প্রভাকব, (১৮৫৮) 
ও £ছিতপ্রভাকর'-_-( ১৮৬২) মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল । কন্ত তাহার 
অধিকাংশ গা রচন। “ন"*বা? গ্রভাকবেব মাসপফ্লা সস্কবণেব বিবণ পাতায় 
বন্দী হইয়। আছে, এখন সেই সংখ্যাগুলিও কালগর্ভে মহাপ্রয়াণ কবিয়াছে। 

রামগতি ন্তায়রত্ব উশ্বর গুপ্তের বিকট গদ্যের নমুনাম্বরূপ “হতগ্রভাকব, 
হুই:৩ একটু ডদাহবণ দিয়াছেন £ 

“রে মন! পরম পুকষের পবিত্র প্রেম পুষ্পের আমোদের আত্রাণ একবার নেরে একবার 
নের, গবথা। তন কক একবার” র একবার দেখ-রে, মন-সে, সন-বে, শোন-রে 
শোন রে" ** ৮ 


ইহার উল্লেখ করিয়। ন্যায়রত্ব মহ।শয় বলিয়াছেন, “য সকল বাকাবিন্যাজ 
করম[ছ্নে, তাহা বালক বালিকাদিগেব পাঠ/পুস্তকের কথা দুরে থাকুক, 


বাংল! সাহিত্যে ঈশ্বর গু ০৮ 


এক্ষণকার সংবাদপত্রের শোভা পায় না।”৬ ন্যায়রত্বের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ 
ঘুক্তি সঙ্গত ; এখানে “হিতপ্রভাকরে'র লেখক কবিগান ও পাচালীর দীরায়ত 
সুরবিগ্ঠাস অস্কপবণ করিয়াছেন। কিন্তু শুধু এইটুকু খণ্ডরচনা উদ্ধার করিয়া 
গুপ্তকবির গগ্রচণার মূলা নির্ণয় করা যাইবে না। প্রত্তিব্পর দৈনিক “সংবাদ 
প্রভাকবে'ব ১না বৈশাখ সংস্কবণের প্রথমেই গুপ্তকাবর একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ 
থাকিত, তাভাতে তাহাব অনেক কবিতাও প্রকাশিত হইত । কাঁবতার কথা 
বাদ দিলেও, এই গগ্যের মধো আদৌ জডতা৷ ছিল না; “সংবাদ প্রভাকরে'র 
সম্পাদকীয় মন্তব্যগুপি মাশ্চৰ সবল এবং সাংবাদিক স্্লশ মিতভাষী | ষাহাণা। 
তাহাব “সংবাদ প্রভীকবে"ব শ্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ নী করিয়াছেন 
তাহারা মবশ্য বলিবেন £ 


“192 000১8 ৪ 00 07056 315]1১৮ 100৩50৮ 800 10150000017] 1) 1)।0)ত, 


105111)11)1776 018 0369, 210 0102117)6 811105701005 ৮676 00 606 10199010-৮৭ 


সমকাণ্লব 'তত্ববোধিনী পত্রিকা” এবং ঈষৎ পরে প্রকাশিত দ্বাগকানাথের 
“সোমপ্রকাশের (১৫ই নভেম্বব, ১৮৫৮ ) ওাষা অতিশয় গুরুভার ছিল । গগ্ঘের 
জডতা মুক্তির জন্য ঈর্বর গুপ্তেব সাংবাদিক-স্ুলভ লঘু ধরণের বাক্য গঠন 
অবশ্য প্রশংসনীয় । সাংবাদক বচণনা-রীতিব শ্রষ্টা বলিয়াই ঈশ্বর পু বাংল 
গছ সাহিতো স্মরণীয় হহঁয়। থাকিবেন। ছুঃখের বিষয় তাহার অধিকাংশ গছ্চ 
বচনা “সংবাদ প্রভাকরের' পাওঁব পত্রে বহিয়া গিয়াছে । ইদানীং “সংবাদ 
প্রভাকঞ্ের অতি অল্প জর্ধগ্রাসী কালেব কবল শুইতে বক্ষা পাইয়াছে। 
তাই গন্ভশিল্পী ঈশ্বর গুপ্তের রুতিত্ব নির্ণয়ের উপায় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ গ্রন্থাগার, কলিকাতা স্তাশন্তাল লাইভ্রেবা ও ব্রিটিশ মিউজিয়মে” 
সামান্য কয় সংখ্যা কোন প্রকাবে আত্মবক্ষা করিতেছে ; তাহা অনললম্বনে ঈশ্বর 
গুপ্তের সাংবাদিক গছের রূপ ওবীতি আলোচিত হইতে পারে। বক্ষ্যমাণ 
গ্রন্থে তাহার অবকাশ নাই বলিয়। শুধু আভাস মাত্র দেওয়া হইল । 

|| ৩ ॥ 
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার পটভূমিকা 

ঈশ্বর গুপ্ত যে যুগে কলিকাতার সমাজ বঙ্গমঞ্চে আবিভত হইযাছিলেন, 
তাহা ইইতেছে অব্যবস্থিত 1চত্তেব যুগ ; বামমোহনের প্রভাবে বাঙালী সমাজের 
শিঁক্ষত শ্রেণীর মধ্যে ষে চিত্তসম্কট দেখ দিয়াছিল, তাহা কবিকেও স্পর্শ করিয়। 


১৮৬ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল? সাহিত্য 


থাকিবে। রামমোহনের বেদান্ত-প্রতিপার্দিত একেশ্বরবাদী ধর্মকথা, ভিরোজিও 
শিল্ত “ইয়ং বেঙগল'গণের বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ গ্রহণ ও ভারত সংস্কৃতি অন্বীকার, 
মিশণারীদের প্রকাশ্যে ধর্মাস্তরীকরণ এবং এই সমন্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে প্রতিহত 
করিবার জন্য রাধাকাস্ত দেববাহাছুর ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
ধির্মদ্ভা'র প্রতিষ্ঠা । সাধাবণ শিক্ষিত বাঙালী যে-চিত্তসন্কটেব সম্মুখীন হইয়াছিল, 
ঈশ্বর গুপ্তও সেই যুগজিজ্ঞাসাব কবলে পডিয়াছিলেন, তাহার সেই মনোদন্্ ও 
চেতনার বিরোধ তাহার অসংখ্য কবিতায় ইতস্ততঃ বিকীণ হইয়া আছে। তাহার 
কবিতার মধ্যেই ১৯শ শতকের এথমার্ধের বাঙালীচিত্ত জাত্মুগ্ত কাশ কবিয়াছে। 
তৎপুবে ঈশ্বর গুণের কবিতা সঙ্বন্ধে ছুই একটি কথা বলা প্রয়োজন | * 

বহ্িমচন্দ্রই সবপ্রথম ১২৯১ বঙ্গাব্দ ঈশ্বব গুপ্ের কবিত্ব সমালোচণা কারয়' 
তাহার কবিধর্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন আমরা অগ্ঠাঁপ ভাহা ছাডাইয়। 
অধিক দূর অগ্রসর হইতে পাবি পাই। বাঙালীর দৈনিন্দন জীবনের প্রতি 
যে-প্রবল আসক্তি ঈশ্বব গুপ্তের করিতায ফুটিয়া উঠিয়া, তাহা যত তুচ্ছ 
অকিঞ্চিংকর হোক না কেন, বাঙালীর সেই মত্য-পিপাসা যেমন ঈশ্বব গুপ্ের 
সাংবাদিক চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তেমনি গুঞকবিব সুযোগ শিষ্ু, অথচ 
গুরু আদশে হতশ্রদ্ধ বার্ধমচন্দ্রও মুগ্ধ ভইয়াছিলেন । “ঈশ্বর গুপ্ত [২০৪)151 
এবং ঈশ্বর গুপ্ত 9801151, ইহা তাহাব জাআজ্য, ইহাতে তিনি বাংলা 
সাহিতো অদ্বিতীয় ।” বক্িমচন্দ্রের এই উক্তি অতিশয় যথার্থ । বাহ্তঃ মনে 
হয়, ব্যঙ্গনিপুণ স্ুরঞ্জিক গুপ্তকবি আবনের আপাত: “বৈষম্যকেই ব্যঙ্গরসে 
অগ্লান্ত করিয় প্রকাশ কবিয়াঞ্েন। অজন্র কবিতায়, অসংখ্য পয়ার-ত্রিপদীব 
জলোচ্ছাসকে তিনি এমন সশ্যমেব বাপ দিয়। রক্ষা করিয়াছেন যে, এ বিষয়ে 
তাহার কৃতিত্বেব গ্রাশ'সা করিতে শয়। এই পয়ার-ছ্রিপদীতে তিনি 
পারমাধিক “পিতা-পুত্র” সংক্রান্ত নায়, বেদাস্ত ও ভক্তিশান্ত্রের সুস্থ তিমুন্ 
আলোচন। করিয়াছেন; শ্রীশ্রীরষ্চদাস কবিবাজও শ্রীচৈতন্ত চবিতামমুতে 
পয়ার লাচাডীব সাঙাযো ভক্তিশান্ত্র মনন কবিয়া উজ্জল সর প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু জরা বা শারীর বৈক্লুব্য বশতঃ এ মহাগ্রস্থের পয়ারেও 
মাঝে মাঝে ছুটি একটি স্খলন পতন লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর গুপ্তের 


এখানেতে সে অনাদি নিন্তা নিরগন 
« বলিয়া জগতের হবেন কারণ॥ 


বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বব গুপু দিডিত 


কারণ কাবণ আর কাধ যাহা হয়। 
উভ্তয়েতে সমকালে স্থাযী কত নয়।। 
মে সমযে কার্ষে উদ্ভব হয নাই । 
তার আাগে কাবণেব অবস্থি তচাইউ | 
কাধ আর কারণের সমকালীন | 
কগনই তয় নাই এবপ সবক || 
প্রভাত প্রতাক্ষ তয় প্রকুঈ পমাণ। 
কাবণ আপনি আগেহয বত মানি 
পাব পনে কব যত কার্ষের সঞ্চার । 
সন্দহে রি আব উথে সন্দেহ কি জ্ঘাব | 
কৃন্থকাব বগ্রক্তাব গাব শর্ণকাব। 

মাটি 2ত1, কনক লইফা সঙ্কান।। 
পল্ব বলব ঘদপড বসন হষণ | 


কব দবশন, প্র কব দখশন । 
মগবা, 


৮খব যে গুণে হন ভবের কারণ । 
বর্ন তবেসে কথাটি কব বদ | 
মআনদ সময়াবধি »খল সম্নাৰ 
পন: পুনঃ হাটু ত্য ততা সন্তান )। 
উচপই শতক তয় তন নিকপণ | 
হগতেব গ্রন্তি ভন জশ্বব কারিণ 
বিশ্ষেব গুলযফদশ। ঘটে যে সমষ 
£কছুই না বয আব কিছুই না বধ । 
(কবগ কাকা মাত্র সই হগবৃ'ন। 


বা? শ্বছ।বসত খন বহু মান? 
কিংব।। 


এ জগতেব জব যত নহ7বাধ তফ কত 
সকলেই জীব জীব ভয। 

নিজে জীব কি পদার্থ নাতি হ।নে ফলিতার্থ 
সার অর্থ কেহ নাহি দ্ষ।। 


১৮৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ ও বাংলা সাহিত্য 


ভ্রম সবে হর হর, স্থিরভাব ধর ধর 
কর কর স্বরূপ নির্ণয় । 

ঈশ্বর আপনি বিশ্ব জীব ভার প্রতিবিদ্ব, 
এই ভীব আর কিছু নয়।। 

প্রতিবিম্ব যেবা ঘার, সমান ম্বভাব তার, 
অবশ্য মে করিবে ধারণ । 

প্রতিবিম্ব জীব সবে, বিশ্বের সমান তবে 


বলিতেই হবে এ বচন || 


এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির উদ্দেশা, ঈশ্বর গুপ্ত স্বচ্ছন্দবাহী পয়ার-ত্রিপদীর সাহাস্যে 
কুরূহ ন্যায় ও বেদান্ততত্ব অবধলীলাক্রমে ব্ণনাঁ করিয়াছেন-__তাভাব প্রমাণ 
দেওয়া। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর অন্ুরূপ তত্বকথা সঙ্লিত পয়াবেব 
উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে-__ 
হেন জীবতত্্ লৈয়! লিখি পরতন্ত্ব। 
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ ॥। 
ব্যাসের হ্ৃপ্রেতে কহে পরিণ।ম বাদ । 
বাস ভ্রান্ত বলি তাঁহ1 উঠানে বিবাদ ॥ 
পরিণামবাদে ঈশ্বর ভয়েন বিকারী । 
এত কহি বিবর্তবাঁদ স্থাপনা ষে করি ॥। 
বন্ততে পরিণামবাদ সেই সে প্রমাণ । 
দেহে আন্মবুদ্ধি এই বিবর্তের স্থান ।। 
অবিচিন্তা-শক্তিযুক্ত শ্রীভগলান। 
ইচ্ছায় জগত্রূপে পার পরিণাম ॥। 
'তথাপি অচিন্যু-শক্ত্যে তয় অধিকারী 
প্রাকৃত-চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি || 


_ শ্রীচৈতন্ত চরিতামমুত, আদি, ৭ম 


ছুরহ তরত্বাদকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেমন অবলীলাক্রমে শয়ারের বাঁহনে 
ব্যক্ত করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ ছুল'ভ শক্তি ঈশ্বর গুপ্তের ছিল; পয়ার তাহার 
হাতে যেন গঞ্ের মত সহজ শিল্পে পরিণত তয়। তত্বদর্শন, মিশনারীবিদছ্বেষ, 
শিখযুদ্ধ, সিপাহীবিদ্রোহ, ব্রহ্মযুদ্ধ, কাবুলযুদ্ধ-_-যে কোন গগ্যাত্মক বিবুদ্বিমূলক 
বিষয়কেই তিনি পয়ারের চতুর্দশ অক্ষরের বদ্ধনে খাঁধিয়া ফেলিতে পারিতেন। 


বাংল! সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৮, 


ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার পশ্চাদ্পটে বহিয়াছে ১৯শ শতাব্দীর বাঙলা দেশ, 
সণগ্র বাঙলার সহিত তাহার শিবিড় পরিচষ ছিল। বহু স্থলে তিনি ভ্রম্ণ 
করিয়াছিলেন, কাজেই বাঙালাব প্রাণের বাণীৰ সহিত ষে স্্পবিচিত হইবেন 
তাহাতে আব বিচিত্র কি? বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবিব সমগ্র জাতি-চেতনার সহিত 
এই আত্মীয়তার নিবিডবন্ধন প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহা পুনকল্লেখযোগা-_ 
“তিনি ধেখানে ধ'ইতেন, সেইখানেই সমাদর এব" সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন। 
ম।ভারা তাহাকে চিনিতেন ন!, তাহারাও তাহার মিষ্টভীধিতায় মুগ্ধ হইয। আদর করিতেন । 
এই ভ্রমণনুত্রে ঘদেশের সকল প্রান্তের লোকের সহিতই তাহার আল'প পরিচয় এবং মিদ্রত। 
হইযাছিল। ভ্রমণকাঁলে কোন অপরিচিত স্থানে নৌক। লাশিলে তারে উঠিয়া পথে যে সকল 
বালককে খেলিতে দেথিতেন, তাহাদিগের সহিত আলাপ কাব্য তাহাদিগের বাটীতে যাইতেন 
বালকদিগে অভিভাবকগণ শেষে হ্নশ্ববচজ্েব পরিচয় প্রাপ্ত হইয। যথাসাধ্য সমাদর 
কবিতে ক্রটি কবিতিন না1”৯ 
একমাহ দ"্ণবন্ধু মিত্র ণ বিষয়ে গুক ঈশ্বব গুপ্ঠেব সমকক্ষ , তিনিও সমগ্র 
প€পা,পাশং সহিত পবাচত ছিলিন। *দ্রীনবন্ধ যেখানে না গিয়াছে 
পাঙ্গালাব এম স্থান অল্পহ আপ | যেখানে গিয়াছেন (সইখানেহ বন্ধু সংগ্রহ 
কবিম়াঙ্গে। মে তাখাৰ অ গমশবার্তা শু নত, জে-ই তাহাব সহিত আলাপের 
জন্য ৬তশ্ক হহত 1৮১০ নানা দিক দিয়া গুক ঈশ্বব গুপেব সহিত শিশ্ত 
দশ্নপন্ধুব শাদৃশ্য ছিল। বাঙশাব প্রাণে অহিত পবিচিত ইইয় এদেশের বৃহৎ 
পটভূমিকাঁষ সাভিত্য বচনাব ক'তন্ব উভয়েরই প্রাপ্য । 
ঈশ্বব গুপ্চেব কবিত্ববিচাথ পা সাহিত্যগুণ বিশ্লেষণ আলোচা গ্রন্থেব উদ্দেন্ঠ 
শে, আমবা সামাজক পংভূমিকা ও সা"স্কাতক বাতাববণতলে ঈশ্বব গুঞ্চের 
কাব্যকে সংস্থযাপত কবিয় , ষে ডতস হইতে তিনি গ্রাণরস সংগ্রহ কবিয়াছিলেন, 
শুধু দেই দিকটিব প্রশ্টি দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁধিতে চাই । ঈশ্বব গুপ্তেব প্রথম সম'লেচক 
বর্বমচন্দ্র গুপ্ত কবিব সমালো৮ন] প্রসঙ্গে তাভাব কবিতা ব গুণাগু৭ সম্বন্ধে বিস্তাবিত 
াকাৰে আলোচনা কীত্যাফেন। স্ুতবা* সে বিষষে পুনবাবুত্তি নিশ্রয়োজন। 
শ্বব গুপ্ত সমাজ সচে তন পটাএকায় মাবিভূঁত হন, কাজেই বসতীর্ঘে নিথিকল্প 
পনপ্রয়াণ অপেক্ষা পবিবেশ সচেতন বাঙলার স্জ্যমান সমাজ-জীবনেব দ্বারাই 
তান অধিকতব প্রঙাবখান্বশ হইয়াছিলেন। “মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, গভীব, 
উন্নত স্কুট ডাবগুলি ধাবয়া তাহাকে গঠন দিয়া অবাক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে 


১৯০ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


জনিতেন না; সৌন্দয কৃষ্টিতে তিনি ভাদৃশ পটু ছিলেন না।.....ত্াহার কাব্যে 
সুন্দর, করুণ, প্রেম_-এসব সামগ্রী বড় বেশী নাই।”১৯ বাস্থমচন্দ্রের এই উক্তি 


যথার্থ বটে |ইশ্বর গুপ্তই আধুনিক বাঙলা দেশের প্রথম সমাজসচেতন কবি। 
রামমোহনের আবিভাব কাল হইতে বাঙলার সমাজে যে বিচিত্র জীবন-্পন্দন 
অনুভূত  হইতেছিল, ঈশ্বর গপ্ত সেই সমাজ-মানমের কবি। “তিনি এহ বার্ধাল। 
সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা অহ্রের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্য দেশেব 
কবি ।”১২ কাজেই নাগরিক জীবনের নানা আন্দোলন, বিধ্বা-বিবাহ, কৌলান 
প্রথা, হিন্দুকলেজ, মশনারী জুলুম, 'ইয়” 'বঙ্ছল', ডাফ, সাহেব, মাশমযান আহেব, 
বিদ্যাসাগর ইত্যাদি, বাঙালীর জীবনে অস্ংখ্য অসঙ্গাতি ও আংস্কৃতির সংশয় 
তাহার পরিহাস-নিপুণ চিত্টকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তবু তিনি পোপ 
ড্রাইডেনের অনুরূপ ব্যঙ্গরনের কাবখাতি বাতীত অক্ষয় কবিশ্বগ লা৬ কারণে 
পারেন নাই। পোঁপ ও ড্রাইডেন যেমন জাবন-প্রতীতির উপরিক্ধলে বিজাণ 
করিতেন তেমনি ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন বোধ ৬ বোধির ভপবঙলার অধিবাসী । 
তাই তাহার অসংখ্য কবিতার মধ্যে নান" মক খাকিলেও বিশুদ্ধ কাব্যবস অনি 


অল্প আছে । তথাপি সমাজষচেন্ন আন্দোল*) খানা বব, বাড়াৎ"ব দৈননিন 

'জীবনের হাঁসিকান্নাকে কান্টের মুকুণে ফুটাইয়া তোলার নিপুণ শক্তি তাহাব 
ছিপ। তাহার রুচি, অনুভূতি ও মনন মোটাসুবে বাঁধ। ছিল , কাধগান ও আখডাই 
গ|নের গ্রভাব তিনি কোনদিন কাটাইয়া ডঠিতে পারিয়াছিলেন কিনা সেট ! 
বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর রুচিকে সমথন কবেন নাই । “আঙ্লীলত। ঈশ্বর গুপের কবিগান 
একটা প্রধান দোষ ।......কেবল রঙ্ধারীব জন্য, শুধু ইয়ারকির জন্য এক আধটুখু 
অশ্সীলতাও আছে। কিন্তু দেশক্কাল বিবেচন। করিলে, ভাহার জন্ ঈপ্বরচন্দেল 
অপরাধ ক্ষমা করা যায়।...তখন পুজাপাবণ অশ্লীল, ডৎসবগুলি অস্মীণ-_ 
দুর্গোত্ষবের নবমীর রাত্রি বিখ]াত ব্যাপার । যাঞার সঙ অশ্লীল হইলেও লোক" 
রঞ্জন হইত। পাঁচালী হাফ আথডাঃ মশ্বীণতার জন্হ রচিত । ঈশ্বব গুধ সই 
বাতাসে জীবন প্রাপ্ত ও বধিত। অতএব ঈশব গুপ্তকে মামরা 'আনায়াজে 
একটুখানি মাজন! করিতে পারি।৮ অবয্ঠ এই প্রবন্ধ রচনার আল বৎসর পথে 
বন্ধিমচন্ত্র ১৮৭১ সালের ক্যালকাট| বিভিউ পত্রে 89781) 1116181016, 
পামক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, “6 %25180012)0 2100 01600- 
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বঙ্কিমচন্দ্র সগহাভভতিহীন আবায় 


৮/011 %/25 
[215 5110179561৩ 
010506116. এখানে 
তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন, পববর্তীকালে 
কিন্তু গুকব কাবা সম্পাদন কবিতে গিষা উদাব-্ব দৃষ্টিকোণ হইতে ইঈশ্বব 
গুপ্তকে বিচাব কবিয়াছেন। 


উপ্ন মাদিবপান্মুক স্ল গ্রামবার্তাকেই বঙ্কিমচন্দ্র জশ্লীল বলিযাছেন ৷ দেতে- 


মনে পলিষ্ঠ বাঙালী গঠঙশতান্দীব প্রধমার্ধে কচিব শুচিতা সন্বন্ধে ছুত্মার্গ 


অবলম্বন কবে নাই, তা ছাড়া প্রাচীন বাণ্ল। সাহ্তি) হইতে 'আবস্ত কবিয়। 


১৯শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পযন্ত বাঙালী বসকচিৰ দিক [দিয়া কিয়ৎ 


পধিম[/ণ স্থল ব জব পথিক গ্ল। ভাবতচন্দ্রে মান্সপুত ও কবিওয়।লাদের 


প্র শনিধি-স্থানীয় ঈশ্বব ৩ুপু সেই মান্সিক আাবষ*বেগে বধিত হতয়াছিপেন। 
কাজে বাঙালী যে রু০ ১মশ শঙকের মপ্যভাগেব পৰে ত্রাঙ্মদমাজ, 
শধুনিক তরাগ্ত শিক্ষা মপাভিক্টাবীয (10-৬1509047) সাহিত্যকচিব 
পাহাযো বপান্তব গ্রহণ ক বল, (সখান হইতে ঈশ্বব গুপ্ত নিব পিল হইলেন। 
বগ্াসাগব ও ঈশ্বব গুপ্পেবে কিতাব প্রত গুতিকুল ঃনোভাব পোষণ 
কবিতেশ।১৩ জীবন অন্বন্ধে ইঈশ্বা গুপ্তের লথু চাপল্য বিদ্যাসাগবের ভাল না 
লাগিবাবই ক।, উপবন্ত বিধবাবিবাহ খ্যাপাবে ইশ্বব গুপ্ত বি্যাসাগরকে 
আক্রম3 কবিয়া লেন ।৯& কাজেই বিদ্যাসাগব যে গুপ্তকবিব কৰিত। ববদাস্ত 
কবিতে পাবিবেন না, তাহা সহজেই অনুমেয় । তৎকালীন সমালোচকগণও 
ঈশ্বব গুপুকে হান্তবসে কব বলিয়। শগদ খিদায় কবিয়াছিলে। সে যুগের 
এক প্রাচীন সমালোচক ও সাহিত্যের এতিহাসিক বলিযাছেতা, পন্থ তা বণনে 
এমন কবিকন্কণ, পবমার্থ কালাবধিষ্যে যেন কবিবন্ধণ, আদবসে যমন 
বায়গুণাকধ, ভাশ্তবসে তেমনি ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত অদ্বিতীয় কবি *১* আধুনিক 
কালেও ত্াহাব কবিতাব যথা» বিচাব হয নাই। ইশ্বব গুপেব কবিতাব 
প্রতি অক্ষয়» সবকাবেখ প্রীতি ব। শ্রর্থা ছিল না বলিয়া তশি গুপ্তকবিব 
সম্বন্ধে অনুদাব মন্তব্য করিয়া বলিষাছিলেশ, “মযুবচডা, টেবিকাটা, কাত্তিক 


স্ববপ ইঈশ্বব ৩1৮১৬ প্রভূত শ্ষমতাবান্‌ বি্বোৎসাহী বীঠন সাহেব তাহাকে 


১৯২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


বঙ্গদেশের কবি জানিয়া ১৮৫১ খ্রী; অন্দে বাঙলার বালিকা বিদ্যালয়সমূহ্র 
পাঠোপযোগী পুস্তক রচনা করিতে অস্থরোধ করেন।১৭ বীঠন সাহেব কিন্তু 
তাহাকে ম্মবণ করাইয়া দেন ষে, প্রস্তাবিত পাঠ্যগ্রন্থে যেন অশ্লীলতা 
না থাকে। সুতরাং সকলেই তাহার অশ্লীলতার উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথও “আধুনিক সাহিতো' বঙ্ষিমচন্্র প্রসঙ্গে বল্ষ়াছেন, “বিবেচনা করিয়া 
দেখিতে হইবে, ঈশ্বব গুপ্ত যখন সাঠিত্যগুর ছিলেন, বস্কিম তখন তাহার 
শিল্তশেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন । সে সময়কাব সাহ্ত্যি অন্ত যে কোন প্রকাণ 
শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক, ঠিক স্ুরুচি শিক্ষাৰ উপযোগী ছিল ন1।--***- 
দিনবন্ধুও বন্কিমের সমসাময়িক এবং তাহাব খাদ্ধব ছিলেশ, কিন্তু তাহাৰ 
লেখায় অন্য ক্ষমতা প্রকাশ হইলেও তাহাতে বন্ধিমেব প্রতিভা এই 
ব্রাঙ্মণোচিত গুচিতা দেখ। যায় না। তাশ্াব বচশ! হইতে ঈশ্বব গুপ্তের 
সমদ্বের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পাবে শাই 1” বোধ হয় এই রুচির 
গুচিতাব অভাব এব* অন্ুড়তির স্থুণত্বের জন্য "কান এক আধুশক 
সমালোচক স্বল্প কথায় গুপ্তকাবর কাব্য সমালোচনা কবিয়াছেন, ঈশ্বর গুধ 
তখনকার কালের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাজও তাগাব উল্লেখ কবিবার সময়ে 
রসিকেরা তাহাকে অকত্রিম বাঙালী বলিষা থাকেশ। অঞজ্রিম বাঙাল" 
কবি কি পদার্থ, গুপ্ু-রপসিকেবাই জানেন |” “মকৃত্রিম খারালী কৰি 
কি পদার্থ তাহ! বঞ্ষিমচন্ত্র ঈশ্বর গুপ্পেব জীবদীতে বিস্তৃতন্াবে বণনা 
কারয়াছেন। এখানে তাহার পুনরুল্লখ শিশ্রয়োজন। একথ। মনে বাখিলে 
ঈশ্বর গুপুেরে কবিশাব বসাম্বাদন কবা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে যে, পোপ- 
ডরাউডেনেৰ কবিধর্ম, কাব/রস ও কবি-বাণার সঙ্তি যেমন শেলি-কীট সের 
বৈপাদৃশ্য আছে, ঠিক দেইরূপ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার বস আর মন্য় গীতিকাব্য 
ব৷ ঘটনা-প্রধান মহাকাবোব রস সম্পূণ পৃথক বস্ত। ড্রাইডেনের কবি প্রতিভা 
সম্বন্ধ যাহার উচ্চ ধারণ! পোষণ করেন না, শাভাদিগকে টি. এপ. এলিয়ট 
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0. 305) এখানে এলিয়ট ড্রাইডেন-প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সন্বদ্ধেও 
তাহা বলা চলিতে পারে। শ্বব গুপ্তের কবিতার বাণী প্রদূব প্রসারী নহে; 
সামাজিক বঙ্গবান্শ ণবং বাঙালীর দৈনিনন জীবনের স্বা্ধ উপলব্ধিই 
তাহার কাবতাব একমাত্র ধলশ্রুতি ; এবং সে ফলশ্রুতি যে ব্রম্ষাব্যাদ-সহোদর 
নহে, তাহা বলাই বাহুল্য । তিনি বাঙালীব অভি-প্রতাঙ্গ জীবনকে 
অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন , বাস্তব জীবনকে কাব্যের বিষয়বস্তু 
কবিয়া, পরিচিত সংসারকে কখনও শিকট হইতে, কখনও বা দূর হইতে 
লক্ষ্য করিয়াছেন, পবিহাস বরিয়াছেন, স্থুলত্বের ৬ স্বকৃপে ডূবিয়। ব্লেদ উৎক্ষিপ্ত 
করিয়া তুলিয়াছেন 1) কিন্ত ১০শ শতকের উত্তপ্ত পিপাস। তাহাকেও স্পর্শ 
কবিয়াছিল; তাহাব অন্যান্ত প্রমাণ আমরা পরে আলোচনা করিতেছি। 
এখানে শুধু একটা কথা উল্লেখ করা যাইতেছে । (তাহার কবিতায় যে 
পরিচিত জীবনের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, দেশের ভূগোল-ইতিহাসের 
সহিত রহিয়াছে নিবি আত্মীয়ত1,__-তাহা তাহার 'পাঠা,__কৌলীন্য+ 
স্নানযাত্রা, “এগ্ডাওয়ালা তপস্যা মাছ, 'আনারস,, “পৌধডার গীত” প্রভৃতি 
পাঠ করিলেই বুঝা যায়। ১৯শ শতকের প্রায় মধ্যভাগে দাভাইয়! ঈশ্বর ৩প, 
সমগ্র বাঙলাদেশেব পটভূমিকায় কবিতার বিষয়বন্তুকে স্থাপন করিয়াছেন । 
সে যুগের বাঙালীর প্রাণের বাণী এমন করিয়া আর কাহারও কাব্যে ধর! দেয় 
নাই) “নুদুর জলপাইগুড়ির কোল হইতে হিজলী পযন্ত সকল প্রদেশের 
সাধারণ বাঙ্গালা-নবীশ বাঙ্গালী ঈশ্বর গুপচকে বুঝিতে পারেন, ঈশ্বর গুপ্ের 
ভাবে মুগ্ধ হইতে পারেন।”৯৯ এখন দেখ! যাঁক ঈশ্বর গুপ্ত কেবলই কি জীবন- 
বারিধির তরঙ্গে তরঙে বিহার করিয়াছিলেন, অথবা »্শ শতার্ধীর নব- 
জাগৃতির বাণী তাহাকেও স্পর্শ করিয়[ছিল। 


১৪৯৪ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্থ ও বাংল। সাহিত্য 
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ঈশ্বর গুপ্তের সমাজচেতন। 

রামমোহনের গ্রতিভাদীপ্তি ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্)েই মবশ্রিক্ষিত 
বাঙালীর মনে দাবানল স্থা্টি করিয়াছিল, “ইয়ং বেঙ্গলদের, মধ্যে মুত ডিরোজিও 
যেন পুনরুজ্জীবিত হইলেন । প্রধানত্ঃ ইংরাজী ভাষার দৃতিয়ালীতে তরুণ 
বাড়ালী সমগ্র ফুরোপের জীবন-উল্লাস ও সমাচেতনার পাবক-ম্পর্শ লাভ 
করিল। ১৮৩৪ হইতে ১৮৫৭-_মাত্র এই কয় বৎসরের মধ্যেই মধ্যযুগীয় 
ভাবধারায় পরিপুষ্ট বাঙালী আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার উপল-উপকুলে নিক্ষিপ্ত 
হইল। বাঙালীর মন ও মননে, সভার গভীরে এই নবজাগৃতি সঞ্চারিত হইল। 
এই নবজ্াগৃতি যুরোপীয় রেনেসাস ( অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ) 
নহে।২০ রামমোহনের বেদান্ততত্ব অপেক্ষা কৌতেব পজিটিভিজম্‌ বা মিলের 
ইউটিলিটারিয়ানিজম্‌ এই সমস্বে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়্াছিল। এখন 
দেখা যাক, এই নবভাবের তরঙ্গভর্গ ঈশ্বর গুপ্তের চেতনায় কোন প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারিয়াছিল কিনা। বস্থিম্চন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তকে বলিয়াছেন, “কলিকাতা 
শহরের রুবি।” রামমোহনের অবসান হইতে শুরু করিয়া সিপাহীবিডোভ 
পর্যন্ত গ্রায় পচিশ বৎসর ধরিয়া নব্য বাঙলার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতায় যে সাংস্কৃতিক 
সঙ্কট ঘনাইয়! ভউঠিয্বাছিল, ঈশ্বর গুঞ কি দলেই উত্ত গগনতলে দীড়াইয় 
তুষ্ষীভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, অথব! সেই তরঙ্গে বাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন ? 

তখন যুগধর্মের প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল ইংরাজী শিক্ষাব__যে 
ইংরাজী শিক্ষা বাঙালীর মনে চিন্তার স্বাধীনতা স্চিত কবিয়াছিল তৎকালীন 
সমাজ-জীবনের একপদ ইংরাজী শিক্ষায়, আর একপদ বাঙলা দশের বাজধানীর 
উপর দু নিবদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্ত এই ইংরাজী শিক্ষা হইতে বাঁত ছিলেশ», নিতান্ 
স্থূল ভাড়াগিপুণ কবিতা লিখিয়াছেন এবং যাহা কিছু বিদেশী ও মুরোপীয়, 
তাহাকেই ভবানীচরণের মত অবিশ্বাস করিয়াছেন ।--গুপ্ককবির কিতা পাঠে 
প্রথম পাঠার্থার মনে এই ধারণাই দৃঢ় হইতে পারে। বাস্ুবিক ঈশ্বর গু ঞ্প 
বয়মে কলিকাতা আসিয়। স্থায়িভাবে বসবাস করিলেও নবধষুগের ভাব্ধারার 
প্রধান চাবি ধে ইংবাজী ভাষা, তাহার প্রসাদ লাভ কাঁরতে পারেন নাই। তাহার 
জন্মের চার-পাঁচ বদর পরেই হিন্দুকলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি যখন 
কলিকাতায় আদেন তখনই কলিকাতা অঞ্চলে ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি 


বাংল? সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত ১৯৫ 


পাইয়াছিল। অবশ্য তাহার মূলে ছিল কলিকাতা ত্বুলবুক সোসাইটী ও কলিকাতা 
স্কুল সোসাইটা। তিনি বাল্যে স্কুল সোসাইটার কোন পাঠশালায় পড়েন 
নাই, ঘৌবনেও হিন্দু কলেজ হইতে দূরে ছিলেন। সুতরাং নবযুগের যে বাণী 
ইংরাজী ভাষার মারফতে বাঙালীর চিত্তপ্রান্তে নব নব জ্ঞানবিজ্ঞান সন্থন্ধে অভিনব 
প্রত্যয় টি করিতেছিল, তিনি তাহ। হইতে বঞ্চিত ছিলেন । কৈশোরে গুপ্তকবি 
কবির দলে ও আখড়াই সমাজে গান বীধিতেন, যৌবনে ও প্রবীণ বয়সেও 
তিনি সেই অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অথচ তিনি অতিশয় 
মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার এক বাল্যসখা ১২৬৬ সালের 
১লা বৈশাখের “সংবাদ প্রভাকরে? লিখিয়াছিলেন, “ঈশ্বরবাবু যৎকালীন ৭1১৮ 
বর্ষ বয়ন্ব, তৎকালীন দিবারাত্রি একত্র সঙ্বাস থাকাতে, আমার নিকট মুগ্ধবোধ 
অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অনুমান হয় একমাস কি দেড়মাস মধ্যেই মিশ্র 
পর্বন্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থের সহিত কণস্থ করিয়াছিলেন। শ্রুতিধরদিগের 
প্রশংসা অনেক শ্ররতিগোচর আছে, ঈশ্বরবাবুর অদ্ভূত শ্রুতিধরতা৷ সর্বদাই আমার 
প্রত্যক্ষ হইয়াছে ।” কিন্তু এই শ্রুতিধরের শ্রতি ইংরাজী বিদ্যার প্রতি আরুষ্ট 
হয় নাই । অথবা অর্থ-চ্ছ তার জন্য তিনি ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িবাব সুযোগ 
পান ণাই; ইহাতে বাংলা সাহিত্যের অপুরণীয় ক্ষতি হইয়াছে । এবিষয়ে 
বস্থিমচন্জের উক্তি যথার্থ, “তিনি সুশিক্ষিত হইলে তাহার ষে প্রতিভা ছিল, তাহার 
বিহিত প্রয়োগ হইলে তাহার কবিত্ব, কাবা এবং সমাজের উপর আধিপত্য 
অনেক .বশী ভইত। আমার বিশ্বাস যে, তিশি যদি তাহার সমসাময়িক লেখক 
ুষ্ণনোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত 
ভইতেন, "তাহ হইলে তাহার সময়েই বাঙ্গাল! সাহিত্) অনেক দূর অগ্রপর হইত ।” 
হাবমোছন মুখোপাধ্যায় বঙ্ষিমচন্দ্েরও পূর্বে তাহার “কবিচরিত ১ম" পামক বাংলা 
সাহিতোর প্রথম পূর্ণাঙ্গ হতিহাসে ইশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “তাহার কবিত্ 
শক্তির অনুযায়িনী বিদ্যাবস্তা থাকিলে বোধ হয় এরূপ দোষ ঘটিত না, তদংশে তিনি 
পূর্ববতী অধিকাংশ কবিগণ অপেক্ষা নিরুষ্ট ছিলেন।”২১ এখানে সমালোচকগণ 
শিক্ষা ও “বিদাবত্তা” বলিতে ইংবাজী বিদ্যাই বুঝিয়াছেন। কারণ ইশ্বর 
গুপ্ত সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাহার অনুদিত 
শশকুল্তলা” কবিতা, (প্রবোধ চন্দ্রোদয়” নাটকেব ভাবাহুসরণ, “বোধেন্দুবিকাশ,* 
পহত-প্রভাকর' ( ছিতোপদেশের কিয়দ্ংশের অনুবাদ ) প্রভৃতি পাঠ করিলে দেখা 


১৯৬ উনবিংশ শতাব্ীর প্রথমার্ধ ও বাংল1 সাহিত্য 


যাইবে যে, তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন নাঁ। তিনি মৃত্যুর অল্লকাল পুরে 
১২৬৫ বঙ্গাব্ধের মাঘমাসের মাসপয়ল1 প্রুভাকরে' ববিতায় শ্রীমদ্ভাগবতের 
অনুবাদ করিয়াছিলেন । মঙ্গলাচরণ ও অল্ল কয়েকটি মাত্র ক্লোকের অন্বাদের 
পরেই দেহত্যাগ করেন। ক্তরাং সংস্কৃত ভাষায় যে তাহার অধিকার ছিল তাহ! 
বুঝ! যাইতেছে । ন্যায় ও ব্দোস্ত তাহার অনধিগম] ছিল না'। “প্রবোধ গুভাকরে"র 
ভূমিকায় (১৮৫৮) তিনি বলিয়াছিলেন, “জ্ঞানগুরু সর্ববশাস্তরজ্ঞ শ্রীযুত পদ্মলোচন 
হ্যার়রত্ব ভট্টাচাধ্য মহাশয়েব কৃপায় সংব।দ প্রভাকর সম্পাদক শ্রী্নশ্বরচন্্র গু 
কর্তৃক বিরচিত হইয়া কলিকাতা প্রতভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।” এই পদ্মলোচন 
্যায়রত্বের নিকট তিনি ন্যায় ও বেদান্ত নিষ্ঠার সহিত পাঠ করিয়াছিলেন । 

বামগতি ন্যায়রত্ু গুপ্তকবির এ্রবোধ প্রভাকর” প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
এগ্রস্থকার নিজে শান্ত্রজ্ঞ ছিলেন না, একজন শাস্ত্র পণ্ডিতের সহায়তায় গ্রন্থ 
রচনা করা হইয়ছে।৮৯২ ইহা |কন্ত যথার্থ বলিয়! বোধ হয় না। বদ্ষিমচন্দ্রও 
একস্থানে বলিয়াছেন, “তিনি সংস্কতে অনভিজ্ঞ হইয়।ও অধ্যাপকের সাহাষে) 
বেদাস্তাদি দর্শনশাস্্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এব* বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখহেতু 
সে সকলে যে তাহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাহাব গ্ণীত গগ্যপদ্যে তাহা 
বিশেষ জানা যায়।” কিন্তু আমরা পৃরবেই বলিয়াছি যে, ঈশ্বর গঁগ্তর সংস্কৃত 
ভাষায় যে বিশেষ অধিকার ছিল না) তাঁহার কোন গরমাণ নাই ; বরং তাভার 
বিপরীত প্রমাণই আছে । তাহার পিতা ও পুত্র তত্ববিষয়ক যে দীর্ঘ কবিতা 
আছে, তাহাতে যেভাবে তিনি ন্যায়দর্শন হইতে বেধাস্ত এবং বেদান্ত হইতে 
ভক্তিমূলক ছ্তবাদে পরিক্রমণ করিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় 
অনভিজ্ঞ মনে হয় না। বিশেষতঃ সুক্ম দার্শনিক জ্ঞান না থকিলে শুধু 
অধ্যাপকের সাহায্যে বা শাস্ত্র পর্ডিতের সহায়তায় হিন্দু্খনের মুল রহস্ত 
অভধাবন করা যায় না। গুধু হায় বা বেদাস্তেই নতে, তিনি “একজন অতি 
সুপণ্ডিত দণ্তীর নিকট অগ্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং তাহার কিয়দংশ ব্গভাষায় 
সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন ।”১৩ ইশ্বর গুণে" অন্থজ রামচন্দ্র 
গুপ্তের এই সাক্ষ্য অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিবার কারণ নাই। আমাদের 
অনুমান, তাহার 'মহাকালীর স্তবং ( বন্থুমতী সংস্করণ গ্রস্থাবলী, পু ১৪) 
কবিতাটি তত্তরপাঠের ফলে রচিত হইয়াছিল। স্থুতরাং সংস্কৃত ভাষায় তাহার 
অধিকার ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । 


বাংল। সাহিত্যে ঈশ্বর গুগু ১৯৭ 


ইংরাজী ভাষা! তাহার আয়ত্বের মধ্যে ছিল না, তাহা স্বীকার্ধ বটে; 
তবে কবিওয়ালার! যেমন ইংরাজী না! জানিয়াও কবিতা ও গানের মধ্যে 
বুপ্রচপিত ছুই চারিট ইধ্রাণী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, ঈশ্বর 
$8ও তেমনি কলিক্কাতার অভিজাত সমাজে বিচরণ করিয়া এবং "সংবাদ 
প্রভাকর' অম্পারনা কালে বুজনের সংস্পর্শে আসিয়া বনু ইংরাজী শব্দ 
কবিতার মধ্যে হুষ্ঠভাবে ব্যবভার করিয়াছেন । উদ্দেশ্য ছিল--নিছক ব্যঙ্গ ও 
পরিহাস; কিন্তু ইংরাজী শব্খগুলির অর্থ যে তাহার অজ্ঞাত ছিল না, তাহ! 
তাহার কয়েকটি শঝের ব্যবার দেখিলেই বুঝা ধাইবে £ 


১। হোল গোষ্ট ছাড়া নন এই পাঁচইত (মায়া)। 
২। বেরিবেষ্ট সেবিটেষ্ট মেরি রেষ্ট যাতে । ইংরাজী নববর্ধ 
৩। হিপ হিপ হর্রে ডাকে হোল কাস। 
ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক দিল্গ্লাস।। এ 
১) ডোণ্ট ক্যাব হিন্দ্য়ানী ড)াম ড্যাম ভাম। এ 
৫1 বেলাক নেটিত লেডি শেম্‌ শেম্‌ শেম্‌। এ 
৬। মেরিদাত! মেরি শুত বেরি গুড বয় । 
৭। পাতরে থাব না ভাত গোটুহেল কাল । 
হোটেলে টোটেল নাশ সে বরং ভাল।। এ 
৮। গ্রাণ্ট করি গ্রান্টের সকল অভিলাষ । 
কালবিল্‌ ( অর্থাৎ কলভিল্‌ ) কাল বিল করিলেন পাস ॥। 


_-বিধবা-বিবাত আইন 
৯। আপন বিক্রমে হবে। রুষিয়।র কিও। 
টেবিলে বসিব খেতে হাতে দিয়ে রিও 1 
-বাবু চতীচরণপঁসংহের খ্রীষ্টান ধর্মানুরুক্তি 
১০। টেক ফিল বলে ডিস কাছে দেয় ঠেলে। _এগাওয়াল৷ তপস্তা মাছ 
১১। ওব্ড এক টেষ্টামেন্ট গোল্ড তায় বাধা। -স্বড়দিন 
১২। আক্রস, পিন্রম আদি আওুস, মেঙিস। 
ডিকো্টা ডিরোজ। জোন, ডিসোজ। গমিস।। এ& 
১৩) ফেস ফিস ভর ডিস মধ্যে ভাতে ভাত ॥ এ 
১৪1 ও মা, কেনিং কভু কমিং নন, বলী তিনি ধর্ম বলে --নীলকর গীত 
১৫) বলে, ফিরি টেরেড, বন্দ কর্তে কোন কালে কেউ পারে ন1। --ছুতিক্ষ, গাত 


১৬1 গে টু হেল ওষ্ড কক্স ড্যাম ডাম হাবা। - ঠোট কাটা 


১৯৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ' ও বাংল সাহিত্য 


সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে, ঈশ্বর গুধু কিছু কিছু ইংরাজী শব্দের ব্যবহার 
জানিতেন। অবশ্য ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে যে নরচেতনা আমাদের সাহিত্যে 
সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহার সমাক পরিচয় লাভ কর! তাহার পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। 
অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যাহা কিছু প্রগতিপুর্ণ সমাজচেতনা, 
যুরোপীয় সংস্পর্শজাত নব প্রতীতি, ঈশ্বর গুপ্ত যেন তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা কবিয়াছিলেন। ইশ্বর গুপ্তের অসংখ্য সমাজবিষয়ক কবিতা হইতে 
এইরূপ প্রমাণ উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। তিনি যে ইংরাজী ভাষা ও 
সেই জাতীয় শিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, তাহা প্রমাণের জন্য প্রত্বুতান্বিক 
জ্ঞানের প্রয়োজন নাই । ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমাদের দেশের যুবক, বালক 
ও বালিকাবা ন্বধর্ম ভ্রষ্ট হইয়া অর্ধফিরিঙ্গী জীবনাদর্শ বরণ করিয়া লইতেছিল ; 
এই জন্য তিনি হিন্দু কলেজ, ইয়* বেঙ্গল প্রভৃতি যুরোগীয় সংস্কৃতিকামী ব্যক্তি ও 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রতিকূল ধারণা পোষণ করিতেন। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি 
উদাহরণ দে ওয়! যাইতেছে 
নগরে অনেক কেলে তিন্টুর কাঁজেউী। 
গেল ভার হিন্দু নাম ঘুচিয়া:চ তেজ ॥ 
মদনের মণ্ড। নেই পড়িয়াছে মেজ। 
জাতি শিয়া একেবারে হয়ে গেছে তেজ ॥ 
এর পরে মিশনারি রোজ জেলে সেজ। 
খুলিবেন থিয়েটরে বাইবেলের পেজ ॥ 
কাজ নাই নিয়ে আর উংলিশ নালেজ। 
কালেজের নাম হলো খিচ্ডি কালেজ॥ 
ইংবাজী সভাত।, বীশুশ্রী্ট ও পাদ্রী আলেকজাগাব ডাফ সাহেবকে 
ব্যঙ্গ : 
ধন্যরে বোতা বালী, ধন্য লাল জল । 
ধন্য ধন্য বিলান্ের সভ্যতা! সকল ॥ 
দিশী কৃষ্ণ মামিনেক ধবিকৃঝ্ক জয় 
মেরিদাতা মেরিস্ত বেরি গুড বয় || 
যা থাকে কপালে ভাই টেবিল্লেতে খাব । 
ডুবিয়! ডবের টবে চাপেলেতে ষাঁব | 


বাংল সাহিত্যে ঈশ্বর গুগ্ত ১৯৯ 


_ব অর্থাৎ পান্দ্ী ডাফ সাহেবের বিরুদ্ধে বিদ্রুপ । মিশনারী ভীতি £ 
হেদে। বনে কেঁদে বাধ রাঙা মুখ যার। 
বাপ বাপ বুক ফাটে বাম শুনে তার। 


সস ৬৬ 


কহিতে মনেব খেদ বুক ফেটে যাঁয়। 
মিশনাবি ছেলেধরা ছেলে ধবে পায় ।। 


নং নং রঃ 


বিদ্ভাদান €ল করি মিশনরি ডব। 
পাতিয়াছ্চে ভাল এক বিধর্মের টব ॥। 
মধুব বচন ঝাডে জানাইয়া লব। 
ঈশুমন্ত্রে অতিষযিপ্ত কবে শি সব || 
সর 5বা২-- 
কাজ নাই স্কুলেতে লেখাপড1 করে । 
নাখীশক্ষাব বিরুছে। শব নিক্ষেপ £ 
আগে মেয়েগুলে। ছিল ভাল ব্রতধর্ম কর্বো সবে। 
একা বেখুন এনে শেষ করেছে আর কি তাদেব তেমন পাবে? 
যত ছুঁডিগুলে। তুডি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে মবে। 
তখন এ বি, শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে। 
অগ্তর-- 
লক্ষ্মী মেয়ে ছিল যার 
তারাই এখন চডবে ঘোড়া চডবে ঘোড়া । 
ঠাট ঠমকে চালাক চতুর সভ্য হবে থোড। থোড়া। 
এর] পর্দা তুলে ঘোমট। খুলে সেজেগুজে সভায় যাবে। 
ড্যাম হিন্দুয্লানী বলে বিন্দু বিন্দু ব্র্যাড খাবে ।। 
আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে সবাই দেখতে পাবেই গাবে 
এরা আপন হাতে হাঞ্ষিযে বগী গড়ের মাঠে হাওয়। খাবে । 


ইয়ং বেঙল সম্বন্ধে কট,ক্তি £ 


সোনার বাঙাল কবে কাঙাল উয়ং বাঙাল হত জনা। 
সদ কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে কানে লাগা ফে।-। ফেোসন।।। 
এর না হি'ছু না মোসোলমান, ধর্ম ধনের ধার ধারে না। 


২০০ উনবিংশ শতাীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


নয় মগ কির্রিঙ্সী, বিষম ধিঙ্গি, ভিতর বাহির যায় ন। জান! । 

ঘয়ের চেঁকি কুমীর হয়ে ঘটার কত অঘটন] । 

এর! লোনা জল ঢোকাল্ে ঘরে আপন ভাতে কেটে থান! । 
ইংরাজী শিক্ষিত হিনদুধর্মে আস্থাহীন বাঙালী যুবক সন্বদ্ধে তাহাব উক্রি- 


যত কালের যুবে। যেন সবে! 
ইংরাজী কয় বাক বাকা। 
ধোরে ও% পুরুত মারে জুতো! 
ভিথারী কি অন্ন পাবে। 
চি রস ন 
হোষে হি'ছুর ছেলে ট'যাসেঃচেলে 
টেবিল পেতে খানা থাবে। 
এরা বেদকোরাণের ভেদ মানে না 
খেদ ক'রে আর কে বোঝাবে।। 
ঢকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে 
জুতে' পায়ে দেখতে পাবে । 
হোল কন্মকাঙ লগ্ভও 


হি'ছুয়ানী কিসে রবে ॥। 

হিন্দুর লোক প্রচলিত সংস্কার ও ধর্ম সম্বন্ধে যেখানে হইতে বাধা আসি- 
যাছে, দেইথানেই ঈশ্বর গুপ্তের লেখনী খরতব হইয়াছে এবং গে আক্রমণ 
হইতে বিষ্তালাগর, বাধাকান্ত দেববাহাদুর-_কেহই রক্ষা পান নাই। 

১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়। বলা বাহুল্য সে যুগে 
অনেক উচ্চশিক্ষিত বাঙালী বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। 
ঈশ্বর গুধী বিধবা-বিবাহ আদৌ সমর্থন করিতেন না; কাজেই বিধবা-বিবাহ 
ও তাহার উদ্যোক্তা উভয়কেই তিনি শাণিত ভাষায় ব্যঙ্গ করিয়াছেন । 
রুচির অন্থরোধে তাহার কিছু কিছু উদ্ধার কর! সম্ভব নছে। দু'একটি অপেক্ষা- 
কৃত মাজিত পংক্তি উল্লেখ করা যাইতেছে 

পরাশর প্রমাপণেতে বিধি বলে কেউ। 
কেহ বলে, এ ঘে দেখি সাগরের চেউ ।! 
বিধবা-বিবাহের উদ্যোক্তাদের প্রতি মারাত্মক ব্জ-_ 
যেখানে সেখানে শুনি এই কলবব। 
বালার বিবাহ দিতে রাজি আছে সব॥। 


বাংল] সাহিত্যে ঈশ্বর গুণ ২৯৯ 


সকলেই এইরূপ বলাবলি করে। 
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাতি তরে। 
বিদ্যাসাগরের প্রতি কটুক্তি_ 
সকলেই ভুড়ি মারে বুঝে নাক কেউ। 
সীমা! ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ ॥ 
সাগর যগ্ঘপি করে সীমার লজ্ঘন। 
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ ঘন ॥ 


অন্যত্র 
অগাধ বিষ্ভার বিছ্াসাগর তরঙ্গ তায় বঙ্গ নান! 


তাতে বিধবাদের কুলতরা অকৃলেতে কূল পেল না॥ 
সি ৯ রহ 
সে যে অকুল সাগর দারুণ ডাগর কালাপানি বড লোনা । 
যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিল তখনি গিয়েছে জান11। 
উল্লিখিত উদ্ধৃতি বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, তিনি পশ্চিম সমুদ্রতীবেব 
লবণাক্ত কলোচ্ছাসকে ব্যগ্গের বাধ বাধিযা কোন প্রকাবে বাধা দিতে 
চাহিয়াছিলেন, নবজাগ্রত সমাজচেতনাব বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আন্দোলন 
কবিয়াছিলেন। কোন এক সাহিত্যবসিক শাহাব সম্বন্ধে যাহা বলিবাছেন তাভা 
প্রণিধান যোগ্য £ 
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একটু অবহিত হইয়া ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা এবং “সংবাদ প্রভাকরে'ব 
সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিলে তাঁহাকে এত দূর প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া মনে 
হয় না। আমরা পরবর্তা অন্চ্ছেদে তাহার চিত্তধর্ষেব অভিনবত্ব প্রমাণের 
প্রয়াস পাইব। 

॥ ৫॥ 
ঈশ্বর গুণ ও যুগধর্ম 

যুগধর্মের সহিত ব্যক্তিমনের সমন্বত্ব সাধন করা স্থিতধী ব্যক্তির লক্ষণ। 

কেহ কেছ “অপূর্ব-বস্ত-নির্াণক্ষম প্রজ্ঞার বলে নবধুগ স্ষ্টি করেন, কেত-বা 


২০১ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


ষুগধর্মের সঙ্গে তাহার ব্াক্তিগত মনোধর্মের সমন্বয় সাধন করিয়। যুগধর্মকেই 
আরও একট| নৃতন মূল্য দান করেন। ১৯শ শতাব্দীর যে যুগধর্ম ইংরাজী 
ভাষা, জ্রািত্য ও সংস্কৃতির নিকট-সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালীর মধ্যযুগীয় 
সংস্কারকে এক মুহূর্তে ভস্ম করিয়া! নৃতন প্রতীতি স্ট্টি করিল, ইশ্বর 
গুপ্ত গ্রতাক্ষ ভাবে তাহাব সহিত যুক্ত ছিলেন না। কারণ ইংরাজী শিক্ষার 
মাদকরস সেবন করিয়া শিরা-উপশিরার মধ্যে পশ্চিম জমুদ্রতীরের "লবণাক্ত 
তরঙ্গোলাস উপলব্ধি করিবার মত মানসিক 'গঠন তাহার ছিল না। তবে 
তিশি উত্তমরূপে ইংবাজশী ভাষা শিক্ষা করিলে হয়তে৷ অন্য এক ভাবে জীবন- 
জিজ্ঞাসাব সম্মুখীন হইতেন। রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের সহিত তাহার 
পাথক্য আড়ে। বামমোহন ও বিদ্যাসাগর ইংরাজী না শিখিলেও প্রধু বিশিষ্ট 
মনোধনেব দ্বারাই আপন আপন পথ খনন করিয়া চলিতে পারিতেন । 
রামমোহন বাল)কালেই অদ্বযতত্ব ও খুক্তিমার্গ সম্থদ্ধে অবহিত হইয়াছিলেন__ 
তখনও তিনি ইংরাজী শিখেন নাই। বিদ্যাসাগরও নিংস্পৃহ যুক্তিবাদী ছিলেন 
এবং এই যুক্তিবাদ তিনি ইংরাজেব সংস্পর্শে আসিয়া! লাভ করেন নাই। বালক 
বয়সে মাইলস্টোনের ইংরাজী রাশি দেখিয়া ইংরাজী অস্কমাল] সগ্বদ্ধে জ্ঞান অর্জন 
করিবাব গল্পেই তাহার ইঙ্গিত দেখিতে পাই । উনিশ হইতে দশ পযন্ত সংখ্যা 
দেখিয়া বালক ঈশ্বরচন্দ্র ইংরাজী অঙ্ক শিখিপেন : ঠাকুরদাস পুত্রের মেধা পরীক্ষার 
জন্য ছয়েব অস্ক না দেখাইয়! একেবারে পাঁচে আসিয়া! পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন । 
বালক বিন্দুমাত্র দ্বিধা ন! করিয়া উত্তর দিল, “বাবা, এটা ছয়ের অঙ্ক, কিন্ত 
ভূলে পাচ লিখিয়াছে” । ২৫ এই যে আপন বুদ্ধির প্রতি অভ্রান্ত বিশ্বীস-_ইহাই 
প্রতিভা! বালক একবারও আপন বুদ্ধিকে জন্দেহ করে নাই। বিদ্যাসাগর 
সমগ্র জীবন ধরিয়াই নিশিত তরবারির মত নির্মোহ মুক্ত বুদ্ধি সঙ্গে লইয়া 
জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নশ্বর গুপু এইরূপ আত্মনিষ্ঠ অসংশয় 
বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন না; সুতরাং তিনি যুগধর্মের তাৎপর্য না বুঝিয়া 
তাহার "বিরুদ্ধে কুখিয়া দ্াড়াইলে ক্ষমার যোগ্য । রাধাকাস্ত দেব্বাহাদুরের 
মতো ভূয়োদরশাঁ ব্যক্তিও যুগধর্মের সম্যক অর্থ বুঝিতে পারেন নাই? নশ্বর 
গুপ্তের পক্ষে এই অসামর্থয এমন কোন বিল্ময়ের ব্যাপার নছে। 

কিন্তু একটু অবহিত হইয়! ইশ্বর গুপ্তের রচনাদি, বিশেষতঃ “সংবাদ 
প্রভাকর ও “সংবাদ সাধুরঞ্নে*র বিবর্ণ পৃষ্ঠা উপ্টাইলেই ইশ্বর গুপ্তের 


বাংল! সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত ১ 


আর একট স্বরূপ উদঘাটিত হইবে । সেই বিচিত্র পরিচয় প্রকাশের অপেক্ষা 
আছে। 

বাযুমগুলে বাস করিয়। যেমন বাতাসের চাপ এড়াইয়া যাঁওয়। যায় শা, 
ঠিক তেমনি একট! বিশিষ্ট যুগধর্ষের ভাবমগ্ডলে আবিভূত হইলে যে-কোন 
সচেতন মানুষের মনকে তাহা স্পর্শ করিবেই। জঈশ্বর গুপু কিক্দংশে প্রাচীন 
পন্থী ইইলেও হিনিও যুগধর্ষের কবল হইতে পরিত্রাণ পান নাই। মুরোপীয় 
শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অবহিত না হইলেও, ইহার আদর্শ এবং 
চিত্তসন্কট তাভাকেও বিচলিত করিয়াছিল । মিশনারীদের ধর্মান্তরীকরণের বিরুদ্ধে 
তিনি কিতাব অস্ত্র ধারণ কবিয়াছিলেন এবং মিশনারীদের বল'প্রকাশের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। আত্মরক্ষার জন্যই রামমোহন, দেবেক্রনাথ, 
রাধাকান্থ দেব এবং বঙ্ষিমন্দ্র মিশশারীদের এই অনাচারকে তীব্র আক্রমণ 
কাঁরয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত সেই রণজ্জ্জার অন্যতম রথী ছিলেন। ১৮৪৫ 
খ্রাঃ অন্দে ঢাফ সাহেব নাবালক উমেশ সরকার ও তাহার নাবালিকা স্ত্রীকে 
বণপুবক খ্রীস্টান করিলে সমস্ত দেশবাসী এই ব্যাপারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের 
ধরি তুলিযাছিলেন | দেবেজনাথের মত আত্মস্থ ব্যক্তিও ভ্রুদ্ধ হইয়া ইহার বিরুদ্ধে 
“তন্ববোধিনী পত্রিকা'তে (১৭৬৭ শক, জৈষ্ঠ ) প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহার ভাষা 
অক্ষয়কুমারেব হইলেও মূল প্রেরণ! 'দেবেক্্রনাথের ১৬ এই ব্যাপারের ফলে 
রক্ষণশীল হিন্দু ও নব্যসমাজের বিরোধিতা মিটিয়া গেল। সনাতনপস্থী 
হিন্দু সাজেব নেতা ও ধর্মসভার সভাপতি র|ধাকাস্ত দেববাহাছুর ও রাজ 
সত্যচরণ ঘোষাল প্রমুখ প্রাচীনগণ এবং অন্যদিকে নব্যবঙ্গের নেতা র/মগোপাল 
ঘোষ-_সকলেই একই উদ্দেশ্যে মিলিত হইলেন । সকলেই এই ব্যাপারকে জাতীয় 
আপৎ-পাত মনে করিয়া দলগত বিবাদ-বিসম্ধাদ ভূলিয়া মিশনারী-অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ফলে “হিন্দুহিতার্থী” নামে একটি বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। এই বিছ্যায়তন হিন্দু বালক ও কিশোরকে মিশনারীদ্দের কবল হইতে 
রক্ষা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিল । দেবেন্দ্রনাথের ভাষায়, “সেই অবধি 
্ীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারিদিগের মন্তকে কুঠারাঘাত 
পড়িল ।”২৭ সুতরাং ঈশ্বর গুপ্ত মিশনারীদের বিরুদ্ধে কবিতা রচন1 করিয়া এই 
সামাজিক আন্দৌলনকেই সক্রিয়ভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন । শুধু তাই নয়, তিনি 
ধর্মান্তরিত খ্রীস্টানদ্িগকে পুনরায় হিন্দুর্মে ফিরাইধা আনিবার জন্য চিন্তা 


২০৪ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমাধ” ও বাংল। সাহিত্য 


করিয়াছিলেন এবং স্বামী দয়ানন্দের অনেক পূর্বেই শুদ্ধির প্রস্তাব করিয়া 
লিখিয়াছিলেন, 

“মুমলমানদ্দিগের তোবার হ্যায় আমাদের একট] উপায় করিলে অনেক সুফল দশিতে 
পাঁরিবেক । শাস্ত্রে ইহার বিধি অবশ্যই পাওয়। যাইবেক, পা্্ি সাহেবের! ঘি এক ফোটা জল 
দিয়া পবিত্র করিয়] লইতে পারেন তবে কি আমবা ভব্বন্ধন বিমোচনকাবী তারকত্রন্ধ। রাম 
নামের গুণে পুরর্বাব স্বধণ্ম গ্রহণ করিতে পারিব না ?”২৮ 


এখন কথা হইতেছে, তিনি কি ফুরোপীয় শিক্ষাবিবৌধী ছিলেন ? হিন্দুস্তান 
ধর্ম ত্যাগ কবিয় যাশু ভজিবে, এই চিন্তাতেই যুঝোপীয় ভাবাদর্শের প্রতি 
তাভার মন বিষাইয়! উঠিযাছিল। কিন্ত তিনি ই*বাজী শিক্ষার বিবোধী ছিলেন 
না, বিশ্ববি্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ইংবাজী শিক্ষার স্তব্যবস্থাব জন্য গুপুকর্ব “স*বাদ 
প্রভাকবে লিখিয়াছিলেন, 

“এদেশে বিখ্ববিদ্ভালয স্াপিত তইবাঁর যে কল্পন। স্থির হইয়াছে তাহা! অত উত্তম,উ"লগ “দশে 
ধে সমস্ত বিশ্ববিষ্ভালযে যে ২ প্রকার বিদ্যার শিক্ষা ভইযা1 থাকে এদেশীয় লোকে তাহাৰ কেন 
বিষয়েই শিক্ষা! কবিতে অক্ষম নহে,১*-***এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিযা। অত্রস্থ প্রগাদিগিকে 
তদুপযুক্ত শিক্ষা! প্রদান করিলে এতদিন তাহার) নান। বিযায উপযুক্ত হৃইয়] উঠিত।”২৯ 

স্রুতরাং তাহাকে ইংরাজী শিক্ষা-বিবোধী কি কবিষ। বল1 যাইতে পাবে ? যদিও 
তিনি কবিতায় বালিকাদের ইংবাজী শিক্ষাব গতি কটাক্ষপাত কবিয়াছেশ, কিন্ক এ 
ব্যাপারে নিছক রঙ্গরস ষ্টিই ছিল তাহার প্রধান উদ্দেশ্য । যখন তিনি বলেন, 


এখন আর কি তার] সাজী মিয়ে সাঁঝ সেজোতির ব্রত গাবে 
সব কাট] চামচ ধোরবে শেষে, পিঁডি পেতে আব কি খাবে || 

ও ভাই, আব কিছুদিন থাকলে বেঁচে পাবেই পাঁবে, দেখতে পাবে । 
এর। মাপন হাতে হাকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাঁওয়] থাবে |) 


তখন ইহার মূল উদ্দেশ্ত যে আপাত; অসঙ্গতির মধ্য দিয়া ব্যঙ্গরস সৃষ্টি তাহ। 
বুঝিতে কষ্ট হয় না। আবাব তিনিই “সংবাদ প্রভাকরে' স্ত্রীশিক্ষা! সমথন 
করিয়। লিখিয়াছিলেন, 


“আহা, ভ্ত্রীলোকের। জ্ঞান শিক্ষা করণের উপায় প্রাপ্ত ন৷ হওয়াতে কত বিষয়ে আমাদিগেব 
কেশ বোধ হইতেছে, তাহ লিখিয়] বর্ণন] কর! ধাষ ন।, আমর! বস্পি গৃহবিচ্ছেদ, ভ্রাভৃবিচ্ছেদ 
ইত্যাদি অনিষ্ট ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করি তবে স্ত্রীজাতির অজ্ঞানতাকেই তাহার মুলীড়ত 

বলিয়।ম্বীকার করিতে হয়, হুৃতরাং তাহার! বিদ্াবতী হইলে এ সকল অনিষ্ট অনায়াসে 
নিবারণ হইতে পারে, আর সংসারে সুখ হ্বচ্ছন্দতাও ক্রমে বৃদ্ধি হয় 1৮৩০ 


বাংল! সাহিত্যে ঈশ্বর গ€প্ ২০৫ 


তিনি বিধবাবিবাছের ঘোর িরোধী ছিলেন। সে যুগেব অনেক উচ্চ- 
শিক্ষিত বাক্তিই বিছ্যাসাগরেব বিরোধিত! করিয়াছিলেন । দেবেন্দ্রনাথও বিধবা 
বিবাহ বিশেষ পছন্দ করিতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়েব সহিতও 
দেবেজ্্রনাথেব সম্ঘর্ম উপস্থিত হইয়াছিল। বিগ্ভাসাগর মহাশয় একবার তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকায় ধর্মনত্ব অপেক্ষা বিপবাবিবাহ প্রচাবেই অধিক উৎসাহ 
প্রকাশ কবিয়৷ ব্রাঙ্ম সমাজভক্ অথচ বক্ষণশীল লোকদ্দিগকে বিবক্ত করিয়া 
তোলেন 1৮৩১ বিধবাবিবা এমনই একটা ব্যাপাৰ যাঁভাতে ক্হুকাল।শ্রিত 
সম্কাবেব মূলে আঘাত লাগে, পদবেন্দ্রনাথ-বস্কিমচন্দ্েব মত ঈশ্বব গুপু সেই 
সংস্গাব ত্যাগ কবিতে পাবেন নাই । ভজ্জন্য ভাভাকে প্রতিক্রিযাশীল বলা যাইতে 


পাবে না। বব" কোন কোন বিষয়ে চিন্তাব প্রগতিপবাযণতা দেখিষা তাঁকে 
সাৃবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। 


দ যুগ সিপাহীবিদ্রোহকে -কান শিক্ষাত ব্যক্তি দেশে মুক্তি-আন্দোলন 
বলিয় গ্রহণ কবেন নাই । হবিশ মুখোপাধ্যাযেব মন স্বদেশ-প্রেমিক সম্পাদক 
ই*বাজেব সহিত কলভে অবতীর্ণ হইলে« সিপাহীবিদ্রোহকে একট। সাময়িক 
উৎপাত বলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচগ্জ প্মাননমঠে'ব প্রথম সংস্কবণের বিজ্ঞাপনে 
লিখিয়াছিলেন, “সমাজবিপ্রব 'অনেক সমযেই আত্মপীঙন মাত্র। বিদ্রোহীবা 
আত্মনাতী । ইংবেজেবা বাঙ্গলা দেশ অবাজকতা হইতে উদ্ধাব করিয়াছেন ।৮ 
এই উক্তিব পশ্চা্পটে িপাতী বিদ্রাহের বক্তান্ত পবিণতি নিশ্চয় লুকাইয়! 
ছিল। ঈশ্বব গুপ্ত সিপাহী বিদ্রোতেব বিরুদ্ধে লেখনী ধাবণ করিয়াছিলেন । 
সিপাহী যুদ্ধ, শিগ যুদ্ধ, কাবুল যুদ্ধ, ব্রচ্গ যুদ্ধ_প্রতে।কটিব বর্ণনায় তিনি 
অকুষ্ঠচিত্তে ইংরাজেব স্তিগান কবিয়াছেন এব* দেশীয় শক্তি পরাভূত হইলে 
উল্লমিত হইয়াছেন । সিপাহীর্দেব সম্বাদ্ধ তাহার ক্রোধ__ 


পামর পাতকী পাষণ্ড ধত। 
পাপের ঘটনা! করিতে কত ॥ 
অদোষে হইয়। কুপথে রত । 
রমণী বালক করিছে হত ॥ 
শুনিয়। বধির হতেছি কানে । 
হেনা সহেন। সেনা প্রাণে ॥ 
অপবা, 


উপবি'শ শ শাবীব ৮থমার্ধ & বাংলা সাহিত্য 


অতিদীধন জ্ঞানহীন চিরারধান যাবা । 
মেরে লাফ কোবে পাপ দেয় তাপতাবা॥ 
আজ্ঞাচাবী বক্ষাকারী অন্ত্রধারী ফ্ত। 
একেবারে এ প্রকারে পাপাচাবে বত || 
নরে পশু ভরে বহু করে অন নষ্টু। 
ততরব কত কব কহ সব" বষ্ট।। 
কি বিশাল সেনাপাল বাম! বাল নাশে। 
অকারণে ক্রোধমনে প্রভু গণে শাদসে।। 
বি্রোহী তীঁতিয়া টোগী, নান! সাহেব ও লক্ষ্মীবাইকেও তিনি তীব্র 
ভাষায় আক্রমণ করিয়া ভিক্টোবিয়াকে সম্বোধন কৃবিযা লিখিয়াপ্ছিলেন, 
এই ভারত কিসে রক্ষা? হবে, ভেব না মা, সে ভাবশ।। 
সেই তাতিয়। টোপির মাথা, আমর! ধবে দেব নান] । 
নানা সাহেব স্থদ্ধে, 


সেট। তো। পুষ্টি এ ডে, 
সেটা চ্যো পৃষ্য এডে দশ্তি ভড়ে নশ্যি কর তা । 
অন্যত্র, 
নান। পাপে পটু নান। নাতি শুনে নানা । 
অধম্মের অন্ধকার হইয়াছে কান] 
ক্ভাল-দোষে ভাল তুমি ঘটালে প্রমাদ । 
আগেতে দেখেছ ঘুঘু শেষে দেখ ফাদ) 
বাণী লক্ষমীবাঈকে ঈশ্বব গুপ্ত অতি কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ কবে, 


্গাদে কি শনি বাণা, ঝাসিব রাণা 


ঠোটকাটা কাকী 
মেয়ে ভয়ে সেন! নিয়ে সাজিপাছে নাকি ? 


নানা তার ঘরেবঢেকি, 
নানা তার ঘরের টে কি, মাগী খেঁকি, 
গায়ালের বলে 
এন্ড দিনে ধনে জনে যাবে রসাতলে ! 
যে শেষ নানার নানী 
হযে "শষ নানীর নানী, মরে রাণা 
দেখে বুক ফাটে 
কোম্পানীব মূলুকে কি বগিগিরি থাটে ? 


বাংলা সাহিতো নশ্বর গপ ২০৭ 


সিপাহীবিন্রোহ দরমিত হওয়াতে কবি ইংবাজ সরকারকে ধন্য-ধ্বশিব দ্বাবা 
অভিনন্দিত কবিয়াছেন-__ 
ধন্য লর্ড গবর্ণর, ধন্ত চীফ কমেএর, 
ধা ধহ্য ধন্য দেনাপতি । 
ধন্য ধন্য সৈন্য সব ধন্য ধন্য ধন্য বব 
ধন্য ধন্য ব্রিটিশের পতি।। 
ঈশ্বব গুপ্তেব মধ্যে যেন কোথায় একট! স্বত:-বিরোধিতা ছিল । কবিতায় 
তিনি ব্রিটিশের জয়গান গাহিয়াছেন, বিভ্রোভী সিপাহীদেব ভাগ্যবিপ্যয়ে বা 
শিখজ্াতিব দুববস্থায় আনন্দিত হইয়া মহোল্লাসে বলিয়াছেন, 
ব্রিটিশের জয় জর বল সবে ভাইরে। 
এসে সবে নেচে কুদে ধ্ভুগান গাইরে ॥ 
কিন্তু “স*বাদ প্রভাকরে' শিখদের ম্বজাতি-প্রেমকে প্রশংসা কবিয়াছেন এবং 
তাহ'দিগকে “বিদ্রোহী” বলাতে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া লিখিয়াছেন, 
“শীকদিগকে বিদ্রোহা শব্দে বাচা কর! কর্তবা নহে, যাহার স্বদেশের স্বাধীদত। রক্ষণা্থ 
অগ্ত ধারণ করে, তাহাদিগকে সাধুবাদ দেওয়াই উচিত, তাহার! পুত্তলিকাবৎ বাক্তা দলিপ 


সিংহেব রাঙ্জা রক্ষণার্থ যরঘুক্ত নভে, কিন্তু পরাধীনত। শুঙ্ঘল ভগ্ন করণার্থ উপযুক্ত প্রবত্ত এবং 
প্রয়াস প্রকাশ করিয়াছে ।৩২” 


তাহার মনেও যে বঞ্চি-দীন্তি সঞ্চারিত হইতেছিল, ইহাই তাহাক প্রমাণ | 
স্বাধীনতার স্পা ও স্বাতন্ত-বেধ পর্বপ্রথম ঈশ্বর গুপধধই সঞ্চারিত করেন। 
বন্ধিমচন্দ্রেব উক্তি স্মরণীয় ঃ “মহাত্মা রাম:মাহন রায়ের কথা ছাঁভিয' দিয় 
রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশব'ংসল্োর 
প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। নঈশ্বব গুণের দেশবাৎসল্য তাহাপিগেরও 
কিঞ্চিৎ পূর্বগামী 1” কশ্বব গুপ্টের চাবিটি কবিতা-'মাতৃভাষা, “্বদেশ* 
“ভারতের অবস্থা” ও “ভারতের ভাগ্য বিপ্লব” শুধু বাংলা সহিত নহে, 
বাংলাব স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম উদ্বোধনী সঙ্গীত বলিয়া গৃহ হইতে 
পরে। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ অধিকারী, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্গলাল 
বন্দোপাধ্যায়, মনোমোহন বনু প্রভৃতি নব্যতন্ত্রেরে কবি ও লেখকগণ ট্াাব 
শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ ঈশ্বর গর দেশ্ত্রীতি। 


মিছ। মণি মুক্তা হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম, 
তার চেয়ে রত্ব নাই আর 


২৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


অথবা, 
জননী ভারত ভূমি আর কেন থাক তুমি 
পর্মাবূপ ভূষাহীন হয়ে। 

প্রভৃতি কবিত। একদা তরুণমণকে রাঙাইয়! দিয়াছিলে। 

নবজাগরণ ঈশ্বব গুপ্তকে যে কতদূর অশ্তপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহার আরও 
কয়েকটা প্রমাণ দেওয়] যাইতেছে। তিনি কলিকাতা নানা সভাসমিতির 
সহিত জড়িত ছিলেন, এবং নানা স্থানে বক্তৃতাদি দিতেন। ততববোধিনী 
সভা, টাকীব নীতিতরঙ্গিণী সভা, দরজিপাডাব নীতিসভা। প্রভৃতি আধুনিক 
ভাবসঞ্চারিণী সশাসামতির সহযোগিতা কবিতেন। তিনি ১৭৬১ শকে 
(১৮৩৭ শ্রী: অঃ) তত্ববোধিনা লভাব সদশ্ত শইয়াছিলেন।৩৩  দেঁবেন্দ্রনাথেব 
সহিতও তাহাব বিশেষ হৃদ্াতা ছিপ। একেশ্ববপ্রতিপাদক তত্ববোধিশী 
সঙাকে তান অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন । দেবেক্নাথ জ্ম্বন্ধে তাহাব অ'ভমত 
স্বিদত ঃ 

'বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি সঙ্জন, সত্যবাদী, প্রতিজ্ঞাপরায়ণ, এবং সর্ববগুণজ্ঞ মহনুনুষ্য 
বরং পশ্চিম দিগে নুধ্যোদয়ের সম্ভাবনা আছে, বরং ঈন্মান্ধের চক্ষু গ্রাপণের সম্ভাবনা আছে, 
তথাচ উল্লেখিত ঠাকুর বাবুর মুখনির্গত বাক্যের অন্যথা হওনের সম্ভাবন। নাই**1”৩৪ 

তন্ববোধিনী সভাকে তিনি এত ভালবাসিতেন যে, এরসিয়াটিক সোসাইটী 
প্রকাশিত পুস্তক আলোচনা প্রসঙ্গে “তাক্কব ও 'পুরচন্দরোদয়' পত্রে তত্ব- 
বোধিনী সভার নাম উল্লেখ না থাকাণে তিনি ক্ষুবূচিত্তে “দংবাদ প্রভাকবে' 
লিখিয়াছিলেন, “বস্তত: এদেশে বেদবিদ্য! প্রচাব বিষয়ে তত্ববোধিনী সঙা। যত 
আলুকৃল্য ও যত অন্থ্রাগ করিয়াছেন ও করিতেছেন, 'অগ্যাপি এদেশের কোন 
সভা তদ্রুপ করিতে পারেন না11”৩৫ তত্ববোধিনীর প্রভাবে তিনি সম্ভবতঃ 
একেশ্বরবাধা বৈদান্তিক হইয়াছিলেন। কারণ তার পারমাখিক কবিতায় শিগুণ 
ও নিবাকার ঈশ্বর সম্বদ্ধে এত বেশি উল্লেখ আছে যে, এবিষয়ে তাহাকে মহধির 
অহ্থগামী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । রেভ।; কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বেদাস্ত- 
বিরোধী পুস্তিকা রচনা করিলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।৩৬ 

একদিকে বেদাস্ত-আশ্রিত অদ্বয়তত্, ও ভক্তিবাদ, অপরদিকে উদ্বেল যুগ- 
জিজ্ঞাসার আঘাত--_ ঈশ্বর গুপ্ত এই ছুই ভাবধর্মের মধ্যে আন্দোলিত হইয়াছিলেন। 
বৈধান্তিক অগ্বৈতবাদের অকুল জমুদ্র পার হইয়! তিনি দ্বৈতবাদের প্রেমভক্তির 


উপকূল লাভ করিয়াছিলেন, 


বাংলা সাচিত্যে ঈশ্বর গগ ২০৯, 


তোমারি চরণ স্মরণ করি | 
তোমারি ভাবন। ধ্যানেতে ধরি || 
কাতরে তোমানে অন্তরে ডাকি । 
মনের বিষয় মনেতে রাখি | 
ধর হে আপন প্রভাব ধর। 
কর হে বিত্ত বিচার কর ॥। 
পালক শাসক তু'ম এ ভবে । 
নামের মহিমা! রাখিতে হবে | 
কিংবা, 
এই তো বয়েছ তুমি অন্তরে আমার । 
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর ।। 
মিছে কাল হরিলাম মিছে ঘুরে মিলা ম 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার । 
এইতে। রয়েছ ভুমি অস্তরে আমার || 
আবার অন্য দিকে তিনি জ্ঞানবাদী,_- যুরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞানের প্রতি 
কৌতুহলী ৷ বাঙলা দেশে অক্ষয়কুমার দত্ত সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দ্বারা জগৎকে 
বুঝিবার চেষ্টা করেন । তিনিও ঈশ্বব গুপ্টের শিষ্য; নশ্বর গুগুই তাহাকে 
দেবেন্দ্রনাথের নিকট লইয়া গিয়া! অক্ষয়কুম।রের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ প্রস্তত 
করিয়! দেন। দেবেজ্রনাথ তাহার আত্মজীবনীতে এবিষয়ে লিখিয়াছেন, “এই সময় 
( ১৮৩৯-৪০ খ্রীষ্টান) অক্ষয়কুমাব দত্তের সহিত আমার সংযোগ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র 
পু ইভাকে আনিয়া আমার মহিত পরিচয় বরিয়া দেন। অক্ষয়বাবু তত্ববোধিনী 
সভার সদস্য হন 1৩৭ অক্ষয়কুমারের বহু রচন। 'ফংবাদ প্রভাকরে, বাহির হইত। 
ঈশ্বর গু অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থসমূহ সানন্দে পাঠ করিতেন, 
“সংবাদ প্রভাকরে' তাহার দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করিতেন । অক্ষয়কুমার 
তাহার বোহবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সন্বন্ধ বিচার? গ্রন্থে নিরামিষ আহারের 


স্বপক্ষতা করিলে ঈশ্বরগুপ্ত দেশের দুরবস্থা স্মরণ করিয়! ঈষৎ পবিহাসের ভঙ্গীতে 
অক্ষয়কুমারের উক্ত গ্রন্থ উল্লেখ করিয়াছিলেন__ 
হোল নিরামষে শরীর শু, 
আমিষের মুখ দেখবে। কবে, 


ওরে উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ 
১৪ 


২১০ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


এই বাধস্থা ধরি লবে। 
এস অক্ষয় দত্তে গুরু কেড়ে 
'বাহাবন্ত' পাড় তবে। 
ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যেই সবপ্রথম ইংরাজ শাসনেব বিরুদ্ধে উদ্মা উচ্চারিত 
হয়। কতকগুলি বিষয়ে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীব একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে 
তিনি “সংবাদ প্রভাকরে' আন্দোলন করিয়াছিলেন__ 

'্ট্যাম্পের কর, লবণেব কর ও অফিনের একচেটিয়া! বাণিজ্য উত্যাদি উপায যাহ নিদিষ্ট 
করিয়াছেন, তাকে কোনমতেই রাজ্যনীতি সিদ্ধ বলিয়। বাচা হইতে পারি না, কারণ একে 
রাঙ্গার বাণিজ্য করাই অন্যায় ও অনীতিহ্চক, তাহাতে আবার একচেটিয়াবপে বাণিজা কর! 
কতবড় অন্ঠায় তাই। বিজ্ঞমগুলা বিবেচন1 করিবেন |৮৩৮ 

ইংরাজ যে ধাঁবে ধারে ভারতের প্রাণবস শোষণ কাঁবতছ্িল, তাভাব 

বিষময় প্রতিক্রিয়! (৩নি অতি "তীব্র ভাবে “সংবাদ প্রভাকবে” গকাশ কৰবিতেন। 
নীলকর জাহেবদেব অত্যাচার সনাচারকে কেজ্জ কবিয়া তিনি "অনেকগুলি 
ব্ঙ্গরসপূর্ণ গান বচন! করিয়ছিলেন এবং শীল-মন্দোলন সম্বন্ধে বাডালীকে 
অবহিত করিতে চাহয়াছিলেন ! যখন তিনি সংবাদ প্রতাকাব ই বিষয়ে 
প্রবন্ধ বা সম্পাদকীয় মন্তব) লিগিতেন, তখন শাহকে জ্তিশয় বুদ্িমান 
অর্থনীতিবিদ ও হ্থদেশপ্রাণ শেতা খলিয়া মনে ইহ , আবাব সহ কথাই 
মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ঘখন বাউলম্ুরে নিবেদন করিতেন, 

মা তুমি কল্পতক আমরা সব পোষা গক, 

শিথিনি শিং বাকানো।, 
কেবল খাবে। খোল বিছচিলি ঘাস। 
যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা 
গামলা ভাঙ্গে না, 
আমর] ভূমি পেলেই থুমি হবে 
ঘুসি থেলে বাঁচবো ন1। 

তখন অসহায় বাঙালীর বিডম্বন। তীব্র ব্যঙ্গে রূপায়িত হইত। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে 
সেই অনাগত কালের বাণী ধ্বনিত ভইয়াছিল ; তিনি বাঙখ বু নবজ্ঞীবনের 
আগমনী গাহিয়া গিয়াছেন। যদিও তিনি যুরোপের ভাবজীবন সন্বদ্ধে সম্যক 
অবহিত ছিলেন না, তথাপি নবজীবনের প্রভাব তাহার মনেও ছায়' ফেলিয়াছিল, 
ইহাই পরম বিম্ময়াবহ । ফুরোপীয় শিক্ষারদীক্ষার অভাবে তাহার মর্ঝবাণী রব্যঙ্গের 
মধ্যেই অপব্যরিত হইয়া গেল। কিন্তু তাহার মনেও ১৯শ শতাবীর সাংস্কৃতিক 


বাংলা সাহিতো ইশ্বর গধ ২১১ 


সস্কট ছায়া ফেলিয়াছিল, এবং সমসাময়িক কালের বহ্নি-দীপ্ি তাহার রঙ্গ-নিপুণ 
এবং কবি-আখড়াইয়ের এঁতিহো আবাল্য-বধিত মনের উপর কখনও প্রকাশ্টে, 
কখনও বা গোপনে সেই যুগসস্কটের বন্ুস্তনিত মেঘপুঞ্জ ঘনাইয়া তুলিয়াছিল। 


১। ব্রজেন্্রনাথ বন্ধোপাধ্যায়__রামমোহন রায়, পূ ১২, পাদটীকা 
২। এ -ঈখরচন্ত্র গুপ্ত, পৃ২১, ৪র্থ সং 
৩) এ - এ পু ১৬ 


৪1 অীশ্বর গুপ্ত নাকি 'কলিনাটক' নামে আর একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন 
বা লিখিতে আরগ্ত করিয়াছিলেন । মহেন্দ্রনীথ চট্টোপাধ্যায় “বঙ্লভাষার ইতিহাসে (১৮৭০) 
৫২ পৃষ্ঠায়, তরিমোহন মুখোপাধ্যায় “বঙ্জভাষার লেখক গ্রন্থে ২৭৩ পৃষ্ঠায় এবং রামগতি 
স্যায়বড় “বাঙ্গালা ভাষ। ও বাঙ্গাল। সাহিত্য বিষয়ক প্রন্তাবের (৩য় সং) ২২৫ পৃষ্ঠার 
'কলিনাটকের” উল্লেখ করিয়াছেন । অথচ বঙ্কিমচন্ত্র এবং মণান্দ্রকৃ্চ গুপ্ত ইহার আভাস 
গ্রস্ত দেন নাই। বাস্তবক ইহ একটা! প্রহেলিক হইয়া আছে | 

৫) হিহাতে পিতা পুত্রের প্রশ্নোত্তর ছলে কেবল নীতি এবং হিতোপদেশাদি বহুবিধ 
“শনকব বিষয় লিখিত হইযাছে 1” উহাতে গগ্যপদ্ধ সংমিশ্রিত ছিল, কবিতার অংশই 
অধিক । 

৬। বামগতি ন্যাধরত্ব-বাঙ্গাল। ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ওয় সং 
রা ৬ | 

৭1 শা, 0, 091709০))--76710015 1116718751১ 120 

৮1. 170227% 115605661 0%071671%, (1986). দ্বিতীয় সংখায় ডক্টর 
শ্রী্শাকুমার দে এই কয় সংখ্যার পরিচয় দিয়াছেন £ ১৮৫৮. অক্টোবর, ২৬ ১৮৫৯3 
২৯ মার্চ, ৫ এপ্রিল ; ১৮৬১, ৭ ডিসেম্বর, ২৮ ডিসেম্বর ॥ 

৯। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত বঙ্কিম শতবাধিকী সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, 
প্‌ ১১৫। 
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১৩। কৃষ্চকমল ভট্টাচার্ধ--পুরাতন এস, পৃ ৭৯ 

১৪ | জ্ষ্টব্য-_'বিধব। বিবাহ” “বিধবা বিবাহ আইন," 

১৫। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়--কৰিচরিত, পূ ১৭৫ 

১৬। হারমোহন মুখোপাধ্ণার--বঙ্গভাষার লেখক, "পিতা পুত্র", পৃ ৪৯২ 


২১২ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


১৭। "হিতগ্রভাকরে' রামচন্দ্র গুপ্ত লিখিত ভূমিক! 

১৮। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী-_মাইকেল মধুশৃদন, পৃ ৬৭ 

১৯। কালীপ্রসন্ন বি্ারত সম্পাদিত 'ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা", ১৩*৬, তূমিক1। 

২০। রেনেপলাসের সংজ্ঞা" 6 53150 07000 07 116619] 800 610100107108] 
10068087001 1176 9010, 1116 11610915897006 ৮7893 8 11010), ৮715007 0101998019 
1310801010৮, 

২১। হরিমোভন মুখোপ্যধ্যায়-__কবিচরিত, পৃ ১৭৬ 

২২। রামগতি-_বাঙল। ভাষা ইত্যাদি, পূ ২২৫ 

২৬। সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ, ১২৬৬ 

২৪ | থয. 0. 01/0৭1)--7570018 17/501%76 0- 194 

২৫। চগ্ডীচবণ বন্দ্যোপাধায়--বিগ্ভাসাগর, পু ২৮ 
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দশম অধ্যায় 
ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্ত-সম্প্রদায় 


বাংল। দেশের প্রথম সামাজিক কবি ঈশ্বর প্ত, সামাজিক অর্থে বিভিন্ন 
পাঠক ও লেখককে স্বীয় প্রভাবের পরিমণ্ডলে টানিষা আনিয়া একটি নৃতন 
সাহিত্যিক গোঠা স্থা্ট করিবার দুলভ শক্তি, এবং 'এই শক্তির অধিকারী ছিলেন 
ঈশ্বর গু । তীহার সমকালে বা কিছু পূর্ব হইতেই বাঙালীর চিত্ব-তটে যখন 
পশ্চিম-সমুদ্র তাব-তরঙ্গ কলোচ্ছাসে ভাডিয়া পড়িল, তখনই নব্যশিক্ষিত 
বাঙালী আত্মচৈতন্তকে প্রকাশ করিবার জন্য যেমন বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার 
সাহায্য লইয়াছে, ঠিক তেমনই সভাসমিতির মধ্য দিয়া নিজেদের নবলন্ক 
প্রতায়কে নানাভাবে আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছে । কিন্তু বিশুদ্ধ 
সাহিত্য-সংস্থ। বাঁ সাহিত্যপত্র তখনও বিশেষ জনপ্রিয়তা অজ ন করিতে পারে 
নাই। জর্ধপ্রথম ঈশ্বর গুপ্তহই তাহার পত্রিকাকে কেন্ত্র করিয়া তরুণ কবি- 
সাহিত্যিকদিগকে আকর্ষণ করিলেন : যাহারা নিতীস্তই অরাচীন, স্কুলের 
বালক-_তাহাদিগকেও তিনি উৎসাহ দিতেন এবং তাহাদের রচনায় কিঞ্চিমসাত্ 
সাহিত্য-শক্তি থাকিলে তাহা সাগ্রহে প্রকাশ করিতেন। এই নবীন ক্ষুটনোন্ুখ 
প্রতিভার উদয়-প্রত্যুষে তিনি ধাত্রীর কর্তব্য সমাধা করিয়াছিলেন । 

শুধু তরুণ লেখকদ্িগকে উৎসাহ দিয়াই নহে, কলিকাতায় নববর্ষের প্রথম 
দিনটিতে “সংবাদ প্রভাকরে'র কাধালয়ে তিনি একটি অধিবেশন আহ্বান 
করিতেন। তাহাতে তরুণদের রচনাদি পঠিত হইত? প্রশংসিত রচনার জন্য 
পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল । সভাস্তে সমবেত সকলে ভূরিভোজে আপ্যায়িত 
হইয়া গৃহে ফিরিতেন। বাংলা ১২৫৭ সাল হইতে তিনি এই নববর্ষের উৎসব 
আরম্ভ করেন। এই উৎসবে মফস্বল ও কলিকাতার চার-পাচশত সাহিত্য- 
রসিক ব্যক্তি সাদরে আমন্ত্রিত হইতেন এবং ঈশ্বর গুপ্ত সমবেত বান্ধবর্দিগকে 
শুধু ভোজনরস্ই নহে, স্বরচিত কবিতা প্রবন্ধাণি পরিবেশন করিয়াও নির্মল 
সারম্বত আনন্দ দান করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কলিকাতার 
মান্তগণয ব্যক্তিগণ এই সভার সভাপতিত্ব করিতেন। ইহাই বাঙালীর 
সাহিত্যিক-গোঠী প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টা। ইহার ' অনেক পরে তরুণ 


২১৪ উনবিংশ শতাবীর প্রথমাধ' ও বাংল! সাহিত্য 


কালীগ্রস্ন সিংহ বিস্যোৎমাহিনী সভার সাহায্যে অনুরূপ সাহিত্যিক সংস্থা গঠনের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন) গুপ্তকবি শুধু ১লা বৈশাখ নহে, প্রায়ই অস্তরীয়-্থজনকে 
আহবান করিয়া পানভোজনে প্রবৃত্ত হইতেন-_অর্থাৎ তিনি মজলিসী আবহাওয়ার 
মধো বাস করিতে ভালবাসিতেন। ডঃ জনসনের মত মানসিক শক্তি তাহার 
ছিল না; তাহার হোগলকুভিয্বাস্থিত বাসভবন বা পটলভাঙীর প্রভাকর যন্ত্রীলয়কেও 
ডঃ জনসনের গোষ্ঠীর সহিত তুলন। কর] যায় না। তথাপি তাহাকে কেন্দ্র করিয়া 
যে একটি সাহিত্যিক গোঠী গড়িয়া! উঠিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই ₹ইবে। 
তিনি যে সমস্ত লেখক ও পু্টপোষকদিগের নিকট সাহায্য পাইতেন, প্রতি বৎসর 
২ বৈশাখ “সংবাদ প্রভাকবে*র মাসপয়ল1 সংস্করণে, তাহাদের নাম ঘোষণা 
করিতেন । ১২৫৭ জালের ২রা বৈশাখ সংখ্যায় তিনি এইরূপ একটি তালিকা 
দিয়াছিলেন £ 

“প্রভাকরের লেখকেব সংখ্যা অনেক বুদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরেব পুরাতন লেখকদিগের 
মধ্যে ষে যে মহোদয় জীবিত আছেন, উহাদের নাম নিম্মভাগে প্রকাশ করিলাম । শ্রীযুক্ত প্রেম 
টাদ তক্কবাশীশ, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, বাব নীলরতন হালদার, গঙ্গাধর 
তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপালকৃ্চ মিত্র, বিশ্বভব পাইন, গোবিন্দচজ্ সেন, ধর্মদাঁন 
পালিত, বাবু কানাইলাল ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত, 
জ্রীশরুচঙ্জ বন্দোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রায় বামলৌচন ঘোষ বাহাচুর, ভরিমোহন সেন, 
জগন্নাথপ্রলাদ মল্লিক ।” 


ঈশ্বব গুপ্ত এ ারিখেব পত্রে এমন আরও কয়েকজনের নামোল্লেখ করিয়াছেন, 
ধাহার। হয়তো! সব সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের মাতব পোষকতা করিতেন না। যথা__রেভাঃ 
রুষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায, রমাপ্রসারদ রায়, কালীগ্রসাদ ঘোষ, অবরদাপ্রসা? 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । কম্মোন সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন, “বিবিধ 
বিদাতৎপর মহাহুভব বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্তাশয় প্রভাকরেব প্রতি 
অতিশয় স্েহ করতঃ ইহার সৌভাগ্য বধনবিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া! থাকেন ৮ 
নব্যদলের অন্তভূক্ত কাশীপ্রসাদ ঘোষের নিকটেও তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করিয়াছেন । স্থাভরাং দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর গুপ্ত “সংবাদ গ্রভাবর"কে সর্বশ্রেণীর 
বাঙালীর মুখপত্র স্বরূপ করিবার জগ্ত মতামত নিধিশেষে যে-কোন শিক্ষিত 
বাঙালাকে এই পত্রে সাদবে আহ্বান করিয়াছিলেন। কোন কোন দিক দিয়া 
তাহার রসরুচি কিঞ্চিৎ স্থল হইলেও অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি তরুণ ও আধুনিকমনা লেখকগণ তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধ। করিতেন। 


ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য-সম্প্রদায় ২১৫ 


গুরুর আদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়! অনুরূপ রচনারীতির পুনরাবৃত্তি অবশ্য কবিধর্ম 
নহে। অপীম বৈচিত্র্য প্রয্াসী কবিগণ গুরুর করধূত দীপবন্তিকার সাহায্যে আপন 
অস্তর-প্রদীপটিকে জালাইয় লইয়! থাকেন । সেইজন্য পরবর্তী কালে তরুণ শিষ্যগণ 
যদি গুরুর পথ পরিত্যাগ করিয়া! স্বখাত পথে যাত্র। শুরু করেন, তাহা হইলেও গুরুর 
গৌরব খর্ব হয় না। সেই দিক দিয়] বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি তরুণ 
লেখকদেব রচনাসণৃহ কখনও কখনও সংশোধন করিয়। “সংবাদ গ্রভাকর? ও “সংবাদ 
সাধুরঞ্জনে, প্রকাশ করিতেন এবং তৎকালীন কবি-যশঃপ্রার্থী অনেকেই তাহাব 
অন্গত ছিলেন । বঙ্কিমচন্ত্র এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন 

“ঈশ্বব গুপ্তের নিজের বাত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কাঁত্তি আছে 
দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ জলাল 
বন্দ্যোপাধায় একজন | বাবু দীনবন্ধু মিত্র আব একজন। শনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বন্ধ 
আর একজন | ইহাব জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য প্রভাকবের নিকট খণী। আমি নিজে 
ওভাকবের নিকট বিশেষ খণ। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে 
সময়ে ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।” 

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ধাশাদেব নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের অনেকেই 
পববতী কালে প্রায় সম্পূর্ণরূপে গুরুর আদর্শ পরিত্যাগ কবেন। তাহা হইলেও 
ঈশ্বব গুপ্ত ইহাদেব বাল্য-বচনাগুলিকে “সংবাদ প্রভীকবে” প্রকাশ করিয়৷ এই 
কিশোব সাহিত্যিকদের বাণীমন্দিরে প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়াছিলেন। উত্তর-কালে 
এই শিষ্যগণ গুরুর পথ পবিত্যাগ করিলেও এ কথা কুতজ্ঞচিততে ম্মবণ করিতেন; নিম়্ে 
ঈশ্ববগুঞ্চেব কিপয় শিষ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে । গুপ্ুকবির 
তরুণ শিষ্যগণ গুকব দ্বাবা কত দৃব প্রশ্তাবান্িত হইয়াছিলেন, শুধু সেই দিকেই 
আলোচনাকে সীমীবদ্ধ রাখা যাইতেছে । 


॥ ১॥| 
অক্ষয়কুমার ও রজগলাল 
অক্ষষকুমার দত্বু ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক ইশ্বর গুধ্েব তাবশিষ্য 


নহেন, কিন্তু ছুই জনেই গুপ্তকবির অন্গরাগী ছিলেন এবং “সংবাদ প্রভাকর' হম্পাদনে 
উভয়ই গুপ্তকবিকে সাহাধ্য করিতেন। অক্ষয়কুমার কবি হইবেন, ইহাই ছিল 


২১৩ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


তাহার কিশোর জীবনের একমাত্র আকাজ্ষা। তাহার অধুনালুণ্ত কাব্য 
'অনজমোহন নিতান্ত অপরিপকক বয়সের রচনা)--ন্বয়ং কবি ইহার প্রচার 
রহিত করিয়াছিলেন। এই কাব)টি কোন্‌ জাতীয় তাহা সহজেই অনুমান 
করিতে পারি। “কামিনী কুমার" বা "জীবনতারা”র অনুরূপ, বিশুদ্ধ কামায়নে 
পরিপূর্ণ এই তুচ্ছ কাব্যধানি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে-_-ভালই হইয়াছে। অঙ্ষয়- 
কুমার যে প্রধানতঃ প্রাবন্ধিক, যুক্তিমার্গে পধিক_তাহা তিনি কিশোর 
বয়মে বুঝিতে পারেন নাই। তৎকালে কলিকাতার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত 
সমাজে “বিদ্যানুন্দর' জাতীয় আরিরসাত্মক কাব্যের বিশেষ প্রতাপ ছিল। 
কিশোর অক্ষয়কুমারও সেই গলিত আদশকে বুকে আকডাইয়! ধরিয়াছিলেন। 
আরও কতদিন তিনি এ ব্যর্থ সাধনায় একটা মূল্যবান সারম্বত জীবনের ক্ষতি- 
করিতেন, জনি না। শঈশ্বব গুপেব সহিত পারচয়েৰ ফলেই তাহার সুপ্ধ 
মনীষা ও নিশ্ছিদ্র যুক্তিবাদ গদ্যবচপায় নৃতণ আত্ম গ্রকাশেব পথ খুঁজিয়! 
পাইল। অক্ষয়কুমারের জীবনীতেও এই ব্যাপারের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। 
এক! ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয়কুমারকে ইংবাজী সংবাদপত্রে কোন একটি সংবাদ 
“সংবাদ প্রভাকরের” জন্য অনুবাদ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। তখনও 
অক্ষয়কুমার ব্যর্থ কবিত্বের স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনিও যে এক- 
জন সার্থকতম গগ্যশিল্লী হইতে পারেন, তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না। 
ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয়কুমারের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উজ্জীবিত করিয়া দিলেন ।৩ তিনি এই 
তরুণ কবিষশঃপ্রার্খীকে ভবিতব্যের উপহাস হইতে রক্ষা করিলেন ; তাহারই 
উৎসাহে অক্ষয়কুমার গদ্য রচনায় ব্রতী হইলেন। তিনি সার্থক প্রবন্ধকাব 
হইবার শিক্ষানবিশী করিয়াছেন “সংবাদ প্রভাকরে*র স্তত্তে | “সংবাদ গ্রভাকরে, 
প্রকাশ্রিত ইংরাজী হইতে অনুদিত প্রায় সমস্ত সংবাদ অক্ষয়কুমারের লেখনী 
্রন্থত। সাংবাদিকতার প্রথম পাঠ তিনি ইশ্বর গুপ্টের নিকট লইয়াছিলেন। 
গুগুকবিও এই তরুণ জ্ঞানতাপসকে বিশেষ স্নেহ করিতেন । তাহার বচিত 
প্রবন্ধাদি ঈশ্বরচন্দ্র সাগ্রহে পত্রিকায় মুদ্রিত করিতেন এবং প্রতি সর ২রা 
বৈশাখ "সংবাদ গ্রভাকরে যে সমস্ত লেখক ও গ্রগগ্রাহীর নাম উল্লেখ 
করিতেন, তন্মধ্যে অক্ষয়কুমারের নামও থাকিত। 

অক্ষয়কুমারের জীবন-নিয়ন্ত্রণে ঈশ্বর গপ প্রভূত সাহাধ্য করিয়াছিলেন । একদা 
তিনি অক্ষয়কুমারকে সঙ্গে করিয়৷ তন্ববোধিনী সভায় লইয়া গিয়া দেবেক্জ্রনাথ 


ঈশ্বর গুপ্ডের শিল্তন্সপ্প্রদায় ২১৭ 


ঠাকুরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।৪ অক্ষন্্কুমার দেবেন্ত্রনাথের ঘনিষ্ঠ 
প[হচধে আসিয়। 'তত্ববোধিনী পত্রিকা” এবং ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান কণধার 
হইযাছিলেন। সুতরাং অক্ষয়কুমার পরবর্তা কালে বাঙালীর মনোলোকে যে 
অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, গুরু ঈশ্বর গুগুই তাহার স্থচন1 করেন। 
১৮৪৭ সালে “সংবাদ প্রভাকরে” জীবিত লেখকদের যে তালিকা বাহির হয়, 
তাহাতে নিম্মমিত লেখক হিসাবে অক্ষয়কুমারের নাম বহিয়াছে। তিনি গুগুকবির 
“সংবাদ প্রভাকর'কে যে কিরূপ ভালবাসতেন তাহার গমাণযখন তিনি 
'তত্ববোধিনী পত্রিকা" লইয়া সর্বতোভাবে ব্যস্ত বাঁহয়াছেন, তখনও “দ*বাদ 
প্রভাকরে'র কথা তুলেন নাই। বাংলা ১২৫৭ জালেও ঠিনি অমর্দিনীপুরে 
বাজশারায়ণকে “সংবাদ প্রভাকরে' স্থানীয় সংবাদ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়। পত্র 
লিখিয়াছলেন। গুপ্তকবি তাহাকে বিশেধ স্নেহ কারতেন এবং সশ্েহ কাবতেন 
বলিয়াই অক্ষয়কুমারের মতামত লইয়া! মাঝে মাঝে মৃদু পবিহাস করিতেন। 
অক্ষয়ন্ত্মার আহাব ও আহাধ বিষয়ে অতিশয় স'্যমী ছিলেন এবং স্বটল্যাণ্ডের 
নুাত্বক আশেকঙ্াগডার কুম্ব-এর মতান্থবতী হইয়! কেবল নিরামিষ আশার 
করিতেন; ফণে অল্পকালের মধ্যে তাহাব শিরঃগীডা উপস্থিত হয়। ভোজনবিলাসী 
ঈশ্বব গুপ্ত সংযমী শিষ্যকে ঈষৎ ব্যঙ্গ কবিয়া 1লিখিয়াছিলেন--“থুরিতেছে মাথামুও 
মাথামুণ্ড লিখে ।” ৮দশের ছুরবস্থার ফলে আমিষ আহার সংগ্রহ কষ্টকব হইয়। 
পড়িয়াছিল বণিয়। গুপ্তকবি মৃদু পাবহাজে অক্ষয়কুমাবের প্রস্তাবিত নিবামিষ 
আহাবেব সমর্থন করিয়া! লিখিয়াছিলেন-__ 
এস ক্ষ দে ওর কেডে 
'বাহ্যবস্ত' পাড় ত.ব।। 
যত জাত-কুটুন্ব, বেয়ার। হয়ে 
থাটে করে ঘাটে লবে ॥ 


যাহা হউক, ঈশ্বর গুপ্ত অবশ্ঠ অক্ষয়কুমারকে কাব্যরচনায় দীক্ষা দেন নাই 
এবং অক্ষয়কুমারও ঈশ্বর গুপ্তের সাহচর্ধে আসিবার পর কোন দিন আর কবিতা 
রচন। কবেন নাই । তথাপি গুগ্তকবি বন্ধুর মত অক্ষয়কুমারকে গদ্যরচনায় সবদ 
উত্সাহ দিতেন । 


নিািরারারিরিরারারালিরার ররর রাযি ররর ০০ 
* অক্ষয়কুমার দত্ত 'বাহাবন্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার নামক গ্রন্থে নিরামিষ 
আহারের প্রতি গুকত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। 


২১৮ উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


রঙ্গলল বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল “সংবাদ গ্রতাকরে'র সহিত জড়িত ছিলেন, 
এবং তিনি “র, ল, ব এই ছদ্মনামে বছ কবিতা “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ 
করিক়্াছিলেন। রঙ্গলাল ইদানীস্তন কালের প্রথম বাঙালী কবি, ধিনি 
ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যেও স্্পপ্তিত ছিলেন। বাংলা কাব্যের রুচি ও রীতি 
পরিবর্তনের তিনি যে অন্ঠতম প্রধান পথিরুৎ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। 
তাই বলিয়৷ তিনি প্রাচীন বাংল! কাব্কেও অস্বীকার করেন নাই। কৰি 
কঙ্ধণ ভারতচন্দ্র প্রভৃতির ভক্তপাঠক বঙ্গলাল আবার স্কট-বায়রণ-মুরেরও 
একনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন এবং তিনি সমসাময়িক বাংল। কাব্য-কবিতাকে সাম- 
য্িক তুচ্ছতা ও জাঁংবাদিক সন্কীর্ণতা হইতে উদ্ধার করিয়। বীব-রসপূর্ণ এঁতি- 
হাসিক পবিমগুলে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাই স্বয়ং ইশ্বব ও তাহাকে 
বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেশ। ১২৫৪ সালে ২বা বৈশাখ “সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর 
গুপ্ত লেখক ও অঙ্গগ্রাহকবর্গের প্রতি কতজ্ঞতা প্রকাশের অধসরে রঙ্গলাল 
সম্বন্ধে সগবে বলিয়াছিলেন,__ 

“রঙ্গলাল বন্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক-বদ্ধু; ইহার সদ্‌গুণ ও ক্ষমতাব 
কথা কি ব্যাথ্য! করিব? এই সময়ে আমাদিগের পরম ন্লেহাঞ্িত মৃতবন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষেব 
শোক পুনঃ পুনঃ শেল স্বরূপ হয়! বিদীর্ণ করিতেছে । যেহেতু উনি রচন। বিষয়ে তাহার ন্যায় 
ক্ষমত। দশীউতেছেন, বর" কবিত্ব ব্যাপারে ইহাঁৰ আর্ধক শক্তি দৃষ্ট ভইতেছে। কবিতা নতকীর 
স্ায় অভিপ্রায়ের বাগ্ভতালে ই'হার মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে । ইনি কি 
গ্চ কি পদ্চ উভয় রচন। দ্বার। পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়। থাকেন ।” 

বলা বাহুল্য ঈশ্বর গু উক্ত তালিকায় আর কাহাবও বিষয়ে এত অধিক 
স্তরতিবাদ করেন নাই । রঙ্গলালের মধ্যে তিনি ভাবী সম্ভাবনাব সার্থকতা দেখিতে 
পাইয়াছিলেন ; তাই এই স্ততিবাদ। রঙ্গলাল যেমন রোমান্টিক আখ্যায়িকণ হইতে 
বীররসপূর্ণ হ্বদেশপ্রেমের প্রাণরস আহরণ করিলেন, তেমনই আবার প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যকে কাশীপ্রসাদ ঘোষের মত অবজ্ঞাও করিলেন ন1। বরং প্রভূত পাগ্ডিত্য সহ 
ইংরাজী ও বাংল! কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করিয়। বাংলা কাবাকে কাশী- 
গ্রসাদদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিলেন । রঙ্গলালের চিত্ত প্রবণতা দুইটি বৈশিষ্ট্য 
_ঘুরোপায় কাব্য-সাহিত্যের সুস্থ আদর্শ অন্ুমরণ এবং প্রাচীন বাংল সাহিত্যের 
. প্রতিও অকুঞ শ্রদ্ধা-_গুপ্তকবিকে নিশ্চয় মুগ্ধ করিয়াছিল। ১৮৫৪ সালে রঙ্গলাল 
“বীঠন সোসাইটি'তে প্বাঙ্গালা কবিতা] বিষয়ক প্রবন্ধ” নামক যে দীর্ঘ বক্তৃত! 
দান করেন এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তাহাতেও তাহার জ্ঞানের 


ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য সম্প্রদায় ২১৯ 


গভীরতা ও রসবোধের বিশ্ময়কর সমুক্লতি এক শতাব্দীর পরেও আধুনিক' 
পাঠকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ঈশ্বর ওপও উক্ত পুম্তিকার প্রতি নিশ্চয় 
আকুষ্ট হইয়া থাকিবেন। 

রঙ্গলালের প্রথম যুগের কবিতায় গুগ্তকবির কিছু কিছু প্রভাব থাকিতে 
পারে। ১৮৫৬ সালে ৩র1 অক্টোবর “সংবাদ প্রভাকরে, র, ল, ব, স্বাক্ষরিত 
যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তাহা রঙ্গলাল রচিত। তাহার কয়েক ছত্র নিয়ে 
উদ্ধত হইল-_ 


| প্রভাত | 
মৃণালাভ। ম্লান হয় হেরি দিবাকরোদর়, 
নিশাকর চলে অন্তগিরি | 
যামিনী হইয়। সার! সমুদিত শুকতার! 


সমীরণ বহে ধীরি ধীরি॥ 


তরুণবয়স্ক রঙ্গলাল প্রকুৃতিবর্ণনায় প্রথমদিকে উশ্বর গুগ্রের দ্বারা কিয়ৎ 
পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবেন। পরবতী কালে কিন্তু পয়ারজ্রিপদীর 
ধারাবাহিকতা অনুসরণ ভিন্ন রঙ্গলাল বার কোন দিক দিয়! ঈশ্বর গুপ্তের 
দ্বার প্রভাবান্বিত হন নাই। রঙ্গলালের জীবনীকার মন্মথমাথ ঘোষ রঙ্গলালের 
রচিত বলিয়া কয়েকটি লঘু ধরণের কবিতা উল্লেখ করিয়াছেন । তাহা হইতে 
একটু উদাহরণ দেওয়া বাইতেছে__ 


মরি কি হুন্দর বাবহার-- 
তব সম চুরিকার্ধো কেব। তুলা আছে আর। 


বাল্য বৃন্দাবন লীল। কত চুরি প্রকাশিল। 
অন্নবস্ত্র দধিচুগ্ধ হরিলে হে ভারে ভার । 
হরিলে হে ব্রজনারী কি মণ্্ব বুঝিতে নারি, 
মাতুলানী হরি নিলে। হায়, কি আচার। 
লভিয়ে যৌবন কাল এ কি রুচি যছুলাল 
কুবুজ! দ'সীরে হেরি মথুরায় কর বিহার । 
প্রৌটে দ্বারকাতে গিয়ে শান্ত না হইলে হিয়ে 
হরিলে ভীম্মক হৃতা, বিশেষ খ্যাত সংসার । 
বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড ডাকাতিতে পুত্র বড় 


পৌন্রটি হরিল উবা, স্বপনে প্রেমসঞ্চার ॥ 


২২০ উনবিংশ শতাব্দীব প্রধমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


এই রচনায় কিছু কিছু ঈশ্বব গুপ্তীর বসিকত। লক্ষ্য করা৷ যাইতেছে। 
বিশেষতঃ “বাশ চেয়ে কঞ্চি দড়” এই অর্ধপংক্তি গুপ্তকবির সরস পংক্তি ম্মবণ 
করাইয়। দেয়। এইরূপ দুই একটি দৃষ্টান্ত ছাডিয়া দিলে, রঙ্গলাল উত্তব- 
জীবনে গু কবির দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হন নাহ । উভয়ে উত৬যকে 
শ্রদ্ধা করিলেও বঙ্গলাল ঈশ্বব গুপ্তেব একনিষ্ঠ শিষ্বেব অন্তভূক্ত নহেন। কিন্ত 
কোন কোন তকণ কাব কশোবে ইশ্বর গুপুকে কাব্যগুরু বলিয়! গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, এবং যৌধনেও তীহাবা ৩ প্রভাব সম্পূর্ণ কাটাইয়। উঠিতে পাবেন 
নাই-_তাহার্দিগকেই ষথার্থৰপে শ্বব গুপ্তেব ভাবশিত্য বলা যায়। পিষে 
তাহাদেব সম্পর্কে আলো৮পা কণা যাহতেছে। 


॥ ২॥ 
বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথ অধিকারী 


আমবা উল্লিখিত তন জশে্ব “গুরুঞখামী" পয়া আলোচ্য প্রসঙ্গ আবস্ত 
করিতেছি। 
বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৩ সালে নিতান্ত অবাচীন বয়সে “কালেজীয় কবিতাব 
মাবামারি” নামক ব্যঙ্গ কবিতাষ বৃষ্ণচনগৰ কলেজেব ছাত্র দ্বাবকানাথ 
অধিকারীকে শাণিত ভাষায় আক্রমণ কবেন এব* তীহাব কবিতাকে “বুনো” 
আখ্য। দিয় ইশ্বব গুপ্তের নিকট সত্যকাব কবিতা শিক্ষা করিতে উপদেশ 
দিয়া উক্ত কবিতাব শেষ চবণদ্বয়ে বলিয়াছেন £ 
সত্য কবিতায় বাথ, যতন বিশেষ । 
কবি ঈশ্বরের ঠাই লহ উপদেশ॥ 
কৈশোরেব কবি ইঈশ্বব গুপ্ত ও তাহাব 'সংবাদ প্রভাকর'কে স্মরণ কবিয় 
প্রবীণ বয়সে বঙ্কিমচন্্র লিখিয়াছিলেন £ 
“আমি নিজে প্রভাকরেব নিকটে বিশেষ ধণী । আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে 
প্রকাশিত হয় ৷ দেই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন 1” 
দীনবন্ধু মিত্র স্ুরধুনী” কাব্যে শ্বীয় কাব্যগুরুব জস্বদ্ধে লিধিয়াছিলেন__ 


ওই দেখ প্রভাকর পত্র যন্ত্রালয়, 
এক বিন! একেবারে অন্ধকারময় | 


ঈশ্বর গুপ্ের শিষা-সম্প্রদায় ২২৮ 


মরেছে ঈশ্বরগুপ্ত কবি সম্পাদক, 

লেখনীতে বিকাশিত কবিত। চল্পক। 

অনায়াদে বিরচি ত ধার পরার, 

কবির দলের গীত বসন্ত বাহার। 

সমাদর করিত কোরক-কবিগণে, 

সকলের প্রিক্পপাত্র, জানে সর্বজনে । 

রসিকের শিরোমণি, কৌতুক রতন, 

ভেঙ্গেছিল ভাল মান স্থধা বরিষণ । 

এখানে লক্ষণীয় যে, দীনবন্ধু যেমন একদিকে গুরুর কাব্য-নৈপুণ্য প্রশংসা 

করিয়াছেন ( "লেখনীতে বিকাশি'ত কবিতা-চম্পক' ), আবার অপরদিকে 
কবিকিশোরদের উৎসাহদাতা ঈশ্বর গুপ্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেও (ঘ্সমাদর 
করিত কোরক-কবিগণে”) ত্রুটি করেন নাই। 


কুষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারী ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ ভক্ত 
ছিলেন এবং গুরুর রচনারীতি দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুশীলন করিয়াছিলেন । 
তাহার “নুধীরঞ্জন” নামক কবিতাগ্রন্থে ইংরাজী ভাষা বাংল! ভাষাঁকে ব্য 
কবিয়। বলিয়াছে-_ 


তোমার ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা রচক। 

লোকের হিতের হেতু লেখে ন। পুস্তক ॥ 
ঘ্বারকারাথ গুরুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন; কিন্তু গুপ্তকবি শুধু তুচ্ছ 
ব্যাপারে কাবাশক্তিব অপব্যয় কবিতেছেন, লোকহিতে সারম্বত-সামর্থাকে 
নিয়োগ করিতেছেন না--এই জন্যই শিষ্তের আক্ষেপ। এখানেও দেখা 
যাইতেছে যে গুরুর শক্তি-সামর্যের প্রতি তাহার কী পরিমাণে শ্রদ্ধা ছিল। 
এই তিনজন তরুণ ছাত্র কিশোৌরবয়সে ঈশ্বর গুপ্ডের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, উত্তরকালে তাহার! হয়তো সে পথ পরিত্যাগ করিষ়া- 
ছিলেন, কিন্তু গুরুপ্রণামী দিতে কখনও কুন্তিত হন নাই। 


এইবার ঈষৎ বিস্তারিত আকারে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্ক-সম্প্রদায়ের কথা 
আলোচনা কা যাক। পূর্বেই বলিয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্টের কাবা- 
সঙ্কলনের যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহার এক স্থানে আছে-_“দেশের 
অনেকগুলি লঙ্বপ্রতি্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল 


ইহ২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


বন্দ্যোপাধ্যায় একজন । বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন । গুনিয়াছি বাবু মনোমোহন 
বন আর একজন ।” 

রঙ্গলালের জীবনীকার মন্সথনাথ ঘাম শুরিমোহন (সন নামক আর এক 
জনকে ঈশ্বর গুপ্তের শিশ্তশ্রেণীতূক্ত বলিয়াছেন। ১২৫৪ সালের ২বা 
বৈশাখের “সংবাদ প্রভাকরে” ঈশ্বব গুপ্ত যে সমস্ত লেখক ও বান্ধবদদের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহার মধ্যে হরিমোহন সেনেব নাম আছে বটে, কিন্ত তাহার 
রচিত কোন কাব্যগ্রন্থ পাঠক সমাজে পৌছায নাই। তাই আমবা গুধানতঃ 
বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, ্ধাবকানাথ অধিকাবী ও মনোমোহন বস্থুকে লইযা আলোচন। 
করিব । 

ঈশ্বব গুপ্ট বন্ধিমচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ কবিতেশ | ভুগলশ কলেজেব কিশোর- 
বয়স্ক বস্কিমচন্দ্রেব প্রতিভাদীপ্ত তন্কান্তি দেখিয়া গুপ্তকবি নিশ্চয শাশানিত 
হইয়াছিলেন | বদ্দিমচন্দ্র বাল্যস্বৃতি হইতে ঈশ্বব গুপেব চিত্র হনোমধ্ে অন্বিত 
কবিতে গিয়া বলিয়াছেন, 

“যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমাব পরিচয় তখন আমি বালক, ক্কুলেব ছাত্র, কিন 
তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার ম্সতিপথে বড সমুজ্ছল। তিনি স্থপুকষ, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ 
ছিলেন। কথার স্বর বড মধুর ছিল। আমরা বালক বলিয় আমাদের সঙ্কে নিঙ্তে একটু 
গাস্ভীরভাবে কথাবা্া কহিতেন.ং'ম্বপ্রণাত কবিতাগুলি পড়িয়া শ্নাইতে ভালবাসিতেন । 
আমর! বালক হইলেও আমাদিগকে শুনাইতে ঘৃণা করিতেন না ।"৫ 

গুপ্তকবিব সহিত বালক বন্ষিমন্দ্রের একটা স্নেহমধুব সম্পর্ক গড়িযা 
উঠিয়াছিল। ব্ষিমচন্দ্র “সংবাদ প্রভাকরে*ব পৃষ্ঠায় যে সমস্ত কবিতা ও গগ্ধ 
নিবদ্ধ প্রকাশ কবিয়াছিলেন, তাহাব সমন্তগুলি উদ্ধাব কবা জন্তব হয় নাঈ। 
শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম-ভীবনশীতে কিছু কিছ কবিতা ও গঞ্য নিবদ্ধেব 
উল্লেথ করিয়াছেন। বন্কিম-শতবাধিকী সংস্করণেব “বিব্ধখক্ডে অনেকগুলি 
কবিতা ও দুইটি গদ্য নিবদ্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। 

১৮৫২ জাল হইতে পংবাদ প্রভাকবে" বঙ্কিমচন্দ্রেরে কবিতা নিয়মিত 
মুদ্রিত হইতে আরম্ভ করে। বিষক্ববস্ত্র ও বচনাকৌশকে* দিক দিয়" বালক 
কবি বাধ্য ছাত্রের মত ঈশ্বব গুপ্তকে অনুসরণ করিয়াছিলেন । অধিকাংশ 
কবিতাই আদ্দিরসাত্মক এবং স্ত্রী-পুরুষের উক্তি-প্রত্যুক্তি অন্ুসাবে সঙ্জিত। 
উদাহরণ স্বরূপ বন্ধিম-শতাবাধিকী-সংখ্করণের “বিবিধখণ্ডের গরথম কবিতা স্ত্রী 
৪ পতির উক্ভি-প্রত্যুক্তি” হেমন্ত বর্ণনাচ্ছলে স্ত্রীর সহিত পতির “কথোপকথন, 


ঈশ্বব গুধ্ের শিহ্য-সম্প্রদায় ২২৩ 


“শিশির বর্ণনাচ্ছলে স্ত্রী-পতিব কথোপকথন” উল্লেখযোগ্য ঈশ্বব গুপ্তের 
“প্রীতিবষয়ক প্রশ্থোত্তব” কবিতা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরূপ কবিতা কিয়দংশ 
উদ্ধত কৰা যাইতেছে £ 


ঈশ্বব গুপু-_ 


প্রশ্ন 


বলন1 বলন। প্রাণ ললিত নযনী। 
নলিনী মলিনী কেন করে সে বজনী || 


উত্তৰ 
“যরূপ স্বভাব যাব সে চায সেবপ । 
শত্তিব বিস্তাব কবে কবিতে হববপ || 
তিামরে ভ্রিলোক পূর্ণ পূর্ণ কবে যেই । 
ভতামরসে তমেোরাশি দান কব সেউ || 


নাবী 
কেন কেন কান্ত হযেছে একান্ত 
নাবব “কাকিল কূল। 
কি হেতু বলন। না করে কলন। 
ভিমে কেন প্রতিকূল ॥ 


পাদ 


পাত 
শুন প্রাণ, বলি কোকিল কাকলী 
যেহেতু হইল হার] । 
মধুস্বরে তব, হইয়ে নীরব 


তোমারে শাপিছে তার1।। 


ঈশ্বব গুপ্তের এই জাতীয় প্রশ্নোত্ববমূলক ঈষৎ আদ্িবসাশ্রিত বচন! 
(হাসিহাসিমুখ-_নায়কের উক্তি” ) কিশোবধ বস্ধিমচন্দ্রকে বিশেষভাবে 
আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি এই জাতীয় আদ্দিরসাত্মক কবিতায় যেমন ঈশ্বর 


২২৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


গুপ্থের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন, তেমনি আবার কয়েকস্থলে ভারতচন্দ্রের 
প্রভাবও স্বীকার করিয়াছেন । যথা £ 


যথ। যাব তথ র'ব প্রেমডোরে বাধ! তব, 
অন্তরে অন্তবে বাধা প্রণয়ের পাশে লো। 
স্বপনে নয়নে মনে হেরিলে সে চক্্াননে 


ঠেরিব সে বিধুমুখ মুদু মৃদু হাসে লো। 

বন্িমচজ্জরেব “বর্যাব মানভঞ্জন' কবিতাটি ঈশ্বব গুপ্তের 'মানভঞ্রন* কবিতার 
ছায়ান্ুমারে রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। পরিণত বয়সে বহ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবিব 
এই “মানভঞ্জন' কবিতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “এক এক বার স্ত্রীলোককে 
উচ্চ আসনে বসাইয়া কবি যাজাব সাধ মিটাইতে যান-_কিন্ত সাধ মিটে না। 
তাহার উচ্চাসনস্থিতা নায়িকা বানরীতে পরিণত হয়। তাহার প্রণীত মান- 
ভঞ্জন নামক বিখ্যাত কাব্যের নায়িকা এরূপ |” স্বয্বৎ বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত কবিতা 
সন্বদ্ধেও এ একই মন্তবা করা চলিতে পারে। 

কিশোব বহ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুঞকে ঘনিষ্ঠ ভাবে অন্ুসবণ কবিলেও নিতান্ত 
অপরিপক্ক রচনাঁতেও মাঝে মাঝে রোমান্টিক কবিত্বেব বিদ্যুংচমক বিলনিত 
হইয়াছে। "দুই একটি উদাহরণ লক্ষণীয় £ 


১। যত তারাগণে তোমার নয়নে, 
কাদিতেছে অবিরত । 
নয়নের জলে নিহারের দলে 


পতন করিতে রত। 


২। হা বসন্ত মনোহর হ। মোহন রূপধর, 
হ। রে হৃদি বিচঞ্চল কর ॥ 
লইয়ে রূপের ভার কেন কর পরিহার, 


এ মহীমগ্ুল মনোহর ॥। 


এই ছুইটি উদ্বাহরণেই রচনাসৌকুমাষ সঞ্চাবিত হইয়াছে, য ং1 ঠিক ঈশ্বর 
গুপ্রের উত্তরাধিকার নহে । নিম্ে গুপ্তকবির অন্ুপ্রাসযুক্ত কবিতার ছায়ানুসারে 
রচিত বঙ্কিমচন্দ্রে অপরিণত বয়সের সাহিত্য চর্চার উদ্দাহরণ দেওয়া গেল £ 


১। নাহি আর জলাধার কোথ। বল পাব ধার 
প্রেমাধার ধার বটে ধারি। 


ঈশ্বর গুড শিশ্য-সম্গ্রদায় ২২৫ 


২। দ্বিগুণ বাড়ীয় মান যত পতি সাধে। 
ফলতঃ বাহিরে সেট। সাধে বাদ সাধে ॥ 


গুপ্তকবি যেমন কবিতার পংস্তিত্তে মাঝে মাঝে সুকৌশলে নিজ নামভণিতা 
ব্যবহার কবিতেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেইরূপ ভণিতায় কখনও কখনও নিজ নাম 
প্রয়োগ করিতেন-_ 
মানে মানে মান হাবি মানিনী ভাঁমিনী, 
গরবেতে গৃভে যায় গজেন্দ্র গামিনা ॥ 


মানের নিগৃড ভাব শেষে গেল বোঝ। । 
স্থখেতে বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন সোঙ্গা॥ 


এই গসন্দে কালেজী় কবিতাযুদ্ধ' বা বস্ষিমচন্দ্রের ভাষায় “কালেজীয় 
কবিতার মারামারি*৬ উল্লেখ কর। কর্তব্য । হুগলী কলেজের বন্ষিমচন্ত্র কখনও 
কখনও “অষ্টমাবহাব চট্টোপাধ্যায়” এই ছন্মণামে কবিতা প্রকাশ করিতেন। 
বহ্িমচন্দ্র, কুষ্চনগব কলেজের দ্বাবকানাথ অধিকাবী এবং হিন্দু কলেজের 
দীনবন্ধু মিত্র-তিনজন কিশোর সংবাদ প্রাভাকবেঃ নিয়মিত রচনাদি 
লিখিতেন। ১৮৫৩ সাল হইতে সংবাদ প্রভাকবে “কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ” 
নামক বিচিত্র রচনারাজি প্রকীশিত হইতে থাকে । বন্ষিমচন্দ্রই প্রথমে কুষণ- 
নগবেব দ্বারকানাথ অধিকাঁরীকে “বুনো”? বলিয়া গালি দেন-_-তিন্জনের 
পাবস্পবিক কট,ক্তিপূর্ণ দীর্ঘ কবিতা “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইতে থাকে । 
দীনবন্ধুব নাট্য প্রতিভা বিচার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, “রুচির মুখ রক্ষা 
করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাট। আদুরী, ভাঙ্গা নিম্ঠাদ আমরা পাইতাম ।» 
কিশোর বঙ্ধিমচন্দ্রও “কালেজীয কবিাব মারামারিতে, রুচি সম্বদ্ধে বেপরোয়া 
হুইয়।৷ পড়িয়াছিলেন। ছুই একটি কিছু নিরীহ উক্তির উদাহরণ দেওয়! 
যাইতেছে 


আইল অবিদ্ভ1! তবে, দেখে কাপে বুক। 
ঢেঙ্গ! মাগী, পেট মোটা, হাড়ি পান! মুখ || 
বরণে হাঁড়ির ভল। ঝক মেরে যায়। 
ীর্ঘ চুল, দীর্ঘ দাত নাচিপান খায় ॥। 
বনন মলিন অতি, পচ? গন্ধা গায়। 
তিনি ফের নাঁচিবেন, নমক্কার পায় ।। 
১৫ 


২২৬ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমাধ' ও বাংল সাহিত্য 


ধুপধাঁপ করে নাচে, মেঝে করে চুর । 
পাঞ্ষেতে লাফান যেন ব্যাঙ বাহাদুর ॥ 
কবিগণ হেসে মরে. বলে একি পাপ। 
পলাতে পাবিলে বাঁচি, বাপ, ৰাপ২বাঁপ, ॥ 
দ্বারকানাথ অধিকবীকেই বঙ্কিমচন্দ্র তীত্র আক্রমণ কবেন। ১৮৫৩ সালে 
২৭এ সেপ্টেম্বর সংবাদ প্রভাকবে “বিধম বিচিত্র নাটক? নামে যে কালেজীয় 
কবিতার মাবামাবি* স্থচিত হয়, তাহাতে দ্বাবকানাথও আক্রমণ শুরু কেন? 
প্রায় প্রত্যেক কবিতায় বঞ্ষিমচন্দ্র তাহাকে 'বুনে। অধিকাবী” বলিয়া উপহাস 
কবেন। দ্বারকানাথ তাহার যথাযোগ্য কটক্তিপূর্ণ প্রত্যুত্তর দিলেও ১৮৫৪ 
সালের ৩৯ জানুয়াবী “ংবাদ প্রভাকরে" তিনি জ্রুটি স্বীকার করিয়া 'কালেজীয় 
কবিতাধুদ্ধে' সন্ধিপত্র লিখেন। এই কবিতাযুদ্ধে কিশোর বন্বিচন্দ্রেষ উক্কিব 
তীব্রাতা মাঝে মাঝে ঈশ্বর গুণের প্রবীণ বচনাব সমতুলা হইয়াছে । যথা : 
১। শব সন্ন্যাসী এবাব, হব সন্ন্যাসী এবার । 
কোণের ভিতর শুকনে নাড়ী, সইতে নারি আর।। 


তোর সনে লো পিরীত ক'রে শিবের পুজা গেল ঘুরে, 
অধিকাপী নামট) ধরে ঘণ্ট। নাড়া সার || 


৮ 


চাপ চোপ, চোপ রূহ, মত করো সোর |। 
পুলিসের ম্যাজিষ্ট্রেট পদ আছে মোর | 
আমি বলিতেছি তুই চুরি করেছিস । 
আমার কথায় হয়, ডিক্রী বা ডিস্মিস্‌ ॥ 


বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৬ সালে “ললিতা তথা মানস" নামক ঢইখানি আখ্যান কাপ্য 
একসঙ্গে প্রকাশ করেন। এই কাব্য দুইটি সম্ভবতঃ প্রকাশের দ্বিন বৎসর 
পূর্বেই অথাৎ ১৮৫৩ সালে বচিত হইয়া থাকিবে । কাবণ ভূমিকায় তিনি 
বলিয়াছেন, “তিন বৎসব পুর্বে এই গ্রন্থ রচনাকালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন 
নাই যে, তিনি নৃতন পঞ্চতিব পরীক্ষা! পদবীর হইয়াছেন ।” অর্থাৎ যখন 
তিনি 'দম্পতীর রসালাপ জাতীয় কবিতায় গুরুকে অবিকল নকল কবিবার 
চেষ্টা করিতেছিলেন এবং “কালেজীয় কবিতার মারামারি'তে যোগদান করিক়া 
কিশোর বয়সেই আদিরসাত্মক কবিতায় অকাল-পরিপক্কতা লাভ করিযাছিলেন, 
তখনই এই কিশোর কবি রোমান্টিক আখ্যানমূলক কবিতা বচনার চেষ্টা 


ঈশ্বর গুপ্চের শিগ্ত-সম্প্রদায় ২২৭ 


করিতেছিলেন। বঙ্গলাল বীরত্ব ও প্রণয়কে কেন্দ্র করিয়া! আখ্যান কাব্য 
রচনায় নৃতন আদর্শ গ্বাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু রক্গলালের কিছু পূর্ব হইতেই 
কিশোর বন্থিমচন্দ্র মুরোপীয় রোমান্টিক অখখ্যানের অনুকরণে "ললিতা তথা মানস 
রচন1! করিয়াছিলেন। অবশ কাব্যরীতি বিচারে উক্ত আখ্যান দুইটি সাহিত্য- 
সভায় প্রবেশাধিকার পাইবে না। কিন্তু যখন বঙ্থিমচন্ত্র “কালেজীয় কবিত৷ 
যুদ্ধে জন্নলাভ করিবাব জন্য লেখনীকে ব্যঙ্গেব পাথরে শাণ দিয়া লইতেছিলেন, 
তখনই যে তিনি ললিতা তথ। মানস” আখ্যান কাব্যে একটা নবতর রচনারীতি 
পরীক্ষা করিতেছিলেন, তাহ? সবিম্ময়ে লক্ষ্য করিতে হয়। উক্ত আখ্যানের 
ভাষা ও ছন্দ গীতিকবিতার সুবতবঙ্গের দ্বাব1 প্রভাবিত হইয়াছিল, এবং বনু 
স্থলে রোমান্টিক চিত্তধর্ম সঞ্চাবিত হইয়াছিল। “ললিতা আখ্যানের সুন্দৰ" 
রমণী সন্ধে উত্তি £ 

কি গভীর নিরমল প্রেমের প্রতিমা । 

ইচ্ছ। করে পায়ে ধরি পুজি সে মহিম1 | 

এই যে প্রেম ও সৌন্দযোর প্রতি কিশোর কবির বৈদেহী অকাজ্ষা-_ইহ। 

ঈশ্বর গুপ্তেব অন্ুকবণ নহে, কারণ গুপ্তকবির কাব্য প্রত্যয় এই জাতীয় ছিল না। 
মানস” কাবো প্রকৃতিব অনাবৃত সৌন্দয্যের প্রতি কিশোর কবির মু দৃষ্টি 
প্রদারত হইয়াছে। তাই তিনি নামপত্রে বাল্ীকিব “ফলানি চ মূলানি চ 
ভক্ষয়ন্‌ বনে। গিরীংশ্চ পঠ্ঠন্‌ সরিতঃ সারাংসি চ॥।” এবং বায়বনের চাইল্ড, 
হারল ড-এর 
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ছত্রগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। গিরিদরী, অরণানী এবং পন্থাহীন বিজন 
অরণ্-মাধুরী বঙ্কিমচন্দ্রে চিন্ততলে নৃতন সাড়া আনিরাছিল। একদিকে 
যেমন তিনি বিশ্ববস্থধার পবিচিত নিসর্গ মাধুবীব মধ্যে অপূর্ব সৌন্দর্যের জাল 


বুনিতেছিলেন, তেমনি মর্ত/প্রেমের অপাধিব রোমান্টিক উচ্ছাস হৃদয় ভরিয়া 
পান করিয়াছিলেন £ 


ছুজনে দুজনে পেয়ে দুজনার মুখ চেয়ে 
অনিমিক ঝরিছে নয়ন । 
হাদয়ে ডাকিছে হাদি কেন কেন আরে বিধি, 


সে মময় হলো ন। মরণ ॥--ললিত। 


২২৮ উনবিংশ শতাীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


ইহাই বস্থিমচন্দ্রেব যথার্থ স্বরূপ, মর্ত্য প্রেমের বেদনামাধুীপুর্ণ এই বিষানৃত 
-_-উত্তর কালে তাহার উপন্তাসে অভিনব শিল্পরূপ লাভ কবিয়াছে। হ্রশ্বব 
গুপ্তের প্রিয়শিষ্ত বঞ্ষিমচন্ত্র যখন গুপ্তকবিব উৎসাহে নিতান্ত তুচ্ছ বচনায় 
উল্ননিত হইয়াছিলেন, তখনই তাহাব অন্তবলোকে আব একটি সুর ধ্বনিত 
হইতেছিল--যাহা 'ললিতা তথা মানস*+-এ আভাসে ফুটিয়া উতিযাছে, যাহা 
ংবাদ ঈশ্বর পু রাখিতেন না, দ্বাবকানীথ-দশনবন্ধুও জানিতিন না। বঙ্ষিমন্্র 
গুরুর প্রভাব যখন সাগ্রহে স্বীকাব কখিয়ীছিলেন, তখনই তাহাৰ অন্তবে গুকুব 
প্রভাবে অতিবিক্ত আরও একটি কাব্যগ্রত্যয ধীবে ধীনে গড়িয়া উগ্িতেভিণ । 
'ললিতা তথা মানস”এব শিল্পরূপ যতই অপবিপক্ক হোক ন' কেন, হাতে 
ঈশ্বর গুপ্টেব প্রভাব বহুলা*শে হাস পাইয়াছে তাভা ম্মরণীয়। 


অবশ্ঠ বস্বিমচণ্ড তখনও গছ্যবচমাঁষ গুকব পদাঙ্ক অন্দনবণ কবিতেছিলেন । 
ঈশ্বর গুপু ধৈনিক ও দাপ্াহিক *ভাকবে সম্পাদকীয় মন্তব্য বা জগ টাক 
টিগ্লনীতে যে ভাষা ব্যবহাব কবিতেন তাহা সা*বাদিক সুভ অতিশয় সহজবে। 
কিন্তু সংবাদ গ্রভাকবে'ৰ মাসিক সংস্ববণে ধন কোন সাহি ঠ্যধিবষক বা 
অন্ত কোন গুরুতব বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ বচিত হই, তখন অন্টপ্রাস- 
যমকের বেষ্টনে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তাসিক্। কিশোর বঙ্কিমন্র এই গুক্ক৬ক 
গছ্যেব মাদকতাষ আকৃষ্ট হইযাছিলেন। ১৮৫, সালে ২৩ এ এগ্িল ণ্স*ব দ 
প্রভাকরে? বন্ধিমন্দ্রেব এইরূপ একটি গণ্য বন। গ্রকাশিত হয়| ইহা হইতে 
একটু উদাহরণ দেওযা যাইতেছে £ 

“যে রলন। প্রমদাধর রস না পান করিয়া অন্ারস পান কবে ন।, সে ও নষ্ট হইয়া বোষ্টর 
ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক | 'ধ নাসিকাস্থলে চন্দনও বন্দন। পাঁয় না সে নাদিক দুর্গন্ধ কীটা দ 
এবং গলিত শব মাংসের ঘ্রাণ গ্রহণে বাধা হইবেক'*। দিবাকর কর প্রকাশে মধুকবনিকর যে 
করে কমলিনী ভ্রমে মকরন্দ লোভে ভমিত সে কর কদর্ধ কীট নিকরে ব্যাপ্ত হইবেক 1” 

১৮৫২ সালে ১*ই জুলাই “সংবাদ প্রভাকবে 'বর্ষাখতু” নামক তীহাব যে 
ক্ষুদ্র রচনাটুকু প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার স্ুবও যেমন চড়া, ভাষারীতিও 
তেমনি ব্খলদগতি । ঘথাঁঁ_ 

প্বনাধ শশধর-বিরহিণী বিধোর তমসান্বরাবৃত। গভীরা নিশীথিনী সঙ্কাশ নিবিড 


জলধরমাল গগনমগুলে নিয়ত নিরীক্ষণ করিতেছি । মন্মথোখিত জনরপ্মাজী হাদয়বিদারক 
ঘোর ঘন নির্ঘোধ নিনাদ শ্রবণে চমকিত চিত্ত-চাপল্য প্রাপ্ত হইতেছে। নিবিড় নীলাঙ্গিনী 


ঈশ্বর গুণের শিষ্ু-সম্প্রদায় ২২৪ 


যমুমাপুলিনে শ্রীরাখাচাতকী নীরদ কদগ্ববিহারী শ্যাম শরীরোপরি তরলিত বিকচ বিমল 
বনমাল! তু(লয়! নীল জলধরোপরি শম্প| কম্পায়মান! হইতেছে, কর্ণকূহর বিদারক ভীরণাশনি 
নিনাদে ভুবন চমকিত হইতেছে, কাপন্থিনী বধিত বারিবিন্দু বিশাল বেগে ধরাতলে পতিত 
হইতেছে 1” 

এই উদ্রাহরণ হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, কৈশোরে বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবির 
সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের আলম্কারিক ভাষাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু ১৮৫৬ সালেব মধ্যই বোধ হয় তিনি এই প্রকার আড়ষ্ট গছের কৃত্রিম 
প্রভাব হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। কারণ ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত "ললিতা 
তথ। মানস” আখ্যানকাব্যের ভূমিকায় লেখক সহজবোধ্য ভাষায় বক্তব্য নিধেদন 
করিয়াছিলেন £ 


“সুকাব্যলোচক মাত্রেরই কবিতাদ্ধধপাঠে প্রতীতি জগ্মিবেক যে, ইহা বঙ্গীয় কাব্য 
রচনারীতি পরিবর্তনের £ক পবীক্ষা। বলিলে বল! যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর শৃত্বীর্ণ 
হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়ের! বিবেচন1 করিবেন ।” 

উহার ললিতা তথ। মানসে যেমন “বঙ্গীয় কাব্য রচনারীতি পরিবর্তনে” 
চেষ্টা করা হইয়াছে, তেমনি সমকালীন গছ রচনাতেও স্বকীয়তা ফিরিয়া 
আসিয়াছে; কিশোব রবীন্দ্রনাথ যৌবনে পৌছিয়াও বিশারীলালের প্রভাব 
কাটাইয়! উঠিতে পারেন নাই । বঙ্কিমচন্দ্র কিন্ধ কৈশোরেই ঈশ্বর গুপ্তের গছ 
বা পদ্য রচনারীতির প্রভাব ধারে ধাঁবে ত্যাগ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন 
_-উল্লিখিত 'ললি'তা তথা মনস"-এর ভূমিকা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে ।, 


এইবার ঈশ্বর গুণের অন্ততম প্রধান শিষ্য দীনবন্ধু মিত্রের কথা আলোচন! 
করা যাক। বস্ষিমচন্দ্র যেমন প্রথম যৌবনের গুরুর প্রভাব ত্যাগ করিয়া 
শিজ প্রতিভার অন্গকুল ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছিলেন, দীনবন্ধু তাহা না করিয়। 
কাবাক্ষেত্রে বহুদিন ঈশ্বর গুপুকে অন্থুসরণ করিয়াছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র প্রিয় 
নুহ্বৎ দ্রীনবন্ধুর জীবনী ও কবিত্ব প্রসঙ্গে (১৮৯* খ্রীঃ অব প্রকাশিত ) যথার্থ ই 
বলিয়াছিলেন, “দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্যশিষ্য ৷ ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য- 
শিল্তদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর কতকট। কবিশ্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, 
এত আর কেহ নহছে। দীনবন্ধুর হাস্তরসে যে অধিকার, তাহ গুরুর অন্ুকারী, 
বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতা; যে ঘনিষ্ঠ সনন্ধ, 
তাহাও গুরুর অন্গকারী 1 


১৩, উনবিংশ শতান্ধীর প্রথমার্ধ ও বাংল। আহিত্য 


হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র দীনবন্ধু মিত্র ইংরাজী, শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
ছায়াতলে বর্ধিত হইয়াও গুরু ঈশ্বর গুধের নিকট কাব্য রচনা শিক্ষা কথেন 
'মংবাদ প্রভাকর' ও দ্দংবাদ সাধুরঞ্জনে তাহার বহু কবিতা ও প্রবন্ধ-নিং্ধ 
প্রকাশিত হয়। বন্ধিম, দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথের মধ্যে দীনবন্ধুই সমকাল্লীন 
রুচির তরঙ্গে পাল তুলিয়া দিয়া কাবাতরণী ভাসাইয়াছিলেন। প্রকৃতি, মানব- 
জীবন, টৈনদিন স্ুখহুটখের কাহিনী-_ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাহার কিশোর 
বয়সের যে সমস্ত কবিতা 'সংবাদ প্রভাকরে' মূদ্রিত হয়, তাহার সংখ্যা নিতান্ত 
অল্প নহে । ১৮৮৬ তী; অন্দে পছাসংগ্র্ শামক দীনবন্ধুব বাল্যবচনাঁর সম্কলন 
প্রকাশিত হয়) ইহাতে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রায় যাবতীয় কবিতা সংগৃহীত হইয়া 
ছিল। এই কবিতাগুলির কয়েকটি প্রকৃতি বিষয়ক (সন্ধ্যার পূর্বে সরোবরের 
শোভা, মাধমাসে প্রাতঃনান, চন্দ্র ), নীতি বিষয়ক ( মানবচরিত্র, জনক 
জননীব স্নেহ), আরিরসাত্মক ( নায়কের অনাগমে নায়িকার খেদ, বসন্ডের 
অনাগমে স্মৃতি ও কুমতি সহচরীঘয় সহিত বিবহ্িণীর কথোপকথন, বসন্তের 
আগমনে বিরহিণীর খেদ, দম্পতি প্রণয় ), সামাজিক নকৃস৷ (জামাই হা) 
এবং অবশিষ্ট সমস্ত কবিতা কালেজীয় কবিতাধুদ্ধেব রণদামাম। নির্ঘোষক 
অর্থাৎ দ্বারাকানাথ অধিকারীব সাহিত তীহাব লিপিযুদ্ধের বিবরণী। ঈশ্বর 
গুণের রচনারীতি তাহাকে যে কতদূর প্রভাবান্িত কবিয়াছিলঃ তাহার কতিপয় 
ৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতেছে 
১) এআমার ও আমার মে আমার বশ। 

আমিতো! কাহাবো নহি আমারো অবশ ॥ 

আমি যদি আমি নহি তবে কি কারণ । 

আমার লোঁকেরে ভাবি আমার কারণ ॥। 

সোদর দোদবা দারা তনয় তনয়া। 

কোথা রবে তার সবে হইলে বিনয়' || 


চি 


কাহাকেো বসন্তকাল কাহারো বমন্ত কাল, 
কালাকাল কাঁলনহ্কাবে | 


৩। বুধ। কেন যাবে কোথাও ন। পাবে 
ভতার দাদার মতে |। 
৪ | কেহ বলে, হে গো দিদি, শোন্‌ দেখি চেয়ে । 
শবশ্থরের বাড়ী নাকি, গেছে তোর মেয়ে ।। 


ঈশ্বর গুণের শিশ্া-সপ্্রদায় 


কবে বা আনিলি হেখানা জাদিতে পাঁরি। 
তাড়াতাড়ি গপাঠাইলি রেখে দিন চারি ॥। 
আহা বন, কি বলিব, ছুরম্ত জামাই। 

কি জানি করিপ্ব রাগ, না যদি পাঠাই ॥ 


ভাষাপ্রয়োগ ও শব্দমযোজন। পুনঃ পুনঃ ঈশ্বব গুপ্তকে ম্মবণ কবাইয়। দেয় । 


দীনবন্ধু ঘবারকানাথ অধিকাবীব বিকদ্ধে কালেজীয় কবিতা যুদ্ধে মাতিয়া 
উঠেন এবং প্রায় বঙ্িমচন্দ্রের মত তীন্ব ভাষা ব্যবহাব কবিয়া “বুনোকবি” 
দ্বাবকানাথকে যৎ্পরোনাস্তি অপদস্থ কবেন। অবশ্ত “চোকে আঙুল দিয়া 
বুঝাইযে দ্রিই” ("বাদ প্রভাকব, » আগস্ট, ১৮৫৩) নামক গগ্যপদ্মিশ্রিত 
বচনার শেষাংশে কলহ ত্যাগ কবিয়া দীনবন্ধু, বন্ধিমচন্্র ও ছ্বারকানাথ-_-তিন 


জনেই বন্ধুভাবে মিলিত হুইয়াছিলেন। 


ঈশ্বব গুপ্েব বিশেষ প্রভাব পডিয়াছিল দীনবন্ধুব নক্স1! জাতীয় কবিতায়। 
দীনবন্ধু, প্রবীণ বয়সেও এই আদর্শ ত্যাগ কবিতে পাবেন নাই। তাহাব নাটক 


হত এইরূপ দুই চাঁবিটি পণক্তি উদ্ধাব কবা যাইতেছে 


১। 
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৫ । 


৬। 


শপ 


মুডকী-মুখী মযর। দিদি নবীন বয়েম তোর, 


ছোট্ট মাজ1 নিবেট বাজ, বড় কপালজোর ।--জামাই বাবিক 


দেখে যা পাডার লোক চোরেন দাগাদারি, 
যে ঘবোত রাজ বৌ, মেই ঘবেতে চুরি । প্র 
আমি ফচ.কে ছুডী ফুলের কুঁডি মডি-.পাডানীর ঝি, 


বিষের পরে বুঢ়ে ্চাতারকে বাবা বলিছি। এ 


নৌক। ডিডে চাউনে আমি আজ্ঞে যদি পাই, 
গঙ্গাজলে সাতার পিয়ে শ্বশুর বাড়ী যাই । এ 
ডুবনে ভোজপ্ন ভক্তি কর ভবজন 


ভয়াবহ ভখভয় হবে নিবারণ --কমলে কামিনী 
ঠেিযাছ এইবার কাষেতের ঘায় । 
বোনাই বাবার বাবা ভাগ মেনে যায় -নীল্দর্পণ 


মন ডচাটন, মালতী কারণ কই দরশন পাই গে। তার। 
মল্েতে মন্ভার, বেহাগ বাহার, বাজে চমৎকার 
বাচিনে আর ॥ 


-নবীন তপস্থিনী 


দকেরত জনা বাপ্পা 


২৩২ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল] সাহিত্য 


দীনবন্ধু যে গুরুর পদাঙ্ক অনুকরণ করিয়! ভাষা, শব যোজনা ও ছন্গা- 
কুঁশলতায় একই রীতি অন্রণ করিয়াছিলেন, তাহা উদ্লিখিত পংক্তিনিচয়েই 
প্রমাণ পাওয়! যাইবে । উত্তরজীবনেও তাহার চিতধর্ম ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শকে 
কিয়দংশে গ্রহণ করিয়ছিল। জীবনে অসঙ্গতির প্রতি গ্রীতিমধুর হাস্ত- 
পরিহাস আব তাহারই সহিত অন্তরের সহানুভৃতি-__দীবন্ধুর মনোধর্মের এই 
দিকটিব সহিত কবি ইশ্বর গুপ্ডেব বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তবে মাঝে মাঝে 
ঈশ্বর গু্ের লেখনী যেমন জালাময় বঙ্গে পর্ববসিত হইত, দীনবন্ধুর একমাত্র 
গ্ভে'তারাম ভাট' ও 'কুঁড়ে গোরুর ভি গোঠ” বাদ দিলে তাহার রচনায় এই 
জাতীয় ব্ঙ্গাত্মুক কটু জাল! নাই বলিলেই চলে । রেভাঃ লালবিহাবী দে-র 
প্রতি এই কটুক্তি ব্যক্তিগত ইর্ধ্যাবিঘিষ্ট অন্তর্দাহ হইতে বিষ জগগ্রহ 
করিয়াছিল। ইহা ছাড়িয়া দিলে দীনবন্ধুকে জীবন-রস-রমিক বলিয়ই 
গ্রহণ করিতে হইবে। দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্ত্রেরে রুচির তুলনামূলক আলোচনা 
করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “সে সময়কার অসংযত বাক্যুদ্ধ এবং আন্দো- 
লনের মধ্যে বধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, স্থুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা 
করা যে কি আশ্চর্ধ ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও 
বহ্কিমের সমসামধ্িক এবং তাহার বান্ধব ছিলেন। কিন্তু তাহার লেখায় অন্য 
ক্ষমতার প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাঙ্গণোচিত শুচিত' 
দেখা যায় নাই। তাহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে 
ধৌত হইতে পারে নাই 1” বঙ্ষিমচন্দ্রও বলিয়।ছেন, “যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে 
অনেকেই দুষিয়! থাকেন, সে রুচিও গুরুব |” দীনবন্ধু বাল্যরচনা! 'মানবচরিক্্র 
(“সংবাদ সাধুবঞ্জনে, প্রকাশিত ) হইতে আবস্ত করিয়া পরিণত বয়সের “ম্থরধুনী, 
ও “দ্বাদশকবিতাস্ম ইশ্বব গুপ্েব গ্রভাবের দ্বারা চলিত হইাচিলেন। 
কিন্ত তিনি তাহার অনবদ্য নির্জল হাস্তরস সৃষ্টিতে গুরুকে ছাড়াইয়া 
উঠিয়াছিলেন। জীবনের অসঙ্গতিকে হাস্তম্পর্শে লঘ্বতরল করিয়। তাহার 
সহিত কিছু অন্যরণের ব্যঞ্ঈন, (অধিকাংশ স্থলেই করুণ রস) স্বষ্টি করিয়া! দীন- 
বন্ধু যাহা নির্মাণ করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বর গুপ্তের কেন যোগাযোগ 
নাই বটে, কিন্তু কবিতা রচনাব ক্ষেত্রে তিনি পরবর্তী কালেও গুরুকে বিস্মৃত 
হন নাই। প্রায়-কৈশোরে লিখিত 'জামাই ষষ্ঠী এবং প্রায় প্রবীণ বয়সে 
লিখিত প্রভাত" কবিতা দুইটির রচনারীতির মধো বিশেষ কোন পার্থক্য নাই 


ঈশ্বর গুধেব শিষ্য-সপ্প্রুদার ২৩৩ 


এবং ছুইটি কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ডের স্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। 'জামাই যঠী'ব-- 
হু'তিন ছেলের বাপ থে সব জানাই । 
তারাও উঠেছে ক্ষেপে বলে যাই ফাই | 
ছেলে দেখিবারে খাব, বাটা নিতে নয়। 
পৌ-নামে পোয়াতি বাচে, সর্ববলোকে কয়।। 
এবং “প্রভাত,” এব 
ঘোমট। দিয়ে ঘাটে বসিয়ে 
ছোট বোযেব কুল । 
মাজছে বাসন বাজছে কেমন 
তাবিজ লঙ্গ ফুল ॥। 
পরম্পরে মধুব ম্থবে 
মনের কথ। কয়। 
ঘোমট। থেকে "থকে থেকে 
হাপির ধ্ব্ন হয় ।। 
্ন। ঈশ্বব গুপ্তব লখণীগ্রস্থত বলিযা ভ্রম হয। ১৮৫৫ সালে 
দীনধন্ঠ-বচিত এই কনিতাটিতে দীনসন্ধুব লাম না থাকিলে ইহাকে শ্বব 
গুপ্তিব কবিতা বলিয়া চালান যাহত। 
এমন স্থখের দিন কবে ভবে বল দিদি, কবে তবে বল্‌ গো, 
কবে তবে বল্প। 
এত্ত দিনে যাবে যত বিপক্ষেব বল, দিদি, বিপক্ষের নল লে! 
বিপক্ষেব বল ॥। 
সং টীর্ রঃ 
ধুক ধুক্‌ করে মনে সদ1 দুখানল, দিদি, সদা, দুখানল লো, 
সদ দুখানল । 
শীতল হইবে পেলে বিবাহের জল, দি, বিবাহের জল লে! 
বিবাহেব জল || 


ঈশ্বব গুপ্ত বিপবাবিবাছেব [বপক্ষে ছিলেন, এইটুকু জন! আছে বলিয়াই 
'এই করিত ঈশ্ববগ্ুপ্তেব হইতে পাবে না, তাং! অভিজ্ঞ পাঠক বুঝিয়া লইবেন। 
কিন্তু ছন্দ ও শব্ষযোজনাব মধ্যে ঈশ্বব গুপ্ডেব অতিগ্রত্যক্ষ গ্রভাব বহিয়াছে। 
কবিতা বচণাব এই বীণি দীনবগ্ধ কৌন দিনই ভাগ করিতে পাবেন নাই। 
- এই স্থলেই ত।হার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রেব গরধ।ন পারথক্য। 


৩৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ ও বাংলা সাহিত্য 


দীনবন্ধুর গ্রথম যুগেব গ্ বচনাও ইশ্বর গণ্ডের অবিকল অনুসরণ মাত্র। 
৯৮৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী “দংবাদ গ্রভাকরে” “জনক জননীব স্নেহ” নামক 
দনবন্ধুর গদ্ভাপদ্ মিশ্রিত যে দীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয়, তাহাই বোধ হয় তাহার 
প্রথম গগ্য রচনা । অন্ুগ্রাস-যমকের চমকে বালক দীনবন্ধু গুরুকে 
কিরূপ নিপুণভাবে অন্গসরণ কবিয়|ছলেন. তাহাব একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতেছে 

“সব্বতেজঃপুঞ্ঠী_ককণাবকণাগার-নির্মল-নিবিবকার-সব্বসদগুণাধার পরম-পবিভ্র-অনাগ্য- 
নত্তদ্বেবমণ্ডিত নিথিল ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীধ স্থষ্টিবন্ত দৃষ্টিপথে পতিত হয় অথবা! সেমুষী সহযোগে 
মনোভাগ্ডারে আন1 যায়, তৎ্মুসহের প্রতি ক্ষণকাল অনন্যমনে এব" সরলাস্তকরণে জ্ঞান" 


লোচন। করিয়া দেখিলে অচিরাৎ প্রতীতি হইবে তাহার নিরন্তব নিষন্তাপ গুণরাশি প্রকাশ 
করিতেছে |” 


এই রচনাকে বালন্সুলভ অনুকরণ খলিষা ন। হয় ছাড়িয়া দ্রেওযা যাহতে 
পারে, কিন্তু তাহাব প্রবীণ বয়সেব ণ্যমালযে জীযন্ত মানুষ এবং “পোড। 
মহেশ্বব নামক দুইটি গদ্য রচনায় ঈশ্বব গুপ্েব একশ্রেণীব গুরুভাব গাছ্যব 
প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য সে গুরুভাব ইচ্ছাও, হাস্ত বস হ্গ্টিব জন্য তিনি 
মাঝে মাঝে একটা কৃত্রিম গগ্যবীতিব সাহা'যা লইতেন। যথা-- 

“সরোবরতীরে বিস্তীর্ণ গালিচা পাণতিযা ব্রহ্মা সলিলশীকর সম্পৃক্ত স্ুশীতল সম'রণ সেবন 


করিতে করিতে বেদচতুষ্টষের চতুর্থ সংক্ষবণেব প্রুফ দেশিতেছিলেন । সশোধম এমনি 
মনোনিবেশ কবিয়াছিলেন, বিষণ সম্মুখে দণ্ডায়িত হইলেও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।” 
_যমালযে জীবন্ত মানুষ 
অথবা-_ 

“এইকপ কতিপয় দিবন অতিবাহিত হইলে একদিন মধ্যাহ্ন সময প্রখব প্রভাকর-কর- 
নিকরে অবনী দগ্ধবৎ, পুক্ষরিণীব নীর সীতা কুণ্ডোদকাপেক্ষাও উদ, দুঃসহ আতপ-তাপিত 
গাভীকুল প্রান্তরস্থ কদন্বতলে শয়ন কবিয়। রোমস্থান নিযুক্ত, কৃষকের! প্রান্তরের প্রান্তভাগে 
আত্কাননে উপবিষ্ট হইয় গৃহিণী প্রোররত পাস্তাভাত কচিনেবু বস সহযোগে ভক্ষণ করিতেছে, 
শু কণ্ঠে জলপ্রার্থন করিতে চাঁতকনীব করোধ, বিজাতায রৌদ্র, কাহার সাধ্য তাহার 
দিকে চাহিয়া দেখে *** 1৮ 

_৬পাঁড় মহেশ্বর 

এই উদ্াহবণ হইতে দেখা। যাইতেছে যে, ঈশ্বব গুপ্ত “সংবাদ এভাঁকরে*'ব 
মাসপয়লা সংস্করণে মাঝে মাঝে যে গুরুভাব গদ্য লিখিতেন, দীনবন্ধু প্রবীণ 
বপমে৭ তাহার প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কিন্তু 


ঈশ্বর গুপ্তের শিখ্য-সম্্রদায় ২৩৫ 


তিনি ঠকশোর বয়সেও একপ্রকার সরল ভাষা ব্যবহার করিতেন; “দংবাদ 
প্রভাকরেই তাহার এইরূপ লথু ধরণের কিছু কিছু গ্য নিবন্ধ মুদ্রিত হহয়া- 
ছিল। যথা-_- 

“নিস্তারিণা বলিলেন, ন। বোঁন, ভর্টাচার্যা ও গৌস(ঞি সব্বনেশেদের যে গ্রী ও বিদ্যাবুদ্ধি, 
তাহার! কি বিদ্ভাসাগরের সহিত বিচার করিতে পারে, তাহারদিগের শরীর দেখিলেই বোন 
ঘা ও অশ্রদ্ধা হয়, পণ্ডিত পোড়ারমুখোর। পা! ফাট। চাঁচা গায়ে কতকগুল] গঙ্গাসৃত্তিকা 
মাখিয়। ঠিক যেন কুমারট্রলির একমেটে ঠাকুর, আ মরি । গৌসাঞ্রিদের বাকি ঢং, ঠিক যেন 
অক্রুর দত্তেব রামের সং, গাঁময় তিলক ছাব দিয়! যেন সদর দেওয়ানা আদালতের ফয়সালা 
বেঞ্লেন'*"” 

সংবাদ প্রভাকর, ১৮০৬১ ₹৫শে ফেব্রুয়ারী 
উল্লিখিত দৃষ্টান্তে অবশ্য প্যারী্াদ-রাধানাগ সম্পাদিত “মাসিক পত্রিকা'র 
ভাষার কিছু কিছু প্রভাব বহিয়াছ্টে। তিনি "য এত সবল গচ্য লিখিতে 
পারিয়াছিলেন, তাহাই পরম বিন্ময়াবহ ব্যাপার । অনবশা এইরূপ সরল রচন! 
পিশবন্ধুর কৈশোর ব1! যে'বনেও বড বেশি পাওয়। যাইবে না। সে যাহা 
হউক, নাটক রচনার ক্ষেত্রে দীনবন্ধু অভিনব আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিলেও গদ্য 
রচন।য় অনেকাংশে গুরু ঈশ্বব গুপুকে অন্ুনবণ করিয়াছিলেন । 
ঈশ্বর গুপ্তের তরুণ শিহ্যত্রয়ের মধ্যে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ 
অধিকারী দীর্ঘক।ল ধরিয়া গুরুর আদর্শ অনুসরণ করিতে পারেন নাই, কারণ 
অল্প বয়সেই লোকাস্তরিত হন। তাহার রচনারীতি সম্বন্ধে বঙ্কিম্চন্্ 
বলিয়াছেন, “তাহার রচনা প্রণালীটা কতকট। ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল। জরল স্বচ্ছ 
দেশী কথায়, দেশী ভাব তিশিব্যক্ত করিতেন। অল্প বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 
জীবিত থকিলে বোধহয় তিশি একজন উতংকৃষ্ট কবি হইতেন।”৭ দ্বারকাঁনাথ 
বঙ্ষিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর মত ছাত্রাবস্থাতেই “সংবাদ শ্রভাকরে'র নিয়মিত লেখক 
ছিলেন এবং “কালেজীয় কবিতাযুদ্ধে' তিনি বহ্িমচন্দ্র ও দ্রীনবন্ধুর ছাবা 1বষম 
আক্রান্ত হইয়াছিল। কৃষ্চনগরে বাস করিতেন বলিয়া তাভাকে দুই জনেই 
বুনো কবি” আখা। দিয়াছিলেন। ছ্বারকানাথেব উপব জশ্বব গুপ্তের প্রভাবের 
একটু উদাহরণ-_ 
পাপিনীর উক্তি 
তাপিনী পাপিনী বাণী মহারাগে বলে ' 
এ মাগীর কথ] শুনে জলে অঙ্গ জ্বলে ।। 


২৩৬ উনবিংশ শতাবীর প্রধমাঁধ ও বাংলা সাহিতা 


মনে করিয়াছ, হ্যালো, সতাবতি তুমি । 
পুনরাপ়্ প্রাপ্ত হবে এ ভাবতভূমি। ৮ 
ছন্দ ও অন্ুপ্রালে ইশ্বর গুপ্ঠেব পদান্ব অনুমরণ সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। 
“কালেজীয় কবিতাযুদ্ধে' ছ্বারকানাথ “চট্টকবি' বস্থিমচন্দ্র এবং 'মিত্রকবি' 
দীনবন্ধু দ্বাবা আক্রান্ত হইয়ী ১৮৫৪ সালে দুইঞ্জনেব সহিত সন্ধি কবেন। 
কিন্তু কিশোর বঙ্কিম-্দীনবন্ধুব মত তাহার লেগনী ও তীব্র কটক্তিপূর্ণ ছিল। 
৯৮৫৩ সালে লিপিযুদ্ধ প্রচণ্ড আকাব ধারণ করিলে দ্বাবকানাথও স্ব চডাইয়া 
লিখিয়াছিলেন, 
তুই বেটী কম বু নোস, 
দাড় তো দাড়াতে! মাগী ষেকথায আমি রাগি 
সেই কথ! মোঁব কাছে বার বার কোস। 


অবশ্য দ্বাবকানাথ কিশোব বয়সেই বধ্গিম-দীনবন্ধুব মত আদিরসাত্মুক অবিত। 
রচনায় উদ্দাম হইযা উঠেন নাই। এই জন্য সম্ভবতঃ ঈশ্বব গুপ্ত তাহাকে সবিশেষ 
ন্নেহ কবিতেন। বঙ্কিম ও দ্রীনধন্ধুব আ'্দবসাত্মক বালচ।পল্য গুপ্তকবি “সংবাদ 
প্রভাকবে' মুদ্রিত করিতেন বটে, কিন্ত বসিকতাৰ ছলে মাঝে মাঝে কিশোব 
শিশ্য্ঘযকে আদিরসাত্মক কবিতাখচনার জন্ত সাবধান কবিষা দিতেন । ১৮৫২ 
সালে ১৪ই চৈহ্ব বন্কমচন্র 'শ্রীঅ্াবতাব চট্টোপাধ্যায়”, এই ছদ্মনামে 'ূপক। 
বসন্ত। পদ) এই শিরোনামী দ্য স্ত্রীপুরুষেব উত্ভি-গতুতিমূলক উগ্র 
আদিরপাত্মক কবিত। লিখিয়! “সংবাদ প্রভাকবে' প্রকাশ করিয়াছিলেন । গুপ্তকবি 
উক্ত কবিতাটি মজুত করিয়া! মন্তবা প্রকাশ কবেন, “এ বসের অধিক বাড়াবাডডি 
করিয়৷ ছড়াছড়ি কৰিলে চড়াচডিবাও লজ্জা পাইতে পারে ।” দরীনবন্ধুর “জামাই 
যী কবিত। “সাদ প্রভাকবে (২৫এ মে, ১৮৫২ ) প্রকাশিত হয়। কবিতাটি 
ছাত্রের রচিত হইলেও সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু 
ইহাতে কিশোর দীনবন্ধু বয়সের অনুপাতে অত্যধিক আদিরসাত্মক পরিপরুতা 
দেখাইয়/ছিলেন বলিয়! সম্পাদক ইশ্বর গুপ্ত কবিতা টিব শেষে মৃদু পরিহাসমিশ্রীত 
এই মন্তব্য ংযোজিত করেন-- “এ জাম!ইটিব কগুব নাই। ফুল ন ধরিতেই 
রসের ছড়াছড়ি কবিয়াছেন |” কিন্তু ্বাবস্থানাথ আদিরসাত্মক কবিত! গ্রায়শ;ই 
পরিহার করিযা চলিতে বলিয়া সম্ভবতঃ ঈশ্বর গুপগ্েব সন্মেহ আম্ুকুল্য লাভ 
করিয়াছিলেন । তাহার প্রমাণ, ঈশ্বর গুণ ১৮৫৫ সালে তরুণ ছ্বারকানাথের 


ঈশ্বর গুপ্রের শিষ্য-সম্প্রদায় ২৩৭ 


“নৃধীরঞন' নামক নীতি-মূলক দীর্ঘ কবিতা গ্রন্থ “সংবাদ প্রভাকর' মুদ্রাযন্ত্র হইতে 
গ্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ সালের ২*এ নভেম্বর তারিখে দ্বারকানাথ 
“ংবাদ প্রভাকরে, বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, “মদ্্রচিত গদ্য পদ্য পরিপুরিত এই 
অভিনব পুস্তক উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে প্রভাকর যন্তরালয়ে মুদ্রিত হইয়া 
বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।” গ্রধানতঃ স্বদেশের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও 
বিভিন্ন নীতিবিষয়ক এই কবিতা গ্রন্থটি একদা! অতিশয় জনপ্রিয়তা অজ 
করিয়াছিল। এই তিনজন তরুণ ছাত্র ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ভইলেও ছ্বারকানাথই 
গুরুব গভীরতব রচনার ভা'বাদর্শ অবলম্বন করিয়ছিলেন | 

দ্বারকানাথ তরুণ বয়সেই লোকান্তরিত হন, স্রতরাং কবিত্ব পরিণতি লাভ 
করিতে পারে নাই। দীনবন্ধু যর্দিও গুরুব আদশ অনুনরণ করিষ্বা উত্তর জীবনেও 
অনেক কবিতা লিখিয়।ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রধানত; নাট্যকার; সুতরাং কবিতার 
মানদণ্ডে তাহার প্রতিভ। বিচাষ নহে। বন্ধিমচন্দ্র যৌবনের গারস্তেই গুরুর সমস্ত 
প্রভাব পবিত্যাগ করিয়। মহত্ব শিল্পনৈপুণ] লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং 
শপ্তকর্ধির ত্তিনজন ভাবশিষ্তই, কেহ লোকাস্তরিত হইয়া, কেহ-বা উন্নততর 
সাভিত্যাদর্শেব সংস্পশে আসিয়া, কখনও আংশিকশভাবে, কখনও-বা পরিপুর্ণভাবে 
গুরুব প্রভাব বঞ্জন কখিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও 
গুরুর আদর্শ অনুসরণ করিয়।ছিলেন, সেই মনোমোহন বস্ত্র উপর ঈশ্বর গুপ্রের 
প্রভাব আলোচন। করা যাইতেতেছে। 


॥ ৩ | 
শনোমোহন বন্থ ও ঈশ্বর গু 

মনেমোহন বস্থু ঈশ্বর গুপ্তের শেষ ও সক্ষম শিষয। অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
কালে জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘজীনী হইয়া তিনি গুরুর ভাবাদর্শ পুরাপুরি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং যে কবিগান, আখড়াই গান ও হাফ-আখড়াই গানের আসরে 
ঈশ্বর গুপ্ত ছড়া বীধিতেন, ঠিক অনুরূপ আদর্শ অনুসরণ করিয়া মনোমোহনও 
কখিগানের শু ধারাটিকে কিছুকাল সজীব রাখিয়াছিলেন। নাট্যকার হিসাবে 
তাহার প্রতিভাবিচার বর্তমান প্রসঙ্গের বহিভ'ত; কিন্তু যে মনোমোহন ঈশ্বর 
গুপ্রকে দার্থক ভাবে অঙ্থসরণ করিয়াছিলেন, তাহার গুরুক্কত্ায একটু ভিন্নরূপ। 
তিনি “সংবাদ গ্রভাকরে' কবিতা ও গান লিখিতেন, গুরুর আদর্শ অনুসরণ হালকা 


২৩৮ উনবিংশ শতাঙ্ধীর প্রথমাধ ও বাংলা সাহিত্য 


চালের লথু গঞ্ভরচন! প্রকাশ করিতেন, এমন কি, “সংবাদ প্রভাকরে'র আদশে 
উদ্বদ্ধ হইয়া তিনি ১৮৫২ সালে “সংবাদ বিভাকর নামক একখানি অর্ধ- 
সাঞ্চাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। 


ঈশ্বর গুপ্তের যথার্থ মানসশিষ্য হইতেছেন মনোমোহন বন্থু। ঈশ্বর গুণ্ের 
মধ্যে যেমন অনাধুনিক বঙ্গ সংস্কৃত শেব নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে, আবার নব 
ভাব প্রবাহ গুপ্তকবিকে উন্দ্ধ করিয়াছেন, ঠিক মেইবূপ মনোমোহনের মধ্যেও ছুই 
প্রকার ভাবাদর্শ যুগপৎ প্রভাব বিস্তার কবিয়াছে। একদিকে তিনি প্রাচীন বাঙলার 
লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক? যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান, দীড়াকবি, আখড়াই 
সঙ্গীতে পারদ ছিলেন, তেমনি আবার অন্যদিকে “চত্রমেলা” বা হিন্দুমেলা'য় 
জাতীয় ভাবোদ্ধীপক আধুনিক রাজনৈতিক বক্ততা দিয়া লোকচিত্রে স্বাদেশিকতা 
সঞ্চার করেন, “সাংবাদ বিভাকরেঃ জাতীয় সংস্কৃতির যথার্থ প্রগতি সম্বন্ধে সাবধান- 
বাণী উচ্চারণ করিয়] লিখেন, “স্থিব হ9 ; উন্নতিব পথে যাইতেছে, উত্তম । কিন্ত 
একটু মন্থর গতিতে চল) শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপ কর) সহযাত্রীদের কুড়াইয়া 
লও, সঙ্গী ছাড়িয়া! কোথা যাঁও ?» 

হাফ আখড়াই ও কবিগানের শেষ-গ্রতিনিধি মনোমোহন । বস্তততঃ তিনি 
গরুর আদর্শ অন্থুসরণ করিযা কবিগানেব দলে বাধনদার হইয়া গান বাধিয়া দিতেন 
এবং এই জাতীয় রচনার জময় সামাজিক ভব্য রুচিকে গুরুর মতই অকাতরে 
বিসর্জন দিতেন- গ্রাম্য, অশ্লীল, অবাচ্য শব্দ ব্যবহারে কিঞ্ন্মাত্রও আপত্তি 
করিতেন না। স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্ত একদা তাহার বয়ঃকনিষ্ঠ শিষ্য মনোমোহনের সহিত 
হাফ আখড়াই কাব্যযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।৯ 
তিনি একবার মাত্র গুরুকে পরাজিত করিলেও আজীবন গুপ্ধকবির একনিষ্ঠ 
ভক্তশিষা ছিলেন এবং গুরুর রচনারীতির অনুশীলন করিয়াছিলেন । তাহার 
অনংখ্য গান ও কবিতা! হইতে গুকর প্রভাঁব-নির্দেশক কতিপয় উদাহরণ দেওয়া 
যাইতেছে £ 


এ বিভব ভবধব! মানব তরে কি সব 
ভাবিয়া এ দয়া তব! আপনা হারাই । 
এই করে৷ ভবঘুরে নাহি হই ভবঘুরে 
নিত্য চিন্তা মণিপুরে যেতে যেন পাই॥ 


ঈশ্বর গুণের শিব্য-সম্প্রদায় ২৩৯ 


বল বাহুল্য, ইহার রচনারীতি ও নুব ইশ্বর গুধ্ের কৃপাপুষ্ট। মনোমোহন 
গুপ্তকবির “ম।নিনী নায়িকা” জাতীয় কবিতার ব্ষিয়বস্তকে ঈষৎ রূপাস্তরিত 
করিয়! পাঁচালীর গান বাধিয়াছিলেন ।১০ ইশ্বর গুপ্তের ভাবাদর্শের ঘনিষ্ঠ 


অন্গসরণ তিনি যে সমস্ত লঘু চাল্রে পাঁচালীব গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার 
কিয়দংশের উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ 


পুজ।-আচ্ছ। নেম-নিমেষা, সকলি হোল রদ্‌) 
রাতর্দিন কেবল রন শুনি, দে মদ, দে মদ্‌! 
বাকা তেড়ি, বাক! ছড়ি, পায় বাকা বুট; 
বাক মেজাজ বাঁক। মুখে ডাম ড্যাম হুট । 
ওয়াচ গার্ড গলায় ঝোলে, টর্যাকে ওয়াচ ঘড়ি; 
জোটে ন!। বাবুদের কেবল দড়ি কলসীর কড়ি । 


্ঘ সং 


পৌধমাসে হৌস থেকে নগদ মাল আদে-_- 
বড়দিন আর ছোটদিনের ছুটি-ঢুটাব।র আশে । 


বাইরে ঝোলে গাদপার মাল। ঘরের ভিতর র্যাদার জ্বালা, 
বৈঠকখানায় টেবিল কোলে ডেবিল দল বসে £ 
হোটেল থেকে আসে খান। খটেল ইয়ার জোটে নানা, 


কিন্তু 'গোটু হেল ভাবে, বদি উঠনোর মুদি আমে ।৯১ 


ঈশ্বর গুপ্টের “ইংরাজী নববর্ষ» “বড়দিন, প্রভৃতি সামাজিক রঙ্সমূলক কবিতার 


ছায়াতলে বসিয়াই মনোমোহন এই জাতীয় পরিহাসমিশ্রিত কবিতা ও পাচালী 
গান রচনা করিয়াছিলেন । তাহার__ 


কোথায় মা, ভিক্টোরিয়া, দেখ শ্রাসিয়া ইয়া! তোর 


চলেছে কেমন। 
এবং গুপ্তকবির-_- 
ওম! কুইন, তোমার ইঙিয়। ধাম 
রুইন কোরো নাক । 


গায় একহ প্রকার । 


শিব্য মনোমোহন গুরু হশ্বর গুপ্তের দরিক কবিতাঞ্লির সার্থক তলগুসরণ 
করিয়াছিলেন। ভোজনবিলাসী বাঙালী প্রাসীন যুগ হইতে রসের সহিত 


২৪৩ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


রসনার আত্মীয়তা আবিষা৭ কবিয়াছে। ঈশ্বর পু "পাট “এগ্ীওয়াল 
তপন্যা। মাছ+, “হেমস্তে বিবিধ খাদ) 'আনারস' প্রভৃতি বিবিধ খাদ্যবিষয়ক কবিতায় 
বিচিত্র আহাবগ্রীতিব পবিচয় বাখিয়। গিয়াছেন । তবে গুক যেমন আমিষের প্রতি 
অধিকতর অন্ুরক্ত ছিলেন, শিষ্য সেবপ নহেন। তিনি নিবামিষ খাদ্যেব প্রতি 
অধিকতর অনুকূল ছিলেন । নিয়ে মনোমহনেব এইরূপ কয়েকটি কবিতা-পংক্তির 
উদ্াহবণ দেওয়। যাইতেছে 
১। শুক্তকে কে তিক্ত বে এমন মিষ্ট নিমের ঝোলে, 
স্ধামাখা কল[ফলর ঘণ্ট খেষে প্রাণ জুডালেম । 
অডহর ডাল ডালের বাহ]! শাঁকেৰ ঘণ্ট আলুভ।জা! 
থেতে সাধ যায় ফেলে খাজা, পেপেব ডালনায় মজা 'পলেম। 
২. পাই যদ ডুমুরের ডালনা, আব -কছুই না চাই 
তাজা দমমু্পাক্ত! পেলে খাজা ফোল খাই । 
৩। আকালের তাঁন ব৬ রল।ল বডা কব “খলেম। 
দুধ জুখঙে, চুষে কামডে, কত মজা-_আহ। আমি কতই 
মজ1 পেনেম। 
মাঘ ফাণ্ডান এমন মেওয] ভাগ্যবল বৈ কঠিন পাওয়া 
চিনির বাস ডবিয়ে দেওয়া, ঘি-ভাজ। তায়__ 
বড। নয় “তা, সুধা খাওয।ই বুঝে নিলেম। 
এই উদ্ধৃতি গুলিতে খাদযবসের প্রতি কবিব যে গভীব আসক্তি ফুটিযাছে, 
তাহা ঈশ্বব গুপ্ত ব্যতীত অন্যত্র প্রা *লভ ' ঈষৎ পবিহাস জর গৃহী বাঙালীব 
পরিচ্ছন্ন জীবনভোগেব একট! মধুব চিত্র এখানে বাস্তব মাধুবীব সহিত ফুটিয়া 
উদ্রিয়াছে। 
ঈশ্বর গুণের কাব/বাবা মনোমোহনেই শেষ হইয়। যায় নাই। হেমচন্দ্রে 
ব্ঙ্গপ্রধান সামজিক নক্‌সা জাতীয় কবিতাগুলি ইশ্বব গুপ্তেব আদ্শেই রচিত 
হইয়াছিল ঈশ্বব গুপ্তেব গ্রধান শিষ্াগণেব মধ্যে কেবল মনোখোহনই গুরুর 
প্রতিভাৰ যোণ্য উত্তবাধিকার* ছিলেন , কবিগান আখডাই গানের দলে শুধু গান 
বাধিতেন না, প্রয়োজন স্থলে কবিওয়াল৷ রূপেও আসবে আবির্ভ্ হইতেন। ঈশ্বর 
গুগ্তর অন্ঠান্ত শিষ্যগণ প্রথম বয়লে গুরুব আদর্শ অনুদবণ করিলেও কিছুকাল পরেই 
আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথক সারস্বত সাধনার পথ ধবিয়াছিলেন। বন্ধিম, দীনবন্ধু, 
দ্বারকানাথ অধিকারী, বঙ্গলাল--কেহই দীর্ঘকাল ঈশ্বরগুণ্চের নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া 


ঈশ্বর গুণ্ডের শিহ্য-সম্প্রদায় ২৪৯ 


চলেন নাই। কিন্তু একমাত্র মনোমোহন বস্থু নিজ প্রতিভার তৈল নিষেকের ছারা 
গুরুর প্রতিভা দীপ্তিকে অগ্নিহোত্রীর মত সমগ্র জীবন ধরিয়। রক্ষ। করিয়া গিয়াছেন। 

ইশ্বর গুপ্ত আরও অনেক তরুণ কবি ও স্কুল-কলেজের ছাত্রকে সাহিত্য স্থগ্টিতে 
বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং প্রকাশের যোগ্য না হইলেও ছাত্রদের অনেক কবি! 
ও গছ্য নিবদ্ধ “নংবাদ প্রভাকরে" প্রকাশ করিতেন । হুগলী কলেজের আব এক 
ছাত্র গোপাল চন্দ্র সন (সংবাদ প্রভাকর” ১৮৫৩, ২২এ মাচ”), কোতরঙ নিবাসী 
বিশ্বস্তব দাসবস্থ ( “সং, প্র, ১৮৫৩, ২৪অ মাচ), শিবপুরের স্ূর্যকুমার সেনগুপ্ত 
(স*, প্র» ১৮৫৩, ১৫ই এপ্রিল ), ফরাসভাঙ্গা নিবাসী বষ্ধদাস শৃর এবং 
মেদিশীপুর নিবাসী অক্ষয়কুমার দ[সের অনেক কবিতা গুপ্তকবি “সংবাদ প্রভাকরে 
মু্রিহ করিয়াছিলেন । ফলত: তরুণ দিগকে উৎসাহ দিয়! ঈশ্ববগুপ্ত একটি গোষ্ঠী 
শ্যট্ট কবিতে চাঠিয়াছিংলেন, এবং এই জন্যই তিনি ১০শ শতাবীর বাংল] সাহিত্যে 
স্মবণীয় ইয়া থাকিবেন। 


পাদ'্টাকা 


১। সংবাদ প্রভাকর, ২র! বৈশাখ, ১২৫৪ 

২। বঙ্ধিম শতবাধিকী সংস্কবণ, বিবিধথণ্ড, 2 ১৯৭-৮ 

৩1 নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস__-অক্ষয চবিত, পৃ ১৪-১৫ 

৪। মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ৩য় সংস্করণ, পৃ ৬৬ 
৫) বঙ্কিম শতবাষিকী সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, পৃ ১১৯-২০ 

৬। সংবাদ প্রভাকর, ২৭এ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩ 

৭। বঙ্ধিম শতবাধিকী সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, পৃ ১২৯ 

৮। সংবাদ প্রভাকর, ১৭ই মাচ্চ, ১৮৫৩ 

৯। হিতবাদী, ৪ঠ1 ফান্ুন, ১৩১৮ 
১০1 গুক্দাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মনো মোহন-গীতাবলী, পু ১৬৩ 
১১। এ, পৃ ১৮৪-১৮৫ 


১৩৬ 


একাদশ অধ্যায় 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বঙ্গসংস্কাতি 


॥ ১ ॥ 
বাংল। কাব্যে পুরাতন রীতি 


উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির বিছ্যুৎস্পর্শ আরও একটি মানুষকে কি ভব 
সচকিত করিয়! তুলিয়াছিল, জীবন-প্রতীতিব উদারতর পরিমগুলে স্থাপন করিয়া 
চিত্তলোকে একট। সমন্তা-সম্কুল অশান্তি জাগাইয়! তুপিয়াছিল, তাহা মদনমোহন 
তর্মলঙ্কারের ( চট্টোপাধ্যায় ) কীিকথা বিশ্লেষণ কবিলে অনুভূত হইবে । ১৪শ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধ নানা জীবনদর্শনের সংঘাতে উচ্চকিত, নানা অশান্তিতে 
বিচঞ্চল। এই যে সামাজিক অসন্তোষ, অপুবণীয আকাক্ষাব আতনাদ-_যাহাব 
সগ্বন্ধে মিল্‌ বলিয়াছেন, *[15 ৮৩০: 1০ ৮৩ 909017255 01958015960 11721 
& 10901 5815960+-_-ম্দনমোহনের জীবনেও এই শতাবীব কূট সঙ্কট প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল । ঈশ্ববচন্দ্রের মধ্যে যেমন আমর ঘিমুখী ভাবদ্ন্দের পরিচয় 
পাইয়াছি,--একদিকে কবিগান, আখডাই গান, “পাবগুপীডন+ পত্রিকা স্থূল রঙ্গব্াঙ্গ, 
সপ্ধাদ রস-রাজে"র ব্যক্তিগত গালি-গালাজ।__-অপরদিকে নবধুগের দেটাতনা__ 
ঠিক তেমনি মদনমোহনের মধ্যেও এই ছুই প্রকার পরম্পরবিরোধী অস্তুভূতি দেখা 
যাইবে। একদিকে সংস্কৃত কলেজে অধীত সংস্কৃতবিষ্ভা, ব্যাকরণ, সাহিতা, অলঙ্কার, 
জ্যোতিষ, দর্শশ ও স্থ্তি অধ্যয়ন, “বাসবদত্তা' ও “রসতরঙ্গিণী*র দেহপ্রমাথী 
আদিরসের কটু রসায়ন, অপরদিকে নবজ্জীবনের বার্তাবহ মদনমোহনের স্ত্রীশিক্ষা 
প্রচারে আত্মন্ান, বিধবা বিবাহের আন্দোলনে মহোল্লাসে যোগদান, জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা, কন্তাদিগকে একেশ্বরববাদে দীক্ষার্দান এবং 
নিজ জীবনে নিরাশ্বরবাদী লোকহিতবাদ বা কৌৎ-প্রচারিত পজিটিভিজম্‌ স্বীকার , 
কখনও বা সংশয়বাদের অন্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত বিষ্তার আবরণে আশ্রহব 
গ্রহণ। ইশ্বর গুপ্তের ইংরাজী ভাষা-জ্ঞান ছিল ন। বলিলেই চলে; তাহার থে চিত্তে 
যুগসম্ট ঘনাইয়াছিল, তাহা যুগের আবহাওয়া হইতেই আসিয়াছিল, ইংরাজী বিদ্যা 


মদনমোহন তর্কীলঙ্কার ও বঙ্গসংগ্তি ২৪৩ 


হইতে নহে । কিন্তু মনমোহন সংস্কৃত কলেজের মেধাবী ছাত্র হইলেও ইংরাজী 
ভাষ! ও পাহিত্য, ফুরোগীয় জ্ঞানবিজ্ঞান এং যুক্তিবাদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন । 
কাজেই তাহাব চিত্তবিপ্লব আরও গভীর, দূরাবগাহ ও বিপুলগ্রসারী | 

মদনমোহন ছিলেন বিদ্যালাগরের সহপাঠী, সহকর্মী ও আজীবন সুহাৎ | সেই 
উত্তপ্ত বহ্িকণাম্পর্শে মদনমোহনের গ্রাণ-শমীও অগ্রিময় হইয়াছিল-_এবং তাহাই 
স্বাভাবিক। তিনি ১৮২৯ হইতে ১৮৩৯, মোট দশবসর সংস্কৃত কলেজে পাঠ 
করিয়া জজ-পণ্ডিতের সাটিফিকে্ট প্রাপ্ত হন এব* হিন্দু পাঠশালা, বারাস'ত গভর্থমেণ্ট 
দুল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, কৃষ্ণনগব কলেজ, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি বিদ্যায়তনে 
বশ কিছুদিন শক্ষকত। কবিয়া ১৮৫৫ সালে মুশিদাবাদে জজপত্ডিতের কর্ম নির্বাহ 
কবার পব হেপুটী মাাজিষ্টরেটেব পদ প্রাপ্ত হন। স্্তবাং তিনি যুগপৎ প্রাচীন 
ভারতীয় এঁতিহ এবং আধুনিক যুবোপীয় জ্ঞানপাদে দীক্ষালাভ কবিয়াছিলেন ; এবং 
সেই ক্ষন্য তাহা চিন্তে ১৯শ শতাব্দীর বাণী এমন গশ্তীব ভাবে মুদ্রাঙ্কিত 
হইয়াছিল । 

চাহাব সাহিত্যজীবন স্বল্পপ্রলারী । নিতান্ত অপরিণণ্ত বয়সে তিনি যে ছুইখানি 
কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে ম্মরণীয় হইয়া 
আছেন__যদিও সেই পুস্তক দুইটি ম্মরণেব যোগ্য নয়। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের 
সময়েই মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তিনি বিসতরঙ্জিণী” (১৮৩৪) রচনা কবেন। সংস্কৃত 
আদিরসাত্মক উদ্ভট কবিতার স্বচ্ছন্দ অন্ুবাদটি যে জনপ্রিয় হইয়াছিল, ইহার 
অনেকগুলি সংস্করণ দৃষ্টেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে । অলঙ্কার শ্রেণীতে অধ্যয়ন 
কারবার সময় সগ্ঠ-অঞ্জিত আলঙ্কারিক জ্ঞান বাংলা ভাষায় অবতারিত করিবার 
জন্য তিনি এই ক্ষুদ্র অন্থবাদখানি প্রকাশ করেন। ভূমিকায় সংস্কৃত কলেজের 
সপ্তুদশবর্ষীয় ছাত্রের উপযুক্ত গুরুগন্ভীর শব্দবস্কারের বাহ্বাস্ফোট কবিয়া বলেন, 

“যদ্দিচ এতৎ কবিত। সকলের অনেকাংশ তৃবনাবতংস পগ্ডিত-বংশোত্বস পরম পর্ডিত 
মহাশকদিগের বিমল-বদন-বিকচ-কমল-কুহরে বিরাজমান আছে কিন্তু তন্যধু শ্রীমন্মমধূত্রত 
মহাশয়দিগের মধুত্রত ভঙ্গাশঙ্কায় প্রায় সঙ্কুচিত থাকাতে দাধারণ সকলের সুলভ নহে, এট। 
তন্মহাশয় মাত্রেরি নৈসগিকী রীতি, সুতরাং তত্বৎ সাধুকীব্য সাধারণের আশ্বাদনযোগ্য ন! 
হওয়াতে কালক্রমে ক্ীণতাই হইতেছে, অতএব এইক্ষণে অমি উদ্ভট কবিতা সকল সঙ্কলন 
করিয়া সাধারণ জন্গণের আশ্বাদনার্থ তত্তৎ কবিতার্থ যথারূপে ভাষায় পয়ারাদি নান! 
ছন্দ বন্ধে ভাবিত করির। প্রকাশ করণেচ্ছু হঈয়াছি, তনুধ্য প্রথমতঃ আছ্ধাবস ঘটিত প্লোক- 
সকল এতদৃগ্রন্থে প্রকাশ করিলাম ।”২ 


২৪৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ ও বাংল! সাহিত্য 


প্রায় কৈশোর কালেই মদনমোহন পয্মার, ত্রিপদী ও অন্যান্য ছন্দরচনাক় 
দক্ষতা অজঁন করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। একটু 
উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে-_ 
লোচনে হরিণগর্ধমোচনে 
মা বিভূষয় কৃষ্ণাঙ্গি কঙ্জলৈ:। 


শুদ্ধ এব যদি জীবহারকঃ 
সায়কে।' হি গরলৈর্নলিপ্যতে ॥ 


মর্দনমোহনের অনুবাদ-_ 
শুধু হুধামুখি নয়নে তব । 
যদি যুবজন। মোহিত সব || 
তবে বল দেখি কি ফল দেখে। 
উদ্ভ্বল করিছ কজ্জল মেথে | 
সুধু শরে যদি জীবন হরে । 
কি ফল গরল মাথিয়। তারে ॥ 
পঞ্চদশবধাঁয় প্রায়-বালকের পক্ষে এ অনুবাদ বিম্ময়কব বৈকি। অবশ্য 
পরিণত্ত বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইহার যে অন্গবাদ করিয়াছিলেন, তাহার মাধুয ও 
মূলান্ুগত) অধিকতর উপভোগ্য-_ 
হরিণ-গর্-মোচন লোচনে 
কাজল দিও ন1 সরলে, 


একেই তে। বাণ নাশ করে প্রাণ__ 
কি কাজ লেপিয়! গরলে £ 


মদনমোহন অপবিপর বয়সে ভাবতচন্ত্রীয় আদ্দিরসের মত্তুতা ও উদ্ভট 
সংস্কৃত কবিতার অহিফেন-রসে মুগ্ধ হইয়া! এই অন্ুবাদ-পুন্তিক প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । ইহার কাব্মূলা বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ইহা 
পড়িতে পড়িতে একটা কথা মনে হইতেছে £ যে সমাজে কিশোর ছাত্র এইরূপ 
জুগুপসিত আর্দিরসের উল্লাসে আত্মসমর্পন করিতে পারে, দে সমাজের 
ভাবজীবন কোন্‌ পথে ধাবমান হইতেছিল। রামমোহনের মৃত্যুর মাত্র 
এক বৎসর পরে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। রামমোহনের বেদাস্তবাদ ও 
ডিরোজিও-শিষ্তদের সমাজবিব্দোহ শিক্ষিত বাঙালীর মনে অসহিষুণ প্রাণ 
বেদনা স্থট্টি করিলেও, আর একটি গ্রাচীনপন্থী শিক্ষিতসমাজে সংস্কৃত 


মদনমোহন তর্কালস্কার ও বঙগসংস্কৃতি ২৪৫ 


আদিরল এবং ভারতচন্ত্রীয় দেহবিলাস অব্যাহত ছিল, তাহা মানমোহনের 
তরুণ বয়সের এই কবিতা-পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। এই সমাজে 
কালীকুষণ দাসের “কামিনীকুমারের” মত নিজলা কামায়ন শ্রেণীর পুন্তিকার 
বিশেষ প্রভাব ছিল। অবশ্ত মদ্দনমোহনের পরবর্তী কালের মাজিত রুচি 
এই উগ্র কামকলাকুতৃহল1 কাব্যের জন্য সঙ্কুচিত হইয়াছিল। সাহার জ্ঞামাতা 
যোগেন্দ্রনাথ বিছ্যাভূুষধণ ১২৭৮ বঙ্গাব্দে “বাঁসবদত্বা'র যে তৃতীয় সংস্করণ গুকাশ 
কবিয়াছিলেন, তাহাব ভূমিকায় বলেন-__ 

“রদতরলিশা ও বাসবদত্তা! এই দুই গ্রস্থই আদিরস-বহুল হওয়াতে কবি পূর্ণ বয়সে যুবাকাল- 
লিখিত এই ছুই গ্রন্থের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন ! এই নিমিত্ত তাহার জীবদ্দশায় বাসবদত্া 


পুনমু্রিত হয় নাই । ঠাহার এক ভগিনীপতি নিজের নাম দিয়। কেবল রসতরঙ্লিণী ছুই থকবার 
মুদ্রিত করিয়াছিলেন ।” 


ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। বিদ্াসাগরের সতীর্থ ও সুহৃদ, বীঠন 
সাহেবের শ্রদ্ধাভাক্ষন, নারীশিক্ষার প্রধান প্রবক্তা, “সর্ব শুভকরী পত্রিকার 
অন্যতম উদ্যোগী মদনমোহন উত্তবকালে প্রথম যৌবনের চিত্তচাঞ্চল্যজনিত কাব্য- 
কগু,য়নের নিদর্শনে যে ব্রীডাবনত হইবেন, তাহাতে আর বিম্মিয়র কি আছে? 
শুধু তিনি বা তাহার জামাতা নহে, সে যুগের প্রায় অধিকাংশ সমালোচক 
এই পুস্তিকার অনাবৃত আদিরসের উতসাক্বে জন্য কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ 
কবিতে পারেন নাই। জামাত! যোগেন্দ্রনাথ বি্যাভষণ শ্বগুরের প্রতি 
অশেষ শ্রদ্ধাশীল হইয়াও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, “রসতরঙ্গিণীর রচনা এত 
স্মমধুর ও প্রাঞ্জল যে আদিরসপুরিত না হইলে বোধ হয় ইহা আবালবৃদ্ধ 
সকলেবই ভ্দয় মন হুবণ কবিত।৮৩ এখানে অবশ্য যোগেন্দ্রনাথ ভূলিয়। 
গিয়াছিলেন যে, 'বসতবঙ্গিণী' জাতীয় বচন! “আদিরস পূরিত' না হইয়াই পারে 
না। ১৮৭০ খ্রী; অবে মহেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় “বজভাষাব ইতিভাস? টম) 
নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থথানিতেও বলিয়াছিলেন, “ইহাব ( 'রসতবঙ্গিণী ) চন? গণালী 
বাসবদত্বা অপেক্ষা উত্তম, কিন্তু ব্ণিত বিষয় অত্ন্ত ছঙ্লীল। পিতাপুত্র 
একস্থানে পাঠ কবিবাব উপযুক্ত নহে 1৮৪ বামগতি ন্যায়রত্বও এই পুস্তিকা 
সম্বন্ধে সঙ্কোচ বোধ করিয়া বলিয়াছিলেন, “ইহার আছ্যোপান্ত নিরবগুঠন 
আদিরসাশ্রিত হওয়ায় সর্ববিধ পাঠকের তৃপ্তিকর হয় না।”৫ 

১৯শ শতকে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য এবং ব্রান্মসমাজের প্রভাবে আমাদের 
ধে রুচিবোধ গড়িয়া উঠে, তাহার মানদও দ্বারা বিচার করিতে গিয়া তৎকালীন 


২৪৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


যাঞ্রিত ক্ষচির সমালোচকগণ মদনমোহনের এই পুষ্ঠিকার অশ্লীলতার জন্ঠ 
কিছু কিছু বক্রোক্তি করিয়াছেন। একমান্ত্র কৃষ্ণকমল ভ্টাচার্য “পুরাতন 
প্রসঙ্গে (১ম) মদনমোহনের রুচিঘটিত কোন গশ্ব না তুলিয়া! বলিয়াছেন, 
“গগ্ ও পয লিখিবার ক্ষমতা তাহার অতি অদ্ভুত ছিল ।..***আমার মনে হয়, 
তিনি যদি ভিপুটিগিরি চাকুরী করিতে না গিয়া বাঙ্গল৷ সাহিত্যসেবায় 
রত থাকিতেন, তাহা হইলে এক্ষণে আমরা যে প্রশংসা-পুষ্পাঞ্জলি কেবল 
বিদ্যাসাগরের চরণে অর্পণ করিতেছি তাহা অর্ধেক ভাগ করিয়। দুই জনকে 
দিতে হইত।”৬ পুরাতন প্রসঙ্গে'র আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, “তাহার 
অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাহাকে যে স্বাতগ্থ্য দান করিয়াছিল, সেই স্বাতন্ব্যই 
বাঙল] সাহিত্যের একট] অমূল্য জিনিষ ।”৭ কৌতের একনিষ্ঠ ভক্ত ও 
স"স্কৃত সাহিত্যের প্রগাট রসিক আচায কৃষ্ণকমল বোধ হয় ইংবাজী শিক্ষিত 
বাঙালীব আদ্দিরসঘটিত নৈতিক ছু'ৎমার্গের উপরে ডঠিতে পারিয়াছিলেন । 


১৮৩৬ সালে মাত্র বিশবৎসব বয়সে মদনমোহন ছাত্রবস্থাতেই স্তুবন্ধুবিবচিত 
সংস্কৃত গদ্যকাবা “বাসবদত্তা নামক বোমান্স্‌ অবলম্বনে এবং ভারতচন্দ্রের “বিছ্যা- 
সুন্বে'র আদর্শ মন্থুসরণ করিয়? “বাসবদত্তা” নামক দীর্ঘ আখ্যানকাব্য রচনা করেন। 
১৮৫৯ শ্রী; অন্যে এসিয়াটিক সোসাইটা হইতে ফিটজ, এডওয়ার্ড হল্‌ সম্পাদ্দিত 
এ 2385802008১, 4৯ ০108106” প্রকাশিত হয়। ততপৃবে এই 
গছ্্াহিনী বাঙল! দেশে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল পা, কারণ অন্য কোন অনুবাদ 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ফিটজ. এডওয়ারের প্রায় পঁচিশ বংসব পুর্বে 
তরুণ কবি মদনমোহন ভারতচন্ত্রীয় আদর্শ 'অন্ঠনরণ করিয়া প্রায় বিদ্যান্ুন্দরের 
ছাচে এই কাব্য রচনা! কবেন। বিবয়বস্ত ও ছন্দ-বিন্যাম তো বটেই, এমন কি 
্রন্থ-সমাপ্তির পুপ্পিক(তেও ভারতচন্দ্রের অনুসবণ করিয়া প্রাচীণ কবি-রীতির 
মত কৌশলে কাব্যের রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছেন 1 “অন্ুদামঙ্গলঃ বচনার শেষে 
ভারতচন্দ্র যেমন বলিয়াছিলেন, 


বেদে লয়ে ধধি রলে ব্রহ্ম নিরূপিল । 
সেই শকে এই গীত ভারত রচিল। ॥। 


ঠিক তেমনি মদনমোহন ও সঙ্কেতের সাভ।ষ্য বাসবদত্তা' রচনার তারিখ উল্লেখ 
কবিয়াছেন”- 


মদনমোহন তর্কালঞ্কার ও বঙ্গসংস্কাত ২৪৭ 


বনু পশুপতি-ভাল একজ্র মিলেছে ভাল 
সঙ্গে খষি চাদের মেলার্দা ৷ 
দেই শক নিকপণ এই গ্রন্থ সমাপন 


করিলেন শহ্বর-ঁশিবানী |) 

তিনি শুধু ভারত্চন্্রকে অনুসরণ কবেন নাই, গুথম যৌবনে মানাসক 
ওঁদ্ধঠ বশতঃ বায়গুণাকবকে পরাজিত কবিয়া নবতম কাব্য বচনার প্রয়াস 
কবিয়া(ছলেন। .যাগেন্দ্রনাথ বিষ্যাভূষণ এ বিষয়ে একটা নৃতন জংবাদ দিয়াছেন 
“ভাবতচন্ত্রকে পবাজয় কবাহ তর্কালহ্গাথ্বে বাঁসক্দত্ত। বচনাব এধান উদ্দেশ) 
ছিল। কিন্তু বাসব'তু। সমাপ্ত হইলে তর্কালঙ্কাব মহাশয বাজবদত্। ও বিছ্যাজন্দর 
উভয় পুতকেব বচনাপ্রণ'লী সমালোচন। কখিয়ী খি্যান্মন্দর উৎকৃষ্ট হইয়াছে 
স্থির করিরা প্র তজ্ঞা কবিয়াছিলেন যে, আব কখনও কবিতা লিখিবেন ন! | 
ততবধি প্রথম ভাগ শিশু শিক্ষাব শেষ ভাগের কবিতাগুলি ন্যতীত জীবনে 
আর কর্ণতা লিখেন নাই 1৮ আমাদেব মনে হয়, যোগেন্দ্রনাথেব এই 
অনুমান ঠিক নঙে । কাব” মদনমোহন স্বন্ধু হইতে কাহিনীর বহিবঙ্গ গ্রহণ 
করিলে ৭ ভাব গচন্দ্রেব নিকটেহ সবিশেষ খণী। বলিতে কি তিশি স্থানে স্থানে 
বিদ্যান্ন্দস্বে ত'ক্ষবিক অন্টসশ করিয়াছেন । ভাততচন্দ্রেব বিচ্যাঞ্টুন্দর এ 
মদনমোহনের বাসব্দত্তীক ঘ যে স্থানে সাদৃশ্য তাছে, নিয়ে "শাহাব স্টল্লেখ 


কব] যাইতেছে 2 


বাসবদন্তা । মদনমোহন ) বিষ্ঠা স্বন্দব ( ভারতচন্দ্র ) 
১। তমালিকা সমভিব্যভাবে ৮ শন্দাবৰ বর্ধন 27৭ 

কৃন্তম নগরে গমশ 
২। যগীপুজাব নিমিত্ত আগত . স্থন্দব দর্শনে নালীগণেব খেদ 


বমণীগণেব কুমাবব 
দর্শনে নান। বিতর্ক 
কুমাবের বাজাব ও বাজ- ** শালিশীব কাটাতে স্ুন্দবের € বেশ 


ে 


বাটা প্ররভত দর্শশান্তব 
নিশিতে মদনিকাব 
বাটাতে অবস্থিত 
৪। স্ুাব আনিবাব পরামশ *"- শ্রন্দৰ সমাগম পবামশ 


২৪৮ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


৫। কামিনীর মন্দিরে কুমারের *** বিষ্ভার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি 
আগমন 
৬। কামিনীর ও কন্দর্পকেতুর **. বিগ্যান্ুন্দরের কৌতুকারস্ত 


বিবাহ 
৭। সম্ভোগ-শূঙ্গার বর্ণন .* বিহারারস্ত, বিহার 
৮। কুমারের বাসায় বিদায় ... স্ুন্দবের বিদায় 


উল্লিখিত সাদৃশ্ঠ বিচার করিলে ইহা অবশ্য স্বীকাব করিতে হইবে যে, ১০শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত “বিছ্যান্ন্দর জাতীয় যে সমস্ত উত্তপ্ত আদ্দিরসের 
কাব্যধার কোথাও গছযপদ্ধ মিশ্রিত অকিঞ্চিৎকর বচনায়, কোথাঁও-ব। কবিগান, 
পাঁচালী ও আখডাই গানের মধ্যে অস্তিত্ব বক্ষ! কবিতেছিল, মদনমোহন নিতান্ত 
তরুণ বয়সে তাহার ছ্াব। সম্মোহিত হইয়াছিলেন এবং এই জাতীয় কাব্যের 
রসিক চুডামণি ভারতচন্দ্রের পদ্দাঙ্ক অন্সসরণ করিয়াছিলেন । স্বয়ং বিদ্যাসাগর 
ফোট” উইলিম্মম কলেজে সিভিলিয়ান ছাত্রদিগকে বিদ্যাসুন্বর পডাইতেন, এবং 
সেই সময় ভারতচন্দ্রের কোন প্রামাণিক গ্রন্থ না থাকাতে তিনি উদ্যোগী হইয়া 
কৃষ্ণনগর রাজবাটার পুঁথি অবলম্বনে “অবদামঙল" মুদ্রিত কবিয়াছিলেন কেষ্চমগরের 
রাজবাটীর মূল পুস্তক দৃষ্টে পবিশোধিত'_-১৮৪৭ )। অবশ্ঠ তিনি তরুণ বয়স্ক 
সিভিলিয়ানদিগকে বিছ্যান্ুন্দরেব স্থানবিশেষ পড়াইতে সঙ্কুচিত হইলেও ভারত- 
চন্দ্রের প্রতি তাহাব কেমন একটা আকর্ষণ ছিল। এ বিষয়ে আচার্য কষ্কমল 
ভট্টাচার্ধের সাক্ষ্য গৃহীত হইতে পারে £ 

"আমি তাহাকে (বিদ্ভাসাগর ) কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রেব অন্নদামঙ্গলের কবিত গদ্গদ- 
ভাবে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমাব বেশ মনে হইতেছে, একদিন তিনি “হেখায় 
ন্রিলোকনাথ বলদে চডিয়।' ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে এবং বলিতে 
লাগিলেন, দেখ দেখি, পরিক্ষার কেমন ঝরঝবে ভাষা 1৮৯ 

অবশ্য বিদ্যাসাগর ভাবতচন্দ্রেব ক্লাসিক বাকৃরীতিব প্রতি অধিকতর আর্ট 
হুইয়াছিলেন এবং “বিদ্যান্তন্নবের অশ্লীলতা সর্বপ্রযত্বে ঘ্বণা কবিতেদ। কিন্ত 
তবু ভারতচন্ত্রের প্রতি ভ্াহার আন্তরিক আকর্ষণ ছিল । মদনমোহশ তরুণ বয়মে 
বিগ্ভাুন্দরের দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া “বাপবদতভাঁ রচনা 
করিয়্াছিলেন। অবশ্য তিনি পরবর্তী কালে এই রচনাগুলিকে লোকলোচনের 
বাহির রাখিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। তাহার কারণ অন্ুপন্ধান কবিতে হইলে 
তাহার উত্তর জীবনের পবিচয় লইতে হইবে। 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বঙ্গসংস্কাতি ২৪৯ 
||২॥ 
মদনমোহন ও নবধুগের বাণী 


ঈশ্বর গুপ্ত নবধুগের বাণী শুনিয়াছিলেন আপনার অজ্ঞাতসারে, এবং কোন 
কোন বিষয়ে পুরাতনপন্থী হইয়াও তিনি প্রধানত; ১৯শ শতাবীর সন্ভান__তাহা 
তাহার কবিতা এবং গছ্য রচনার্দি পাঁঠ করিলেই জানা যাইবে । মদ্দনমোহন 
কিন্ত সঙ্গনে ১৯শ শতাব্দীর নব্জাগবণের বাণী উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
বিদ্যাসাগরের সাহচর্য এবং ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ফলেই 
তিনি অল্পকালের মধ্যেই আদিরসের পন্বকৃণ্ড ত্যাগ করিয়া জাতির উচ্ছৃসিত 
প্রাণবন্তার সংস্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই প্রথম যৌবনের যে চিত্ত- 
চাঞ্চল্য “রসতরঙ্গিণী, ও “বাসব্দত্বায্স় অনাবৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, 
তিনি জীবিতকালে তাহ! নিজে ভুলিতে এবং পাঠককে ভূলাইতে চাহিয়াছিলেন। 
“বাসবদত্তা'কে যেতিনি পুনমু্দ্রিত করিতে দেন নাই, ইহাই তাহার প্রধান 
কারণ। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সেই যে বাণী__মানবকল্যাণবাদ, যুরোপীয় 
মানবতন্ত্রী সাহিত্যের জংস্পর্শে আসিয়া ভৌমজীবনকে মহামহিমায় প্রতিষ্ঠা_ 
মদনমোহন জজ-পণ্ডিতের পদ অধিকার করিবার পূর্বে হি তাহার স্বাদ পাইয়াছিলেন। 
তাহার উত্তর জীবনের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে তাহার মনৌধর্মকে 
এইভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারি £ 

(ক) শ্ত্রীশিক্ষায় আত্মনিয়োগ । 

(খ) জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেব সহিত সংযোগ । 

(গ) শিশুশিক্ষার নামত গ্রন্থ প্রকাশ । 

(ঘ) প্রগতিমূলক সংবাদপত্রের সহিত সংযোগ । 

নদীয়ার বিল্বগ্রাম নিবাসী প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশের জস্তান, সংস্কৃত কলেজের 
মেধবী ছাত্র মদনমোহনেব বিপ্রবী কাধক্রমের পরিচয় পাইয়। বিম্মিত হুইয়। 
রাজনাবায়ণ বস্তু বলিধাছিলেন, গতর্কালগ্কার মহাশয় বিন্বগ্রামের একজন 
ভট্টাচার্ধ হইয়া! সমাজ-সংস্কার কাধে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তজ্জন্য তিনি সহ সাধুবাদের যোগ্য।” বাস্তবিক মদনমোহন যেভাবে বীঠন 
সাহেবকে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সাহাধ্য করিয়াছলেন এবং নব- 
পৃতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে তাহার দুই কন্যা কুন্দমালা ও ভূবনমালাকে 


২৫5 উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


পাঠাইয়া দিয়া বিপ্লবী মনের পরিচয় দির়াছিলেন, তাহ! ষে যুগে বিশেষ 
জুলভ ছিল না। এই বালিকাবিগ্ঠালয়ে প্রথম প্রথম দেবেন্দ্রনাথ, রাধাকাস্ত 
দেববাহাদুব প্রভৃতি মান্গণ্য ব্যক্তিরাও কন্ঠাদের পাঠাইতে সাহস করেন 
নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণপপ্ডিতবংশের সম্তান মদনমোহন আপনার কন্াছয়কে সর্বাগ্রে 
এ বিদ্যালয়ে ভি করিয়া দন। নারীশিক্ষ। বিস্তারে বীঠন সাহেবকে সাহায্য করিয়া- 
ছিলেন তিন জন-_নব্য বঙ্গীয়*দের নেতৃস্থানীয় বামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায় এবং প্রাচীন বঙ্গের মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ডিরোজিওর প্রভাবে 
বর্ধিত রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন যে, যে-কোন প্রগতিশীল আন্দোলনের 
সহিত যোগ দিবেনঃ তাহাতে আর বিম্ময়েক কি আছে? কিন্ত মনমোহন 
প্রাচীন সংস্কৃত-শাদশে লালিত হইয়া যে মানসিক বলেব পবিচয় দিয়াছিলেন, 
তাহাব একমাত্র তুলণাস্থল তাহাব সতীর্থ ও আবাল্যস্ত্রহৎ বিদ্যাসাগর । 
মদনমোহন শুধু ছুই কন্তাকেই বেখুন বিদ্যালয়ে ভন্তি করিয়া দ্রেন নাই, 
নিজে বিনা বেতনে এই বিদ্যালযে বালিকার্দিগকে অধ্যাপনা করিতেন এবং 
বালক, বিশেষতঃ বালিকাদেব জন্য “শিশুশিক্ষ? তিনখণ্ড প্রকাশ করিয়াছিজে ন। 
বীঠন গভর্ণর জেনাবেল লর্ড ডালনৌনীকে এক পত্রে তাহা জ্ঞাপন 


করিয়/ছিলেন £ 

“10001 112020 1১101780 0071১9]101)156 00601 015 চ১00169 01 8৪1)9]01 
0011626, ৮100 700 01019 9610৮ 1৮0 07001116075 0 1170 501001, 191 1125 ০0271100004 
1০ ৪৮৮6110 1 09115 (0 £1৮০ £780081015 11150070010 10 106 61110700017) 1301061]1, 
9700 1199 0001)10560 1১9১ 16191176 (11005 1]. 000 001001)1111010 01 2, 3০169 ০01 €1617)61216,15 
13901811 1390155 93007851% [0 609] ৪৪,7৯২ 


স্্রীশিক্ষ। সমন্ধে আন্দোলন করিয়া! জনসাধারণের মনে শারীশিক্ষার প্রতি 
উৎসাহ সঞ্চার কবিবার জন্য ম্দনমোহন 'সবশুভকরী' পত্রিকায় (১৭৭২ শক, 
আশ্বিন ) *শ্ত্রীশিক্ষ” নামক এক দীর্ঘ গবন্ধ [লখিয় স্ত্রীশিক্ষা-বিযোধী সম্প্রদায়েব 
সমন্ত যুক্তি খণ্ুণ করেন। ইহাতে তিনি কৌোৎ ও মিলের মতবাদের দ্বার] 
প্রভাবান্িত হইয়াছিলেন। তিনি যখন লিখিলেন, €বিশ্বপিত। স্ত্রী ও পুরুষের 
কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র, মানসিক শক্তি 
বিষয়ে কিছুই নৃনাধিক স্থাপন করেন নাই”--তগন তাহার এই উক্তির মধ্যে 
নবধুগের শ্রেণীীন সাম্যবাদের ধ্বনিই যেন অম্পষ্টাকাবে শ্রুত হইল । তিনি 
উক্ত প্রবন্ধে এতিহাসিক পঙ্জির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, প্রাকৃ-মুসলমানযুগে 
ভারতে স্ত্রীশিক্ষার অপ্রতুলতা ছিল না) স্ত্রীশিক্ষার ফলে নাবীগণ-__ 


মদ্দনমোহন তর্কালঙ্কার ও বঙ্গসংস্কৃতি ২৫১ 


“অন্বঃপুরে বসিয়! নানাবিধ শিল্পকাধ ও ফারুকর্ম নির্মাণ করিয়] তদ্বার। অনায়াসে অভি” 
লধিত অর্থেরও অধিগম হইতে পারিবে । পুকষেবা গৃহে বসিয়া যে সকল লেখাপড়া করেন স্ত্রী 
জাতির ততদ্থিষয়ে সম্পূর্ণ সাহাধ্য দান করিতে পারিবে । গুহগ্থালী ব্যাপারের আয়বায় 
বিষয়ক লিখনপঠন নির্বাহীর্থে বেতন দিয়া যে সমুপায় লোক নিষুক্ত করিতে হয় গৃহের 
গৃহিণী ও নন্দিনীর অনায়াসে তৎসমুদয সম্পাদন করিতে যে সমর্থ! হইবে তদ্ধিষয়ে 
সন্দেহ কি ?”১১ 

এখংনে লক্ষ্য কব" যাইবে যে, তিনি বান্তব পা্রগেক্ষিত ও গয়োজনের 
বাতায়ন হইতে স্ত্রীশিক্ষাব বিচাব করিয়াছেন । এই গ্রধন্ধেই তিনি বাল্যবিবাহের 
বিরুত্দ্ধ এবং বিধবাবিবাচ্চেব স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থিত কবিয়। বলিয়ছেন,। 

“ক্ীজাতির বিদাশিক্ষ|। ভাবতবধেব সব্ধ প্রদেশে প্রচারিত করিবেন ; বাল্য পরিণত প্রথা 
হদুর পরাহত করিয়া দিবেন । বিধবাগণেব দাঁকণ যন্ত্রণা ও দুঃখ দুর করিয়া দিয়! তাহাদিগের 
পুনর্ধার বিবাহ সংস্কার প্রদান করিবেন এবং সকল ছুববস্থাব নিদানভূণ্ত যে জাত্যভিমান 
তাহাকে আর স্থান দিবেন না।” 

বালকবালিক'র পাঠ।-গ্রাস্থব অভাব মোচনের জন্য ক্তিনি তিনখণ্ড “শিশু-শিক্ষা, 
প্রণয়ন করেন । বীঠন সাহেব ঈশ্বব গুপ্তকে এ মার্ম অনুরোধ কারলে গুপ্তকবি 
যে “হিতগ্রভাকর? ব্চন' কবেন, বীঠন বোধ হয় তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন 
নাই। কারণ উহ। হিতোপদেশের »্যাদ্শ বচিত এব" ঈশ্বব গুপ্ত মাঝে মাঝে 
আদিরসাত্মক প্রসঙ্গকেও নিধিচাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু মদনমোহনের 
শিশুশিক্ষা'র তিন খণ্ডে (১ম খণ্ড ও ২য খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ শ্রী; অব্ে, 
তৃতীয়খণ্ড ১৮৫০ শ্রী; অবে) শিশুশিক্ষার আদ্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। 
লেখক প্রথম ভাগের ভূমিকাতেই শিশুপাঠ্য গ্রন্থরচনার গুরুত্ব উপলদ্ধি করিয়! 
বলিয়াছেন, «অনেকেই অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপফোগী পুত্থাকর অসস্ভাবে 
অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যখানিয়মে স্বদেশভাযা শিক্ষা" সম্পন্ন হইতেছে নাঁ। আছি 
সেই অসভ্ভাব নিরাকবণ ও 'বশেষ ৬: বাজ্কাগণের শি আময়ে যে পুস্তক 
পরম্পর। প্রস্ত- করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কয়েকটি পত্র্গাবা তাহার গাথমিন, 
স্ত্রপাত করিলাম।” বাস্তবিক এই তিনথাশি বাল্য-পাঠ্/গ্রন্থ আজ প্রায় এক 
শতাবী ধরিয়। বাঙলার শিশুসখাঞ্জে অরীত হইয়া আসিহেছে। তৃতীয়ভাগে তিনি 
কিশোর চিত্তের ফৌতুক্কজনক ও শিক্ষাপ্রদ নৃতন নুতন আখ্যান সংযুক্ত করিয়া 
মুখবন্ধে লিখিয়াছিলেন, “কেবল মনোবঞ্জনেব নিশিস্ত শিশুগণের উন্মেযোন্মুথ চিন্তে 
কোন প্রকাৰ কুসংস্কাব সঞ্চারিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নভে । এ নিমিত্ত 


৫২ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


হংসীর ন্বর্ণডিথ্ব প্রসব, শুগাল ও সারসের পরম্পর পরিহাস নিমন্ত্রণ ব্যান্ত্রে 
গহ্বরে বৃষপাকস্থালী ও কাষ্ঠভার দর্শনে ভয়ে বলীবর্দের পলায়ন, পুরস্কার 
লোভে বক কর্তৃক বৃকের কণবিদ্ধ অস্ভিখণ্ড বহিষবরণ, ধূর্ত শুগালের কপট স্তবে মুষ্ধ 
হইয়া কাকের শ্বীয় মধুর ন্থুরে পরিচয় দান প্রভৃতি অসন্বন্ধ অবান্তবিক বিষয় 
সকল প্রস্তাবিত না করিয়। স্ুসপ্বদ্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বন্ধ করা 
গেল 1” 


শিশুশিক্ষার তৃতীয় ভাগের এই মুখবন্ধ হইতে মদনমোহনের শিক্ষাবিষয়ক 
মনোভাব অনুমান করা যাইতে পাবে। গ্রত্যক্ষবাদী মদনমোহন শিশুশিক্ষায় 
ঈশপের জীবজন্তর অবাস্তব গল্প অপেক্ষা প্রত্যক্ষ নীতিজ্ঞান-সম্থলিত কাহিনীকেই 
শিশুশিক্ষার অধিকতর উপযোগী মনে করিয়াছেন। কি জীবনে, কি আদশে। 
কি শিশুশিক্ষায়__মর্নমোহন অর্বত্র প্রত্যক্ষ বাস্তবচৈতন্ত হইতে জগদ্‌-বাপার 
নিরীক্ষণ করিয়াছেন ; এই শিশুশিক্ষা বিষয়ক গ্রস্থ কয়খানিতে সেই প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইবে। 

আরও এক বিষয়ে তাহার কীন্ডি স্মরণীয় ঃ তিনি একদিকে যেমন শিশুশিক্ষাব 
জন্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তেমনি আবার অনেক মূল্যবান সংস্কৃত গ্রস্থ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার ও বিদ্যাসাগরের মিলিত প্রচেষ্টায় সংস্কৃত প্রেস 
ভিপজিটারি নামক যে মুন্রাযস্্র স্থাপিত হয়, তাহা হইতে মদনমোহনের সম্পাদনায় 
সংস্কৃত দর্শনের কয়েকখানি মুল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সাংখ্যতত্ব- 
ক্কৌমুদী, চিস্তামণিদীধিতি, বেদাস্তপরিভাষা, খ গুনখগ্রখাছ্যম, আত্মত্তত্ববিবেকঃ এবং 
বাণভট্টরের কাদন্ববী, দণ্ডীব দশকুমার চরিত, কালিদাসের মেঘদূত ও কুমারসম্ভব 
( ১ম-_ণম সর্গ) গ্রাকাশ কবিয়া তিনি সংস্কৃত দর্শন ও সাহিত্য পাঠেব সুযোগ 
কবিয়! দিয়াছিলেন। 


॥ ৩ ।। 


মদনমোহনের চিত্তসঙ্কট 
মদনমোহন প্রাচীন ব্রাহ্গণবংশে জন্মিয়া এবং রক্ষণশীল গ্রামে বধিত হইয়া 
আধুনিক ভাবধারাকে যে-ভাবে সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্মিত 
হইতে হয়। তিনি যে শুধুস্ত্রীশিক্ষার প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বঙ্গসংস্কৃতি ২৫৩ 


নহে; কার্ধ বাপদেশে যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই নানা জনহিতকব প্রতিষ্ঠানে 
যোগদান করিয়াছেন । যোগেন্দ্রনাথ বিছ্যাভূষণ মদনমোহনের জীবনচরিতে এইরূপ 
কয়েকট প্রতিষ্ঠানেব নামোল্লেখ কবিযাছেন।৯৪ মুশিদানাদে ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট 
থাকাকালে তিনি বিধব! ও অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করেন, এঁ একই উদ্দেশ্টে অতিথিশাল! স্থাপিত হয় । কান্দীতে যে 
বালিকাবিগ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাব মূলে ছিল '্াহার অকুপণ উৎসাহ ও সাহাযা। 
বহিজরবনে তিনি কিয়্রংশে বিদ্যাসাগরের আদর্শে উদ্বদ্ধ হইয়া বিধবান্বিবাহ 
প্রচাবেও আত্মনিয়োগ কবিয়াছিলেন। শ্রীশচন্্র বিদ্যাবত্ের বিধবা-বিবাঁহের জন্য 
তিনিই প্রধান উদ্যোগী হইয়া এই বিপ্রবাত্মক গুভকর্ষ অম্পাদনে সাহাধ্য 
কবিয়াছিলেন 1১৫ “দর্বসশুভকবী পত্রিকায় তিনি “ন্ত্রীশিক্ষা” শীর্ষক যে দীর্ঘ 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি বিধবা-বিবাহ সমর্থন কবিয়াছিলেন। 
স্থলে কন্ঠার্দিগকে প্রেরণ, এবং বিধবা-বিবাহ সমর্থনের জন্য তাহাকে আট-নয় 
বসব ন্বগ্রামে “একঘবে হইযা থাকিতে ভইয়াঁছিল। ইচ্া তো! গেল তীশহ্াব 
কীন্তিবন্থল জীবনের কথা । কিন্তু তাহাব অন্তজর্থবন, ধর্মবিশ্বাস__ এক কথায় 
চিত্তলোকেব গহন বার্তা লইলে চমত্রুত হইতে হইবে । 


মদনমোহনের ধর্মমত লইয়াই যত কিছু সমস্তাব উদয় হইযাছে। ওথম 
যৌবনে তিনি সম্ভবত শাক্ত মতাঁবলম্ী ছিলেন । কাবণ তাহাব 'বাসবাতা"য় 
তিনি যে সমস্ত ভণিতা বাবহাব করিয়াছেন, তার অধিকাংশ স্থলেই কালিকাক 
উল্লেখ দেখা যায । যথা 


(ক) বদ-রত্রাকর দ্বিজ মদনে রচিল । 
ক!লীর প্রভাবে ভাব প্রকাশ পাইল। 


(খ) কাব্যরস-রত্বাকবে কর] মহ্জন । 
কালীর আভাসে ভাষে মদনমোহন ॥ 
(গ) মদনমোহন করিয়ে যঙন 
কালীর সম্প্রীতি তবে। 
আসাব আশাৰ কবিতে স্ুলাষ 
ভাঁষাষ রচনা করে! 
ঘে)ট কালীর আদেশে মদন ভাষে। 
স্থরসিক জন শুনিয়। হাসে। 


২৫৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


প্রথম যৌবনে তিনি দেশাচাব ও কুলাচার অবলঙ্বনে বিশ্বাসের বীধাপথে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মে বিশ্বাস হারাইয়। 
ফেলিয়াছিলেন। তিনি যে ব্রত উপবাসাদিকে ধর্মেব অঙ্গ বলিয়া মনে 
করিতেন না, তাহাব প্রমাণ “সর্বশুভকরী পত্রিকা'য “স্ত্রীশিক্ষা” প্রবন্ধেই রহিয়াছে । 
তিনি প্রকাশ্তেই ব্রত ইত্যাদি পুজা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধাবণ করিয়া, স্ত্রী 
অশিক্ষিত হইলে কি কি কৃফল জন্মে, সে বিষয়ে 'িখিয়াছিলেন-_ 

“গৃহের স্ত্রীবর্গের। অনেকেই এমত অবোধ যে, গৃহস্থের দুঃসময়, ছুরবস্থা ও অসঙ্গতি প্রতি 
একবারও নেত্রপাত করে না, কথন পুরোহিতের প্রতাবণায়, কখন বা প্রতিবেশ্নীগণের 
কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া অশেষ বায়ায়াসাধ্ বৃথ। ব্রতাছানুষ্ঠানে সঙ্কল্লারূঢ হয় এব* তজ্জন্য গহন্বামীকে 
যৎপরোনান্তি বিত্রত করে ।” 

এই প্রবন্ধে আব একস্থলে তিনি কল্পনা-নয়নে দেখিতেছেন যে, “আমাদের 
নারীগণ শিক্ষিত হহয়। সাবিত্রী পঞ্চমী, অনন্ত পিপীতকী প্রভ ত ব্রতোপাস- 
নাহুষ্ঠানে পবাঙমুখ ও তত্তপ্লাম কীর্তনেও বিলজ্কিতা! হইয়| হতিহাস পুবাণাদি 
পুস্তকে পারায়ণব্রতে দীক্ষিতা হইাতছে।” এই উদ্ধত হইতেই বুঝা যাইতেছে 
যে, ব্রতানুষ্ঠানাপ্িব প্রতি তীহাব কিছুমাত্র বশ্বাস ছিল না। কিন্তু তাহার ধর্মমত 
বিদ্যাসাগরের মত অন্রমান কব দুরূহ কি? এ বিষয়ে তাহার জামাতা যোগেন্্র- 
নাথ বিদ্যাভৃষণ যে তথ্যবলে সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন, তাহ] যথেষ্ট বলিয়া মনে ভয় না। 
“তিনি অধুনা-প্রচলিত হিন্বু ধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন না বলিয়া 
তাহার! ( অর্থাৎ গ্রামবাসীবা ) গ্রামেব হিতকবী তাহার সকল চেষ্টাই বিকল 
করিতেন ।”১৬ এমন কি মদনমোহন বিল্বগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চাহিলে, 
“ভ্টরাচাধ্য মহাশয়দিগের এরূপ বিশ্বান হইয়ছিল যে, তর্কালঙ্কার বিগ্ভালয় 
তৎস্থাপন করিয়া গ্রামেবক বালকদ্গকে খ্রীষ্টান করিবেন ।”৯৭ তফালঙ্কাবে 
ধর্মমতের জন্য তাহার গ্রামবাসিগণ তাহাব উপব বিবক্ত হইয়াছিলেন। তবে, 
তিনি কি ত্রাক্মন্প্রদায়ের জন্ুুরূপ একেশ্বরবাদী ছিলেন ? যোগেন্দ্রনাথের মতে 
“মদনমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন । ধর্মবিষয়ে তর্কালঙ্কারের “কবূপ বিশ্বাস 
ছিল তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, তবে কন্তাগণকে একেশ্বববাদিনী কবিবাব 
নিমিত তিনি যেরূপ চেষ্ট। পাইতেন তাহাতে এরূপ অনুমান হয় যে, অন্ততঃ কার্ধতঃ 
তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। তর্কস্থলে তিনি বর্তমান অনিশ্চিতবাদীদিগের 
(96913610 ) হ্যায় মত প্রকাশ করিতেন। ঈশ্বরতত্ব বিষয়ে তাহার প্রকৃত 


৮ 


মদনমোহন তর্বালঙ্কাব ও বঙ্গসংস্কৃতি ২৫৫ 


বিশ্বাস অনির্ণত থাকিলেও মনুষ্যজাতির হিতপাধন যে তাহার জীবনের একমাত্র 
ব্রত ছিল, ইহা মুক্ত কে বল! যাইতে পারে ।”১৯৮ যোগেন্দ্রনাথেব এই উদ্ধৃতি 
হইতে বুঝ যাইতেছে যে, মদনমোহনের মনে আত্মার সঙ্কট ঘনাইয়াছিল। তিনি 
তাহার কন্যার্দিগকে একেশ্বরবাদে দীক্ষা দিতেছেন, আবার নিজে তর্বস্থলে 
অনিশ্চিতবাদীব মত ইঈশ্বর-অস্ভিত্বে সংশয় প্রকাশ কবিতেছেন | করন্যার্দিগকে 
একেশ্বববাদে দীক্ষা দিলেও তিনি ব্রাঙ্মসমাজ বা “তত্ববোধিনী পত্রিকার সহিত 
যুক্ত ছিলেন না। বিদ্যাসাগবও বোপ হয় ঈশ্বব তন্বে সংশযবাদী ছিলেন ।* 
কিন্তু তবুও তিনি প্তবনোধিনী পত্রিকা*ব সহিত সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ বক্ষা 
কবিতেন। আমাদের অন্তরমান, মদনমোহন শিজে অন্ত মনে মনে [র্কাতেব 
পক্ছিটিভিজম মতে বিশ্বাস করিতেন । কিন্ত কন্যাপিগকে নান! কাবণে ( সম্ভবত 
বৈবাহিক কারণে ) নাস্তিকাখাদ ব৷ সংশয়বাদে দীক্ষা দিবা প্রয়োজন বোধ কবেন 
নাই। বরণ কোতেব লোকাশ্রয হিতবাদেব ঠিক পবেই যদি কোন তত্বকে স্থ'ন 
দিতে হয়, তাহা! হইলে একেশ্বববাদেই আশ্রয় লইতে হইবে। তাই তিনি 
কন্ঠাদদিগকে একেশ্বববাদিনী হইতে সাভাধ্য কবিষাছিলেন , কিন্তু তাশাব মতকে 
ঠিক স'শধবাঁদ ন। বলিয়া বব* কৌৎ ৪ মিলেব অনুগামী বলা যাইতে পাবে। 
ক'ব "তনি যে মানব-হতব্রতী স্থিলন, তালা হাব জীবনের মধ্যে উত্তমরূপে 
বিবৃত হইয়াছে । “মনুযাজাতিব হিতদাধন যে তাহাব জীবনে একমাত্র ব্রত ছিল, 
_-এ সম্বন্ধে মামা্দয় কোন দ্বিধা স'শয় নাই |” স্ুতবাঁং তাহাব মনোভাবকে 
কো্তব পজিন্টভিঙ্গম্‌ ও মিলেব ইউটিলিটাবিষানিজিম-_-এই ছুয়ের সংমিশ্রণে 
জাত লোকহিতবাদ বলিয়] গ্রহণ করা যাইতে পারে । বিদ্যাসাগবের মধ্যে যে 
বিপুল কর্মপ্রেরণা ও মানবপ্রেম ছিল, মদনমোহনও সেই ভাবনায় বর্ধিত 
হইয়াছিলেন ; আচার্য কৃষ্ণকমল ভর্টাচায, তাহার অগ্রজ রামকমল ভট্টাচাষ, 
যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কোৎ-পস্থী দার্শনিকগণ কোতেব ঞববাদ শুধু দার্শনিক 
চিন্তাপ্ন সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন ; মানবপ্রেম তাহাদিগকে ম'টিব বুকে টানিয়া 
আনিতে পাবে নাই। কিন্তু মদনমোহ্নের দার্শনিক মত সম্বন্ধে সংশয় থাকিলেও, 
তিনি যে মানব-প্রেমিক ও সংস্কাবমুক্ত বিপ্লবী প্রতিভাধব ছিলেন, তাহাতে জন্দেহ 
নাই। ১৭ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাডালীব মনে যে নব জীবনচেতন। জাগিয়াছিল, 
মদনমোহন তাহার সংঘাতে উদ্দ্ধ হইয়াছিলেন। প্রধানত বিপুল কর্মশক্তি ও 


* পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন। করা হইয়াছে | 


২৫৬ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


অটুট পৌরুষের অভাবে তাহার শক্তি সব সময়ে আত্মগ্রকাশের পথ পাইত ন1। 
বিগ্যাসাগর ও মদদনমোহনের চরিত্রের তুলন! করিয়! কৃষ্ককমল যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা ম্মরণযোগ্য £ 

“বি্াবুদ্ধি সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার বিদ্বানাগর ছুই জনেই বোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু 
চরিআ-অংশে আদমান্-জমিন গ্রভেদ | যাহাকে 08৫]. 102৩ কহে, বিদ্বাসাগরের তাহ। পূর্ণ 
মাত্রায় ছিল, বিস্ত সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয়তো! %6:৮6১7৪6 শ্রেণীর অন্তর্গত হবেন কিন। 


সঙগেহ।”৯৯ 
প্রবল পৌরুষের কিঞ্চিৎ অভাব ছিল বলিয়াই মদনমোহনের চিত্ততলশায়ী 


বীজগুলি ১৯শ শতকের বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইতে 
সুযোগ পাইল না। তবু তাহাকে ১৯শ শতাব্দীর বাউলা দেশের নব নব উপলব্ি 
আঘাত করিয়া মনোলোকে একটা নূতন অশান্তি, আকাঙ্ষ! ও আত্মার ছন্দ 
জাগাইয়! তুলিয়াছিল,_-তাহার জীবনকথা হইতে অন্তত এই বৈশিষ্টাটুকু স্পষ্ট 
হইয়। উঠিয়াছে। 

এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে যুরোপীয় জীবনধারার সংস্পর্শে জাসিয়! বাঙালীর 
সমগ্র চেতনার রূপান্তর শুরু হইয়া যায়, জীবনের মূল্যমান পর্যন্ত পরিবতিত হইতে 
আরম্ভ করে। সেই উন্মত্ত তরঙ্গ শুধু ডিরোজিও-শিধ্য বা ব্রাঙ্মসমাজকেই চঞ্চল 
করিয়া তুলে নাই, ঝড়ের ঝাপটে খাচার পাখিরাও যে পাখার মধ্যে নীল 
আকাশের আহ্বান উপলব্ধি করিয়াছিল, তাহা ঈশ্বর গুপ্ত ও মদনমোহনের 
জীবনধারা আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কিন্তু যাহার! ১০শ শতাবীর 
বহিকুণ্ড হইতে অগ্নি চয়ন করিয়! বাঙালীর বক্ষপঞ্জরে দীপশল!ক] জালাইয়া 
দিয়াছিলেন, সেই অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনার পম্চাদ্পট 
আলোচনা করিলেই ১৯শ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাঙালী-জীবনের পারস্পরিক 
স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে । 
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দাদখ অধ্যায় 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণা 


প্নৃতন উষার স্বর্ণঘার, খুলিতে বিল্ঘ কত আর?” অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব 
ভবিতব্যের কণ্ঠ হইতে এই প্রশ্ন বধিত হইল। বাঙল! দেশে এবং বাঙীলীর 
অস্তলেকে অক্ষয়কুমারের সুগভীর প্রভাব এবং তাহার চিন্তাও মননের বিচিত্র 
এশ্বয সম্বন্ধে এখনও সম্যক অনুসন্ধান হয় নাই। তাহার মধ্যে যে নিংস্পৃহ 
বুদ্ধিবাদ এবং বৈজ্ঞানিক চেতনাব উদ্বোধন লক্ষ্য কর] যায়, তাহা 
বাঙালীকে বিস্মিত করিয়াছে, কিন্তু অন্তু প্রাণিত করে নাই। তাহার সমসাময়িক 
বিষ্ভাসাগর আসিয়া বাঙালীর আবেগ ও জংস্কাবকে এমন প্রচণ্ভভাবে আঘাত 
করেন যে, অক্ষযকুমাবের বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের নৈব্যক্তিক চেতনা তৎকালীন 
সাধারণ বাঙালীকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিতে পাবে নাই। যে জন্য রামমোহনও 
আংশিকভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেই একই কাবণে অক্ষয়কুমাবেব জীবন, সাধনা ও 
মনোধর্ম বাঙালীর চিত্তের ভাগ্ডারে সোনাব ফসল ফলাইতে পারে নাই। নব্য- 
ন্যায়ের এতিহো পরিবহ্িত বাঙালী বিশ্তুদ্ধ জ্ঞানবাদ্ধের পূজারী নহে, ইহাই পরম 
বিন্ময়। বুদ্ধির সহিত হৃদয়ের সমান্থপাতিক মিলন নী হইলে বাঙালী তাহাকে 
গ্রহণ করিতে কুন্তিত হয়। রামমোহন কুশাগ্রতীক্ষ বুদ্ধির আঘাতে বাঙালীর বহু- 
শতাবী-সঞ্চিত জড়তা-গ্রস্থিকে ছিন্নভিন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণ 
বাঙালী এই সমাঞ্জ-বিপ্রবীকে দূর হইতে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে, অগ্রমত্ত বুদ্ধিব 
শুভ্র নিরঞ্জন সতাকে লক্ষ্য করিয়া বিন্মিত হইয়াছে, কিন্তু অন্তলেণকে 
তাহার বাণী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। রামমোহন যে শুধু সংস্কারে আঘাত 
করিক্াছিলেন বলিয়াই বাঙালী তাহাকে হৃদ্পন্মে প্রতিষ্ঠিত করে নাই, তাহা 
নহে। বিদ্যাসাগরও বাঙালীর আজন্মলালিত সংস্কারে ব্জরাধাত করিয়াছিলেন 
এবং সেইজন্য তীহাকে রামমোহনেরও অধিক সামাজিক নিগ্রগ সহা করিতে 
. হইয়াছিল । কিন্তু তবু লৌকাচারের পরম শক্র বিদ্যাসাগরকে বাঙালী অস্তরে স্থাপন 
করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, বিচ্যাসাগরের আবেদন হৃদয়ের নিকট,_বুদ্ধি, 
শান্ত্-সংহিতা-_ইহা গৌণ । রামমোহনের আবেদন মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক 
বুদ্ধির নিকট । আমরা বুদ্ধি দিয়া যাহ] বুঝি, হৃদয় দিয়! তাহ সব সময়ে গ্রহণ 
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করি না: সংস্কার প্রায়শঃই হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে । কাজেই হৃদয়ের 
তুষারতীর্থে আবেগের স্্যকিরণ সম্পাত করিতে পারিলে অনেক সময় কিছু ন! 
বুঝিয়া ও অন্ুপ্রাণিত হইতে পারা যায়। বিদ্যাসাগর বুদ্ধিবাদী হইলেও শাস্ত্র- 
সংহিতার সহিত আবেগকেও প্রধান অস্ত্র রূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাই 
তীহার সমাজসংস্কার সাধাবণ বাঙালীর নিকট প্রতিকুল বিবেচিত হইলেও, 
সমগ্রভাবে তিনি বাঙালীর অন্তলেণকে সুগভীর গ্রভাব বিশ্ঞার করিতে 
পারিয়াছিলেন। রামমোহনের ভাবশিষ্য জ্ঞানতাপস অক্ষয়কুমারও গুরুর পদ্দান্ব 
অন্থুসরণ করিয়! বহুকালের জডতাগ্রন্ত বাঙালীর চিত্তে উজ্জ্বল স্থ্যকরের মত 
তীত্র বৃদ্ধিবাদদ জাগ্রত করিতে চেষ্টী কর্য়াছিলেন। আত্মবুছির শেষ, 
বৃদ্ধিব কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা আবিষ্কাব এবং সেই বুদ্ধি ও বৃদ্ধিলনধ 
বিজ্ঞানের সাহায্যে দ্দগৎ ও জীবনকে বিচার করা-_বুদ্িবাদের গুধানতঃ এই 


তিনটি লক্ষ্য। অক্ষয়কুমার _বাঙালীকে_ এই নব্য দিতন্কে দীক্ষা দিতে 


চাতিয়াচিলেন। 

অক্ষয়কুমার যে যুক্তিবাদের আন্নগত্্য স্বীকার করিলেন, তাহা কির়দ*শে 
রামমোহন-প্রভাবান্বিত। রামমোহনের যুক্তিবাদ তাহার তিরোধানের অঙ্গে সঙ্গেই 
হীনপ্রভ হইয়! যায় শাই, অক্ষয়কুমাবেব আবিভাবের দ্বারা তাহ। স্ুপ্রমাণিত 
হইল । রামমোহনকে অক্ষষকুমার অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন । ( দ্রষ্টব্য-_-তত্ববোধিনী 


পঞ্জিকা, ১৭৬৬ শক, ১লা বৈশাখ ) 
অবশ্য রামমোহনের শাস্ত্রনিষ্ঠাকে স্বীকাব শা করিলেও তাহার যুক্তিপন্থাকে 


অক্ষয়কুমার অন্তরের পীঠস্থানে ধ্রুব আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি 
“তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করিয়া! রামমোহনের যুক্তিবার্দকে 
চিন্তা ও কর্মের একমাত্র নিয়ামক শক্তিরূপে স্থাপন করিলেন এবং তদন্ুসারে 
জীবনের প্রতিটি প্রতীতিকে বিচার করিতে লাগিলেন । রামমোহনের যুক্তিবাদ 
অক্ষয়কুমারের মধ্যে ঈষৎ রূপান্তরিত হইয] জন্মাস্তর গ্রহণ করিল | তিনি রামমোহনের 
উপনিষদ-বেদাস্ত-তন্ত্রের প্রতি কোনদিন আকর্ষণ বোধ করেন নাই ; রামমোহন 
যুক্তির সাহায্যে গ্রাচীন ভারতীয় শাস্্কে সামক্ষিক গ্লানি হইতে উদ্ধার করিয়া 
প্রাচীন মহিমায় স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন ; তাহার প্রতি অক্ষয়কুমারের বিশেষ 
আকর্ষণ ছিল না। তাহা হইলেও _যুক্তিরাদের মূল স্থত্রটিচ অথাৎ যুক্তিসিদ্ধ 
আত্মপ্রতায়, তিনি রামমোহনের নিকট লাভ কবিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই তিনি 
রামমোহনকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন । 





২৬, উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল] সাহিত্য 


|| ৯ || 
অক্ষয়কুমারের বাল্য-যৌবন 


যিনি বাংলার নৈয়ায়িক প্রতিভা, এবং ১৯শ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদী দীর্শনিক 
মনীষী জেম্দ্‌ মিল, জেরিমি বেস্থাম, জন স্টয়া” মিল, স্বটল্যাণ্ডের জর্জ কুস্ব 
এবং ফরাসী দেশের অগুয়েন্ত, কৌতের বুদ্ধিজীবী বিশ্ব-বীক্ষাকে বুদ্ধির রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ার সাহাযে৷ মিলাইপা দিয়া বাঙালীকে ১০শ শতাব্দীর উন্ম.স্ত রাজপথে 
স্থাপিত করিয়াছেন, তাহাব বাল্যের প্রতি আমাদের গত:ই কৌতৃহল সঞ্চারিত 
হয়। প্রসিদ্ধ নরকরোটা-বিশারদ ( ফ্রেনলজিষ্ট ) কালীকুমার দাস যুবক অক্ষয়- 
কুমারের মস্তক বিচার করিয়া সবিশ্ময়ে বলিয়াছিলেন, গ্যু 559৪. 010৬ 01 
176511১০091 1013 1015680.১ যৌবনে তাহাব বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা উক্ত নর- 
করোটী-বিশীর? লক্ষা করিয়৷ বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে উচ্ছাস প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
জ্ঞানেব প্রতি আকর্ষণ এবং জগৎ-রহস্তের প্রতি কৌতুহল সাধারণতঃ মানুষের 
চিত্তকে দুইদিক হইতে আকর্ষণ কবে। নিতাস্ত বাল্যবয়সে গ্রাম্য পাঠশালার 
গুরুর নিকট বিঘাকালি অঙ্ক কষিতে কিতে অক্ষয়কুমাবেব চিত্তে যে প্রশ্্ের উদয় 
হইয়[ছিল, তাহা যেমন অভিনব, তেমনই বিম্ময়কব। 

“বালাকালে কলাপাতায় বিঘাকাঁলি কষিতে কষিতে তীহাঁর মনে হইল, আচ্ছা, 
পৃথিবীটার কালি কত ? ওটা কত বড? উহার শেষসীমাই বাঁকোথায় ?”২ 

এই যে জিজ্ঞ(সা, বিশ্বসীমা সম্বন্ধে আম্য কৌতূহল, বাল্যে যাহাব স্থচনা,__ 
সমগ্র জীবন ধরিয়া সেই জিজ্ঞাসা, সেই জীবনরহস্য সম্বন্ধে পুঙ্থানুপুঙ্খ অন্ুসন্ধিংসা 
অক্ষয়কুমারকে সুস্থ এবং স্বস্থ থাকিতে দেয় নাই। সার জীবন ধরিয়া এই 
জ্ঞানদৈত্য সিন্ধুবাদ নাবিকেব মত তাঁহাকে তাডা করিয়। ফিরিয়াছে। মধ্য বয়সে 
যখন তিনি দারুণ শিরঃপীড়া রোগে শধ্যাশায়ী হইয়া] পডিলেন, তখনও এই নির্মম 
বুদ্ধিবাদ তাহাকে ত্যাগ করে নাই। বালী গ্রামে নির্জন উদ্যান-ভবনে কলিকাতার 
জনসমাজ হইতে দূরে বাস করিয়া, শধ্যাশায়ী হইয়াও তাহার জ্ঞানচর্চার নিবৃত্তি 
হয় নাই; এই অন্ুস্থতার সময় তিনি তাহার প্রধান গুধান গ্রন্থ, বিশেষতঃ 
“ডারতবর্ধায় উপাসক সম্প্রদায় সম্পাদনা করেন । শিশুকালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে 
পাঠশালায় যাইতে দেখিয়া তিনি আব্দার ধরিয়াছিলেন, “আমি লিখবো, আমি 
লিখবো ।৩৮ সমগ্র জীবন ধরিয়াই তিনি শুধু পড়িয়াছেন ও লিখিয়াছেন। গ্রামে 


অক্ষয়কুমার দত্ত বৃদ্ধিবাদের জয়ধোৌষণ! ২৬১ 


ধাল্যবয়সে তিনি আমীন্ুদ্দিন নামক এক মৌলবীর নিকট ফারসী অধ্যয়ন করেন 
এবং গোপীনাঁথ তর্কালঙ্কারের টোলেও কিছুকাল সংস্কৃত অধ্যয়ন কেন; তখন 
তাহার বয়স মাত্র নয় বংসর। তিনি পরেও যে ফারসী চর্চা করিয়াছিলেন; তাহার 
প্রমাণ, তাহার *ভারতবর্ধীয়্ উপাসক সম্প্রদায়” গ্রন্থে তিনি বহু স্থলে মূল ফারসী 
হইতে উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়াছেন। রামগতি ন্যায়রত্বের মতে, “অক্ষয়কুমার 
বাল্যকালে গুরুমহাশয়েব নিকট সামান্তরূপ বাঙ্গাল! লেখাপড়া শিখিয়া কিঞ্চিৎ 
পারসী অধ্যয়ন করেন 1৮৪ কিন্তু উত্তবকালে তাহার ফারসী বিদ্যা নিতান্ত “কিঞিৎ 
ছিল না, তাহ তাহার 'ভারতবষাঁয় উপাসক জম্প্রদায়? গ্রন্থের উপক্রমণিকা 
অংশ পাঠ করিলেই বুঝ! যাইবে । তাহার সংস্কৃত জ্ঞানসন্বদ্ধেও ন্যায়রত্ু মহাশয় 
অনর্দার মত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, “অক্ষয়বাবুর সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষরূপে 
অধিকার ছিল ন11+১৫ কিন্ত ভারতীয় দর্শন ও ভক্তিশাস্ত্রে '্টাহার 'ঘ প্রগাঢ় 
পাণ্তিতা ছিল, তাহা “ভারতবধীঁয় উপাসক জম্প্রদায়ে'র দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ 
কালে বোধগম্য হইবে। 

অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগর অপেক্ষা বয়সে মাত্র দুই মাসের বড় ছিলেন। ৯৮১০ 
শ্বীঃ অন্বে ১৯৫ই জুলাই অক্ষয়কুমাবের জন্ম হয়; বিদ্যাসাগর জন্ম গ্রহণ করেন 
১৮২০ গ্রী; অবেব সেপ্টেম্বর মাসে । অক্ষয়কুমার যে বয়সে কলিকাতায় আগমন 
করেন, বিদ্যাসাসাগরও ঠিক সেই বয়সেই (৯ বৎসর ) সংস্কৃত কলেজে প্রেরিত 
হন। বাল্যবয়লে অক্ষয়কুমার খিদ্দিরপুরের দুইজন শিক্ষকের নিকট (জয় মাষ্টার 
ও গঙ্গানারায়ণ মাষ্টার ) ইংরাজী শিক্ষা করেন। কিন্তু শিক্ষকদ্ধয়ের হবল্প বিদ) 
তাহাকে পরিতুষ্ট করিতে পারিল না) তিনি খিদিরপুরের এক খ্রীস্টান মিশনারীর 
নিকট ইংরাজী অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন । তখন তাহার বয়স বার-তের বৎসরের 
অধিক হইবে না । সেই বয়সেই তিনি গ্রীস্টানধর্মের প্রতি অন্ুরক্ত হইয়! পড়েন। 
এমন কি, তাহার মতিগতি দেখিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! পর্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন। 
নয় বৎসরে বাহার ইংরাজী বিদ্যার সুচনা, বার"তের বৎসরে তীহায় মনে 
বীস্টানধর্মের প্রতি অনুরক্তি সঞ্চার হইল। জন সটয়ার্ট মিলের প্রতিভা সম্বন্ধে 
অনেক উক্তি চলিয়া আিতেছে ৷ জন স্মার্ট মিল পিতা জেম্স মিলের কঠোর 
তবাবধ।নে তিন বৎসর বন্সে গ্রীকভাষ! শিথিতে আরম্ভ করেন, স্বয়ং বেস্থামও 
তিন বৎসর বয়সে ল্যাটিন ও ইতিহাস পাঠ আরম্ভ করেন। মিল্‌ আট ব্সর 
ব্য়সে হেরোডেটাস্‌, আইপদোক্রেটিস ও প্লেটের গ্রস্থাৰলী শেষ করিয়া ল্যাটিন ভাষা 


২৬২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধও বাংল। সাহিত্য 


শিখিতে আর্ত করেন।৬ বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুণের বাল্যপ্রতিভা সন্বদ্ধে যাহা 
বলিয়াছেন, আমরাও অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে তাহারই পুনরাবৃত্তি করি £ “তবে যখন 
সটয়ার্ট মিলের তিন বৎপর বয়সে গ্রীক শেখার কথাটা সাহিত্য জগতে চলিয়া 
গিয়াছে তখন এ কথাট! চলুক ।” অক্ষয়কুমার যে বয়সে প্রচলিত হিন্দুধর্মের গ্রতি 
সন্দিহান হইয়া খরস্টানধর্মের প্রতি আকষষ্ট হইয়াছিলেন, সেই বয়স যে-কোন গভীর 
চিন্তা ও কাধকারণতত্বের পরিপন্থী; সুতরাং অক্ষয়কুমারের বাল্যবয়সে খ্রীস্টান, 
ধর্ম-গ্রীতি গভীর কোন তত্ববাহী নহে। তথাপি এইটুকু অস্ততঃ বুঝা যাইতেছে যে, 
অক্ষয়কুমার নিতান্ত বাল্যবয়সে কিরূপ মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছিলেন। 


অক্ষয়কুমার একটু বেশি বয়সে গৌরমোহন আটঢোর ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীতে 
ভণ্তি হন, তখন তাহ!র বয়স প্রায় ষোল বৎসর । এই সময়েই তিনি জ্ঞানমন্দিরের 
চানি খুঁতিয়া পাইলেন । ইংরাজী ভাষার সাহায্যে তিনি ফুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান লুঠ 
কবিয়া হইলেন । অবস্ঠ দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তাহার প্রীস্টানধর্মের প্রতি কৌতৃহল 
সঞ্চারত হইয়াছিল, আর ষোড়শ বর্ষ বয়সে পোপক্ৃত ইলিয়াডের অন্যাদ পাঠ 
কবিতে করিতে তাহার ধারণা হইল, হিন্দুধর্ম ভ্রান্ত নহে।৭ ইলিয়াড কাব্য পাঠ 
কর্ি:ত কবিতে কেন যে তাহার মনে এই রূপ অদ্ভুত ধারণ হইল, তাহার কারণ 
রহস্তাবৃত | ইলিয়াডে দেব-দেবীর যে লীলা বগিত হইয়াছে, তাহা হিন্দু দেবদেবী 
অপেক্ষা কোন অংশে উৎকষ্ট নহে; গ্রীকজাতির পেগান ধর্মও হিন্দুধর্ম অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট নহে । অথচ দেখিতে পাইতেছি, সে যুগের “ইয়ং বেঙ্গল'গণ গায়ত্রী আবৃত্তির 
স্থলে কয়েক ছত্র ইলিয়াড আবৃত্তি করিয়া বসিতেন। আমাদের অনুমান, এই 
বয়সে অক্ষয়কুমার হিন্দু শাস্ত্রাদি সন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান সংগ্রহ কাঁরতে পারেন 
নাই। কারণ কলিকাতায় আসিয়া নয় হইতে ষোল বৎসর পর্যস্ত তিনি শুধু ইংরাজী 
শিক্ষাব জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রাদি শিক্ষার কোন সংবাদ তাহার 
প্রথম 'যৌবনে পাওয়া যাইতেছে ন।। ষোল ব্সর বয়সে অক্ষয়কুমার ওরিয়েপ্টাল 
সেমিনারীতে প্রবেশ করেন, এবং ইহার আড়াই বৎসর পরে পিতার মৃত্যু হইলে অর্ধ 
পথেই বিদ্যাভ্যাস ত্যাগ করিয়া বিষয়্কর্মেব অন্ধসন্ধান করিতে থাকন। এক সময়ে 
তাহার পিতার মৃত্যুসংবাদে ভ্রাতৃগণ অতিশয় শোকার্ত হইয়। পড়িলে এই 
তরুণ যুবক নিংস্পৃহ ও অস্ুদ্থি্ন মনে সকলকে সাত্বন। দিয়া বলিয়াছিলেন, “কাপড় 
পুরাণ হইলে আমরা যেমন তাহা পরিতণগ করি_পিতারও তেমনি পময় 
হইয়াছে, তিনিও পুরাতন শরীর ছাড়িয়া গিম্লাছেন--সে জন্ত আর ছুখ 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ধোষণ। ২৬৩ 


কেন?” উনিশ বৎসরের যুবকের মুখে গীতোক্ত নিষ্কামধর্মের ব্যাখ্যান শুনিয়া 
বিশ্মিত হইতে হয়। বীতরাগ বীতম্পূহ অক্ষয়কুমার বাল্য হইতেই সজীব 
কৌতৃহলের পরিচয় দিয়াছিলেন ; তিনিই আবার গীতার নিষ্কামদর্শন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ষোল বৎসর হইতে বিশ বৎসর- মোট 
চারি বখসরের ইতিহাস আলোচন1 করিলে দেখা যাইবে, যাহাকে জীবনের 
গঠনকাল বলে তাহা এই কয়বত্সরের মধ্যেই এক প্রকার নিমিত হইয় 
গিয়াছিল। গৌরমোহন আটের স্কুলে পড়িবার সময় একদিকে ইলিয়াড 
পাঠে তাহার হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা হ্রাস পাইল, আনার অন্যদিকে (তিনি 
যুরোপে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক নানা গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া মানবজীবনের ম্্মূলে যে 
সহজাত যৌক্তিকতা বতমান রহিয়াছে, সে বিষয়ে অবহিত হইলেন। নিম্বলিখিত 
গ্রন্থ সমূহ তাহার প্রথম জীবনের সঙ্গী হইয়াছিল 


জয়ে প্রণীত %5০1570160 701819505, ইউর্িড প্রণীত 01602090% 
(73০9০1$--1-4 ), জ্যোতিব ও উচ্চতব গণিত, বীক্গগণিত, ত্রিকোণমিতি 
(টগনমেট, )১ শঙ্কু গণিত ( কনিক্স), ক্যালকুলাস্‌, বলবিজ্ঞান ( মেকানিক্স), 
স্থিরবারি বিজ্ঞান ( হাইড্রোস্টাটিক্স ), বাযুবিজ্ঞান ( মেটিয়রলজি ), জ্যো তবিজ্ঞান, 
নবকরোটা বিজ্ঞান (ফ্রেনলজি )। 


এই সময় তিনি ওরিয়েন্টাল সেমিনারীব অধ্যক্ষ হার্ডম্যান জেফ্রয় ([38101080 
1620 ) সাহেবের নিকট গ্রীক, ল্যাটিন, হিক্র ও জার্মাণ ভাষা শিক্ষা করেন। 
স্কুল ৩্যাগ করিয়৷ মাত্র উনশ-কুড়ি বৎসর বয়সেখ মধ্যেই তিনি বিজ্ঞান, বিশেষতঃ 
গাণতের বিভিন্ন শাখায় বুৎ্পন্তি লাভ করেন। তখন কলিকা হায় (১৮৩৯:০০ শ্রী) 
ডিরোর্জিও-শিষ্গণ বিরাট সমাজ-আন্দোলন স্থষ্টি করিয়াছেন, রামমোহন 
লোকান্তরিত হইযরাছেন, বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিভিলিয়ান 


ছাত্রদিগকে “বিদ্যাশ্ুন্দর' পড়াইতেছেন ,রাঘগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জণ মুখোপাধ্যায় 
রসিকরুষ্ঝ মল্লিক কলিকাতায় সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিঘটিত আন্দোলন "্মারস্ত করিয়া 
দিয়াছেন। এই সমাক্গ ও সংস্কৃতির ঘুণিবাত্যায় জ্ঞানতাপস অক্ষয়কুমারের 
আবিভাব ; তরুণ বযসেই তিনি ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যস্থতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুণ এবং 
তব'বোধিনী সভা ও প্রকার সহিত পরিচিত হইলেন। এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের 
উত্তিঃ- 


২৬৪ উনবিংশ শতাীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


“এই সময় অর্থাৎ ১৮৩৯ সালের শেষ ভাগে অথবা ১৮৪৭ সালের প্রথম ভাগে অক্ষয়কুমার 
দত্বের সহিত আমার সংযোগ হয়। ঈশ্বরচণ্ ওপ্ত ইহাকে আনিয়। আমার সহিত পরিচয় 
করিয়! দেন ।”৮ 

এই পরিচয় যে দেবেন্দ্রনাথকে কত দিক দিষ! সাহায্য করিয়াছিল, তাহা 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা” ও ব্রাহ্মঘমাজের ইতিবৃত্ত আলোচনা কবিলে বুঝা যাইবে। 
তরুণ অক্ষয়কুমারের বুদ্ধির প্রাখধে মুগ্ধ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে “তত্ববোধ্নী 
পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত কবিতে চাহেন। কিন্তু তৎপূর্বে তাহার প্রতিভ। ও 
কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে নিংসংশয় হইবাব জন্য তিনি আরও কয়েকজন যুবককে লইযা 
একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন । 

“পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্ক । সভাদিগের মধ্যে অনেকের রচন। পৰাক্ষা 
করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমাব দত্তের রচনা দেখিযা তাহাকে মনোনীত করিলাম । তাহার 
এই রচনাতে গুণ ও দোষ ছুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে তাহার রচনা 
অতিশয় হাদয়গ্রাহী ও মধুর; আর দোষ এই যে, উহাতে তান জটাজুট মণ্ডিত ভন্মাচ্ছাদিত- 
দেহ তক্তলবাদী সন্গাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্ত চিহ্ৃধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মত 
বিরুদ্ধ । আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহ হইলে ইহার 
খার। অবশ্ঠ পন্রিক। সম্পাদন করিতে পারিব 1৮৯ 


১৮৪৩ সালে ১৬ই. আগস্ট 'তত্ববোধিনী পত্রিকা” মাসিক আকারে প্রকাশিত 
হয়। তখন অক্ষয়কুমারেব বয়স মাত্র তেইশ বতসর। এই বয়সে তীহাব নিকট 
“জটাজ,টমপ্ডিত তস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাী জন্্যাসী” প্রশংসিত হইয়াছিল, 
ইহা কৌতুককর সন্দেহ নাই । যিনি সর্ববিধ অধ্যাত্ম আগ্চবাক্য ও অতীন্দরিয়বাদী 
ধর্মচেতনাব উধ্র্বে উঠিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানেব সাহ'য্যে মানবজীবনের যৌক্কিক 
ক্রমবিকাশের অর্থ প্রচাব কবিয়াছিলেন, তিনি গুম যৌবনে জটাজ.টধাবী 
সর্ন্যাসীকে প্রশংসা কবিয়াছিলেন, এ সংবাদ যেন ম্বতোবিবোধী মনে হয । 
অক্ষয়কুমার কোন দিনই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসধর্মেব পক্ষপাতী ছিপেন শা,-চিহ্ধারী 
বহিঃসন্যাস” শুধু দেবেন্দ্রনাগেরই নহে, অক্ষয়কুমারেবও মত-বিরুদ্ধ ।ছল। তিনি 
ধবাহবস্তব সহিত মানব প্রকৃতির সন্বদ্ধ বিচার নামক গ্রঙ্ছের দ্বিতীয় ভাগে 
বলিয়াছেন, “অনেকে পরমেখবের বিশেষ প্রসরতা লাভের আকাজ্ষায় সকল 
সারভূত সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়েন। কিন্তু তাহাতে যে 
পরম পিতা পরমেশ্ববের আজ্ঞ! লঙ্ঘন কর] হয়, এবং তন্নিমিত্ত তাহার নিকট 
অপরাধী হইতে হয়, ইহা তাহার! বিবেচনা করেন না ৮১০ কিন্তু তরুণ বয়সে 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণা ২৬৫ 


তিনি সন্গাসের প্রশংসা করিলেন কেন? আমাদের অন্থমান, বিশ বখ্সর বয়সে 
তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন করিতে শুরু করেন ; ফলে ভারতীয় 
অধ্যাতঅবশান্ত এবং সেই শাস্ত্রের সংরক্ষক সন্ন্যাসীর প্রতি তিনি হয়তো কিঞ্চিৎ 
আকৃষ্ট হইয়। থাকিবেন। অথব। তত্ববোধিনী সভার কর্ণধার দেবেন্দ্রনাথ হয়তো 
সন্্যাস-জীবনকেই অধিকতর পছন্দ করিবেন, এই মমে করিয়াই তিনি উত্ত 
প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতাঁয় সব্ন্যাসধর্মের প্রশংসা করিয়াছিলেন কিন্তু এ পর্যস্তই। 
ইহার পর তিনি আর কোখাও সন্ন্যাসধর্মেব জয়গান কবেন নাই। বরং “ভারতব্যাঁর 
উপা'লক সম্প্রদায় গ্রন্থে মাঝে মাঝে সন্ন্যাপধর্মের প্রতিকূলতাই স্থচিত হইয়াছে। 
ভূদেব মুখোপাধ্যয় যেমন প্রথম যৌবনেব এক পিচ্ছিল মুহূর্তে ডিরোজিওর ভাবাদশে 
উত্তেজিত হইয়। পক্ষকালের জন্য সনাতন হিন্দুধর্মে আস্থা হারাইয়। ফেলিয়া- 
ছিলেন, ঠিক সেইরূপ জন্নাসে অন্কুরক্কি অক্ষয়কূমারের একচী পরধর্ম। তিনি 
অবশ্য অল্পকালের মধ্যে এ জব্নযাসধর্মেব প্রতি নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং 
প্রধানত; যুক্তিকেন্দ্রিক বুদ্ধিবাদের দ্বাবা জগৎ ও জীবনের অস্তরালবর্তাঁ একটি 
অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 


॥ ২ ॥ 
অক্ষয়কুমারের তন্ববাদ ও বাঙালীর চিন্তাবিপ্লীব 


“তত্ববোধিনী পত্রিকা” ও ব্রাহ্মলমাজকে কেন্দ্র করিয়া একদ1 বাঙালীর চিন্তা- 
জগতে যে মহাগ্রলয় ঘনাইয়! আসিয়াছিল, সেই তিমিরাদ্ধ সংশয়ের মধ্যে অক্ষয়- 
ক্কমারের অগ্ান জ্ঞানপ্রদীপ জ্বলিতেছিল । “তত্ববোধিনী পত্রিকা 'ব্জদর্শনের? 
প্রায় পয়ত্রিশ বখ্সর পুরে বাঙালীর চিন্তায় আমূল পরিবর্তনের সুচন! 
করে! সেকালের প্রধান প্রধান বাঙালী লেখক ও চিস্তাবীরগণ-_বিদযাসাগর, 
রাজনারায়ণ বন্থ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আনন্বকৃষ্ণ বসু, শ্রীধর ন্যায়রত্ আনন্দচন্ 
বেদান্তবাগীশ, প্রসন্নকূমার সর্বাধিকারী, রাধাপ্রসাদ রায়, শ্তামাচরণ মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতি সমাজ ও সংস্কৃতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই পত্রিকার অন্যতম 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় এই পত্রিকা! ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের 
মুখপত্র হইয়াও সমস্ত বাঙালীর মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী 
যখার্থই বলিয়াছেন, “তত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়1 দাড়াইল। 
তৎপুর্বে বঙ্গ সাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবস্থ! কি ছিল 


শস্পি পথটা 


হর 


২৬৬ উনবিংশ শতাফীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


এবং অক্ষয়কুমার দত্ব সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন, তাহা 
স্বরণ করিলে, তাহাকে দেশের মছোপকরী বন্ধু ন! বলিয়। থাকা যায় ন1।”৯৯ 

₹ দেবেস্ত্রনাথও কৃতজ্ঞচিত্ে স্বীকার করিয়াছেন, “তত্ববোধিনী পত্রিকার একসমক় 
৭০* জন্‌ গ্রাহক ছিল; তাহা কেবল একা অক্ষয়বাবুব দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত 
যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না! করিতেন, তাহা হইলে তত্ববোধিনী পত্রিকার 
এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।”১২ বাস্তবিক “তত্ববোধিনী পত্রিকা, 
অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় (১২ বৎসর জম্পার্না কবেন, ১৮৪৩--১৮৫৫ ) 
প্রকাশিত হইয়] বাঙালীর চিন্তার বাজ্যে যে বিপ্লব স্থচিত করিয়াছিল, তাহার 
তুলনা এই যুগে ছুলভ। ব্রাক্ধ সমাজের পত্রিকা হইয়াও যে এই পত্র সমন্ত 
শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাবেব বান হইয়াছিল, তাহা হবপ্রসাদ শাস্ত্রীব এই উক্তি 
হইতেই হৃদয়ঙম হইবে-_-“তত্ববোধিনী পত্রিকা তখন এখনকার মত একটি মাত্র 
সভার কাগজ হয় নাই, উহা! তখন সমন্ত বাংলাব ইউবোপীয় ভাব প্রচারের 
মিশনারি ছিল, উহা! ধর্মসমূহ সম্বন্ধে কত যে, নৃতন আবিষ্ষিয়! করিয়াছে, তাহা 
যাহার তত্ববোধিনী আগ্ঘোপাস্ত পড়িয়াছেন, তাহারা বলিতে পারেন। বাঙালী 
ছেলেদের মধ্যে ইংরাজী ভাব প্রবেশ করান, সর্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বারা 
সাধিত হয়। তিনিই বাঙ্গালীর সর্বপ্রথম নীতিশিক্ষক 1৮১৩ 


এই একটি পত্রিকায় দেবেন্্রনাথেব ব্রাঙ্গধর্মেব _ব্যাখ্যান, উপনিষদ অন্থুবাদ, 
খগবেদ অঙ্গবাদ, 'আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশের ধর্ম ব্যাখ্যা, বিদ্যাসাগবেব 
মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশের অন্তবাদ, স্য়ং অক্ষয়কুমাবের বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
ধর্মসম্প্রদায় পুরাতন বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে থাকে। 
রমেশচন্্ু যথার্থই বলিয়াছেন, 
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এই “তত্ববোধিনী পত্রিকার সাহাযে; একদিকে বেদান্তউপনিষ্ চর্চা, 
অপরদিকে-_ 
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অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণ! ২৬৭ 


এই দুই দিকে সমভাবে সমতা রক্ষার চুরহ ব্রত অক্ষয়কুমারের আয়ক্বে, 
ছিল। তথাপি সংঘর্ষ স্ষ্টি হইল এবং এই গতত্ববোধিনী পত্রিকা'কে কেন্তর 
করিয়াই অক্ষয়কুমাব মতানৈকোর ঘৃণিবাত্যাব মধ্যে নিক্ষি্ত হইলেন । 


| ৩ || 
তন্ববোধিনী পত্রিকা, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার 


প্রথম যেদিন দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমাবেব সন্যাস-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়। 
তাহার রচনার দৌষগুণ সগ্থন্ধে সতর্ক হইয়াছিলেন) সেঃ দিন হইতেই সংঘষের 
স্থচন1 হইল । দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী প্রকাশ কবিতে চাহিয়াছিলেন নিয়লিখিত 
উদ্দেশে £ 

“আমি ভাবিলাম, তত্ববোধিনী সভার অনেক সভা কর্থানত্রে পরম্পর বিচ্ছিন্নভাবে 
আদ্ছন। তাহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন ন!। 
সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন । বিশেষতঃ ব্রাঙ্গঘমাজে বিদ্াবাগীশের 
ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না, তাহার প্রচার হওয়া আবশ্তক। আর, রামমোহন রাস 
জীবদ্দশাষ ব্রহ্গজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণঘন করেন, তাহার প্রচার আবগ্তক | 
এতত্বাতীত যে-সকল বিষয়ে লেকের জ্ঞানবৃদ্ধি, ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, 
এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবগ্তক ।*১৪ 

স্থতরাং দেবেন্দ্রনাথ “তত্ববোধিনী পাত্রিকা'কে প্রধানত; ব্রাহ্মমতের মুখপত্ররূপে 
প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। বৃষ্ণনগব, তেলেনীপাডা, রংপুর প্রভৃতি 
অঞ্চণে যে সমস্ত ব্রাহ্ম বা বেদান্তবাদী ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়! আছেন, তাহাদিগকে 
একট। সংস্থার মধ্যে আনিবাঁব জন্যই এই পত্রিকা প্রকাশেব আয়োজন হইল। 
আর তাহার সহিত ব্রাঙ্গধর্ম গ্রতিপাদক ব্যাখ্যা-ব্যাখান ও বেদ-বেদান্ত-উপানষদের 
অন্বাদ প্রকাশ কবার বাসনাও রহিল। সর্বশেষে জন্সাধাবণেব জ্ঞানবৃদ্ধি, ও 
চবিত্র সংশোধনের কথাও দেবেন্ত্রনাথ চিন্তা কবিয়াছিলেন। “তত্ববোধিনী 
পঞ্জিকা'র এই ছুই দিক সংরক্ষণের ভাব পিল দুই জনের উপর-্রহ্মতত্ব 
ব্যাখ) বিষ্লেষণের গুরুভার রহিল দেবেন্দ্রনাথের উপর, আর অক্ষয়কুমার 
জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক নানা তত্বকথা প্রচাবের ভার লইলেন। অক্ষয়কুমারের 
অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রচনা তত্ববোধিনী৩ দ্বাদশবর্ষের মধ্যে 
প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সেই প্রবদ্ধগুলি তাহার 'বাহৃবস্তর সহিত মানব- 


২৬৮ উনবিংশ শতাব্ষীর গ্রধমা্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


গ্রৃতির সম্বন্ধ বিচার, ছুইখণ্র, ধ্র্মনীতি”, 'পদার্ঘবিষ্ঞা” 'ভূগোল+, 'ভারত- 
ব্ধীয় উপাসক সম্প্রদায়__ছুইখণ্ড, "্চা়পাঠ,_তিনখণ্ড গ্রভৃতি পুস্তকের মধ্যে 
সম্কলিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের মধ্যে তত্বদশন, চিন্তা- 
প্রণালী ও মন:প্রকৃতিগত মৌলিক পার্থক্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথ শাস্তরসাম্পদ 
বুন্ষ-উপাসক, অক্ষয়কুমার তত্বজ্ঞানী; বৈজ্ঞানিক ও নিম্পৃহ দর্শনিক। 
অবশ্য ১৮৪৩ সালে ২১এ ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীধর ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ 
ভট্টাচাষ, ব্রজেন্ত্রনাথ ঠাকুর, গিবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্্র ভট্টরাচাধ, তারকনাথ 
ভট্টাচার্য, হরদেব চট্টোপাধায়, হরিশচন্ত্র নন্দী, লালা হাজারীলাল, শ্যামাচরণ 
মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ সেন, চন্দ্রনাথ বায় রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, 
শশিভৃষণ মুখোপাধায়, জগচ্চন্্র* রায়, -লাকনাণ বায় প্রভৃতি একুশ 
জনের সহিত অক্ষয়কুমারও আনুষ্ঠানিকভাবে একেশ্বরবাদী ক্রাঙ্গধর্মে 
দীক্ষা গ্রহণ করেন।৯৫ কিন্তু অক্ষয়কুমার ব্রাঙ্ম সমাজতুক্ত হইয়াও 
ধর্মেষণা অপেক্ষা বিজ্ঞান ও দর্শনের জ্ঞানানগদন্ধিৎসার প্রতি অধিকতর 
আকৃ্ হইয়াডিলেন এবং 'িত্ববোধিনী পত্রিকা'তেই সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিক 
শ্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেবেন্্রনাথ এই পত্রিকার মাধ্যমে বেদবেদান্ত 
গ্রচার করিয়া স্বী হইলেন। “ব্দবেধাস্ত ও উপাসন! প্রচার করা আমার 
যে মুখ্য সঙ্থল্প ছিল, তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে স্ুুসিদ্ধ হইল ।”১৬ 
কিন্ত অক্ষয়কূমাবের যুক্তিবাদী চিন্তাগ্রণালী যে দেবেন্দ্রনাথের নিকট গ্রীতিকর 
হয় নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অক্ষয়কুমার ব্রান্ষধর্মাবলম্বী ছিলেন, 
ত্রাঙ্মদমাজের একনিষ্ঠ সেবকও ছলেন; এমনকি যেদিন ছুরারোগা শিরঃ- 
গীড়ায় আক্রান্ত হন, সোদনও তিনি ব্রাঙ্ছ সমাজের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 
নালা স্থানে তিনি ত্রাহ্মধর্ম বিষয়ে ব্তৃতাও দ্িয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রধানত; 
ছিলেন জ্ঞানপন্থী। এবিষয়ে সতোন্রনাথ ঠাকুরের উত্ভি, ম্মরণীয়, ““অক্ষয়বাবু 
আমাদের ব্রাহ্মদমাজের জ্ঞানমার্গের প্রহরিরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন ।” কিন্তু 
বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ দেবেন্্রনাথের মনঃপৃত হয় নাই। ব্রদ্বোধকে তিনি চেতনার 
রসে রাঙাইয়া লইয়া বলিয়াছিলেন, গ্যখন তাহার অন্তরে আমার আত্মাকে 
দেখি, তখন বলি, তুমি অস্তরতর অস্তরতম, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার 
বন্ধু, তুমি আমার সথ।। যখন তাহাকে বাহিরে দেখি, তখন বলি, তব 
রাজসিংহাসন অনীম আকাশে । ধখন তাহাকে তাহার আপনাতে দেখি, তাহার 


অক্ষয়কুমার দত ও বৃদ্ধিবাদের জয়ঘোষণা ২৬৪ 


ব্বীয় ধামে সেই পরম সত্যকে দেখি তখন নলি, ভূমি শাস্তং, শিবমহ্বৈতং, তুমি 
গাস্তভাবে আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছে ৯৭ কাজেই তিনি অক্ষয় 
কুমারের বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ-জাত ঈশ্বরতত্ গ্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। 
অক্ষয়কুমারের রচনার বহু স্থান কাটিয়া কুটিয়া দিয়া মহধি তাঁহাকে নিজ বেদাস্ত- 
ধর্মের অনুকূল করিতে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু উভয়ের জীবনদর্শনগত স্তরতো? 
হইয়া গিয়াছিল। শুধু ভাষা পাণ্টাইয়া বা শব কাটিয়া দিলেই অক্ষয়কুমারকে 
্মতান্ুবর্তাঁ করা৷ যাইবে না, তাহা মহধি বুঝিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার সঙ্বন্ধে 
তাহার হতাশাব্যগ্রক উক্তি স্মবণীয় ঃ 

“আমি কোথায়, তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; 
আর তিনি খুঁজিতেছেন' বাহাবন্তর সহিত মানবুপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল 
প্রতেদ ৮১৮ 

এই মতভেদ মাঝে মাঝে চরমে উঠিত। অক্ষয়কুমার দেবেন্্রনাথকে অতিশয় 
শ্রঙ্কা কবিন্ছেন, কিন্তু কখনও নিজ মত পরিত্যাগ করেন নাই এবং যাহা তাহার 
মতানুবর্তী নহে, দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুরদ্ধ হইয়াও “তত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহা 
প্রকাশ করিতে চাহেন নাই । ১৮৪৬ সালে “জগবন্ধু নামক পত্রিকায় বেদের 
অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশিত হইলে দেবেন্দ্রনাথ ইহাব প্রতিবাদ করিবার 
জন্য অক্ষয়কুমারকে “তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে নিদেশ দিলেন। কিন্তু 
সম্পাদক হিসাবে অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের এই নিদেশ মানিয়া লইলেন না। 
তিনি ব্রাহ্মদমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ হইলেও “তববোধিনী প্রতিক" নিজ-রামে বেদ 
বা! বেদান্তের অভ্রাস্ততা সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ রচনা করেন নাই । তখন দেবেন্দ্রনাথ 
ও রাঁজনারায়ণ বন্ত নিজ নিজ নামে এ প্রতিবাদ তন্ববোধিনীতে মুদ্রিত করেন ।৯৯ 

শুধু এই একটিমাত্র উদাহরণেই অক্ষয়কুমারের বেদ-বেদাস্ত বিরোধিতা 
প্রমাণিত হইতেছে না । অক্ষয়কুমার এবং তাহার মতানুব্তাঁ সভ্যগণ দেবেন্দ্র 
নাথের বেদাস্তবিষয়ক মত প্রতিবাদ করিতে আরগু করিলেন । পত্রিকায় মুদ্্রণ- 
যোগা প্রবন্ধ বিচারের জন্য কয়েকজন অভিজ্ঞ লোককে লইয়া যে 'গ্রন্থাধ্ক্ষ সভা” 
গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে অক্ষয়কুমারে সমর্থনে সংখ্যাই ছিল অধিক। 

“তত্ববোধিনী পত্রিকায় একদিকে যেমন দেবেন্দ্রনাথ ডাফ সাহেব লিখিত 
17186 & 7170607 11996019 গ্রন্থে বণিত বেদান্তধমের নিন্বার গ্রতুাত্তর 
দিয়! বেদ ও বেদাস্তকে অত্রাস্ত প্রমাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ঠিক তেমলি 


২৭৭ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


আবার তাহাকে অক্ষয়কুমার এবং আরও অনেক প্রগতিপন্থী ব্রাক্ম যুবকের 
বেদ্বাস্তবিরোধী মন্তব্যের আঘাত সহ করিতে হইল। এমনকি ১৮৪৭ সালের 
তত্ববোধিনী সভার এক অধিবেশনে স্থিব হয় যে, “বেদাস্ত গ্রতিপাগ্য সত্য-ধর্ষের 
পরিবর্তে 'ব্রাঙ্মধর্ম নামটি ব্যবহৃত হইবে ।”২০ অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের 
বেদাস্তমতের বিবোধিতা করিলেও অন্ঠান্ত বিষয়ে তাহাব অনুগামী ছিলেন । 
১৮৪৫ খ্রীঃ অন্দে উমেশচন্দত্র সবকার ও তাহার নাবালিক1 পত্বীকে ডাফ সাহেব 
বলপুর্বক খ্রীস্টান করিলে দেবেন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। “ইহা শুনিয়া! আমাব 
বড রাগ হইল ও বড দুখে হুইল । অস্তঃপুরেব স্ত্রীলোক পত্স্ত শ্রীস্টান করিতে 
লাগিল। তবে রোস, আমি ইহার প্রতিবিধান কবিতেছি। এই বলিয়া আমি 
উঠ্িপ়া পডিলাম। আমি তখন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তেব লেখশীকে চালাইলাম 
এবং একটি তেজন্বী প্রবন্ধ তত্ববোধিনী পাত্রকাতে বাহিব হইল ।৮২৯ এখানে 
লক্ষণীয় যে, দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমাবেব লেখনীকে ইচ্ছামাত্রই চালাইতে পারিতেন 
না। যে বিষষে অক্ষয়কুমারেব মতান্কুল হইত, শুধু সেই ট্ুকৃতেই অক্ষয়কুমাব 
আত্মনিয়োগ কবিতেন। একটু পবেই বেদাস্তধর্ম সম্পর্কে অন্ষয়কুমাবেব মতামতের 
বিস্তাবিত আলোচন] কবা যাইতেছে । 

“তত্ববোধিনী পত্তিকা” একদা ১৯শ শতকেব মধ্যভাগে বাঙালীর যেমন রুচি 
তৈয়ারী কবিয়াছিল, তেমনি আবাব নধ্য যুবোপেব জ্ঞান বিজ্ঞান ও ভূগোল 
ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতৃহলী কবিয়! তুলিয়াছিল। বাঙালীব মনেব ভৌগোলিক 
সন্বীর্ণতা৷ দূর করিয বুদ্ধিগ্রাহ বিশ্ববোধকে বুদ্ধিগোচব কবিবাব গুরুভাব লইয়া 

" ছিলেন অক্ষয়কুমার, এবং সেই জন্যই সে যুগে ব্রা্ম অত্রান্ষ_সকলেই তাহাকে 
সবিশেষ, শ্রদ্ধা কবিতেন। মাত্র ১২শ বর্ষ কাল “তত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন 
করিয়া! তিনি বাঙালীর মনের প্রান্তরে যে বোশনাই জালিয়াডিলেন, তাহাব 
আলোকচ্ছট! ১০শ শতকের মধ্যভাগে বাঙালী জীবনেব বিচিত্র বহস্যকে উদঘাটিত 
'করিতে পারিয়াছিল। 


॥ ৪ ॥ 
অক্ষয়কুমার ও ধম চেতনায় নবধুগ 


আমরা ঈশ্বব গুপ্ত এবং মদনমোহন প্রসঙ্গে দেখিয়াছি ষে, ১৯শ শতাবীর 
যে নবজীবন-বাণী শনৈঃ শনৈঃ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা ইহাদের 
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মধ্যে অম্পষ্ট ভাবে পদপাত করিয়াছিল। তাহ। না হইলে প্রাচীন ভাবধারা 
লালিত ঈশ্বর গধ দেবেন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী হইতে পারিতেন না ব্রাঙ্ম-প্রভাবান্বিত 
তত্ববোশিনী সভায় নিত্য গতায়াত করিতেও পাবিতেন না। মর্দনমোহন কোন 
কোন বিষয়ে অতিশয় প্রাচীন পন্থী হইয়াও নারীশিক্ষা! প্রচারে উদ্যোগী 
হইয়াছিলেন। সর্বোপরি তাহার ধর্মমত ছিল বিচিত্র । বোধ হয় একেশ্বরবাদ ও 
স*শয়বাদ-__উভয়ের মধ্যে তিনি দোলায়িত হইয়াছিলেন। এই দুই জনের মধ্যে ১৯শ 
শতাব্দীর যুগধর্ম অস্পষ্ট আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অক্ষয়কুমারের জ্মসাময়িক 
এবং ১৯শ শতাব্দীর যুগগুরু বিদ্যাসাগর তন্ববোধিনী সভা ও “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা'র সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জডিত হইলেও একেশ্বরবাদী ছিলেন কিনা সন্দেহ। 
বোধ করি বেস্থাম, মিল ও কৌতের নিরীশ্বরপস্থী লোকহিতবাদকেই বিছ্যাসাগব 
শরণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । এমনই একট। সংশয়াত্মক পটভূমিকায় 
অক্ষয়কুমারেব আবির্ভাব হইল । রাজা বামমোহনের লোকান্তবের পব তাহারা! 
ব্রহ্ষপভা অনেকটা ভীনবল হইযা পড়িয়াছিল। ঈশ্বরপ্রেমে মাতাল দেবেন্দ্রনাথ 
ব্রাঙ্মমতের পুবোধা হইয়া! তত্ববোধিনী সভা! প্রতিষ্ঠা ও “তত্ববোধিনী পত্রিকা, 
প্রকাশ করিলে বেদ ও বেদান্ত প্রতিপণগ্য ব্রাঙ্মধর্ণ বাঙলা দেশে যুগান্তরের সক্ষেত 
বহন করিয়। আনিল। 


দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের অনুগামী হইলেও হিন্দুৰ আচাব-আচরণকে 
একেবারে বর্জন করিতে পারেন নাই। তিনি ঘটা করিয়া পৌত্বলিক দুর্গাপূজা 
করিতেন এবং দেবেন্দ্রনাথ জোো্ঠ পুত্র বলিয়া এ উপলক্ষ্যে আত্মীয় ব্বজনকে 
নিমন্ত্রণ করিতে যাইতেন।২২ ক্রমেই কিশোর দেবেন্নাথ রামমোহনের আদশে 
উদ্ধদ্ধ হইলেন ; তিনি পিতা আয়োজিত পূজার অংশ গ্রহণ করিতেন না, এবং 
অন্তান্ত ভ্রাতাদের সহযোগিতায় পৌত্তলিকতা-বিরোধী দল বীধিয়া পুজার দালানে 
উপস্থিত হইয়াও প্রতিমাকে প্রণাম কবিতেন না।২৬ সেই প্রথম যৌবনের কথা 
কথা ন্মরণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “যে শাস্ত্রে দেখিতাম পৌত্বলিকতার 
উপদেশ, সে শান্তে আমার আর শ্রদ্ধা থাকিত ন1। আমার তখন এই ভ্রম হইল যে, 
আমাদের সমুদ্ায় শাস্ত্র পৌত্তলিকতার শান্ত্র। অতএব তাহা হইতে নিরাকার 
নিধিকার ঈশ্বরের তত্ব পাওয়। অসম্ভব 1৮২৪ এইরূপ যখন তাহার মনের অবস্থা, 
শুধুই শূন্যতাবাচক নেতিবাদী চিন্তার আলোড়ন_-তখন সহসা একদিন 
কেমন করিয়! ঈশোপনিষদের একখান! ছিন্ন পত্র উড়িয়া আসিয়। দেবেন্দ্রনাথেব 


২২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


হাতে পড়ে। রামমোহন-সম্পাদিত উপনিষদ গ্রন্থাবলী তাহাদের বাটাতে প্রচুর 
ছিল; তাহাবই একথান| ছিন্ন পত্র উড়িয়া আসা একট] সাধারণ ব্যাপার 
মাত্র। কিন্তু সেই পংক্তি দুইটি -_ 

ঈশাবান্তমিদং সব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 

তেন তাক্তেন ভূপ্তীথা, ম1 গৃধঃ কষ্ঠসিদ্ধনম্‌।) 
ইহারই মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ তাহার প্রাণের আবাম ও মনের শাস্তি খুঁজিয়া পাইলেন। 
ওপনিষদ্দিক সত্যধর্ম একমুহুর্তেই তীহাব চিত্রপটের সংশয়ান্ধকার অপসারিত 
করিয়া দ্রিল। তাহার পরে তিনি তত্ববোধিনী সভা, “তত্ববোধিনী পত্রিকা" এবং 
্রাহ্মমমাজের সাহায্যে বেদ-বেদাস্ত-প্রণোদিত ব্রহ্মবাদ গরচার কবিতে লাগিলেন । 
এমনই এক ঈশ্বর-প্রেমে-আপ্লুত মুহূর্তে তিনি অক্ষয়কুমারেব পরিচয় পাইলেন 
এবং তাহাব গুণপণায় মুগ্ধ হহয়া “তত্ববোধিনী পত্রিকা" সম্পাদনাভার তাহার 
হস্তেই অর্পণ কবিলেন। কিন্তু এই “তত্ববোধিনী পত্রিকা*কে কেন্দ্র কিয়া ষে 
ধর্মকলহের কল্লোল উখিত হইল, ত'হাব আঘাতে দেবেন্্রনাথ ও অক্ষয়কুমার 
ছুই বিপরীত মেরুতটে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অবশ্য দীর্ঘ মতাস্তরেব কণ্টকিত 
মুহূর্তের পর অক্ষয়কুমারের ভক্তিবজিত যুক্কিবাদের শিকট দেবেন্দ্রনাথ নতি স্বীকার 
করিয়াছিলেন । 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা ও দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে অক্ষয়- 
কুমারের ধর্মচেতনা কিরূপ ছিল তাহা আলোচন| করা যাইতেছে । তিনি আট- 
নয় বংসর বয়সে মুসলমান মৌলবীর নিকট ফারসী এবং প্ডিতের নিকট সংস্কৃত 
শিক্ষা করিলেও সেই প্রভাব তাহার মনে যে কোন স্থায়ী রেখাপাত করিতে পারে 
নাই, তাহা সহজেই অঙ্থমেরর মিল্‌ সাহেবের কথ স্বতন্ত্র, বিশেষতঃ তাহার 
পিতা জেম্স্‌ মিলের তত্বাবধানে তান শিক্ষা লাভ কবিয়াছিলেন বলিয়া আটবৎসর 
বয়সে ধে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমীরের বাল্যে তেমন কোন 
মানসিক চেতনা গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। তিনি পল্লীগ্রামের সামান্য 
িছ্যাই অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর কলিকাতায় খিদ্দিরপুরে এক 
মিশনারীর নিকট কিছুকাল ইংবাজী ভাষা চর্চার সময়ে তিনি যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম 
অপেক্ষা এীস্টান ধর্ষের প্রতি কিঞ্িং আহুকৃল্য দেখাইয়াছিলেন, তাহা আমরা 
ইত্তিপর্বে দেখিয়াছি । কিন্তু যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমারের চিত্ত ধর্মসম্প্রদায়ের 
বিশ্বাসমার্ণীয় আণ্ুবাক্যের কারাগারে বন্দী থাকিতে পারে নাই। যিনি পরবর্তী 
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কালে হিন্দুধর্ম ও দর্শনের বহু তত্বে আস্থাহীন হইয়াছিলেন, তিনি যে বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইলে খ্রীস্টানধর্ষের প্রতিও উদ্দাসীন হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে যাহ! 
হউক, উদনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সেব জময় তিনি অভিনিবেশ সহকাবে সংস্কৃত 
সাহ্রিত্য-দর্শনাদি পাঠ কবিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে গৌরমোহন আঢে)র বিদ্যালায় 
বীত্িমত ইংরেজী অধ্যয়ন কবিয়াছলেন এবং কৌৎ্-কথিত পঙ্জিটিও সায়েন্স অর্থ।ৎ 
গণিত, জ্যোতিবিগ্ভা, কবোটিতত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 
বিদ্যালয় ত্যাগ কবিয়াও বিজ্ঞান ও গণিত চর্চায় ক্ষান্ত হন নাই-_-ইহাই ছিল 
তানাৰ সাবাজীবনেব পাথেষ ও আহায়। এই সময়ে তিনি ওবিয়েন্টাল 
সেমিনাবীব অধ্যক্ষ হার্ডম্যান জেফ্রয সাহেবের শিকট যুবোপের বিভিন্ন ভাষার 
€গথমিক জ্ঞান অর্তন কবিযাছিলেন। জেফ্রয দাঁহেব ভাভাঁকে নান। ভাষ। 
শিখাইযাছিলেন বটে, কিন্তু অন্দযকুমাব তীহাব নিকট ভ।ষা ব্যতীত ধর্মনৈতিক 
ব্যাপাবে কিছুমাত্র আন্গত্য শ্ীকাঁব কবেন নাই। ৩তখন কলিকাতায় মিশনারী 
সম্পুণাষেব ধর্মান্তবীকনণেব ব্যাপ!বে বাঙালীব মন অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিল; 
সম্ভবতঃ অক্ষয়কুমাব খ্রীস্টানধর্মেব ছ্বাবা কিঞ্চিৎ প্রভাবান্বিত হইলেও যৌবনে ইহার 
প্রতি তাহার শুধু গুদাসীন্তই সঞ্চারিত হইয়াছিল। ববং গীতোক্ত নিফাম 
ধর্মই তাহাকে যৌবনে অধিকতর প্রভাবান্বিত কবিয়াছিল কারণ তাহার পিতার 
মৃত্যুসংবাদে সকলে ব্যাকুল হইলেও তিনি গীতায় বণি'ত স্থিতধী নিষ্কাম ব্যক্তির 
মত শোকাদি মানসিক প্রবৃত্তির উধের্ব উঠিতে পারিয়াছিলেন। যৌবনের 
প্রাবস্তে ঈশ্বর গুপ্তের সাহচর্ষে আসিয়া তিনি তত্ববোধিনী সভা ও দেবেজ্্রনাথের 
সহিত পরিচিত হন। ইতিপূর্বে তিশি বামমোহনেব যুক্তিপন্থী একেশ্বরবাদের 
স্থারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। "তত্ববোধিনী পত্রিকায় রামমোহন বিষয়ে তাহার 
যে দীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহাতেই মনে হয়, তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের 
দ্বারা অনুপ্রাণিত হুইয়া বামমোভনের একেশ্বরবাদের পক্ষপ।তী হইয়াছিলেন এবং 
দেবেন্দ্রনাথের তত্ববোধিনী সভায় যোগ দিয়! “তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন! 
ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় চার বৎসরকাল তত্ববোধিনী সভাব 
সহিত জংশ্লিষ্ট থাকিয়া এবং দীর্ঘকাল ধরিয় দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমতের পুর্ণ 
পরিচয় পাইয়। ১৮৪৩ সাঁঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রান্মধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি 
্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াও ব্রা্ম সমাজের মৌলিক ল্5কগুলি আদর্শের 
বিরুদ্ধে বিভ্রোহী হইয়াছিলেন ; দেবেন্দ্রনীথের সহিত এ বিষয়ে তাহার 
১৮ 
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সাত-আট বদর ধরিয়া তর্ক চলে। পরিশেষে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের 
যুক্তিবাদ গ্রহণ করেন, ব্রাহ্ম সমাজও অক্ষয্নকুমারের মতান্ুবর্তী হয়। অক্ষয়- 
কুমার প্রধানতঃ জ্ঞানবাদী ছিলেন, এবং জ্ঞানবাদ যেমন মানুষের বুদ্ধি ছাড়া 
অপর কোন বস্তু ব। ব্যক্তির দাসত্ব করে না, তিনিও তেমনি ব্রাহ্ম সমাজের 
প্রধান দুই স্তস্ত-_বেদ ও বেদাস্ত-আন্ুগত্য- ইহার বিরুদ্ধে সধ প্রথম বিদ্রোহবাণী 
উচ্চারণ করেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে 
বেদাস্ত ধর্মের স্বপক্ষতা করিতে নির্দেশ দিলে তিনি তাহাতে অস্বীরৃত হন । তাহার 
পরে তিনি “তত্ববোধিনী পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথ ও রাঁজনারায়ণের শ্বনামে লিখিত 
প্রবন্ধ মুক্রিত করেন, কিন্তু সম্পাদকীয় স্তস্তে বেদ বা বেদাস্তের অ্রাস্ততা সম্বন্ধে 
কোনদিন কোন অনুকূল মন্তব্য করেন মাই। দেবেন্দ্রনাথ বেদ-বেদাস্তকে 
ঈশ্বরাদিষ্ট) অপৌরুষেয় ও অভ্রাস্ত বলিয়। স্বীকার করিতেন । তত্ববোধিনী সভা 
ও ব্রাঙ্ছ সমাজে রীতিমত বেদ পঠিত হইত, বেদরাস্তবাগীশ ছিলেন ইহার প্রধান 
উদ্যোগী এবং ইহার নিকট দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ পাঠ 'কবিয়াছিলেন। হিন্দুর কোন 
কোন আচার-আচরণেব প্রতি দেবেন্দ্রনাথেব কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ছিল। স্ত্রীলোকে 
সহজে নিরাকার ব্রন্মের ধারণা করিতে অক্ষম বলিয়া তিন তাহাদিগকে ফুলচন্দন 
নৈবেছ্চ গুভূতির পাহাষে) শিরাকার ব্রঙ্দোপাসন। করিবাব অনুমতি দিয়াছিলেন । 
অক্ষয়কুমার হহার ঘোবতব বিরোধিতা করেন। এই সময় তিনি বেদের 
অভ্রান্ততা অস্বীকার করেন এবং দীর্ঘকাল-স্থায়ী বিচারেব ছ্বার1 তাহা প্রমাণ 
করেন। 

অক্ষয়কুমারের সমসাময়িক রচনা হইতে তাহাব চিত্তের ধর্মসংশয় সন্ধে কিছু 
আলোচন করা যাইতেছে । যথন দ্েবেন্দ্রনাথের সহিত তাহার ধর্ম লহয়। মতভেদ 
হয়, তখন তাহার বয়স মাত্র একুশ বৎসর, দেবেন্্রনাথের বয়স চব্বিশ । অক্ষয়কুমার 
বেদ ও বেদান্তকে প্রাচীন মনুষাজতির সভাতার প্রচারক বলিয়া মনে 
করিতেন ।২৬ তিনি “তত্ববোধিনী পত্রিকা” বেদের জ্ঞানকাগ্ড সম্ধদ্ধেও সংশয় 
উত্থাপন করেন এবং বেদ-বেধান্তকে এমন্থুধ্যবিরচিত গ্রন্থ” বলিঙ্গ" গ্রচার করেন । 
ফলে দেবেজ্রনাথের সহিত তাহার মতের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল । রাজনারায়ণ 
বন্ুর মত উচ্চশিক্ষিত যুবক অক্ষয়কুমারকে সমর্থন করিবেন, ইহাই তিনি আশা 
করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজনারায়ণ দেবেন্দ্রনাথের মতাছুবর্তাঁ হইয়া বেদাস্তুকে 
প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে অক্ষয়কুম।র কিছু বিন্মিত হইয়াছিলেন। পরবতী 
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ফালে রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে রাজনারারণ 
'বলিয়াছিলেন, “আমি কিন্তু স্বভাবতই বরাবর দেবেন্দ্রবাবুর পক্ষে ছিলাম।” 
ইহা শুনিয়া নগেন্্নাথ বলেন, “হইবারই কথ|। আপনি ভক্তিপরায়ণ, আর 
অক্ষয়বাবু একজন জ্ঞান-পরায়ণ1”২৭ ব্রাঙ্মসমাজের ইতিবুভ্ত নামক পুত্তকেও 
ইহার উল্লেখ দেখিতেছি।২৮ “অখিল সংসারই আমাদিগের ধর্মশান্ত্র। বিশুদ্ধ 
জ্ঞানই আমাদিগের আচাধ”২৯--ইহাই অক্ষয়কুমারের বাণী ও আদর্শ। এ 
বিষয়ে তিনি প্রসিঘ্জ নব করোটি-বিশারদ স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী জজ কৃম্ব-এর 
মতানুবর্তা । ( পরে এবিষয়ে বিস্তারিত 'আকাবে আলোচনা কর] হইয়াছে । ) 

নকুড়চন্ত্র বিশ্বাস রচিত “অক্ষয় চরিত' নামক গ্রন্থে একটা কৌতুককর বিবরণী 
আছে £ 

“তদস্তর একদ। উক্ত সভার কাধ্যারস্ত হইলে মহধি সলিলেন, ঈশ্বর সব শক্তিমান ৷ অঙ্ষয়বাবু 
বলিলেন, সবশক্তিমান নন, বিচিত্র শক্তিমান। তিনি বলেন, কি! ঈশ্বরের মহিমা! ও 
সর্বশক্তিমত্ত। বিষয়ে আমর। এখনও সন্দিহান 1৮৩০ | 

বাস্তবিক অক্ষয়কুমাব বেদ-বেদান্ত সন্কন্ধে যেমন সানহান হইয়া ছিলেন, 
তেমনি শ্বরের সর্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে জংশযান্বিত হইয়াছিলেন। সুতরাং 
্রহ্গপ্রেমী দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাহার মতানৈক্য হৃষ্টি হইবেই। লিয়োনার্দ 
সাহেব 75901 97 0০ 5191710 19779] নামক গ্রন্থে স্প্তই স্বীকার 
করিয়াছেন, 
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শুধু লিয়োনার্ট সাহেবের এই উক্তিই নে, তৎসমফাময়িক ইগিয়ান মিরার? 
নামক সাময়িক পত্রেও অনুরূপ উক্কি দেখিতে পাওয়া যায় ঃ 
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অবশ্ঠ 'ইত্ডিয়ান মিরার-এর একথা ঠিক নহে যে, দেএবন্ত্রনাথ উপনিষদ, 
হ্যোগ করিয়াছিলেন। তিনি শুধু এ গ্রন্থ বচনার পশ্চাতে এশী কতৃত্ব ত্যাগ 
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করিয়াছিলেন । অক্ষয়কূমার বেদ ও বেদাস্ত অপেক্ষা জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই 
অধিকতর আদরণীয় মনে কবিতেন। “তত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৭৭৩ শকেব ফান্জণ 
খ্যায় তিনি স্পষ্টতই স্বীকাব করিয়াছিলেন 
“এক এক অসীমগ্রায় দৌরজগৎ যেন বিশ্বরূপ মুলগ্রস্থের এক এক পত্র স্বরূপ, ুর্ঘ, চল্ঞ, 
গ্রহ, ধূমকেতু যাহার অক্ষরম্বরূপ, এবং যাহার এই সমস্ত অবিনশ্বর অক্ষর, অতুযাজ্ছল জোতির্ময়ী 
মসীন্বারা লিখিতবৎ প্রকাশ হইতেছে, তাহাই ষথার্থ অবিকল্প অভ্রান্ত ও শান্ত্র। যে দেশের ষে 
কোন ব্যক্তি এই অতি প্রগাচমুল গ্রন্থ শুদ্ধৰপে পাঠ ও যথার্থ অর্থ প্রতীতি কবিতে পারেন, 
তিনিই স্বশ্ং কৃতার্থ হইয়। মন্যলোকের ভ্রান্তি ুব কাবতে সমর্থ হয়েন। প্রকৃত জ্ঞান উপার্জনের 
আর অন্য উপায় নাই, যথার্থ ধর্মশিক্ষার আর দ্বিতীয় পথ নাই। ৩৩ 
ইহার ঠিক একবৎসব পুরে তিনি ব্রাঙ্মঘমাজেব বক্তৃতা প্রকাশ্তে ঘোষণা 
করেন, “পরম কারুণিক পরমেশ্বৰ এই যে অখিল বিশ্বরূপ সবোৌত্ম গ্রন্থদ্ধাবা 
আপনাব অনিবচণীয় স্বরূপ ও আমারিগেব কতব্যাকর্তব) নিরূপণ কবিয়। দয়াছেন, 
তাহাই ক্রাঙ্গধর্মেব একমাত্র মূল ।? ৩৩ বল! বাহুলা যে অন্ষয়ঞ্ুমাবেব এই অভিনব 
ঈশ্বরবাদ দেবেন্দ্রনাথেব গ্রীতিকর হয় নাই। এমন কি, ইভাব বহুকাল পবে দেকেন্্ু- 
নাথের জীবনীকাব আজতকুমাব চক্রব৬াঁও অক্ষষকুমাবেব মতেব প্রতি ঈষৎ 
কটাক্ষ কবিয়াছিলেন।৩৪ কিন্তু এই দীঘকা লস্থায়ী তর্কবিতকে পব এবেন্ত্রনাখ 
অক্ষয়কুমাবের যুক্তিপস্থী মত স্বীকার কিয়! পইয়া বলেন, “ধর্মের মূলভূমি কোন 
পুস্তক হইতে পারে ন11+৩৪ পরিশেষে তিনি “বেদাস্ত যে অভ্রান্ত গ্রস্থ এই মত 
পরিত্যাগ করিয়া ত্রাহ্মলমাজ্ হইতে বেদেব আধিপত্য উঠাইয়! দিয়] স্বভাবকে ধর্ম 
পুস্তকরূপে প্রতিপরন করতঃ ব্রাহ্মধর্মকে প্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া প্রচার করেন ।”৩৬ 
এ বিষয়ে রাজনারায়ণ বস্থুর সাক্ষ্য চুভাস্ত বলিয়। গৃহীত হইতে পাবে, “দেবেন্দ্রনাথ 
ও অক্ষয়কুঘার ঢুইজনে তর্ক হইয়! স্থির হইল যে, বেদকে আব ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ 
বলিয়া প্রতিপর করা কর্তব্য নয়, যেহেতু উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিযুক্ত বাক্য দৃষ্ট 
হইতেছে । বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ব বেদাস্তই প্রত বেদাস্ত; এই মত 
অক্ষয়বাবু থাবা ১৭৭২ শকেব ১১ই মাঘ (১৮৫১ খ্রীঃ) দিবসের সা্ধখসরিক 
উৎসবের বন্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়।”৩৭ দেবেন্দ্রনাথ যে অক্ষয়কুমাবেব 
প্রভাবেই বেদ ও বেদাস্তকে ব্রাহ্মধর্ম হইতে বহিষ্কৃত করেন, তাহাতে শন্দেহ নাই। 


অক্ষয়কুমার “আত্মীক সভাঃ নামক যে জভা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার 
উপরেও দেবেন্দ্রনাথ প্রতিকূল হইয়াছিলেন । ১৮৫২ সালে অক্টোবর মাসে 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ধোষণ। ২৭৭ 


'অক্ষম়কুমার, রাখালদাস হালদার ও অনঙ্গমোহন মিত্র মিলিত হইয়া! দেবেন্দ্রনাথের 
গবনেই আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠিত করেন।৩৮ রামমোহনের আত্মীয় সভার 
অস্থকরণেই ইহার স্ৃষ্টি। প্রথম প্রথম এই সভাতে সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা 
হইত; কিন্তু ক্রমশ: অভাগণ ক্রাক্ম সমাজের মূলতত সন্বন্ধেও গ্রথর সমালোচনা 
আরম্ভ করিলেন । ব্রাহ্ম সমাজে সংস্কৃত ভাষায় ঈশ্বর-উপাসনাঁদি হইত 7 ইহ1তেও 
একট নবীন লভাগণ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বাংলা ভাষায় উপাসনার জন্তু 
আন্দোলন উপস্থিত করিলেন 1৩৯ ১৮৫৩ জালে তাহার! থিদিরপুর ব্রাহ্ম সমাজ 
স্থাপন করিয়। সেখানে সংস্কৃত মন্ত্রের বদলে বাংল। ভাষার উপাসনা শুরু করিলেন। 
অক্ষয়কুমার তাহাতে মহোৎসাহে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু যেদিন অক্ষয়কুমার 
এবং আত্মীয় ভার সদস্যগণ ঈশ্বরকে ভোটের বিষয়ে পরিণত করিলেন, সেই দিন 
দবেন্দ্রনাথের ধেযচ্যুতি হইল । 

“ওদিকে অক্ষয়কুম'র দত্ত একট1 আত্মীয়সভ। বাহির করিলেন, তাহাতে হাত তুলিয়া! ঈশ্বরের 
শ্বরূপ বিষয় মীমাংসা হইত । যথা, একজন বলিলেন, ঈশ্বর আনন্দ্খরূপ কিন।? যাহার 
যাহার আননম্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহার] হাত উঠাইল। এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের 
স্বরূপের সত্যাসত্য হইল 1৮80 

হাত তুলিয়া ঈশ্ববের স্বন্ধণপ নির্ধারণ হাস্যকর এবং শিশুন্ুলভ সন্দেহ নাই। 
কিন্তু এই ঘটনার দ্বার! স্পষ্টই বুঝা যাইতেচ্ছে যে, একদিন যেমন বিজ্ঞানচর্চা 
যুক্তিবাদের উপর অক্ষয়কুমার এবং তরুণ সম্প্রদায়ের অনন্য নির্ভর আস্থা ফিরাইয় 
আনিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি আবার স্বাধীন ও সহজ আত্মবুদ্ধিও জাগ্রত 
হইতেছিল। বুদ্ধি সবব্যাপী আক্রমণ হইতে কাহারও মুক্তি নাই, ঈশ্বর হইতে 
ব্রান্মসমাজ পর্যন্ত সকলকেই এই বৃদ্ধিবা্দেব ছারা তৌল করিয়া দেখিতে হইবে। 
এই ধর্মীয় আন্দোলন হইতে আমরা অক্ষয়কুমারের অতন্ত্ বুদ্ধিবাদের নিঃসংশয় 
প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। ১৯শ শতাববীর মধ্যভাগে বাঙালীর চিত্ত- 
জাগরণ এই বুদ্ধির শাণিত পথ অবলম্বন করিয়াছিল । ধর্ম, ঈশ্বর, অধ্যাত্মচৈতন্র-_ 
সববিধ নিখিকল্প ও নিবস্তক চিৎসামগ্রীকেও বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতে হইবে, 
বিশ্লেষণ করিতে হইবে--গ্রয়েরজন স্থলে দীর্ঘকাল প্রচারিত তন্তুসমুহকেও বুদ্ধির 
দ্বার। খণ্ডন করিতে হইবে--ইহাই ছিল এই যুগেব বাণী। 

অক্ষয়কুমার তাহথাব গুরুস্থানীয় জর্জ কুম্বের 0073118110% ৩ 716% এবং 
11077 £71198977% নামক গ্রন্থছয়ের ছার! স্বীয় ধর্মমত গাঠত করিয়াছিলেন । 


২৭৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথা মার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


সেইজন্য তিনি মানবশ্প্রণীত কোন ধর্মশান্ত্র অপেক্ষা বিশ্বফেই বিশ্বেশ্বরের স্বরূপ' 
ব'্লয়া গ্রহণ করিতেন। আত্মীয় সভার ঈশ্বরবিষয়ক ভোটপর্য বিবেচনা করিলে 
মনে হয়--ইহা ক্রমে ক্রমে তরুণ সম্প্রদায়কে নিরীশ্বরবাদের দিকে ঠেলিয়া 
দিতেছিল। অক্ষয়কুমারকে সংশয়বাদী বা নিরীশ্বরবাদী রূপে দেখিলে আমরা 
বিশ্মিত হইতাম না। কিন্তু অক্ষয়কুমার ঈশ্বব সম্বন্ধে কখনও সংশয় প্রকাশ করেন 
নাই। তাঁহ।র ঈশ্বরবাদী মনেব পবিচয় পাইতে হইলে নিয়লিখিত উক্তিটুকু গ্রহণ 
কবিতে হইবে £ 

“হে মানব ! একবার নেত্র উন্মীলন করিয! দেখ, এই বিশ্বরূপ মহোচ্ মঞ্চ তাহার মহিমা 
কেমন বাক্ত করিতেছে । সুস্িগ্ধ, সুমন্দ মাকত তাহার চামর ব্জন করিতেছে । শিশির সিক্ত 
সর তকশাখা সকল উধাকালীন হ্ুণীতল সমীরণ দার1 মঙ্গ মন্দ বিচলিত হইয়! শর শর 
শক করতঃ তাহাকে ভ্তি করিতেছে 1.."""'তাহার স্থকোমল ককণা-কমল কেমন প্রস্ফুটিত 
ইইয়াছে। ঠাহার প্রীতিব সৌরভ বিশ্বের চতুঃসীম? পরীস্ত কীদৃশ বিস্তৃত রহিয়াছে 1” ৪১ 

এখানে লক্ষণীষ যে, যখন তিনি দ্েবেন্দ্রন।থের সহিত বেদবেদাস্ত লইয়। গ্রখথব 
তর্কে মাতিয়াছিলেন, তখনও ঈশ্ববে বিশ্বাস হাবান নাই? ঈশ্বর »খন্ধে তাহার 
অচপল অসন্ধিদ্ধ নিষ্ঠা ছিল । অক্ষয়কুমীবেব মতে, 'সবই শাস্ত্র,_বিজ্ঞানও শান্ত, 
গণিতও শান্ত, পুরাতত্বও শান্্র-_বিশ্ব সংসাবই শান্্ব। তিনি কোন বিশেষ শান্ত 
মানিতেন নাঁ_ষে শাস্ত্রে মাগষেব গভীবতম অধ্যাত্ম উপলব্ধির বাণী আবদ্ধ 
আছে।”৪২ অধ্যাত্ম শাস্ত্র, যাহ! প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত অতীন্দরিয়,.-_অক্ষয়কুমারের 
[তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু বিশ্ববস্তর মূলে যে ভগবৎ সত্তা আছে, সমস্ত 
[চিতা বৈসাদৃষশ্ঠট ও আপাত-বিরোধেব যিনি নিদান, সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে অক্ষয়- 
কুমারের স*শয় ছেল ন|। জ্ঞানবাদ তাহাকে নিরীশ্বরবাদ অথবা সংশয়বাদের 
অতলম্পর্শী গছববে নিক্ষেপ করে নাই। বিদ্যাসাগর যেমন পুরাপুরি কৌৎপন্থী 
হইয়] পড়িয়াছিলেন (পরে আলোচিতব্য ), হিন্দু, ব্রার্ম_কোন ধর্মেব প্রতি 
তাহার অন্তরের নিষ্ঠা ছিল না, অক্ষয়কুমার সেই একই আবহাওয়ায় বর্ধিত 
হইয়াছিলেন) বরং তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ-আত বিজ্ঞান ও গণিতচ্চ। করিয়া 
ভৌমনীতি-নিয়মের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ; তিনি জর্জ কুম্ব এবং 
কোতের তত্বদর্শনও জানিতেন। কিন্তু ঈশ্বরবাদ ত্যাগ করেন নাই। 

অবশ্য তিনি ইশ্বর সমীপে গ্রার্থনার যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেন না? 
তাহার মতে, বস্তজগতের মূলে আছে তদ্ভাবাত্মক কারণসমূহ; সেই বান্ডক 


৪ 


অক্ষয়কুমার দত ও বুদ্ধিবাদের জদ্ঘঘোষণ। ২৭৪ 


কারণ হইতে বন্তসত্তার কাষরূপের অস্তিত্ব হ্বীকৃত হইতেছে। ঈশ্বর-প্রীর্থনারপ 
কোন নির্বপ্তক কারণ কল্পনার প্রয়োজন ন|ই। এমন কি, তিনি ব্রাহ্মলমাজ হইতে 
প্রার্থনা উঠাইয়া দিবারও প্রস্তাব করিয়াছিজেন। এ বিষয়ে তিনি একটা কৌতুক- 
কর সুত্র বাহিব কবিয়াছিলেন। একবার কলিকাতাব যুবসমাজ তাহাকে ঈশ্বব 
প্রার্থনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে গ্রশ্থ কবেন। তিনি তছুত্তবে গ্ষক ও শস্তের উপমা 
দিয়া বীজগণিতেব সবল সমীকবণেব সাহায্যে ভগবৎ গ্রার্থনাৰ অনাবশ্যকতা গ্রমাণ 
কবেন। সেই বিাচত্র সমীকবণটিব ডদাহবণ £ 

কষকেব পবিশ্রমশন্ু 

ক্ষ!কব পবিশ্রম-৬গবৎ প্রার্থনা» শশ্ত, 
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এই সত)ই উল্তি বিস্ময়কব। অক্ষয়কুমাব যে স'শয়বাদী হইযাছিলেন, তাহার 
সমগ্র বচনায় তাহাব কোন শ্রমাণ নাই । এমন কি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক অম্প্রদায় 
গ্রস্থেব দ্বিতীয় খণ্ড গুকাশের ময় তিনি যখন বাণী গ্রামে শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন, 
তখনও তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাস ত্যাগ কবেন নাই। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি 
পরমকারুণিক ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবিয়াছিলেন। নুতখাং শেষ বয়সে 
তিনি নাস্তিক বা সংশষবাদী হইয়াছিলেন, তাহ কর্দাপি সত্য নহে ।-_অস্তত 
তাহার শেষতম গ্রন্থ হইতে তাহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়। যায় না। তাহার 
'বাহবস্তবব সহিত মানবগ্রক্কৃতিব সম্বন্ধ খিচাব, দুই খণ্ড, ধের্মনীতি এবং "চারুপাঞ 
তিনথণ্ু-_ইছাদদের “কাখাও সংশয়বার্ধের চিহ্ন নাই। তবে পূর্বেই উক্ত হইয়াছে 
যে, তিনি বেদ-বেদাম্তকে অভ্রান্থ 'অপৌরুষেষ মনে করিতেন না। প্রথম যৌবনে 


২৮৩ উনবিংশ শতাবীর গুথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


তিনি হিন্দুর অন্ত্র-পুবাণে আস্থ! হারাইয়াছিলেন। ভূগোল রচনার জন্য তিনি পুরাণে 
ও তন্ত্রে যে সমস্ত ভৌগোলিক বিবরণ আছে, তাহাকে অধথার্থ, মিথ্যা ও কাল্পনিক 
বলিয়! পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ।৪৫ যৌবনে তিনি পুরাণ ও তন্ত্রকে ভ্রান্ত মনে 
করিতেন ; পরবর্তী কালে তিনি যে বেদ-বেদীস্তকেও তাহাই মনে করিবেন, তাহাতে 
আর বিস্ময়ের কি আছে? রাজনারায়ণ বস্থ অক্ষয়কুমারের বেদবেধাস্থ-বিরোধিতার 
জন্য কিছু ক্ষু ছিলেন। তিনি “হিন্দুধর্মের সারমর্ম” 'এবং “বৃদ্ধ হিন্দুর আশা” নামক 
গ্স্থে শান্ত্রবাদী হিন্দুর জীবনাদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন 
দেবেন্্রনাথের মত ভক্ত । তাই তিনি অক্ষরকুমাবের প্রতি কিঞ্চিৎ অকরুণ হইয়া 
তাহাকে খ্যাগনস্টিক' বলিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারের গ্রস্থাদি পাঠ করিয়! জর্জ 
কুষ্বের অঙ্রূপ তাহাকে ও যুক্তিবাদী আস্তিক বলিয়াই মনে হয়। 


নকুড়চন্দ্র বিশ্বাদ অক্ষয়কুমারের শেষজীবনেব ধর্মমত সম্থত্ধে আরও একটা 
বিচিত্র সংবাদ উপহার দিয়াছেন ঃ 

“তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্ত প্রার্থনার আবশ্তত। স্বীকার করিতেন না। একদী। উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে পর্ধাটন করিয়] খন গীড়িতাবস্থায় নৌক1 করিয়। বাটীতে প্রত্যাগমন করেন, তথন 
তিনি আরোগ্য লাভের জগ্ত গৃহে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণের নিকট সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। কিন্তু 
পৌত্তলিক ছিবোন ন11” 

এখানে যে ঘটন। বিবৃত হইয়।ছে, তাহা সত্য হইলে অক্ষয়কুমারের সমস্ত জীবন 
ও সাধনাই মিথ্য। হইয়া যাইবে । যিনি বেবেদাস্তবহির্ভত বুদ্ধি-কেক্জ্িক 
একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করিয়াছেন, তিনি যে অসুস্থ হইয়া বিগ্রহের সম্মথে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণাম করিবেন, ইহা! বিশ্বাসযোগ্য নভে ৷ উপরস্ত নকুডচন্দ্র বিশ্বাসেব উক্তিব মধ্যে 
যুক্তগত দুর্বলতা আছে । তিনি ব্রাঙ্গ ছিলেন, নাবায়ণেব বিগ্রহের সম্মখে নত 
হইতেছেন, অথচ পৌন্তুলিক ছিলেন ”.হুক্তিশান্ত্রে হা হাস্যকর সিদ্ধান্ত । সম্ভবত 
তাহার নারায়ণ-প্রণাম জনঞ্রুতি মান্র। ৪পযুক্ত প্রমাণ ব্যতিবেকে হৃহা গ্রহণযোগ্য 
নহে। 

তাহার মনোভাব কৌথ অনুগামী হইলে তিনি তাহার নব £ঙমত এচার 
করিতে পারিতেন, এবং বেস্থ'ম মিলের ইউটিলিটারিয়ানিজ ম বা কৌতের 
পজিটিভিজ.ম্-এব ন্যায় কোন একটা তত্ববাদ প্রচারে ব্রতী হইতেন। "খন ব্রাক্গ 
সমাজের একট] বুহৎ অংশ তাহার পক্ষপাতী ছিল ; অন্তবত্ঃ এবিষয়ে তিনি 
বিদ্যাসাগর ও ইয়ংবেগল” দিগেরও সহায়তা লাভ করিতে পারিতেন | 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোবণা ২৮১ 


তিনিও ইচ্ছা করিলে কেশবচন্দ্রেষ মত ব্রাঙ্মদমাজের প্রতিগবন্বীরূপে আর একটি 
যুক্তিবাদী আস্তিক ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি 
ছিলেন জ্রানতাপস । ধর্ম প্রচারণা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাই তিনি বৃদ্ধিমার্গীয 
আন্তিক্যবাঁদে সারাজীবন ধরিয়া বিশ্বাী ছিজ্েন। ১৪শ শতাবীর মধ্যভাগে 
বাঙালী চিত্তে যে যুক্তিবাদের জয় স্ৃচিত হইয়াছিল, অন্দয়কুমার ব্রাক্মলমাজ 
হইতে বেদ-বেদাস্তের অপ্রতিহত প্রভাব তুলিয়া! দিয়! সেই বুদ্ধিবাদী জগৎ 
চেতনাকেই ত্বরান্বিত করেন। 


|| ৫ || 
অক্ষয়কুমারের গ্রন্থপরিচয় 


অক্ষয়কুমারের জীবনীকার মহেম্দ্রণাথ বিদ্যানিধি মহাশয় উক্ত জীবনীর 
একস্থানে লিখিয়াছেন যে, শৈশবে ভ্রাতাদের পাঠশালায় যাইতে দেখিয়! শিশু 
অন্গয়কুমার কাদিয়া বলিতেন, “আমি লিখবো, আমি লিখবো 1৪৬ পরবর্তী 
জীবনে অক্ষয়কুমার শুধুই লিখিয়া গিয়াছেন। দারুণ মন্তির্ষগীড়ায় জীবনমুতবৎ 
হইয়া পড়িলেও তাহার রচনার বিরাম ছিল না। অক্ষয়কুমারের আর এক 
জীবনীকার সংবাদ দিতেছেন যে, “মাত্র "ীন্দ বংসর বয়সেই অক্ষয়কুমার দত 
অনঙ্গমোহন নামে একখানি পদ্যময় গ্রন্থ রচনা! করেন। ইহা! বর্তমানে বটতলার 
গ্রন্থাবলী হইতে কোনও অংশে উৎকৃষ্ট নহে। ইহা কামিনীকুমারের সমতুল্য--তদ্রপ 
রুচির পরিচায়ক। গ্রন্থকারের আত্মীয়বর্গের নিকট ইহার একখগু ছিল, সম্প্রতি 
নষ্ট হইয়াছে ।”৪৭ অক্ষয়কুমারের জীবনে নানা বিস্ময় রহিয়াছে; নিতাস্ত 
অপরিপরু বাল্যে আদিরসের অন্থুস্থ উদ্‌গার বিন্ময়জনক । কালীকষ্ণ দাঁদের 
'কামিনীকুমার* নামক বিশুদ্ধ কামীয়ন প্রকাশিত হয় ১৮৩৬ শ্রীঃ অবে। 
অক্ষয়কুমারের 'অনঙ্গমোহণ” প্রকাশিত হয» আন্থমানিক ৯৮৩৪ শ্রী: অবে। ৮ 
শ্ৃতরাঁং অক্ষয়কুমার যে উক্ত গ্রস্থেব প্রভাবে পড়িয়া কাব্যকণ্ডয়নে মাতিয়াছিলেন, 
তাহ। মনে হয় ন।। এ বংপবেই মদনমোহনেব 'রসতবর্গিণী” এবং ইহার ছুই বত্র 
পরে “বাসবধত্তা' প্রকাশিত হুয়। “রসতরপ্গিণী'র কটু আদিরস বালক-মনে এ 
বিকৃত কচি জগাইয়া তুলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এঁ সময়ে কলিকাতার 
স্ব লরুচিপূর্ণ ক্ষু্র ক্ষুদ্র আদিরসাত্মক কাহিনীকাব্য প্রকাশিত হইতে থাকে, 
বিগ্যাস্ুনদরের চাহিদাও অল্প ছিল ন1। “ইয়ং বেঙগলগণ” দেশের কুচি ফিরাইবার় 


২৮৪ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


৩। বাহাবস্তর সহিত -যানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ, বিচার ( ১ম--১৮৫১, 
ংয়--১৮৫৩) অক্ষয়কুমার প্বাহবস্ত'র ছুইখণ্ড রচন! করিয়া সর্বপ্রথম গ্রন্থকার 
ও চিন্তাশীল লেখক রূপে খ্যাতি অঞ্জন করেন। ইতিপূর্বে তাহার ভূগোলখানি 
বিশেষ কোন খ্যাতি দিতে পারে নাই, স্কুলপাঠ্য পুস্তক তাহা পারেও না। বিশেষত 
দুল বুক সোসাইটার কথোপকথনচ্ছলে রচিত 'ভগোলবৃত্াস্ত” অক্য়কুমারের 
ভূগোল অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল। সুতরাং ববাহ্যবস্ত' দুই খণ্ডে 
প্রকাশিত হইবার পর ত্তাহার চিন্তাশীলতাব খ্যাতি প্রসার লাভ করিল। 
্ষটল্যাণ্ডের নরকরোটী-বিশারদ জর্জ কুম্ব -এব 7776 00%81//8669% ০ 210% 
্রস্থ অবলগ্বনে অক্ষয়কুমারের 'বাহ্যবস্ত' রচিত হয়। ইহার কোথাও কোথাও 
প্রায় অবিকল অনুবাদ । কিন্তু ইহাতেই তিনি সর্বপ্রথম বাহ্বস্তর প্রতি সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং জগৎ-সত্তাব অন্তরালে ভগবৎ-সত্তা অপেক্ষা একটা 
কাধকারণ শৃঙ্খলাযুক্ত বস্তত্তা বিরাজ করিতেছে, এই সিদ্ধান্তে আসিয়া 
পৌঁছাইলেন। এই গ্র্থ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বস্ত্র বলিয়াছিলেন, “অক্ষয়বাবুর 
প্রধীত বাহাবস্ত ও ধর্মনীতি তাহার সর্বোত্রম গ্রন্থ নহে, উহা অনেক পরিমাণে 
ইংরাজীর অন্গবাদ মাত্র ।”৫১ ইহা অবস্থ সত্য কথা । আমরা এই পুস্তক দুইখাঁনির 
সাহিত্যগুণ বিচাব করিতেছি ন1। ইহাদের সাহায্যে বাঙালীর চিত্তে যেমন জগতের 
কারধকারণ তত্বের প্রতি. শ্রদ্ধী' জাগিয়াছিল, তেমনি অপরদিকে অনেক বাঙালীর 
দৈনন্দিন জীবনেও এই গ্রন্থ বিশেষ গ্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । ইহার আদর্শ 
অনুসরণ করিয়। স্বয়ং অক্ষয়কুমার বহুকাল আম্ষি আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন 
ফলে তাহাকে গুরুতর শিরঃপীডা রোগে কষ্ট পাইতে হয়) শেষে তাহাকে স্বাস্থ 
রক্ষার জন্য গুগলী-শামূকের ব্যঞ্জন আহাৰ করিতে হইয়াছিল। এই উপলক্ষে 
আমিষভোজী গুপ্তকবি পরিহাপ কবিয়া লিখিয়াছিলেন £ 

আঁমিব অবিধি ব'লে যে করেছে গোল । 
সে এখন নিত্য খায় গামুকেব ঝোল ॥ 
নোদে শান্তিপুর ফিরে, ফিরিয়। হুগণা । 
শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগলী॥ 
নিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিখে । 
ঘুরিতেছে মাথামুও মাথামুও লিখে ॥ 


স* সং 
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ওহে ভাই বদি চাও নিজ উপকার । 
অক্ষয়ের মতে তবে চলে। নাক' আর॥ 
শেষে তুমি চেল! হও মন করি কষা। 
আগে গিয়ে দেখে এসে। গুকজির দশা ॥ 
অবশ্য ইহা গুপ্তকবির পরিহাস মাত্র। তিনি অক্ষয়কুমারকে বিশেষ স্নেহ 
করিতেন; “সংবাদ প্রভাকরে' অক্ষয়কুমাবেব বু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল । 
অক্ষয়কুমারের মস্তিঞ্ণের পীড়া হইলে ঈশ্বর গুপ্ত সক্ষোৌভে বলিয়াছিলেন, “আমি 
যাহাকে অগ্রে শিষ্ের পদে অভিষিক্ত করিয়া এক্ষণে গুরু বলিয়া বরণ কবি... 
ইত্যাদি ।৫২ আরও অনেকে তীহার গ্রন্থে বণিত জীবনধার। ও আচার-আচরণ 
গ্রহন কবিবািলেন। বাষ্্ুক স্বেন্্নাথেব পিত' ডাক্তাব ছুরগাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই গ্রন্থ পাঠে নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস আবস্ত করেন; বহুলোক নিরামিষ আহাব 
অবলম্বন করে ; অহনকে মছ্যপান ত্যাগ কবে ।৫৩ এই জময় নিরামিষ আহার 
গ্রচাবকলে 100507%9 107 77207242701 7166 নামক পুস্তক প্রকাশিত হয় 1৫8 
অক্ষয়কুমারের “বাহ্বস্ত'ব দ্বিতীয়খণ্ডে মদ্যপানের বিরুদ্ধে নান! যুক্তি দিত 
হইয়াছিল ; এই মত সমর্থন কবিবাব জন্য কয়েকখানি বাংলা পুস্তক পুস্তিকাও 
প্রকাশিত হয়। 
মদ্যপান নিবারণের জন্য কয়েকটি সভাঙমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন-_ 
প্যারীচরণ সরকার প্রতিষ্ঠিত 3610881 "60019618106 90019, কেশবচন্ত্রের 
1৩010612705 45590180101) 10691 403110676 গুভৃতি ৫৫ 
অক্ষয়কুমার উক্ত গ্রন্থের ঢুইখগ্ডের পরিশিষ্টে কিছু কিছু পরিভাষার তালিকা 
দিয়াছেন । বহুদিন পূর্বে তিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শবের উপযুক্ত পরিভাষা 
স্ষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজজিকার দিনে ইহা অল্প বিম্ময়ের বিষয় নহে। 
নিয়ে এইরূপ অল্প কয়েকটি পরিভাষা উল্লেখ করা যাইতেছে £__ 


ইংরাজী বাংলা 
961-17909010) “** আত্মাদর 

₹$ ৪8০01091010 »** গোমস্থ্ধাধ!ন 
[0১ 01166 ..* জিজীবিষা 
40193150955 ,** জুগোপিষা 


গজ (১) মদির।, (২) বিষবৈরী, (৩) মদ--ন| গরল । 


উনবিংশ শতাব্দার গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


ইংরাজী বাংল। 
00175000056] 589 নিশ্মিমিৎসা 
(001092615955 প্রতিবিধিৎস। 
1৬155101105) মৈম্মব তত্ব 
চ২55০10(1012 *** রাজবিপ্লব 
[00151909119 ***. ব্যাক্তিগ্র1হিত 
7১75191959 ** শাবীর বিধান 
/১10810009 *** শীবীব স্থান 
[20101116110 * জমস"স্থাণ 
90810] *** শ্তব 
1৯০158870% **. অধিবেদন 
16019] 11119501015 :... মনোবিজ্ঞান 
1201)11)6 *** শিল্পযন্ত 
10101 *** জড় 


তাহার এই প'বভাষা হয়তো যথোপযুক্ত হয় নাই । ৪৮০1৪০০কে জবসময় 
রাজবিপ্লব ধলা যায় না, [১০৬০৩ 01116 ঠিক জিজীবিষ। নহে । তথাপি তাহার 
এই চেষ্টা প্রশংসনীয় । তাহার পূর্বে ফেলিকস্‌ কেবী “ব্রিটিন দেশীয় বিববণ সঞ্চয়” 
(১৮১৯) নামক গ্রন্থেব পরিশিষ্টে ষে সমস্ত পবিভাষ স্ষ্টি কবিয়াছিলেন, তাহা 
অধিকতর জডতাগ্রন্ত । 

৪ | চাকপাঠ (১ম--১৮৫৩, ২য়ব-১৮৫৪১ ৩য়--১৮৫৯ )- 

এই গ্রন্থত্রয় বালপাঠ্য__বিদ্যালয়েব বালক-বালিকাব জন্যই বচিত, ইহার 
কয়েক বৎসর পূর্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কাবের শিশুশিক্ষা" প্রথম ও দ্বিতী ভাগ 
(১৮৪৯) এবং তৃতীয় ভাগ (১৮৫০) প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগরের 'জীবনচবিত, 
(১৮৪৯) এবং “বোধোদয়' (১৮৫১) অক্ষয়কুমারের চারুপাঠে'র প্রথম ছুই খণ্ডের 
পুর্বে রচিত হয়। কিন্তু “কথামালা” (১৮৫৬) ও “আখ্যান মঞ্জবী” (১৮৬৩) উহার 
পরে রচিত হয় । কাজেই অক্ষয়কুমার মদনমোহনেব দ্বারা কিঞ্ি প্রভাবাদ্বিত হইতে 
পারেন । তাহার ভাষাও কিছু গুরুগন্ভীর, বিষয়বন্তও দুরূহ। ভাষার কাঠিস্ সত্তেও 
“চারুপাঠে, অনেক কৌতৃহলোদ্দীপক বিষয় সন্গিবিষ্ট হইয়াছিল । যথা--গ্চারুপা$ 
প্রথম ভাগ ২ আগ্নেয়গিবি, সিদ্ধুঘোটক, বীবর, জলপ্রপাত, পৃথিবীর আকাব পুরু 
ভুজ, পৃথিবীর পবিমাঁণ, উষ্ণ প্রশ্রবন, দীপ মক্ষিকা, পৃথিবীর গতি, বনমান্ুষ। 
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এখানে লক্ষণীয় যে, বিচিত্র বিশ্ববস্তর প্রতি কৌতৃহল উদ্রিন্ত করিবার জম্ম 
'লেখক এমন বিষয় নির্বাচিত করিয়াছিলেন যাহা সহজেই তরুণ শিক্ষার্থীর চিত্ত 
আকর্ষণ করিতে পারে । দ্বিতীয় ভাগেও এপ নব নব বিষয়ের পরিচয় রহিয়াছে । 
কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে £ বল্ীক, হিমশিলা, মুদ্রাযন্ত্, ব্যোমযান, বর্ষণবৃদ্ষ, 
দিগ দর্শন, প্রবাল, চন্ত্র, জান ফ্রেডারিক ওবলিন, আলেয়া, ক্রবল পুষ্প, সৌরজগৎ, 
গ্রহ ও উপগ্রহ, ধূমকেতু, তাপমান, প্রবমানদ্বীপ ( ভাসাদ্বীপ ), পাদপপল্লী, মহাকৃর্ম, 
অতিকায় হন্তী, দিগ্রশন বৃক্ষ, তুষার গ্রাম, উড্ডীয়ম'ন, মৎস্য, পত্জতৃক বৃক্ষ, 
ভূগর্ভস্থ হুদ ও অন্ধমৎস্থয। 


চারুপাঠ, তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ খ্রীঃ অবে সুতরাং আমাদের 
আলোচনার বাহিরে । প্রথম ছুই ভাগের সুচী বিচার করলেই দেখা যাইবে ষে 
অক্ষয় কমার বালক-বালিকার চিত্তে বিজ্ঞান, জ্যোতিবিদ্যা ও ভূগোল বিষয়ক 
চিত্তাকর্ষী বিশ্বব্যাপার বর্ণনা কবেন। অবশ্য ইহাতে 'সস্তোষ" “কুসংসর্গ' স্বদেশের, 
শ্রীবৃদ্ধিসাধন, “পবিশ্রম' প্রভৃতি চিন্তাগ্রাহ বচনাও আছে। কিন্তু লেখক অলীক 
গল্পকাহিনী একেবাবে বজন করিয়াছিলেন ! দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে তিনি 
স্পষ্টতই হিতোপদেশ 71 ঈসপের বালপাঠ্য আখ্যানের প্রতিকূলতা করিয়া 
লিখিয়/ছিলেন, “এতদ্দেশীয় সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিত মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে 
কেবল অবাস্তব উপাখান অধ্যয়ন করাইতেই ভালবাসেন, বিশ্বের নিয়ম ও বান্তব 
পদার্থের গুণাগুণ শিক্ষা করাইতে তাদৃশ অন্ুরক্ত “হেন । এই নিমিত্ত যে সমস্ত 
মনঃ-কল্লিত গল্পপাঠে কিছুমাত্র উপকার নাই, এবং অপকারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা 
আছে, তাহাও তীহার্দের অভিমতক্রমে অনেকানেক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে ।” ইশ্বর গুণের মৃত্যুর দুইবসর পরে ১৮৬১ খ্রীঃ অব মুদ্রিত তাহার 
'হিতপ্রভাকর নামক বালপাঠ্য গ্রন্থে হিতোপদেশের অশ্লীল গল্পগুলিও গৃহীত 
হইয়াছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই বিষয়ে অবহিত হইয়। 'শিশুশিক্ষা” তৃতীয় 
ভাগের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমর! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 


৫। ধর্মনীতি ( ১৮৫৬ )- ইহার ভূমিকা অক্ষয়কুমার বলিয়াছেন, 
ইহা কোন গ্রন্থের অবিকল অন্বাদ নহে; নানা ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয় 
লিখিত ইইয়াছে। প্রধানত জজ কুথ্ঘ প্রণীত 70701 71,//০5০%7% গ্রন্থের 
উপর ভিত্তি করিয়া ইহা রচিত। কুগ্ব ধর্মনীতি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, 


২৮৮ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


প্রাকৃতিক বিধান পালন করাই ভগবদ্‌ ভক্তির পরিচায়ক এবং জাগতিক নীতি 
পরিত্যাগ কবিলে ঈশ্বরের নীতির 'প্রৃতি অশ্রদ্ধা স্থচিত হয়। 

জর্জ কুম্বের ন্যায় অক্ষয়কুমারও ধর্মনীতি অর্থে গ্রাকৃতিক বিধান বুঝিয়াছেন; 
তাহাব মতে মানুষের ্দনন্দিন জীবনের মুখ ৩ শাস্তির ভন্য প্রাকৃতিক নির্দেশ 
মানিয়া চল] উচিত; না চলিলে মানুষ তাহার স্বধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং ঈশ্ববের 
অপ্লীতিভাজন হয়। «ধানত এই তত্বই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে । জর্জ কুম্বের 
সমস্ত গ্রন্থেই এই নুর ধ্বানত হইয়াছে। সমগ্র জগৎ একট] অভ্রান্ত বিশ্ববিধানের 
অধীন; জড় ও অজড়, সকলেই জগৎ-পাতাঁব অন্ুলি-শিদে শে চলিতেছে, এমনই 
একটা জগৎ-কেন্দ্িক ভগবদ্‌ চিন্তা জর্জ কুম্বের মধ্যেও ছিল, আবার তাহাব শিল্ত 
অক্ষয়কুমীরের “বাহাবস্তব সহিত মানব প্রীতির সঙ্ন্ধ বিচাব) গ্রন্থেব দুই খ.ণ্ড এবং 
তর্মনীভি'তেও আছে। 

৬। পদার্থ বিদ্যা (১৮৫৬)--বলা বাহুল্য যে, ইহাও ইংরাজী 
ভাষায় লিখিত পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। ১৮৩৪ 
খ্রীঃ অবে। জর্বপ্রথম ইয়েটস্‌ কতৃক পদার্থ বিদ্যাসার” নামক বালপাঠ্য পুস্তক 
রচিত হয়। ইহার বাইশ বৎসর পবে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
অবশ্ঠ তঁহারও উদ্দেশ) ছিল, বালপাঠ্য পুস্তক রচনা । এই গ্রন্থটি ইংরাজীর 
অনুবাদ বা সঙ্কলন; স্ুতবাং মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন গুন উথথাপনের উপায় 
নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া নর্মযাল স্কুল সমূহে ইহা পাঠ/পুস্তকরূপে নির্বাচিত 
হওয়ায় বিজ্ঞানের গৃঢ় বস্তজ্ঞান সধ্ধন্ধে অনবহিত থাকিয়াও অনেকেই এই গ্রন্থ 
হইতে বিজ্ঞানতত্ব বিষয়ে স্থল ধরণের জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছিলেন । অক্ষয়কুমার 
ইহাতে যে সমস্ত পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত শ্রতিকটু হয় নাই। 
যথা _কৈশিক আকর্ষণ, অন্তর্বাহ ও বহির্বাহ, বিকিরণ, আপেক্ষিক তেজ, তাস্তুবতা 
ভাস্ুরতা-পাদন, সান্তরতা, বিস্তার্ঘতা, অনপেক্ষ গতি, আপেক্ষিক গতি, পরাবতিত 
গতি প্রভৃতি । 

তাহার দুইখানি ক্ষুব্র পুস্তিকা 'বাম্পীয় রথারোহীদিগেব প্রতি উপদেশ” 
(১৮৫৫) এবং ধর্মোক্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব? (১৮৫৫ ) এদেশে পাওয়া 
যায় নাই। প্রথমটির একখণ্ড ব্রিটিশ মিউজয়মে আছে ।৫৬ তাহার প্রধান" 
গ্রন্থ “ভারতবর্ধাঁয় উপাসক সম্প্রদায়ের ১ম খণ্ড ১৮৭০ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩ 
প্রা; অব প্রকাশিত হয়। “প্রাচীন হিন্দুদিগের জমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার” 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণ! ২৮% 


প্রকাশিত হয় ১৯*১ খ্রীঃ অবে। তাহার রচিত একটি ৩৬ পৃষ্ঠার প্রবন্ধকে 
তাহার পুত্র রজনীনাথ দত্ত বিস্তারিত আকারে রচনা করিয়া ২*৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশ 
কবেন। এগুলি আমাদের নির্ধারিত সময়ের বাহিবে পড়ে বলিয়া! আলোচন। কর 
হইল না। 

বাজনারায়ণ বসুর সহিত ত্বাহার জীবন-দর্শনগত আমূল পার্থক্য থাকিলেও, 
উদ্য়ের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ছিল না। রাজনারায়ণ যখন মের্দিনীপুরে 
শিক্ষকতা করিতেন, তখন উভয়েব মধ্যে পত্র ব্যবহাব হইত । তাহার কিয়দংশ 
১৩১১ বঙ্গাবেব প্রবাসী” পত্রে (ফাস্তন ) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে 
অক্ষয়কুমার অন্থবেব" কথা বলিতে পারিষাছেন, মাঝে মাঝে হাম্য-পরিহাসও 
কবিয়াছেন। তাহার তাত্বিক চিস্কাব অন্তরালে যে আরও একটি সন্ৃদয় 
বন্ধুৎংসল ও কৌতুকপ্রিয় সত্তা স্ুগোপনে গুবাহিত ছিল, এই পত্রগুলি পাঠ 
করিলেই তাহা বুঝা যায়। 


॥ ৬॥ 
অক্ষয়কুমার ও পাশ্চাত্য প্রভাব 

অক্ষয়কুমার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও গণিতাদি গ্রন্থ অন্থবাদ করিয়া অথবা 
তদদবলম্বনে পুস্তক-পুস্তিকা রচন! করিয়া এদেশে যেমন শিক্ষা ও সাহিত্যে পাশ্চাতা) 
প্রভাবের বিস্তার সাধনে সাহাষ্য করিয়াছিলেন, তেমনি তিনি নিজেও পাশ্চাত্য 
দর্শন-বিজ্ঞানের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হুইয়াছিলেন। শিয়ে তাহার 
্রন্থলমূহে পাশ্চাত্য প্রভাব নির্ণষ করা যাইতেছে । 

১৮৪১ সনে “ভূগোল” রচনার প্রান্কালে তিনি ক্লিফট্‌ হামিলটন, ইস্ট ইওিয়া 
গেজেট এবং মিচেল্‌-এর গ্রন্থাদি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন । ভূমিকার 
লিখিয়াছিলেন, “এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এ অকিঞ্চন হইতে কিঞিৎ দেশের 
উপকার সম্ভবে এই মানস করিয়। চন্দ্র স্ুধালোভে উদ্বানু বামনের ন্যায় দীর্ঘ ভাষায় 
আসক্ত হইয়া বহুকলেশে বহু ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য 
অথচ স্শিক্ষাফোগ্য এই ভূগোল পুম্ক গ্রস্তত করিয়াছি।” 

বাহাবস্থর সহিত মানবপ্রকৃতির সন্বন্ধ বিচার" গ্রন্থের প্র সমস্ত প্রবন্ধই 


“তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রধানত; স্বটল্যাণ্ডের 


২৯৩ উনবিংশ শতাব্দীর 'প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


প্রসিদ্ধ নরকরোটী-বিশারদ জজ কুম্ব, প্রণীত 15880 ০% 1৫ 00%86115180% 
0) 7101 070 €9 71610/50%, 60 120161750] 087601 (1828 )-- গ্রন্থের উপর 
ভিত্তি করিয়া অক্ষয়কুমার উক্ত ঢুইখণ্ড গ্রন্থ রচন! করেন। প্রথম ভাগের ভূমিকান্র 
তিনি লিখিয়াছিলেন, “শ্রীযুক্ত জর্জ কুম্ব সাহেব প্রণীত কান্সটিটিউশন আব ম্যান 
নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে শ্ুন্দররূপে নিয়ত হইয়াছে । তিনি নিঃসংশয়ে নিরূপণ 
করিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের নিষুম প্রতিপালন করিলে সুখের উৎপত্তি হয় এবং 
লজ্বন করিলেই চুঃখ ঘটিয়া থাকে ।... এ গ্রন্থের অভিপ্রায় জমুদায় শ্বদেশীয় 
লোকের গোচর কবা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে বাঙ্গালা ভাষায় তাহার 
সার সক্কলনপূর্বক বাহাবস্তব সহিত মানব প্ররুতির সন্বদ্ধ বিচার নামক এক প্রস্তাব 
তত্ববোঁধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে 1... ইহা ইংরাজী পুস্তকের 
অবিকল অনুরূপ নহে । যে সকল উদ্দাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও 
হিতজনক হইতে পারে, কিন্তু এ দেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নে, তাহ পরিত্যাগ 
করিয়া ততপরিবর্তে যে সকল উদাহরণ এ দেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক 
হইতে পরে, তাহাই লিখিত হইয়াছে । এ দেশেব পরম্পরাগত কৃপ্রথা 
সমুদায় মধ্যে মধ্যে উদাহবণ ম্বৰপ উপস্থিত করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করা 
গিয়াছে 1” 

অক্ষয়কুমার উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় ব্রাঙ্মদমাজের কথাই বেশী 
করিয়া বলিয়াছিলেন, “ত্রাঙ্গগণ, যে ধর্ম অবলম্বন কবিয়াছেন, তাহাতে এই পুস্তক 
পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনা করা কর্তব্য।” এই গ্রন্থ রচশায় কিনি কুম্ব, প্রণীত গ্রন্থ 
ছাড়াও নিয়লিখিত ইংরাজী গ্রন্থসমূহের সাহায্য লইয়াছিলেন ঃ 
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কাজেই দেখা যাইতেছে যে, এই গ্রন্থ রচনায় তিনি মানব দেহ সম্বন্ধে অধিকতর 
কৌতৃহলী হইয়াছিলেন। এ একই কারণে তিনি জীববিজ্ঞান ও জৈব রসায়ন 
আলোচনা কবেন। মানবজীবন বিচার-বিপ্্েষণ করিতে গিয়া তাহাকে মুরোপীয় 
লেখকের মানব-দেহতত্ব ও জীববিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিতে হইয়াছিল। 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণ। ২৯১ 


'চারপাঠ', “পদার্থবিদ্যা, ও ধর্মনীতি নামক গ্রন্থেও ইংরাজী হইতে অনেক 
উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল। গ্রন্থগুলির বিজ্ঞপ্চি হইতে দেখা যাইতেছে ষে, 
অক্ষয়কুমাব প্রধানতঃ ইংবাজী বিজ্ঞান, স্বাস্থ্াবিদ্যা, খাদ্যতত্ব গুভৃতির উপর 
অধিকতব নির্ভব কবিয়াছিলেন, এবং এ সমস্ত ই'বাজী গ্রন্থেৰ অবিকল অনুবাদ 
করিয়, কোথাও-পা কিছু কিছু ভাব গ্রহণ করিয়। তিনি অধিকাংশ পুস্তক রচনা 
কবেন। অক্ষয়কুমাবেব জীবনীকাব মহেন্দ্রনাথ 'বদ।ানধি আবও কয়েকজন বিদেশা 
গ্স্থকাবেব নামোল্লেখ কবিযাছেন £ 


£092101010015--17/9716067141 £215103017%, 
0601:89 €10100195--601947/801১0% ০1 11, 10701 1১118109077 
ব০৮/600--1719280407 49 £7১6 18161 0 %567%1 17050100079. 


£১001-727188805, 

শবশ্য তিনি আবও কোন্‌ কোন্‌ ইংরাজী গ্রন্থের ছাব! অনুপ্রাণিত হইয়া- 
ছিলেন তাহা বলা দুরূহ । আগার্দেব অনুমান, জীববিদ্য॥ বস|য়ন, পদাথবিদ্যা 
গণি" ও জ্যোতিধিদ্য। স*ক্রান্ত ই'বাজী গ্রন্থি নি উত্তমক্ূপ পাঠ করিয়া 
ছিলেন । “ভ বতবীয় উপ'সক সম্প্রদায়” বচনায় টনি উইলসনেব গ্রন্থ বাতীত 
আব (কান্‌ কোন্‌ গ্রস্থেব সাহায্য লইয়াছিলেন, উক্ত গ্রস্বেব পাদটাকায় তাহার 
উল্লেখ আছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তাহ! আলোচনাব অবকাশ নাই, কাবণ উক্ত গ্রন্থ 
আমা"্দর নিধাবিত সময়ের পবে বচিত ও প্রকাশিত ভয়। 

অক্ষয়কুমাব ব্যক্তিগত জীননে ও চিন্তায় যাঠাব ছাবা সবাঁধক গ্রভাবত 
হইয়[ছিলেন, তিনি ই*বাজ লেখক নহেন? জাতিতে স্বচ.-স্্বিখাত জর্জ কুম্ব,। 
তিনি যদ্দিও মুবোপে ফ্রেনলজি ব। নবকরোটা নিদযাব জন্মদাতা বলিয়া পবিচিত, 
তথাপি দর্শন, শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি লইয়া! নাঁন। বিষয় গ্রস্থবচন] করিয়। খিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। নিয়ে তাহার কয়েকগানি গ্রন্থে নামারেখ করা যাইতেছে ঃ 

1,776 9০919 11005806 (1817)--ইভাতে 7716%0109  সন্বন্ধে 
সবপ্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 

£.. 179৭%1/9 0% 477৮767,610901 (1519)--পব্বর্তা স'স্কবণে ইহাব নাম 
দেওয়! হয় 4 31/96617, ০07 £১7767,0197%. 

9১ 427197501008501 ০ ০%7701) (1829). 
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২৯২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! গাহিত্য 


অক্ষয়কুমার শুধু কন্স্টিটিউসন অব ম্যান এবং মরাল ফিলজফির অনুবাদ 
করেন নাই, কুম্বের তন্ববাদও তাহাকে বিশ্যেভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল বুম, 
যেমন বিশ্বজগতের মধ্য দিয়! ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন, 
অক্ষয়কুমারের ঈশ্বরবাদও প্রায় অনুরূপ । নিয়ে উভয়ের মতন্সাদৃশ্টের কিঞ্িৎ 
উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে £ 

কুম্বেব উক্তি__ 


« 31105090009 00018] 86100117109 20 101061150৮০ £019 006 80%1003 ০01 
279,0, 800 30183610016 (0196 1770179 1001100 80 0010১ 5108] 109,506 111) & ৫6৮6] 
1017256 16190101059 6০0 00096 18,001593 ৪0 68৮ 00700700171 00101077710 10 11761. 
08065167 91090101906 10110 50 05 10819010658, 2001 0000110 51) 011১0911101) 10 1106] 
৪1)01111 07:000009 100198:53 00910501130, 21) 1179 8191 010502708, 17010 চ/০010 2% 
10106100709 সম1]1 05 90116100201 02:865010 800 1 019০ 96001750, 1) 01090918101) 
€9111€৬ 


অক্ষয়কুমারের উক্তি__ 

“জগদীশ্বর বিশ্বরাজ্য পালনার্থ যে সমস্ত সুচারুহ্থাবহ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহার 
লঙ্ঘন করিবার অব্যবহিত কাল পরেই দুঃখের সঞ্চার হয়। একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন 
করিলে পুনর্ধার নিষিদ্ধ কার্ধ না কার, এই অভিপ্রায়েই তিনি তাহাতে দুঃখ নিয়োজন 
করিয়াছিলেন। তিনি নিক্পম লংস্থাপনার সময়েই তাহার বলাবল এককালে নিিষ্ট করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, তাহার অন্যথা! কাহারও সাধ্য নহে ।..... জগতের নিয়ম জগদীস্বরের সাক্ষাৎ 
আজ্ঞা; তাহ! লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই ছুঃখ আছে 1৮৫৯ 

অক্ষয়কুমার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে গিয়া কুদ্ধের রচনাব দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হুইয়াছিলেন, তাহা এই উদ্ধৃতি হইতেই বুঝা যাইবে। “যে নীতিতত্ব 
পরমেশ্বরের নিয়মানুযায়ী, তাহাই যথার্থ বিহিত।” ৬০-_অক্ষয়ক্মারের এই মতের 
পশ্চাতে কৃম্ের-_ 


£ 1105৮ 0018 ছা0210 15 % 1015105 1708010000 8110 009৮ 5৮ 08 ০007 0৮ 8104 
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এই উক্তির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 

অক্ষয়কুমার বেদবেদান্তের প্রতি অদ্ধা ত্যাগ করিয়াছিলেন বলি" এক শ্রেণীর 
্রাঙ্গের নিকট যেমন তিনি নিরীশ্বরবাদী অথবা সংশয়বাদী বলিয়া নিন্দিত 
হইয়াছিলেন, তেমনি কুম্বকেও প্বদেশে নিরীশ্বরবাদী বলিয়া নিন্দাভাজন হইতে 
হইয়াছিল । তাহার বন্ধু উইলিয়াম হামিলটনেব সহিত তাহার দীঘ কাল ধরিয়া 
লিপিযুদ্ধ চলিয়াছিল | এমন কি, স্কট নামক এক ব্যক্তি তাছার “কন্স্টিটিউশন 


অক্ষয়কূমার দত্ত ও বুদ্ধিরাদের জয়যোষণ। ২৪৩ 


অব মান, গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করিয়া 77077,078 116৫0107% 
86190747646 নামক পুস্তিক। রচন। করেন 1৬২ ইহা তো গেল সাদৃশ্োর 
কথা। আব একদিকে কুম্ব, ও অক্ষয়কুমারের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যও ছিল । কুঘ, 
বিজ্ঞান চচ1 কবিলেও মূলত; ছিলেন ঈশ্বরবাদী : প্রার্থনা, ভক্তি, উপাসনার মূল্য 
স্বীকার করিতেন। তীহার এই উক্তি ম্মরণীযক-_ 

“] 76008083506 ৪0৮৮5 01 ৬6061801010, [7005 200 স্ব ০0৫৩, 10611 
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অক্ষয়কুমাব কখনও ইহা শ্বীকাব কবিতেন না। এমন কি, তিনি ব্রাঙ্গসমা 
হইতে ঈশ্বব প্রার্থনাও তুলিয়া দিতে চাহিয়।ছিলেন। সে যাহা হউক, অক্ষয়কুমার 
জর্জ কুষ্বেব নিকট একটা বিষয়ে দীক্ষা গ্রহণ কবিয়াছিলেন,__-জগতের প্রুতি 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং মান্ুষেব প্রতি শ্রদ্ধা। এই মাস্থুষের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃই তিনি 
“তত্ববে'ধিনী পত্রিকায় দরিদ্র গ্রন্থ সাধাবণের পক্ষ লইয়! অত্যাচারী ভৃম্বামী ও 
নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অন্ত্রধাবণ করিয়া লিখিয়াছিলেন__ 

“হায়। কোন কোন দেশীয় প্রজাদের নিজ শরীরও স্বায়ত্ব নহে তাহারা গলদ-র্ম 

কলেবরে সমন্ত দিবস ভূম্বামীর কর্ম করিবে, উচিত বেতনের চতুর্থাংশও প্রাপ্ত হয় না ।”৬৪ 

আবার নীলকব সাহেবদের বিরদ্ধেও তিনি লেখনী চালনা! করিয়াছিলেন, 
“নীলকবদিগের কার্ধেব আগ্যোপাস্ত আলোচন। করিয়! দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় 
যে, কেবল প্রজাগীড়ন কবিয়] শ্বকার্য উদ্ধাব করাই তাহাদের সঙ্থল্প । ******** কি 
প্রকাবে ছু্িবাৰ প্রতিবন্ধন মোচন হইয়া, এদেশের পবিভ্রাণ সাধন হইবে, তাহা 
জগদীশ্বরই জানেন। ৮১৫ একদিকে যেমন তিনি দরিদ্র কষকদের পক্ষ লইয়া 
জমিদার ও নীলকর সাহেবদিগকে আক্রমণ কবিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি আবার 
অপরদিকে বিধবা বিবাহেব সপন্ষেও তশভাব শাণিত যুক্তি আবেগার্র হইয়া 
উঠিয়াছিল ' «কোন পতি বিহীন] পীড়িতা স্ত্রী তিথিবিশেষে পধ্যাভাবে নিতান্ত 
নির্জাব হইল, তথাপি কেহ কণামাত্র আহাব সামগ্রী অর্পণ করিল না।--জলতৃষ্কায় 
তালু ও ক পবিশুষ্ক হইয়া দুই চক্ষু স্থিবীকৃত করিয়। প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি 
কেহ জলবিন্দু গুদান কবিল ন!। এই হৃদয়বিদারক ব্যাপাঁব ধিনি স্বচক্ষে প্রতাক্ষ 
কবিয়াছেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা কবি, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত 
কি না।*৬৬ 


শপ 


২৯৪ _ উনবিংশ শতাবীর প্রধমার্থ ও বাংলা সাহিত্য 


যেমন মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিষ্ঠাসাগরের দ্বারা গ্রভাবাদ্থিত হইয়া সোৎসাহে 
বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিতেন, ঠিক তেমনি অক্ষয়কুমারও বিষ্তাসাগরের মানবতা- 
বোধের দ্বারা অন্ধপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ইহার ছুই বৎসর পরে ১৮৫৬ জনে 
বিধবা-বিবাহ বৈধ বলিয়া স্বীকুত হয়। অক্ষয়কুমারের বিধবা-বিবাহ সমর্থন বৌধ 
হয় দেবেন্দ্রনাথ অন্থমোদন করিতেন না। বিদ্যাসাগরের সহিত এই বিষয় লইয়া 
দেবেন্্নাথের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল ।৬৭ কিন্তু অক্ষয়কুমার তত্ববোধিনীতে 
বিধবা-বিবাহ শুধু সমর্থনই করিতেন না, যাহা তিনি প্রায় ব্যবহার করেন নাই, 
তাহার সেই আবেগ ও জতান্থৃভৃতিও বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
তিনি ষে প্রধানতঃ মানববাদী ছিলেন, এবং যুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান পাঠে 


' তাহার সেই মানববাদ ভুদৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


পজিটিভিজম-এর প্রবক্তা অগুয়েস্ত কৌৎ স্বীয় দার্শনিক মতের সংজ্ঞা দিতে গিয়া 


বলিয়াছেন, 
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অক্ষয়কুমার তাহার বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদির ছুই-একস্থলে মানবহিতবাদী 
কৌতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভবানীপুর ব্রাক্ষমমাজের বক্তৃতায় তিনি 
বলিয়্াছিলেন, “ভাস্বর ও আর্ধভট্ট এবং নিউটন লাগ্লাম যে কিছু যথার্থ বিষয় 
উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাস্ত্র গৌতম ও কণা্দ এবং 
বেকন ও কোম্তযে কোন প্রকৃত তত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহ1ও আমাদের 
শান্ত্র।”৬৮ 

১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী কৌতের ভাবশিত্য 
হইয়াছিলেন। ১৯শ শতকের সেই মানববাদ অক্ষয়কু মারকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। 
ভারতববাঁয় উপাসক জশ্প্রদায়ে'র দ্বিতীয় ভাগে (পৃ ৪০) তিনি বলিয়াছেন, 
“মানবকূলের ছিতসাধন করাই পরমেশ্বরের ষথার্থ উপাসন11” মুরোগীয় জ্ঞানবিজ্ঞান 
প্রভৃতি মানবশীস্ত্র (হিউমানিটিজ ) পাঠে তিনিও কৌতের অন্থরূপ একটা 
গ্রত্যয়শীল বন্ধঘচেতন মানববাদে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার মন ও মনন 
এবং চৈতন্তের উপর জ্ঞানবাদী ও মানববাদী যুরোপের এই প্রভাবই অক্ষয়কুমারকে 
আধুনিক বিশ্বের সোপানপ্রান্তে আনিয়া ফেলিয়াছে। 


অক্ষয়কৃমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণা ২৯৫ 
॥ ৭ ॥ 


অক্ষয়কুমার ও বিস্তাসাগর 

পরিশেষে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যানাগরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এই প্রস্তাব 
সমাপ্ত করিব; বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমাব-_ছুইজনে একই সময়ে বর্তমাদ 
ছিলেন? বয়সের দিক দিয়। বিছ্যাসাগব অক্ষযকুমার অপেক্ষা দুই মাসের কনিষ্ঠ। 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা” ও ব্রান্ষমাজ মাবফতে অক্ষয়কুমাব বিদ্যাসাগরের সহিত 
পরিচিত হন। বিদ্াসাগবের মহাভাবতের উপক্রমণিকা অংশ “তত্বাবোধিণী 
পত্রিকা"য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইত ; সেইজন্যও বটে, আবার আরও 
একটি কারণে অক্ষয়কুমারকে বিদ্যাসাগরের সহিত বিশেষভাবে যোগাযোগ 
রক্ষা করিতে হইত। বিদ্যাসাগব ছিলেন “তত্ববোধিনী। পত্রিকা”ব প্রবন্ধ-শিবাচন 
কমিটির অন্যতম সাস্তঠ; কোন্‌ প্রবন্ধ প্রকাশযোগাঃ তাহা নির্ধারণের জন্য 
অক্ষয়কুমারকে অনেক প্রবন্ধ বিদ্যাসাগরেব নিকট প্রেবণ করিতে হইত । স্বয়ং 
সম্পাদক মহাশয়েরও রেহাই হিল না) অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধও মুদ্রণের পুর্বে 
বিদ্যাসাগবেব অনুমতির জন্য প্রেরিত হইত; বিদ্যাসাগব সংশোধন করিয়া 
ছিলে তাহা তত্ববোধিনীতে মুদ্রিত হইত। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ "বাঙ্গালা সাহিত্যে” 
(১২৭২) ইহা স্বীকার করিয়। বলিয়াছেন, “কিন্ত ইহার ( অর্থাৎ অক্ষয়কুমারের ) 
উন্নতিব মূলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বর্তমান। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই অক্ষয়- 
কুমারের প্রথম প্রথম বচনা সংশোধন কবিয়া দিতেন 1৮৭9 রাজনারায়ণ বস্মও 
তাহাই বলিয়াছেন, “অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাহারা 
তাধাব লেখা প্রথম প্রথম খিক্তব সংশোধন করিয়া দিতেন ।” অবশ্ত 'পুরাতন 
প্রসঙ্গে আচাধ কৃষ্ণকমল ভক্টাচা বলিয়াছেন, এঁকস্ত আমার মনে হয় না ষে 
অক্ষয় দত বিদ্যাসাগরেব স'শোধনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। ছুজনের 
স্টাইল, ভাব, লিখিবার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতগ্ত।”৭১ কিন্তু এরূপ অহুমানের কোন 
হেতু নাই। কারণ স্বত্বং অক্ষয়কুমাঁব তাহাব 'বাহাবস্তব সহিত মানব প্রকৃতির 
স্স্ক বিচার, গ্রন্থের ভূমিকায় তাহ! স্পষ্টত স্বীকাৰ করিয়াছেন, “অবশেষে 
সককৃতজ্ঞচিত্তে ীকার করিতেছি, শ্রীুক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের] বু পরিশ্রম স্বীকার পুধক এই গ্রন্থ সংশোধন বিষয়ে 
বিশিষ্টননূপ আন্গকুল্য করিয়াছেন ।» 


২৪৩ উনবিংশ শভাবীয় প্রথমার্ ও বাংল। সাহিত্য 


প্রথম প্রথম অক্ষয়কুমারের রচনায় কিঞ্চিৎ জড়তা ছিল; তিনি দুরূহ 
আভিধানিক শব ব্যবহার করিতেন এবং সংস্কৃত ধাতু হইতে অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক 
শব তৈয়ারী করিয়া লইতেন। অঞ্জিতকুমার চক্রবর্তা এই প্রসঙ্গে এমনই একটা 
কৌতুককর বিবরণী দিয়াছেন £ 

“অক্ষয়বাবু যখন বাথ বন্ত ও তাহার সহিত মাদবগ্রকৃতির মন্বদ্ধ বিচার লিখিবার সময়ে 
জিগীবা, ভুগগোপিধা প্রস্থুতি বিভীবষিকাপূর্ণ শবের হৃষ্টি করিতেছিলেন, তখন গুলা যায় যে, 
কলিকাতার শিক্ষিত লোকদের বাড়ীতে এ সব শবের সঙ্গে চিড টীমিষ। প্রভৃতি শব যোগ 
করির| হাসাহাসি হইত ৮৭ ২ 

বিস্তাসাগরের সংশোধনে অক্ষত্কুমারের ভাবাগত জড়তা বল পরিমাণে 
হা পাইয়াছিল। “ভারতব্ীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ভাষ! বিচার করিলে 
দেখা যাইবে, তাহার ভাষা শেষ জীবনে কত সুগম ও সুপাঠ্য হইয়াছিল। 
বিষ্াসাগর তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। অক্ষয়কুমারকে নর্মযাল স্কুলের 
প্রধান শিক্ষকের পক দিবার জন্য তিনি শিক্ষাবিভাগের অধ্ক্ষকে যে পত্র 
লিখিয় ছিলেন, তাহাতে অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে বলিয়া ছিলেন, 
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ইতিপূর্বে অক্ষয়কুমার কিছুদিন তববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, 
এবং তাহার শিক্ষক হিসাবে সুখ্যাতি বিষ্যাসাগরের অজ্ঞাত ছিল না। সে 
যাহা হউক, বিষ্যাসাগরকেও অক্ষয়কুমার বিশেষ মান করিতেন। বিগ্যাসাগরের 
বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে অক্ষয়কুমার মনে প্রাণে অমর্থন করিতেন, এবং 
দেবেন্্রনাথের প্রতিকূলতা সত্বেও তিনি “তত্ববোধিনী পত্রিকা*্র বিধব! বিবাহের 
সপক্ষে প্রবন্ধ লিখিতেন। 

কিন্তু এক স্থলে তাহার সহিত বিছ্যাসাগরের পাথকা ছিল। বিষ্ঞাসাগর 
সর্বোপরি ছিলেন আবেগ-ব্যাকুল সমাঞ্জ-সংস্কারক এবং প্রধানতঃ শাস্তমার্গকে 
যুক্তি স্বরূপ উথাপন করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার ছিলেন নিংস্প্হ জ্ঞানতাপস, 
সুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিই তাহার ছিল অধিকতর নিষ্ঠা। বরং তিনি 


অক্ষয়কুমার দত ও বুদ্ধিবাদের' জয়ঘোষণ। ২৪৭ 


পণ্ডিতদের শাস্ত্রমার্গকে নিন্বাই করিতেন । একস্থানে তিনি তীত্র মস্তবা করিয়! 
ধলিয়াছেন, 

“সংস্কৃত শান্ত্রো্ত প্রমাণ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ গ্রাহা নহে, এবং সংস্কত শান্ত্রকারের! যে 
বিষয় যতদুর নিরাপণ করিয়াছেন, তাহার অধিক আর জান। যায় না, এই মহানর্ধকর নিতান্ত 
ভ্রাস্তিমূলক এবং অত্যন্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় ।”৭ ৪ 


এই স্থলেই অক্ষয়কুমাষ ও বিগ্যাসাগবের প্রধান পার্থক্য। বিদ্যাসাগর 
শাস্ত্রের মধ্যে যে অংশে নিজ মতের সমর্থন পাইয়াছেন সেই অংশকেই যুক্তি 
স্বরূপ উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু অক্ষয়কুমাব বৈজ্ঞানিক মন লইয়া! জগৎ 
ও জীবনকে বিচার করিয়াছেন। বিষ্ঞাসাগর কিয়দংশে রামমোহনপন্থী, তাই 
শান্ত্রকেই যুক্তির প্রধান উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরবাদী 
ভক্ত ছিলেন না। _কাহাবও মতে তিনি সংশম্নবাঁদী, কাহারও মতে তিনি ছিলেন 
বিশুদ্ধবূপে নাস্তিক্যবাদাশ্ররী মানব-প্রেমী।* কিন্তু অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক 
মন এইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও কদাপি ঈশ্ববচৈতন্যে নিষ্ঠা ত্যাগ করেন নাই। 
উভয়েব মধ্যে নান! দিক দিয়া পার্থক্য থাকিলেও, স্ৃস্ততাও অল্প ছিল না। 
অক্ষয়কুমার শিরঃপীডায় আক্রান্ত হইলে বি্যাসাগব উদ্যোগী হইয় তুত্ববোধিনী 
সভা হইতে অক্ষয়কুমারের জন্য নিয়মিত আধিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ।+৫ 
একই যুগে দুই জনে বর্তমান ছিলেন, উভয়েই ছিলেন প্রায় সমবয়সী । কিন্তু 
বি্ভামাগর যেমন প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও আবেগের বলে সমগ্র জাতিকে বলপূবক 
তাহার নির্দিষ্ট কক্ষপথে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন, অক্ষয়কুমার তাহা পারেন নাই। 
বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রবল পৌরুষেব অধিকারী এবং কর্মযোগী ; অক্ষয়কুমার 
ছিলেন জ্ঞানযোগী, জ্ঞানভিক্ষু। এইরূপ নান! পাথক্য থাঁকিলেও দুইজনের 
জীবনে ছুইটি বৈশিষ্ট্য শঁচিত হইতেছে; বিছ্যাসাগব জ্ঞান ও প্রেমের মিলন 
ঘটাইতে পাবিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার তাহা পাবেন নাই, অথবা চেষ্টা করেন 
নাই। তিনি সারাজীবন শুধু জ্ঞান চর্চাই করিয়াছেন, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহও করিয়াছেন । কিন্তু বি্যাসাগরেব সে সধব্যাপী ঞেম অক্ষয়কুমারের 
মধ্যে স্তিমিতবেগ হইয়া পড়িয়াছিল। ঙ্জ শ'ত।বীব মধ্যভাগে বাঙালী-জীবনের 
উপরে যে সমাজ-চেতনার গরবল তবঙ্গ-বিক্ষোভ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, অক্ষয়কুমারও 
সেই তরঙ্গে বিহার কবিয্াছেন, তাহাব মধ্যেই ১৯ শতকের "চত্তসক্কট মুক্তি 


*শিদযাসাগর প্রসঙ্গে পরে এ বিষয়ে আলোচন। কর। হইয়াছে । 
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পাইয়াছিল। শুদ্ধ বুদ্ধিবাঁদেব জয়ঘোষণ! কবিয়া অক্ষয়কুমার তৎকালীন নব্য বাঙালীর 
মনোলোকে নবভাবের বাজ বপন করিয়াছিলেন ; পববর্তাকালে বাঙালী সেই 
জগত এহ নিংস্পৃঃ জ্ঞানযোগীকে শ্রদ্ধার সহিত ম্মরণ করিয়াছে । 
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বিষ্ভাসাগন্র ও বাঙাজী-মানাসব বিচিত্র বিবত'ন 


ভ্রয়োদশ অধ্যায় 
বিদ্তাসাগর ও বাঙ্গালীর ভাব-বিষ্লীব 


যুগন্ধর মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর বাঙালীর মাশসজীবনে যে বিদ্বযৎসঞ্চাবী 
প্রন্তিক্রিয়া স্টি কবিয়াছিলেন, তাহাব উত্তেজনা এখন মন্দীভৃত হইয়া! আসিলেও 
'পপেপাবে লুপ্ধ হইফ| যায় নাই। রাজা বামমোহন যে বঞ্চিশিখ। লইয়া 
যাত্রা! আরস্ত কবিয়াছিলেন, বিগ্যাসাগব সেই জ্ঞানবতিকা লইয়াই অগ্রসর 
ভইয়াডিলেন। সেই নির্যো জ্ঞানবাদের সতিতউ অন্ন্থাত ভইয়াছিল অকৃ্ 
ম[নব্‌পম,_এই মানবপ্রেমই বিষ্যামাগাবর ব্যকিম্তেন। ও সমাজটিতন্কে 
নিয়ন্ত্রিত কবিযাছে। বামমোহন বাঙালীর ১৮শ শতাবীর অন সমাজের 
উপব যুক্কি-জ্ঞানের অস্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন ; সেই গ্রচণ্ড আঘাতে এই বিশালকায় 
নিদ্রিত দৈত্াটাব সর্বাঙ্গ শিহুরিয়! উঠ্ভিলেও তাহার জীবণাস্ত হয় নাই; সে 
যেন "গাঘাত হিয়া আবার ত্তন্দ্াচ্ছ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর 
বাঙালীর তেই স্থাবর সমাজ-চৈতন্যের উপর পুনরায় যে আঘাত 
চানিয়াছিলেন, তাহার জন ১৪শ শতাকীর দ্বিতীয়ার্সে হইলেও মূলত: 
তাত? বিশ শতকের পতিত আহীযতার স্তনে জড্ডিত। যাচাঁক ইংখাজ 
সমালোচক বলিয়াছেন "শা 25৩ 01 10657750601” --দেই অনুশীলন 
ৃগপ্রশ্ব_হৃষ্টির যৌক্তিকতা ও মলা সন্বপ্ধে যুক্তিনিষ্ঠ তন্তু বদির প্রত 
ভিজ্ঞানা--ইহা বিজ্যাসাগরের সমস্ত চেতনাব মূলে দৃবসন্ধাণী আলোক 
“ক্ষেপ করিয়াছিল | কিন্ধু কবল শিশু জ্ঞানলাদ হতে, মানুষের প্রতি 
তাহার যে অক্ুপণ প্রেম ফিল) তাহাই শ্টাঙ্কাকে বাউলা দেশ এ বাঙালীর 
সমাজে অনন্ধযসাধা্ণ মহিমা! দান করিয়াছে | মালবজ্ঞীপন ও সমাজের 
উতিহাদিক বিবর্তন সম্বন্ধে তিনি যে দ্ঢ প্রতায়ে পৌছাইয়াছিলেন, ভাহাৰ 
'অধ্থ্তলেও নহিয়া্টে মাসের প্রতি অপরিমেয় ভ্রীন্ি। এই মানবণেমই 


(৯5৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমা ও বাংল। সাহিত্য 


তাহার সমগ্র সত্তা, যুক্তি, দার্শনিকতা, সমাজবোধ--সমস্ত চিত্তবৃতিকেই 
নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। সেই প্রেমের বশেই তিনি পরাশর খুঁজিয়াছেন, শান্তর মস্থন 
করিয়াছেন। তাহার এই মানবপ্রেম কিন্তু বিশেষ কোন শাস্ত্র-সংহিতার 
প্রভাবে আবিভূর্ত হয় নাই, তাহার স্বভাবের মধ্যেই ইহা নিহিত ছিল। 
এই দিক দিয়া তিনি ১০শ শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী মানবহিতবাদকেই 
জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গলিত সংস্কার-বিরোধিতা, 
নব সংস্কার সৃষ্টি, প্রবল পৌরুষ ও ক্ষাত্রবীর্ষ--সর্বোপরি জীবন সম্বন্ধে একটা 
উদার সহানুভূতিশীল আস্তিক্যান্নুভৃতি-_-সমস্ত কিছুর মুলেই আছে উহজীবনের 
প্রতি মমতাময় শ্রদ্ধা । বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করিলে ১৯শ শতাব্দীর 
বাঙলা দেশের সংস্কৃতি-সঙ্কটের যথার্থ হ্ববূপ উদ্ঘাটিত না হঈটলেও, কয়েকটি এমন 
স্বত্র পাওয়া যাইবে যে, শাহাব সহিত একট শতাকীব জাগত গ্র।ণ-স্পন্দনের 
যোগস্ুন পরিস্া ভইয়া উঠিবে রি অবন্ত আমাদের আলোচনার সীমা ১৮৫৭ 
খুঃ অন্দ পর্যস্ত প্রসারিত এবং এই সীমাবদ্ধ কালের মধো রচিত 
বিদ্যাসাগরের গ্রস্থাবলীর সাহাযো তাহার প্রাণের বাণী, আত্মার সম্কট 
এবং ১৯শ শতাব্দীর বাউল দেশের সমাজবিবর্তনের ধারা বুঝিয়।. লইতে 
হইবে । 


বিদ্যাসাগরের জীবন এমনই বিচিত্র রতস্যমণ্ডিত এব" আপা বিরোধিতা- 
পূর্ণ যে, তাহার জীবনীকারগণ তাহাব জীবনের বিচ্ছির ঘটনাবলীর মধ্যে 
অনেক সময় সঙ্গতি আবিষ্কার করিতে পাবেন নাই। বিদ্যাসাগরের চরিত্র ও 
প্রতিভামুগ্ধ অনেক ভক্ত কিছ কিছু স্মতিকণা জাতীয় গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন । 
বিরাট প্রতিভাধর পুরুষের বিচিত্র চকিত্র নান! জনরে নানাভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল ; 
ফলে এই জমস্ত গ্রন্থের মধ্যে এঁক্যমত নাই । ছুই একটি ঘটনার উল্লেগ 
করিলেই বিদ্যামাগরের জীবনী গ্রন্থগুলির মপ্যে পবম্পর-বিরোধিতা লক্ষ্য করা 
যাইবে। 


বিদ্যাসাগর বালাকালে যখন পিন্তা ঠাকুরদাস ও গ্রামা শিক্ষক কালীরুষঃ 
চট্টোপাধায়ের সহিত পদরজে কলিকাতায় আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে 
মাইল ষ্টোনের উপর খোদিত ইংরাজী অঙ্কচিহ্ন দেখিয়া ইংবাজী অন্কপাত 
 শিপিফাছিলেন, এ কাহিনী বাঙলাদেশের প্রায় সকলেই জানেন। কিন্তু এই 


বিগ্যাসাগব ও বাঙালীব ভাব-বিপ্রব ৩০৫ 


স্মপবিজ্ঞাত ঘটনাট বিদ্যাস1গবের স্ববচিত “জীবনচবিত', অনুজ শম্তচন্দ্র বিদ্যা- 
রত্বেব “বিদ্যাসাগবেব জীব্নচবিত এখং ।বহাবীলাল জবকাব ও চণ্ডীচবণ বন্য্যো- 
পাধ্যাফ লেখকছযেব ছুইখানি |ধদ্যাসাগব জীবনচধিতে শিশ্ন ভিন্ন আকারে 
বণিত হইযাছে। সুঙবাণ দেখা যাইতেছে, স্পবিচিত ঘটনাও বিভিন্ন জীবনী- 
কাবদেব গ্রন্থে নানাভাণে ৬ল্লিখিত হইযাছে। বিদ্যাসাগবেব জকস্কৃতি শিক্ষা 


সম্বন্ধেও জীবনীকাবদে« মধো মতেক্য নাই। ক্বয" বিদ্যাসাগবেব কথ। দিয়াই 
আবস্ভ ক্ব। বাক , 


“ আমরা পুকধানুক্রমে সতত ব্যবসাযী , পিভৃদব অবস্থ(র বৈগুণ)বশতঃ ইচ্ছামুরূপ স"স্ত 
পড়িতে পারেন নাহ , উতাতে ভাতার অন্তুঃকবণে অতিশয় ক্ষেভ জন্মিয়াছিল । তিনি পসদ্ধান্ত 
করিয়! র/শিয়াছিলেন, আমি পীত্তিমত সংস্কৃত শিখ্যি চতুদ্পাঠীভে অধ্যাপনা খরিব। এ জন্তু 
পৃবীক্ত পরামশ অর্থাৎ ঠিন্দুকীলেজে এধ্যযন তাহার মনোনীত হইল ন।। তিনি বজিলেন, 
উপার্জনক্ষম হইয়া, আমাব দুঃখ ঘুচাউবেক, আমি সে উদ্দেশ্ঠে ঈশ্বরকে কলিকাঁতাষ আনি 
নাহ। জআআমা4 একান্ত জভিলাষ, সন্ম্কতশাস্তে কৃতবিদ্ভা হ্যা দেশে চত্তম্পাঠী ধরিবেক, 
তাহ হইলেহ আমার সকল ক্ষোভ দুর হস্বেক। এই বলিয়া তিনি আমার ই*রাজী স্কুলে 
পবেশ বিষযে আন্তরিক অপম্মণ পুশ ন কণ্জালন । হাহাঁরা আমকে পীডাগপীডি ক? "শন, 
তিনি বিছ্াতই সম্মত তউলেন ন। 


_বিধ্যাসাগব বচিত জীবনচরিত, -৮৯৯ সন, পু ৫ । 


অনুজ শল্ৃচন্দ্র ীধধ্যাব বলিতেছেন_-“উপাস্থত অকলে বলিলেন, 
ন্দ্যোপাব্যায় মহীশষ আপন।ব এন বুদ্দিমান ছেলেটিকে নালরূপে লেখাপড। 
শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক । তাশাতে পিতৃদেব বপিিলন, ।ইহাকে হিন্দুকালেজে 
পাডতে দিব মনে স্থির কবিয়াছি। উপস্থিত সকাল বলিলেন, আপি মাসিক 
১০২ টাকা বেত্ণ পাইয1 থাকেন, তাহাতে হিন্দুকাল্েজে কেমন কবিয়া অধ্যয়ন 
কবাইবেন? এই কথ। শুনিয়া তিনি তাহাদিগকে উত্তৰ কবিলেণ, ছেলের 
কাঁলেজেব মাসিক বেন ৫২ টাকা দিব, তাঁব বাডীব খব৮ £২ টাক] পাঠাইব ৮১ 
বিহাবীলাল সবকাবও এই মতেব গ্রতিধ্নি কবিয়াছেন।২ স্মবলচন্জ্র মিনের 
বচিত বিদ্যান'গবেব প্রাম।ণিক জীবনীতেও এই তথ্য সবাসবি গৃভীত হইতেছে ।৩ 
এখানে দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যাধাগরেব স্বালখিত জীবনকাহিনীতে স্পষ্ট উল্লেখ 


শান্ত 


৩০৬ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


থাকিলেও স্ুপবিচিত ঘটনাটি অন্যান্ত জীবনীকারদেব দ্বারা ভিন্নরূপে বিবৃত 
হইষ[ছে । সুতবাং বিদ্যাসাগবেব জীবন ও সাধনাব তাৎপর্য নানাজনেব নিকট 
নানাভাবে ঞতি৬াঁত হইবে তাতে আব বিস্ময়েরকি অ'ছে? বিহাখ'লাল 
সরকান এখং স্ুবপ্চন্দ্র মিত্র বিবচিত বিদ্যাসাগবেব জীবনী দুইখানি ইতিহাস 
হিসাবে প্রশংসনীয় হন্লেও তাহারা বিদ্যাদাগবকে আপন আপন জ্ঞানবুদ্ধি ও 
রুণ্চব প্রবণতা অন্তস'বে বিচাব কবিতে গিযা মধুস্থদনেব জীবনীকাব যোগীন্দ্রনাথ 
বন্থুর মত বিচাব-যৃঢতাব ল,তাতম্থব পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িযাছেশ। বিদ্যাসাগবেধ 
বিধব1 বিবাহ আন্দোলন, বহু-বিবাহ নিবোধক প্রচার, ইংবাজী শিক্ষাব এচলন, 
সংস্কৃত কলেজেব ব্রাহ্মণ-শৃদ্ধ দকলকেই পাঠাপ্িকাব দান প্ভতি বিপ্রবাত্মক সমাজ- 
সংস্কাব সহ কবিতে না পাবিষা বিহাবীলাল সবকাব ম ঝে মাঝে বিদ্যাসাগবের 
এই সমন্ত অহিন্দু আচারেব প্রতি তীব্র মন্তব্য কবিযােন। স্মবলচন্দ্র মিত্র 
তো। স্পষ্টই বলিষাছেন, 
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লেখক অবশ' ঈশ্ব্বর বিচির বিগ্াসাগনকে কিঞ্চিৎ ককণা কবিয়। 
ক্ষমাব দৃষ্টিকে দেখিযাছেন। সমস্ত ঘটন" বিচান কর্ণলে দেখ! ঘাইবে যে, 
ঈশ্ববচন্দ্রের জীবনীকাবদেব মো কেহ কহ তাগাব জীবন ও জাধশাব 
মর্মব।ণীৰ স্বরূপ ঈপলন্দি কবিতে গিয়া! প্রতিকূল সংস্কাতব জন্য ব্যর্থ হইয়াছেন। 
স্কীর্ণ হিন্দুঘানীব রুদ্ধ বাতাযন হইতে বিছ্যাসাগবেব মত্ত বিবাঁট প্রতিভাকে 
বিচাব কবা যায় না, এ কথাটা তাঠাব ভূলিয়। গিক্াছিলেন 


$ অগ্রিগর্ত শমীশাখার মত প্রজলন্ত পৌকষদীপ্ত কর্মযাগী বিদ্যাসাগবের জীবন 
ও সাধনাব গৃঢ বাণী বি্চাব কবিলেই দেখা যাইবে, তিনিও ১৪শ শতকের বাংলা 
সাহিত্যের একটি সোপান হইয়া বাঙালীব প্রাণ ও মনের গুরুতর সঙ্কটের পদাঘাত 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীব ভাব-বিপ্লব ৩০৭ 


সহ কবিয়াছেন। অবশ্ঠ তাহার কচিত ও অনূদিত গ্রন্থ হইতে তাহার মানসিক 
শাঁবাদর্শ, চিত্তপোকে বিভিন্ন প্রভাবেব ঘাত প্রতিঘাত বিশেষ লক্ষ্য কৰা যাইবে 
না, তাগাব স্মাবণ_নিছক শিল্পন্থাক্ট বা সাহিনের প্রেবণা হই ত তিনি গ্ন্ 
বচনায উদ্ুদ্ধ হন গাই। লোকহিতব্র হী বিদ্বাস'গর নাধায়ণেব সেবা! কবিতে 


খুব উন্মুখ ন| গইলেও নবেব মণ্যে নখোত্তমকে প্রত্যক্ষ কবিবাব জন্য সরব্বতীব 
জ্যর্ব ন ডস্চাবণ করিয়।ছিলেন। 


॥ ৯ ॥ 


পূর্বতন ধার! 


বিদ্যাসাগবেব আবির্ভাবের জন্য বাঙাল দেশ কতদৃ প্রস্তুত ছিল, তাহা 
আাশোচনা কবিষ। দখনে হঠবে। কাবণ সুুকঠিন চাকিত্র, বজবৎ পৌরুষ ও 
পমদ্র€ৎ অপীম ককণাব স"মিশ্রণণ যে অন্তত মানুষটি গভিয়া উঠিয়াছিলেন, 
মাঝে মাঝে মনে হয-তিশি যন লয়ভ্ত এদেশের জলবাধুতে এ মানুষের 
"াঁপ* ব ভইতে পাবে না। ঠাঃ আচায বামেন্দস্রন্দধ ভ্রিণ্দী এই বিষয়ের 
পশ্ মাম।দেব দৃষ্টি আপর্মণ কবিযা বিদ্যাসাগবেব চঝিত্রব এস বিচিত্র বৈশিষ্ট 
পর্বন্ফ, ১ করিতে চাছিযাণ্েস। 


*€সন্ট জন্যই বিছ্ভাসাগরকে আমাদর বলি পৰিচয় দিতে দ্বিধা তয়। ছনেকে বিঘ্বাসাগর 
চারত্রে পাশ্চাতা জাতিহলভ বিবিধ গুণের বকাশ দোেখন। ইদারাপীফণিগের আমর] যতই 
নিন্দা করি না, অনেক বিষায ঠাহাবাথাটি মানুষ, আমাদের মনুষাত্ব আমাদের নিক 
নষ্পভ মলিন ও জীন । যে পুকষকারে পুকষেব পৌকষ, সাধারণ উচরোগীয়ের চরিত্রে যাহ 
বত মান পাঁধারণ বাঙালীর চরিত্রে যাহার সম্পূর্ণ অভাব, বিদ্বাসাগরেব চরিত্রে তাহা প্রচুর 
পৰবিমাণে বতর্মান ছিল 1৫ 


এই 'য অবাডানীম্থলভ চবিব্রবল এবং “পাশ্চাত্য জাতিস্থলভ বিবিধ গুণের 
বিকাশ। ইহাব মূলে পরিবেশ, পৈত্রিক সংস্কাব অথবা ৮রিত্রগত স্বকীয়তা-_কেনন্টি 
অধিকতব প্রভাব বিস্তার কবিয়াছে, তাহার পবিমাণ শির্ণয় কবিবার পুর্বে দেখ 
প্রয়োজন, তিনি যে ধার! অবলম্বন করিয়া কলিকাতার জাগ্রত জনচিত্তের রক্ত 


৩০৮ উনবিংশ শতাব্দীর 'প্রথমাধ ও বাংল সাহিত্য 


শতদলে আবিভূ্ি হইয়াছিলেন, সেই ধারাব কি স্বরূপ, এবং তাহার সতিত্ 
উহার জম্পর্কই বা কিরূপ । " 


১৮২০ সালে বিছ্যাসাগরেব জন্ম হয়, সংস্কৃত কলেজে ভতি কবিয়া ওয় 
হয় ১৮২৯ সালে। তিনি বার বখসর পাচ মাল 'এই কলেঞ্জে ব্যাকরণ, সাহিতা, 
অলঙ্কার, বেদান্ত, স্বৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষে পাবঙ্গমত্ত অজ করেন। সামান্য 
ইংরাজী শিখিয়া হিন্দু ল” কমিটাব পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়। ১৮৭১ 
সালের &ঠ। ডিসেম্বব একুশ বংসর বয়গ্থ যুবক ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা “লি্যাসাগগ উপাধি 
লাভ করিয়া শিক্ষায়তন ত্যাগ করেন। তাঁহাব অধ্যাপকবুন্দ_-গঙ্াধর শর্ষ। 
(ব্যাকরণ ), জয়গোপাল শর্মী (কাব্য ), গ্রেমচজ্জ শর্মা (অণস্কাব ), শতৃচন্্র 
শর্মা (বেদান্ত), জয়নাবায়ণ শর্মা (গ্তা়) মোগশ্যান শর্মা (জেোতিব ) 
ও শতৃচন্্ শর্মা! ( ধর্মশান্্র ) তাহাকে পৃথকভাবে আব একখানি শির্শনপত্র দা 
কবিয়। সানন্দে স্বীকার করেন £ 


'*অন্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচক্্র বিগ্ভাপাগবায় প্রশংসাঁপত্রং দীয়তে । অসৌ কলিকাতা ধাং স্ত্ীযক্ত 
কোম্পানিস্থাপিত বিদ্যামন্দিবে ১২ দ্বাদশবৎসরান্‌ ৫ পঞ্চমাসং শ্চোপস্থাযাধোলিখিত শান্ান্ট 
ধীতবান্‌।” 


বিষ্ভাসাগবের ছাত্রজীবনে কলিকাতাব ডপব দিয়া নানা পরিবর্তনেব আরা 5 
বহিয়! গিয়াছে। যখন ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু হয়, তখন বিদ্যাসাগব 
সাহিভ্য-শ্রেণীতে রঘুবংশ, কুমারপক্তব, মেঘদূত, ক্বাতাজুনীয়, শিশুপালবধ, 
নৈষধচরিত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, বেণীসংহাব রত্বাবলী, মুদ্রারাক্ষস, উত্তবচাঁব ৩ 
দরশকুমার চরিত, কাদম্বরী প্রভৃতি সংস্কৃই সাহিত্যের মুকুটমণিখবপ কাব্য ও 
নাটকাদি পাঠ করিতেছিলেন । তাহার বয়স তখন প্রায় ১৩ বসব । তাহার 
অপেক্ষা বয়সে কিছু ব্ড অক্ষয়কুমাথ তখনও ওবিয়েপ্টাল সেযিনারীতে অপায়ন 
আবন্ভ করেন নাই। যে বয়সে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন, তাঁভাব 
প্রায় একবৎসর পরে খিদ্দিরপুরে অক্ষয়কুমাবেব ই*বাজী শিক্ষার স্বচনা হয় ।১ 
বিচ্ভাসাগর যখন অলঙ্কার শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন তাহার একবতপব 
পূর্বে নিতান্ত অপরিণত বয়সে অক্ষয়কুমার “অনঙ্গমোহন। নামক একখানি 
আদিরসাত্মক কাব্য রচনা করেন। অক্ষয়কুমার যখন তত্ববোধিণী সভায় 


াবগ্যাসাগর ৯০] বাঙালীব ভাধ- বিপ্লব ৯৬৩ তে 


যোগদান কবেন ( ১৮৩৯ শ্রী অঃ) তখন বিদ্যাসাগব সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের ছাত্র। 
একদিকে তত্ববোধিনী সভার মারফতে শিক্ষিত বাঙালী-চিত্তে আন্তকাবোধের 
পুনজাগবণ, অপব দিকে সংস্কৃত কলেজেব “ন্াষশাস্ত্রাধ্যায়িশং ছাত্রানাং, 
ইবাজী শিক্ষাৰ জন্য শিক্ষাবিভাগেব নিকট আবেদন। সেই আবেনকারী 
ছাত্রগণের সহিত বি্ভাসাগবও নাম ন্বাক্ষব কবিয়াছিলেন। ১৮৩৯ গ্রী অকে 
২*এ মেসংস্কৃত কলেজের সকল বিভাগেব ছাত্রণণ ইংরাজী বিভাগ পুনঃ 
প্রতিষ্ঠাব জন্য (ইতিপূর্বে ইহা! তুলিযা দেওয়া হইয়াছিল) সম্পাদক জি, টি, 
মাশেলেব নিকট আবেদন করিযা! বলিষছিলেন-_ 


“ এইক্ষণে প্রার্থনা যে অনুগ্র্পুবকি রীতানুমারে আমারদিগের ইপ্রীজি ভাষাভাসের 
অনুমতি প্রকাশ হয় তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কাধ ৭ শিল্পা্দি বিদ্যা জানিয়। লৌকিক 
কন নিবাহে সমর্থ হইতে পার ।৮--ব্রজেজনাথ--বিদাদা?র প্রন 


দ্কুত যা ৭ প্রাচীন ভাবতীষ ধওহের সদ দুর্গে ধাটল পরিল। 
এবভাষা-শিক্ষার্থা ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য তকণগণ ইংবাজী ভাষ' শিক্ষা কব্বাব জন্য 
বিশেষ ব্যাকুল হইঘা উঠিলেন। উনিশ ব"দবেব তরুণ বিষ্াসাগবও এই 
আন্দোলনে যোগধ1" কবিয়াঁছলেন। যে বয়সে তিনি ইংবাজী শিক্ষাএ জন্য 
চিন্তিত ইইয়াছিলেন, প্রায় সেই বয়সে অক্ষয়কুমাব বীতিমত সংস্কৃত শিক্ষ! আরম্ত 
কবেন।৭ ১৮৪১ সনে বিছ্যাসাগৰ ফোট উইলিয়ম কলেজেব বাংলা বিভাগের 
সেবেস্মাদাব অর্থাৎ প্রধান পণ্তিতেক পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি উত্তমরূপে 
ত*বাজী শিক্ষা গ্রযোজন অন্গভব কেন এবং তাহাঘ বন্ধু গ্রসিদ্ধ ডাক্তাব দুর্গাচবণ 
ন্দ্যোপ।ধায়েব | বাষ্গুরু সুবেন্ত্রনাথেব পিত ) নিকট ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ 
করেন এ একই সময়ে দ্বাবকানাথ ঠাকুব বিলাত হইতে ভাবতপ্রেমিক ও প্রসিদ্ধ 
বাঞ্মী জঞ্জ টমসনকে কলিকাতাষ লইযা আসেন ( ৯৮৪৩)। টমঠণ সাহেব 
পক্ষিণাবঞ্তীন, বামগোপাল, কিশোরী চাদ প্রভৃতিব মনে বাস্তব বাজনৈতিক চেতনা 
দান করিতে প্রয়াস পান। হিন্ুকলেজেব উজ্জল জ্যোতিষগণ টমসন সাহেবকে 
কেন্দ্র করিয়। “বেঙ্গল স্পেক্টেটব" শামন দ্বিভাষিক পত্রে উগ্র বাজনৈতিক ডচ্ছ্রাস 
ছইডাইতে লাগিলেন । লর্ড এলেনবুবে! হিন্দুকলেজের ই”রাজী-শাক্ষত তরুণদেব 
বাজটনতিক উত্তেজনায় শঙ্কিত হইয়া এবং বাঙালীৰ ঘুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান- 


৩১০ উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


শিক্ষাকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছিলেন, [116 776567% 9১516) ০£ 
9৫9০8100. 1091:55 ০01%1515 8100 1)0-0186015”.৮ যখন চিৎপুরেব 
ফৌজদাবী বাশাখানা অঞ্চলে বামগোপাল ঘোষ ও টমসন সাহেব 
ইংবাজশাপনেব বিরুদে বাগ্সিতাব গোলাবর্ষণ কবিতেছিলেন, তখন বিগ্ভাদাগর 
ফোর্ট উইলিযম কলেজে ইংবাজ সিভিলিয়ানদ্বিগকে বালা ভাষা শিখাইতেছিলেন 
এবং অবসব সময়ে নিজে সাংখ্য ও পুবাণ অধ্যয়ন কবিতেছিলেন।৯ হয়ং 
বেহ্গল'দেব ধর্মহীন পাধিব জ্ঞান ও বাজনতিক আন্দোলনে সাধাবণ বাঙালী 
যেন শান্তি পাহতেছিল না, উক্ত বাষবীষ উত্তেজনায় তাহাবা যেন ব্রাপ্ত হইয়া! 
পড়িয়াছিপ ৷ এই সমযে অক্ষয়কুমাবেং মম্পাদণায় “হববো বিশী পত্ধিকা? প্রক্চাশিত 
হইল ( ১৬ই আগস্ট, ১৮৭৩)। শিক্ষিও বাঙালী নূতন পশেব সন্ধাৰ পাইল । 
বেদ-উপশ্হিদদেব অনুবাদ ও ব্যাখটান, জ্ঞানাবজ্ঞান, জাত -ভুগোল হাঙ্হাঁস 
সম্বন্ধে নব নব আহলাক জম্পাত, খঙ্বিশ্ব সঙ্গদ্ধে কে তুল- এএকএ ।চালী 
এক দক্চে যমন আপনশাব গ্রাচা* এাতহ্েব সত্যর্ধবপ ০০১ন্ধি কতণি। অভধিকে 
তেম*ন জীবনেব সন্বীণ ৩1 ত্যাগ ক।বযা বুহদবিশ্ব সম্বন্ধে কৌতুহলী হইল । 

বিষ্ভাসাগব সংস্কৃত কলেজেব অধ্যক্ষ হ₹খ।ব সমঘ (২২৭ জাঠ্যা-, -৮৫১) 
পর্যন্ত বাঙলাব সা'স্কাতক জীবন আলোচন। কৰিলে ডশাতে বযেটি বিকদপমণ 
ভাখধাব। লর্দা কব। যাইবে । খামমোহন তে &তহোব হষ্টি কবিয়াছিলে”্ তাহা৭ 
মূলে ছিল নির্ষোহ জ্ঞান , শান্ত হিঠ।(লাবাচাব-সমপ্ত কিছুবেই তিশি 
জ্ঞানবাদের ছ্বাব' বিশ্লেষণ কবিষ। দেখিয়া ছলেন | «ই পদ্ধিৰ “শৃব্তী হইষ।হ 
তিনি একেখববা? প্রস্বে ব্রতী হইয়াফিলেন। খাাশীব বহুযুগ সঞ্চিত নাক 
সংস্কারকে জ্ঞানে থাব' পবিশুদ্ধ কবিবাব বিপ্লবী পাপনাই বামমোহনেব শ্রেষ্ঠ সাধশ। 
তাহাব সমন্যযকামী ও আক্বাববার্ধী মন (বদান্, খ্বীষ্থীধ এক্য5ত্ব ও হণঞামী 
যুক্তিমাগীঁয় একেখরবাদ __হভাঁদেক সমন্থষকেই জীবনপর্জ “নিষ গ্রহণ ববিষাছিক। | 
স্থতবাং বাঁণাকান্ত দেবণ।হাছুব ভবাশীটখণ ওন্টোপাধ্যাষ প্রতি “মস খাব 
নেতৃবৃন্দ সনীর্দাহ প্রথ। লঈযা যতই আদ্ধোলন কক্চন নাকেন বামমোহনেব বৃষ 
কতিত্ব_বাঙালীব স্বাধীন ও শ্বভবদ্ধিব ডদ্ধোপন , ১ঞাব গু অর্থ সে যুগের 
সমাজপতিগণ বোধহয় হৃদয়ঙ্গম কপিতে পারেন শাই। 

অন্য আমন] টিবোঞ্জিও-শিষ্য ও ফ্যোবেব ভন হিন্দুকণ্েজেব 
বি্যুৎপ্রতিভাধর ছাত্রদের কথা বিবৃত করিযাছি। রামগোপাল, বসিককুষ্ণ, 


ব্াসাগর ও বাঙালীব ভাব-বিপ্রব ৩১৪ 


দক্ষিণারগীন প্রভৃতি তরু" বাঙ্গালী ছাত্রগণ বিদ্যাসাগবে প্রায় সমকালে 
কলিকা ৩% কেন্দ্র কবিয়' যে সমুদ্র মন্থন আবস্ভ কথিয়ািলেশ, শাহাব কিছু 
কিছু ৬খ্য শিখনাঝ শাম্্বী “বামতন্থ লাম্তি ও "তৎকালীন বঙ্গলমাজ' নামক 
গ্রন্থে বিবৃত কবিয়াছেন , বগা প্রসঙ্গ সাজনারায়ণ বস্ুও তাচাব আত্ম গীবনীতে 
ই ।খবয়ে নান প্রসঙ্গ উখাপন কবিয়াচ্ণে। এই তরুণগণ ইউবে।ণীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞান অন্ন কবিয়] ভাতীয় এঁতভিহোব মুলোচ্ছেদ ক।বয়। একট। ক দ্ধ সস্কৃতি 
সৃষ্টি কবিতে চাহিযাহিলেন। ইভাগেব ঠাবাধশেখ শহিশ সমগ্র জাতিব 
বিশেষ কোন যোগ ঘেগ ছিল না টম্রসন হভীদগকে খাস্তবদনী বাজনীতি 
শিখাইতে শাহ্যাছিলেন “টে,াকন্ হহ।ব। আদে। [৩ “রী ছিতেন ন। | 
তাবলোকে বিচন্ণ কিত্নে বশিষা জাতি আঁ, ঞাওহা ও সমাজ-১৮৩গকে 
টমান পেইনেব %6 0011 1 186৫5০ * অখলখনে এব যত্ক।৭ ডডাহয।| দিতে 
গাংয়।ছলেন বামগেপাণ হে বে সতি* বিভা সাগবেব ও ইট হাাশা ঝাকিলেও 
এ" জাশীয় কালাপাঠীড মনোঠাশচ পিদ্যাশা ব কাশাধনহ শমথত বাৰতে 
পাবেন নাই। 


শাঞ্রাচাবের 4 বাবাটিকে ভথাশীচবণ প্র্।৩ গ্র।চীনপগী শব্দ বাশির 
বাধ নাহ্যি। বন্ধ কবিতে চষ্ট। ববিশোছনেন। পিাতাগবেব  পুবেই 
বাঁঁচোভন ভা*|তে কান খাটল স্থান কবিয়া হলেন । চিত্তের শব বৃত্তিব 
প্রাচীব তুঁণিযা ৬খানীচবণ-বাণাকাস্ত দেবের দল * পিন ভাবী এতিহাকে 
অশূত্তপবিগ্রাহী কবিযা বাখিষ]াগুলেন। হাঁহাখা হিন্দুৰলেজকে স শযেব দৃষ্টিতে 
দেখিতেন, নব্য ইংবাজীযানাকে বিশে সন্বেঞ কাবত্ন , ব।মনৌহ নব একেশ্বর- 
বাদ, ঝো।গ্তক মত “চার ও শাক গর্বে সুপ পচাবেও ইঁভাঝ। ক্দ্ধ হ্ইয়। 
বম,ঙারা ধদ্রোহৎপভাকা লতয। াবন্রো” কবিযাচলেন। স্বৃতখা” বিাাগরেব 
অধিষ্ঠদভীাম বিচাং কাবলে দেখ। যাহবে ও ১৯শ শতাকার প্রথনাধে বাঙলার 
যান যে সঙ্কট পনাহ্যা উ্তিযাঁহশ, শাহাতে ইন্ধন দান “বিয়া 
একদিকে বামমোহনেব যুক্তিবাদ ও শাগুগ্রচাব, অগ্রদি'ক হিশ্ুকলেজেব হয়" 
বেঙ্গলগণেব সমাজবিপব, ধর্মদঙাব উভয় খাপাবেব প্রহিকুলত' বৃটিশ 
ইপ্ডিয় ন এসোসিয়েশনের ঘা«কানাথ, বামগোপাল দম্মিণাগঞ্জন, আশুতোষ দেব, 
খিদি বপুরের ঘোষাল পবিবারের হউবোপীয় পদ্ধতিতে নৃওন প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা, 


৩১২ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


হেয়াব-ডাফ সাহেব গ্রবতিত ইংবাজী শিক্ষা, সংস্কৃত কলেজের পুরাতন গুণালীৰ 
স্থিতি পুরাণ-কাব্য-দর্শন-ব]াকবণ-অলঙ্কীব পাঠনা এবং ঈশ্বব গুণের “সংখাদ- 
প্রভাকরে'র পরিহাস-তবল স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রা। নৃত্তন ও পুরাতনের এই যে 
ঘন্দ-_বিদ্যাসাগ॥ সংস্কৃত কলেজ হইতে কৃবিদ্য হইয়া বাহির হইবার পুবেই 
এই যুগ সংকটে ছাযাতলে শিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। একদিকে যুগ যুগ ধরিয়া বহমান 
রুদ্ধতোয় সংস্কৃত শাঁধাবাহী প্রাচীন জংস্কাব এবং রামমোহনের জ্ঞানবাদের ছারা 
বিশুদ্ধীক্কত অতীত এঁতহ্োব মূল্যমান পবিবর্তণ, অপব দিকে ইংবাজী ভাষার 
মারফতে আগন্তক ইউবোপীষ জ্ঞান-বিজ্ঞান । বিদ্যাসাগব এই পবস্পববিরোধী 
ভাবাদর্শের সন্মখীন হইয়/ছিলেন। সূ স্কৃত কলেজ ও হিন্দুকলেজেব মঞ্চে স্থানিক 
দূবস্থ ছিল না, কিন্তু উওষ বিদ্যায় তনেব ছাত্রসমাজ্বে শাণাদশেবর মগ্যে ছিল দুস্তৎ 
বাধধান। এই ভাবাদশেন সংঘষ তরুণ খিগ্মাসাগএকে কি পবিমাণে আলোডি * 
কবিস্বাছিল, শাহাব প্রতাক্ষ পৰিচয় পাহধাব উপায নাই । দিন যিনি পবব্তা 
কালে জার্তব দীর্ঘশাল-লালি 2 জ স্বাতে উধেদ উঠিয নুহভব মানব ধমেৰ 
উদাবতব শাণী প্রচাৰ কবিতে পার্যিছিবেন, ঠিনি ঘে ছাত্রবস্থায় সমসামাষব 
ভাববিপ্রবেব অণ্ঘর্ষে কিয়দণশে উদ্ব্ধ হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অঙ্গমেয | 
বিদ্যাসাগবের চবিত্র বিচাব কৰিলে আমবা প্রধান ** তাহাব হিন্টি সনয- 
বৈশিষ্ট্য মন্বদ্ধে অবহিত ₹ইতে পাবি__স ধাবমুক্ত-মণ, মানপপ্রেম ও যুঃওবাদ। 
মানবপ্রেমেব কথা পৃণ্বই উল্লেশ কবা হইযাছে। আমাদের অগ্থমান বিদ্যাসাগবে 
মানবপ্রেম হইতেই সকস্বাবমুক্তি ও ক্তিণাদেব আবির্ভাব হইয়াছে । হিশ্বু 
কলেজে কণ ছাত্রসম্প্রদায় হিন্দুব স স্বাব বজন কর্যাছিলেন বটে, কিন্কু তাইৰ 
পশ্চীতে মানবপ্রেমেব তণ্ত স্পর্শ ছিল না। ইউবোপীয জীবনধাবাব উত্তেজক 
পানীয় পান কবিষা। তাহাদেব [চত্ত উদ্বেজিত হইয়াছিল , তাহাদেব সে জাগবণ 
নিতান্তই বহিরঙ্গ-বিলাসী চিত্তের প্রাথমিক উজ্জীবন মাত্র। জীবনের গণীবে 
অবস্থিত কোন গৃঢডতর এষণ! তাহাদেব জীবপধর্ম ও সাধনাবে নিধস্ত্রিতি কখে 


নাই। ইউবোপীয় শিক্ষা লাভ কবিষ। তাহাবা পৈত্রিক সংস্কাবকে জীর্ণ বসণেব 
মতই ত্যাগ করিষাছিলেন : আাত্মাব স কট বালঠে যাহ। বুঝায়, তাহ এই 


তক্ষণদেব চিত্তপটে বিশেষ কোন সংশষেব ছায| সঞ্চাব করিতে পাবে নাই। কি 
বিষ্তাসাগবেধ চিভ্ততটে যে সণ্্ষাবমুক্তিব »মুদ্রতবন্গ আহত হহয়[ছিল, শাহাব 
লে স্থানিক ও কালিক্ পবিবেশের প্রভাব থাকিনেও তাহাব নিজ চবিত্র-্বাতন্তর 


বিগ্যাসাগর ও বাঙালীব ভাব-বপ্রিব ৩১৩ 


শা 


ও ব্যাক্তনত্তাব একান্ত অভিনবত্বই তাহাকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংল। সাহিত্য 
ও বাঙালী জীবনে এক অনন্তসাপাবণ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে । পূর্বতন সমাজ- 
পাব হশ্ঠে উপাদান সপগ্র কব্যা। এব শাভাতে নিজ প্রাণধর্মের বিছ্যুৎস্পর্শ 
সখ ক্বিষ। খিজ্ঞাসাগব বাণল। দেশে বে এ্রতিহ্েৰ পথরেখ। নির্দেশ কবিয়াছেন, 
*» শ্গাজবব পটে এখনও দীপামান ভহয। বহিষাডে 


| সই | 
বিষ্ভাসাগরের গ্রন্থপরিচয় 


হু ৩) মুল্যমানের দ্বাব। বিগসাগবেব গ্রাতভ |বচার-বিশ্লেষণ করা 
যুব হবে, কাব শন বশ্ুপ সাবদশ প্রোবণাৰ বশে কোন গ্রন্থই 
বচ* বেশ নঙঈগ। জীবনে শান অ ৩শয বাস্তবখাদী ছিলেন। বস্তর 
পযে'ভনীয 5 শয়াহ শাতীব খবপ পর্ধাবদ কাবত্নে পাঁজেই জনশিক্ষাৰ 
এপ্রব-া বশে | হনি লেখনী বাবণ কারয়াছিলেন । হাহাৰ পুস্থক-পুস্তিকাব সংখ্য। £ 
_জণত্ব ত--১)) ই বাজী--৭, পা লা-৩ৎ  মোট-_-৫5। ইহাব মধ্যে ১৫ 
খ/০ আএপাঠ্য। যিনি শুধু জশ।মন্দ| গ্রচাবের জগ্ঘ অর্বশতাধিক গ্রন্থ রচনা 
।বিতে পাবিষাছিলেন, তাহ।ব গ্রাতি ও কর্মদন্মত। কোন্‌ শ্রেণীব, তাত। সহজেই 
অনু এয | কর্মবোগী াবন্যাসাগব বাণ্লাদেশ  শক্ষাপ্রচাবেব ও সমাজ-সংস্কারেব 
জন্য »।জীখন যেমন প্রচব অর্থব্যয বিষাছিলেন, (সইবপ এ একই প্রয়োজনে 
,লখ*ঈ সঞ্চালন কবিয়। াতগুলি গ্রন্গ বচনা করিযাছলেন কক্ষ্যমাণ অংশে 
আমব ১৮৫৭ সাল পধন্ত খাচত তাহাব গ্রন্গাদিব স"ন্ষপণ পবিচষ দিযা ইহাতে 
»*শ শতাবীব যুগধম কি পাবমাণে প্রতিক লত হইখাাছ,। 1 বিষষে আলোচনা 
কাবব 
১। বান্ুুদেবচারত € ১৮৪২-৪৭ )--ইহ বিদ্যাসাগবেৰ প্রথম 
গঞ্চগ্রঙ্গ, কিন্তু চুঃখেব বিথ্ধ, ইহা মুধ্ধিত ৬্য নশগ  পাওুলিপিব আকাবেই ছিল, 
অধুন ইহাব কোন সন্ধান প|ওয়া যাষ ন। | ধ্।সাগরেখ আবশীকাব চণ্তীচরখ 
বন্দ্যাপাধ্যায এবং বিহাঁবীলাল সবকাব তাহাণেৰ গ্রন্থে মূল পুঁথি দৃষ্টে “বান্ুদেব- 


৩১৪ উনবিংশ শতাব্দী প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


চরিতো'র কিয়দংশ উদ্ধৃত করিষাছেন। তবে এই উদ্ধৃতি নিভূলি কিন! সন্দেহ 
আছে। কাঁবণ চণ্ডীচবণ যে উদ্ধতিটুকু মুদ্রিত কবিষাছেন, তাহাতে পূর্ণচ্ছেদ 
ভিন্ন অন্ত কোন বিবামচিহ্ম দেন নাই, কিন্তু বিহাধীলাল সরকাব তাহার 
্রন্থে (বিদ্যাসাগব, তৃ তীয় সংস্করণ, পূ ১৪৬) যোজন অন্সারে বি'ভন্ন বিবা৯চিহন 
দিয়াছেন । কাজেই মুল পাওলিপিব অ্শটি এই জীবনীগুলিতে অবিক্কভভাবে 
গ্রহণ কৰা হইযা ছ কিনা বিচাষ বিহাবীলাল যে পাঙুলিপি দেখিয়াছিলেন, 
তাহাতে কোন সন শাবিখ দেওয।| ছিল না। তীহাব মণ্টে এই পুস্তক ১৮৪২-৪৭ 
সনেব মধো অনূদিত হয 

ধোঁ্ট উইলিযম কালজেব ছিদেব গযোজনেব জন্য বিদাসাগব ভাগ্তেব 
দশম স্বন্ধ অবলম্বনে “বান্ুদেব্চব৩, বচন" কবেন, কিন্তু কলেজ-কতৃ পণক্ষ 
্রষ্ট,নী সংক্ক ব কৃঞ্ণচজীবনীট গ্রহণ কবিণত পাবে নাই | ঠাই এহ গন্থ আদো 
মুদ্রিত হয় নাই পবে পাুলপিউও শাঝ।ইঘ। গিষ'ছে। পণ্বতী যুগে বিষ্াসাগল 
বন্ধুদ্বে বাবা অন্তবন্ধ হইযা “বাপ্রদেপ্চ ব” প্রঙ্ঠাশেব হচ্ছ কবিযাঙ্ছিদে শি 
পাুলিপি খুঁজিষ। না পাওথায মুদ্রণ হহয। উঠে না| হাহাব মুত্াব পৰ তাহা 
দুই-একটি অগ্রক শি বচনা প্রকাণিত হয । তাহ ব পৌভিএ সু বচন 
সমাঁজপতি “প্রভাব হী জন্তাষণ শাক একটি ক্ষ পুণ্তিকা এব ১৩৮ সনে 
সাহিত্য-পবিষৎ-পরিববাঁষ বদ ঘ'গব স"্গৃহী * দেশীয শবাকো প্রকাশ কবেন। 
অথচ তিনি কেন নে “বাস্ুদ্েবচ ৭** প্রকাশ কবিলেন না, তাহাব গাবণ বুঝ 
ধাইতেছে না। বিদ্যাসাগবেব সুজ শশ্ুচন্দ পিগ্য'বঙজেব নিকট হই ৩ জীবন 
চরিতকাবগণ এই পাওলপিটি স"গ্রচ় বব্যাছিলেন ॥ বাস্কাদবচখিতেৰ 
পাঙুলিপিটি, এব-কান কারণে হ৬: মড্রযিস্ত্রের কবলিত হয নাই। মাদ্রিত 
হইলে বিগ্ভাসাগবেব গম বাণ্প গঞ্ঠ গ্রন্গেব পবিচ্য পাও যাই ৩। ইহ|ব &« 
অংশটুকু চণ্ডীচবণ ওবিষ্বাবীলাল প্রণীত বিদযাসাগবেৰ ও৯বনী ছুইথানিতে উল্লিধি " 
হষটয়াছে, তাহাতে দেখ খাই” ওছে যে, বিদযাসাগক প্রথন যৌবনে কৃষ্ণেন ভাগবতোঞ 
জীবনকাহিনীর প্রি আকুষ্ট হইয। উ ৭ মহা গ্রল্বে দশম শন্ধ « বলঙ্গনে এই অঙ্থ্বা৮ 
কার্ষে অগ্রসব হন। উভানে বিশ্তৎ অনুবাদ বল] চলে ন।, কারণ তিশি কোন 
কোন স্থলে কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করিযা লইযাছেন, কোথাও-বা মূলে পুতাক্ষ 
উক্কিগুলিকে পবোক্ষ উক্তিতে পবিণত করিয়। বক্তব্য সংক্ষিপ্ত কবিয়াছেন। 


একটু দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্নব ৩১৫ 


“এক দিবস কুষ্ধধলরাম ও অন্য অন্য গোপবালকের একত্রে মিলির খেল1 করিতে ছিলেন । 
ইতিমধ্যে বলরাম প্রভৃতি গোপনন্দনের! নন্দমহিধার নিকট গির়। কহিল ওগো, কৃষ্ণ মাটি 
থাইধাছে। আমর] বারণ করিলাম, শুনিল না। তখন পুত্রবৎসলা যশোদ। আন্তেব্য্তে 
আনিয়। কৃষ্ণেব গণ ধরিলেন এবং তর্জন করিয়া কহিলেন, বে দুষ্ট, তুই মাটি থাইয়াছিন! রহ, 
আজ শামি তোঁকে মাটি খাওয়। গাল করিয়া শিখাইতেছি।” 

এই অনুবাদ যে কত সরল তাহ। পঞ্চানন তর্ধরঃ অনূদিত এবং শ্রীজীব 
ন্যায়তী্থ সম্পাদত অধুনা প্রচলিত আাগখত্ব অন্গবাদ (শ্রীজীব ন্টায়তীথ কতৃক 
সংশোধিত শরীমদ্‌ ভাগবতেব অন্থুণাঁপ, পু ৯২৮) পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে | 
মমাদেব মনে হয়, বিছ্যাাগবেব দিতীয় গন্থ বেতাল পঞ্চবিংশতি'ব ভাধ। স্থানে 
স্থানে জাডা-আশ্রিত, 'বাসদেণচবিভেব মত সহজ সরল নঙে। 

“বাসুদে চণ্বতে ভগবান শ্রাকফের পুশীলা প্রকটি 5, পত্রে পত্ে ছত্রে ছে 
ভগব্দ[বভ।বেৰ পূর্ণ প্রকটন ।”১০  পুণব্রজ্ম কৃষ্ণের চাঁবঠাখ্যান ফেট' ডইলিয়ম 
কশেজ কঙপক্ষেব মনঃপুত হয নাই। বিগ্ধাসাগরের জীবশীকার সক্ষোতে 
খালযাছেন, এ?খ এই, 'বগ্যাসাগৰ মহাশয় এইঝপ ৬গ ॥ানেব অনৃতাবত্ত প্রতিপাদক 
পুস্তক আব লখেন শাহ | টিবগল কিছু তাভকে সাহ্বেশিবিলিয়ানধের জগ্ঠ 
পাঠ্য লাখতে ভয় নাহ। প্রনুত্তি ও ইচ্ছ। থাকলে [খন হিন্দুদস্তানের জন্য 
এতরূপ ইহপবকালেব শিক্ষণীঘ স্তপাঠ্য পুস্তক লিখিতে পারঠেন। তিনি 
সাহেবদের জন্য এইরূপ গপ্ভ দেখেন নাই, হিন্দুসন্ত।নদেব জন্যুই বা লিখিয্াছেন 
কৈ?” ০১ স্বলচন্দ্র মি তাহার গ্রন্থেও (1১1601 (2//07010, 1/801/050001--7 
৪০0) 07189 1116 270. ৮০7] 1991, 12. 04) বিহাবালালেৰ প্রতিধ্ব'ন 
কাংয়াছেন মাব। বিদ্াসাগরেব পর্মজীবন সন্বন্দে আলোচন। প্রসঙ্গে আমবা এ 
বিখয়ের পুনরু ল্লখ কবিব। 'ণখন শুধু এইমা বলা যায় নেঃ যিনি মহাঁভাব 
অনুবাদ ক বতে পখাঁডমুখ ভন নাই, তিনি পা দবেব জীপ্নকথা বিবৃত কবিতেও 
সম্চিঠ হঈতেন না। উপ গ্রপ্থেব পাঞুলি প খুঁজয়। ন। পাওয়াতেই এই বিভ্রাট 
খটয়াছে। বা পরখ্গ কালে 'তনি 'এমন সমস্ত গামাজিক কাগজ * ইয়! ব্স্ত 
হইয] পডিয়াছিলেন যে, পাঠ্য পুস্তক ও পচাবপু *ক। তিগ্ন অন্ত কোন পুত্তক রচনা 
ও প্রক।শনর জন্য উৎসাহ বোধ কবেন নাহ । শুধু “হিন্দুসস্তানন্দর জন্য ইহপর 
কালের শিক্ষণীয় পুস্তক* সম্বন্ধেও তাহাব তীব্র জনুবাগ ছিল না। প্রথমত; শুধু 
হিশ্ুর জন্তই পৃথক করিয়। ভাবিবার মানষ বিগ্াসাগর ছিলেন না? দ্বিতীয়তঃ 


৩১৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


প্রত্যক্ষবাদী বিষ্ভাসাগব মানুষে ইহকাল লইয়! এত ব্যতিব্যস্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন 
যে, পবকালেব পাখেয় সঞ্চয়েব দিকে মন দিতে পারেন নাই । তবে এই গ্রন্থটি 
প্রকাশিত হইলে তাহার প্রথম যুগেব গদ্যে মুন, এবং বাস্থুদেণকে তিনি যে 
দুটিতে দেঁখিতেন, তাহারও একটা ওকষ্ট গ্রমাণ পাওয়া! যাইত। জীবনীকাব 
বলিতেছেন বটে, 'বাস্থদেবচবিতে শ্রীমন্তাগ্বতেব কোন কোন স্থানের ভাবমাত্র 
গৃহীত এব" কোন কোন স্থান অবিকল ভাষান্মবিত।”১২ কিন্তু উক্ত পাগুলিপিটি 
হত্তগত না হওশ্বায় তিশি এই অন্কুধাঁদে যথার্থ কি পদ্ধতি অবলম্বন কবিয়াছিলেন, 
তাহা জাশিবাব উপায নাই। বিষ্যাসাগব প্রথম গ্ভ বচনায় হস্তন্মেপ কবিয়। 
বৈষ্ণ গ্রন্থেব অন্গুবাণে প্রবৃত্ত হইলেন কেন, তাহা আলোচনার যোগ্য । বৈষবমত 
ীহাদের কুলধর্ম ছিল না, তিনি পাবেও বৈষবমতেব গতি আস্তবিক আহুকৃলা 
দেখান নাই। গৌভীয় বৈষ্ুব্ধর্মেব প্রধান ভিভি ভাগবতেব দশম স্বন্ধেব উপব 
প্রতিষ্ঠিত, বিছ্যাসাগবণ গেহ অংশটুকু অর্থাৎ রুে বৃন্দাবন লীলাব প্রতি আক 
হইয়াছিলেন কিনা জ্ঞানা যায় না কিন্ত রুষ্ণজীবনেব এই অংশের প্রতি যে 
মা*বীয় বসেব প্রভাব আছে, হযতো! মানববস বসিক বিগ্াসাগব ভাগবঙেব এই 
্বদ্ধেব প্রতি সেই জন্তই অধিক *ব শাুষ্ট হইযাছিলেন। পরবর্তী কালে কেহ 
তাহাব নিকট ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে কোন উপদেশ চাহিতে গেলে তিনি গীতাব নিষ্কাম 
ধর্মকেই একমাত্র শবণ্য বলিযা নিদে শ দিতেন । তাহা উক্তি--প্গীতাব উপদেশ 
অন্থমাবে চলিলেই ভাল হঘ-_-*১৩ তাহাব পবর্তা জীবনপাধনাব সহিত সমস্ত 
গ্রথিত। কর্মঘোগী বিষ্যাসাগব নাস্তিক, সংশয়খাদী _যাতাই হউন না কে) 
গীতাব নিষ্াম কর্মীদর্শেব যৌক্তিকতা শ্বীকাব কবিতেন। কিন্তু প্রথম যৌবনেৰ 
এই "বান্ত্রদেবচবিতে তিনি প্রধানতঃ বুন্দাবন বাস বসশেধব কৃষ্ণের জীবন- 
লীলাকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। বোধ হয় দীর্ঘকাণ 'বাস্থদেবচবিত' গ্রন্থের 
পাগ্ুলিপিব কোন অগ্ঠসন্ধা কবেন নাই, যত্্পূবক বক্ষা কণ৭ প্র াজন বোধ 
কবেন নাই । জীবনে তিনি অতান্ত হিসাবী সংসাবী ছিলেন, কোন জনিষই 
অপচয় হইতে দিতেন ণা, শৃতবাং বান্দেবচবিতে'র পাগুলিপি যে তাহা 
সতবদৃষ্টিব বিষয়ীডৃত হয় নাই, ইহাতেই অঙ্গুমিত হইতেছে যে পববন্ঠী কালে এ 
গ্রন্থ বাএ জাতীয় অনুক্ঠুতি তাহাকে আর আকৃষ্ট করে নাই। যদি কথা উঠে, 
ফোট উইলিক়ম কলেজেব বিদেশী ছাত্রর্দিগকে গল্পরস পবিবেশন করার উদ্দেশ্যেই 


বিচ্ভাসাগর ও বাঙালীর ভাব-রিগ্পব ৩১৭ 


তিনি ভাগবতের দশম স্বদ্ধেব আযখানভাগ গ্রহণ কবিয়াছিলেন, তাহা হইলে এই 
মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি পঞ্চতন্, দশকুমারচরিত প্রভৃতির গল্পবস ত্যাগ 
করিয়া! কৃষ্ণের ভাগবতী কথা অন্ুসরণ কবি'লন কেন? আমাদের অনুমান, 
টৈষ্রবধর্ম ও আদর্শের প্রতি বামমোহুনেব মেমন একটা বিজাতীয় দ্বণা ছিল, প্রথম 
যৌবনে সম্ভবতঃ বিগ্ভাসাগবেব সেব্ূপ কোন প্রতিকূল মনোভাব ছিল ন।। যাা 
হউক পাগুলিপিটি পূর্ণ আকাবে উদ্ধাব কঝ। সম্ভব হইলে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে 
একটা স্মারক স্তম্ভের দশন মিলিত । 

২। বেতালপঞ্চবিংশতি ( ১৮৪৭ 1-_বাস্তদেবচবিশ ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজে কর্তৃপক্ষ কতৃক অগ্রাহ্য হইলে বিগ্াসাগর নিছক ধর্মকেন্ত্রিক 
সাহিত্য ত্যাগ করিষ। বিশুদ্ধ গল্পাত্মক কাহিনী বচন। কবেন।। ইভা-মবশ্ঠ মৌলিক 
গ্রন্থ পহে, ১৮৫ দালে কোট” উইলিষম কলেছ্জের জন্য মুদ্রিত হিন্দী 'বৈতাল 
পচ্টখ্দী” অবনম্বনে বিদ্যাসাগবেব 'ব্তালপঞ্চবিংশঠি” বচিত হয়, প্রায় 
আক্ষরিক অনুবাদ বলিলেই ৮লে, কেখল হিন্দী পুস্তকেব অশ্লীল অংশ পবিতান্ত 
হইযাছে এবং ঘটন| বা বক্তব্য কাখাও কেথাও সপক্ষিপ্ত কব! হইযাছে। প্রথম 
সংস্করণে বিদ্যাাগবেব নাম ছিল না_-“কালেজ মাফ ফোর্ট উইলিক্ষম নামক 
বি্যালয়েব অধ্ক্ষ শ্রীযুক্ত মেজব জি. টি. মাশাল মহোদয়েব আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দী 
পুস্তক অন্সাবে পিখিত।” শুধু এইটুকু মাত্র পৰিচয় ছিল।১০ শিবদাস ভট্টেব 
'বেতালপঞ্চবি'শতি, নামক অস্ক5 গরন্থেব বঙ্গান্বাদ না] কবিষা! তিনি কেন হিন্দী 
গন্থেব অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, শাহাব কাবণ অনুসন্ধান করা প্রয়ে'জন। বেতাল- 
পঞ্চবি*শতির ছুঈটি গ্রানাণিক সংঞ্ষবণ বিংশ শতাবীতে পুকাশিঠ হইয়াছে । একটি 
হইল-_১৯১৫ গ্রী; অবে লিপজিন হইতে শিবদ|স ভট্রেব মুল সংস্কত ও জার্মাণ 
টাকাসহ গ্রকাশিত 1915 61518 21108৮10581,18,)-১৪৮৭ তরী; অবে 
পুথিব পাঠে অবলম্বনে সম্পাদিত হয় । ১৯৩৪ সালে /১71971087 0710011 
55116$-এব চতুর্থ খণ্ডে 1. 9. 12106111)68/-এর অনুবাদনণহ যে “বতাল- 
পঞ্চবিংশতি মু'্রত হইযাছে তাহা জণ্তল দত্ত গ্রণীত। ১৮৭৩ শ্রী; অবে কণ্কাতা 
দইতে জীবানন্দ বিষ্াাগব প্রকাশিত বেরালসঞ্চাপশতি একদ। অতিশষ 
জনপ্রিয় হইযাছিল ' কিন্তু বি্যাপাগব কেন শিবদাস ভট্টেব সংস্কৃত পুথি ত্যাগ 
কাঁরয়] হিন্দী অন্ুব।দ অবন্ুম্বনে ব্তোলপঞ্চবি"ন্খতি রচন। করিলে", পে বিষয়ে 
আলোচনা করিতে গিয়া তাহার জীবনীক্াব বলিয়াছেন, “এই জময় তিনি হিন্দী 


৩১৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


ভাষায় যথেষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার পরিচয় স্বরূপেই 
বোধহয় নবাজিত ভাষাভিজ্ঞতার প্রকৃই পরিচয় 1৮১৬ হিন্দীগ্রন্থে যে সমস্ত 
অশ্লীলতা! ছিল, শন্ুবাদকালে বিছ্ঠাপাগব তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । গ্রন্থটি 
গ্রহণযোগ্য কিনা, কলেজ-করতৃপক্ষ তাহা নিধারণের ভার দেন রেভাঃ কুষ্ণমোহন 
বন্দোপাধায়কে | যে কে'ন কারণেই হোক কষ্শোহন এই গ্রন্থে অনুমোদন করেন 
নাই । তখন বিছ্যাাগর শ্রীবামপুরের মাশম্যান সাহেংবর নিকট এই এন্থের 
পাঙুলিপি প্রেরণ বরেন। মার্শম্যান ইহার £শংসাস্থচক সুপার্রিশপত্র দিলে তবে 
কলেজ কর্তৃপক্ষ ইহা গ্রহণ করেন। কৃষ্ণমোহন কেন ইহাব অন্লমোদন করেন নাই 
তাহ! বুঝা যাইতেছে না। যরিও -বেতালপঞ্চবিংশতি'ব প্রথম সংস্করণের ভাষা 
কিঞ্চিৎ দুরূহ ছিল, কিন্ক কুষ্ণমোভনের “বিদ্যাকল্পদ্রমে'র তুলনায় বিদ্যাপাগরের 
ভাষাকে "্মাদৌ দুরূহ বলা যায় না। কালীর কাছে বলিদান “ভন্ন ইহাতে হিন্দ 
সম্প্রদায় সম্বন্ধে এমন কোন কথা নাই, যাাতে খ্রীস্টান সিভিলিয়ানগণের ধর্মমতে 
আঘাত লাগিতে প'বে | তথাপি কঞ্চমোহন কেন যে এই গ্রন্থের অন্থুমোদন করেন 
নাই. তাহাব কারণ জানা যাইতেছে না। 

বিদ্যাসাগব অবশ্য বেতালপঞ্চবিংশতি জাতীয় গ্রন্থে বিশেষ কোন জহি তাক 
মূল্য স্বীকার কবিতেন ন1। 'বৈতাল পচ্চীপী” নামক ভিন্দী গ্রন্থের যে পুনঃ সত্ম্করণ 
প্রকাশিত হয়, বিদ্যাসাগব হাগার ভুমিকায় বলিযাছিলেন, 1116 ৮011 ০০ 
€8110570 [19025 018] 01 60101015 1116৭ 00710511101. 7701 07 1106 
00101127% €301119115 1116 01701755 81161701015 21 070 ৮0100611011) 501776- 
1179৭ 0010911”0 01 017110151176৭5. ৬1101 276 90 59176151] 11) (116 
হ.5£505 ০01 ৪ 0210 820.” 

শুধু বিদেশী কর্মচাবীদিগকে গল্পরসের মপ্য দিষা ভাষা! শিখাইবার জন্যই তিনি 
এই মৃন্ত্তকাঁতলচারী গল্পগু“লকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

নিমে মূল সংস্কৃত, হিন্দী ₹বাদ এবং বিছ্যাসাগরকূত অঙুবাদ উদ্ধত করিয়া 
ইহাতে বিদ্যাসাগরের দক্ষতা বিচার করা যাইতেছে। 

১1 শিবদাস ভটের বেতালপঞ্চবিংশতিকা 

অন্যদ। শ্শানে নিশীপ সময়ে রুদন্তং সকরুণং শকং রাজ শৃণোতি। রাজেণোত্তম্‌ দ্বারে 


কল্তিষ্তি ? বীররখোক্তম্‌ দেখাহমন্মি। রদন্তা নার্ধাঃ শকং শুণোসি? তেনোতম্‌ ॥ তশ্তাঃ 
রী 
সমীপে গন! শীত্রমেব স্বরূপং সমানয় । ততো বীরবরে! রুদভ্ত)3 শব্খলগ্নোগতঃ। 


বিছ্//সাগর ও বাগালীব ভাব-বিল্লব ৩১৯ 


১। জক্তল দত্ত প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতি 
অইণকদা দশ্ষিণন্তং পিশি বাত্রাবেক] স্ত্রী ককণ স্ববেণ বোদিতি। ত্চ্ছত্বা রাজ বদতি 
,দীবাবিকান্তিসি | বীবববেণে'ভম, দেবাভমশ্ম। নুপাণোস্তম ব'বর, কা ফ্োদিতি। 
তা" নিশ্চিতা মাং জ্ঞাপয । দততযৎ গণ 1১৭ 
৩। হিন্দী ঠবতা” পচ্চ সী 
অলকিসস্ঃ একাবাঁজ বা] জিন্হ কিউত্তিকানন রাজাকে বত মবঘটসে রশ্ডীনক রোনে 
কী আবাঁজ আই | বাজাঁ সুনকে পুবাণ1 “কাউ শাচিন তে? বীবহর শ্নুনজে হী বোল! 
হাজিব জী কম, বাজানে যে। ভকম কিং] 51 সে উন কে রোনেকা আঁবাজ আতী হে, 
যভ'র লাও , ইউব উসদে রোনে কাখবব পুণকব ভলদ. আও" ।--১৮৫৮ সালে বিদ্যাসাগর 
মুন্রিত নব সংস্করণ । 
১। বিদ্যাসাগরের স্জোলপঞ্চপিংশতি 
একদিন নিশীথ সমধ, অকণ্মাৎ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণগোচর কবিয়া বীববরকে আহ্বান করিলে 
সে তৎক্ষণাৎ লম্ুখবত্ হ্যা কঠিল, মহাবাঁল । কি আজ্ঞা হয । রাজা কহিলেন, দগ্গিণদিকে 
স্ীলোৌ পাব কন্দনপ্বান শুন। যাতোছ, ;ত্ববাষ ইহাব তপানুসন্ধান কবিযা আমাকে সংবাদ 
প৭1 বাবদ খু মক্কা মশাবাজ, ধশিষ! তত্ক্ষণৎ প্রস্থান করিলেন | 
_ বিদ্যাসাগব গ্রন্বলী, সাহিতাখণ্ড, *ষ্টা ৩৩-৩৪ 
এ উদ্ধ তি হইতে দেখ যাঈটতেে য, বেতালগঞবিংশতিব বিভিন্ন সংস্করণ 
৪ বিভিন্ন বাক্তি সম্পাদিত পুস্ব-পুক্তিকাব মা বিবাট কোন পার্থকা নাই। 
বিদ্যাসাগব এই বোমান্টিক আখা।নগুলিব প্রন্বি আরষ্ট হইযাচিলেন আৰণ্ও একটি 
কাবণে ।  ইশাৰ গাতট গঞ্পেব মধ্যে একটি সমন্ডা অ”গ্ যাঁঠা একান্তভ।বে বৃদ্ধি- 
শ্রাহ্থ । “বশলেবৰ ছশ্র ও বাজাৰ উৎ্ব যন্ডজিপঞ্গাব দ্বাবা চালিত হইবাছে। 
যেখন--“ইহা বৃভিষা বেতাল জিচ্জাসা কানল, মহাবাজ। 'চাব কি নিমিত্ত 
প্রথমে হাগ্ত ও পবে বোদন কবিযাছিল, বল। বাদ! কঠিলেন, চোব কন্যার 
কামন! শুনা আমাব মুত্তাৰ সমযে উভাব অন্তব[গ উপস্থিত হইল, ভগবানেব কি 
ইচ্ছা, কিছুই বুঝা যাষ না; এই আলোদ্ন? কবিযা, পথমে হাণ্ত করিয়'ছিল; 
অনস্তব এ কন্যা, আমাব নিমি”ও কাজাকে স্বন্গ দিতে উদ্যাত হইয়াছিল; আমি 
ইহাব এমন কি উপকাবে আসিতাম ₹ এই অন্থুশোচন! করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে 
রোদন করিল 1” এই গল্পগুলিব মধ্যে এই জাতীষ এসটা যুক্তি-আশ্রয়ী মন বিবাজ 
কবিভেছে। বিদ্বাসাগর বোধ হয় ইহাব গ্রতি এই জন্তই আকর্ষণ বোধ করিয়া 


ছিলেন । সে সাহা হউক, দীর্ঘদিন ধরিয়! এই গ্রন্থটি নাঁধারণ বাঙালীর গল্পপাঠের 
পিপাসা তৃপ্ত করিয়াছিল । 


৩২০ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


৩। বাঙ্গালার ইতিহাস--২য় ভাগ (১৮৪৮ )--পাঠ্যপুস্তকেব 
চাহিদা মিটাইবার জন্য বিদ্যাসাগর একখানি বাংলা ইতিহাস গ্রন্থের 
প্রয়োজন বোধ কব্তেছিলেন । মার্শমযানেব 0118769০7 116 
255/978 0 7357701101 176 %6 0] /০%175 £% 17086 গ্রন্থটিব শেষাংশ 
অবলম্বনে (১১শ অধ্যায় হইতে ১৯শ পযন্ত) বিদ্যাসাগব সবল 
ভাষায় বাংলাব ইতিহাস অন্ুবাদ কবেন। ভূমিকায় তিনি বলিষাছিলেন, 
“বাঙ্গালাব ইতিহাসেব দ্বিতীয়ভাগ শ্রীযুক্ত মার্শম্যান সাহেবেব রচিত ইংবাজী 
্রন্থেব শেষ নয় অধ্যাফ অবলম্বনপুবক সঙ্কণিত, এই গ্রন্থে অবিকল অন্থবাদ 
নহে।-. এই পুস্তকে অতি ছুবাচার নবাব সিবাজউদ্দৌলাব সিংহাসনারোহণ 
অবধি চিবস্মবণীয় লঙ উইলিযম বেন্টি*ক মহোদযেব অধিকাৰ জমাপ্তি পযন্ত 
বৃত্তান্ত বণিত আছে ।” 

বিদ্যাসাগব প্রা মাশম্যানেধ অবিকল অন্ববাদ কবিযাছেন । মাশম্যানেৰ 
সাত্রাজ্যবাদী ও ইসলামবিদ্বেষী দৃষ্টিভদ্দিমাও তিনি ভব স্বীকাব কাঁবয়। লইয় 
অনুবাদ কবিযাছিলেন। অন্ধকুপ হত্যা সম্বন্ধে তাহার মনে কান সংশয ডপাস্থ' 
হয় নাই, মন্ুবার্দেও তাচাব কোণ আভাস নাই । অনুখাদটি এম অতি শরপান* 
তাহা অবশ্য স্বীকাষ। থা 

সাশম্যান--"10615 এ 7 1106 101 511101 07770 16005 0102101607 
16৯ 1706 1১0 [957066, 1007 0015 076 1000 এ 5৯০] ৭10 চা ওল 15৫ 
ক/]18.] 1011)01161 0 50111615 00*6৫ 10 1)€ €01001116€0 2710 101১ 5100%]1 01) ৮11)106 
76 10001690875 [1001৭ 411 0106 15010106810 007150061 * | 11706 17011658 07101780, 01 


৮5 76৯৮, (81900115000 806] ৭0061067 দাচা] 001 060 07) 11) 1001) 0 


76810067) 51%00]0প 01) 0101১ 1)641) 011১091163, 110 10176 ০১20 101001681105 510) 
800 (1005 &, [6৬৮ 51015 1৮৩9+১৮ 

বিষ্ঞাসাগরকত অনুবাদ £ “তৎকালীন ছুর্গের মধ্যে দার্ঘে বার,চাঁত, প্রস্থে নয় হাত 
এরূপ এক গৃহ ছিল । বাধু সঞ্চারেব নিমিত্ব, এ গুহের এক এক দিকে এক এক গবাক্ষ থাকে। 
উংরেজর1 কলহকারী দুন্কি সৈনিকিগকে এই গৃহে কদ্ধ করিয়] রাখিতেন। নবাখের 
সেনাপতি, দাকণ গ্রীষ্মকালে সমস্ত যুরো!পীয় বন্দীপিগকে এ ক্ষুদ্র গৃহে নিক্ষিপ্ত করিলেন 1-*এক 
একজন করিয়। ক্রমে ক্রমে অনেক পঞ্ত্ব পাইয] ভূতলশায়ী হইল। অবশিষ্ট ব্যক্কির' 
শবরাশির উপর দাডাইযা শিঃশাস আকর্ধণের অনেক স্থান পাইল এবং তাহাতেই কয়েফছন 
জীবিত থাফিল।”১৯ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীব ভাব-বিপ্লুব ৩২৯ 


এই অন্থবাদ একাধারে ধেমন আক্ষবিক, তেমনি পড়িতে পড়িতে ইহাকে 
অনুবাদ শলিয়! মনেই হয় না। 


কেহ অভিযোগ কবিয়া থাকেন যে, বিষ্মামাগব মার্শম্যানের দৃষ্টিভজী 
সম্পূর্ণনপে অনুমোদন অথবা অন্ুপবণ কবিয়াছেন। মাশম্টান সিরাজকে 
“4 110107১0610 0106915” বলিযাছিলেন, বিছ্বাসাগবও তাহাকে প্নুশংস 
বাক্ষপ” বলিয়ছেন | নন্দকুমাব সম্বন্ধে মার্শম্যান বলিযাচেশ, ০০66 ০81 
96 709 ৫986 009 9100৮ 8০000081 ড/85 0715 ০01 (06 01951 
11009100109 01081806515 81007) 1116 0801%৪5., কিন্তু বিদ্যাসাগব আরও 
একটি পংক্তি যোগ করিয়া বলিয়াছেন, «নন্দকুমাব দুবাচাব ছিলেন বটে; 
কিন্ধ ইম্পি ও হেষ্টি'স্‌ তাহা অপেক্ষা অধিক চরাচ।ৰ ছিলেন তাহাব সন্দেহ 
নাই।”২০ বিদ্যাসাগব মাশম্যানব পদাঙ্ক অন্সবণ কবিয়। সিরাজকে নৃশংস 
দুবাচাব রূপে চিত্রিত কবিয়াছেন বশিয়! তাহাব চবিতকাব বিহাবীলাল সরকার 
একটু ক্ষোভ প্রকাশ কবিযাছেন। কিন্তু মনে বাখিতে হইবে যে, বিদ্যাসাগর 
অন্তবাদ কবিতে বসিয়াছেন , অন্তবাদকের কর্তব্য হইল মূলকে প্রতিপদে অস্থুসরণ 
কৰা, নিজন্ব মতামত দে ৭য় তাহার কঙব্য নহে । উপবস্ত পুস্তকথানি বালকপাঠ্য 
গ্রন্থবপেই প্রকাশিত হইয়াছিল , স্ুতবাং এইবপ পাঠ্য পুস্তকে বিভিন্ন মতামতের 
দ্ন্ব থাকীও উচিত নহে। তাই বিদ্াসাগব মহাশষ হয়তে। পাদটীকা বা 
পরিশিষ্টেও এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। আমাদের মনে হয়, ১নশ 
শতাবীব শেষাধেও সিবাজকে স্বাপেশিকতাব ভক্তি-চন্দনে পুজা করা হইত না। 
বিংশ শতাব্দীর প্রাবস্তে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে বাঙালীর 
স্বদেশী আশ্দোপন বিবাট আকাব ধারণ কবিলে, & স্বদ্দেশপ্রেম ইতিহাসকেও 
রূপান্তবিত করিতে আবস্ত কবঝিল, বিদ্যাসাগরেব জীবনীকার সেই উত্তেজিত 
এঁতিহাপসিক ক্ষণে জীবনী রচনা করিতে বসিযাছিলেন। সেই জন্য তিনি 
বিদ্যাসাগরের আচাব আচবণেব মধ্যে অহিন্দ্ু ভাবাদর্শ লক্ষ্য কবিয়া ব্যথিত 
হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের সময়ে-_এমন কি বস্কিষযুগেও 
সকলে সিবাজকে মহা-অত্যাচাগী, পাপী ও ছুদাণ্ত বলিয়াই মনে কবিতেন। 
বিদ্যানাগবও সেই আবহাওয়ায় ধধিত হইয়াছিলেন। তাই তিনি নিরাজকে 
“অতি দুবাচার নবাব” বলিয়াছেন ।২৯ 
” এই অন্থবাদে বিদ্যাসাগরেব ইতিহাস রচনার স্পৃহা পরিতৃ্ধ হয় নাই।॥ 
৯ 


২২২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রধমার্ধ ও ঘা*ল। সাহিত্য 


তাহার ছাত্র ও অন্ুচর রামগতি ভ্তায়রত্ব মশম্যানেব ইতিহাসের পুরবীর্ধ অঙগবাদ 
করিস্বা প্রকাশ করেন--বালাব ইতিহাস+ প্রথম খণ্ড । ইহার পশ্চাতেও 
ছিল বিছ্াসাগরেব অন্ুুপ্রেরণা। ভারতের একথানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বচনা 
করিবার জন্ত তিনি অনেক এতিহাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ কবিয়াছিলেন ।১২ একদা 
তিনি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়কে ভাবণতব ইন্তিহাস লিখিতে অন্থুবোধ করিয়াছিলেন । 
পরে তাহাব নিকট উপস্থিত অন্য সকলকে বলেন, “ভারতবর্ষের একখানি পুর্ণাঙ্গ 
ইতিহাস লিখিবার সমস্ত সংগ্রহ কবিয়া বাখিয়াছি, কেবল শরীব ভাল 
নয় বলিয়া আজ-কাল কবিয়া বিলম্ব হইয়া পড়িতেছে।”২৩ বিদ্যাসাগর 
ভাবতবর্ষের ইতিহাস বচনায় হস্তক্ষেপ কবিতে পারিলে ১৭শ শতাব্দীব 
প্রথমার্ধে ই ভারত ও বাউল দেশেব নির্ভবযোগ্য এতিহাসিক গ্রন্থ বচিত হইত এষং 
বিদ্যাসাগর ভাবত-এঁতিহা জন্বদ্ধে। কোন্‌ মনোভাব পোষণ করিতেন, তাহাও 
বুঝা যাইত । 

৪1 জীবন চবিত ( ১৮৪৯ )-_বাঙালী ছাত্রের চবিজ্র গঠনে জন্য 


বিষ্ঞাসাগৰ ববাট ও উইলিয়ম চেস্বাসেব 2$071017% অবল্ষ্ধনে বয়েকজন 
অধাবপায়শীল বিদেশী ব্যপ্তির জীবনচবিত্র সম্বলশ কবেন। কোপাশিকাস, 


গ্যালিলিও, নিউটন, হর্শেল, গ্লোশাস্‌, লিনিয়স, ডুবাল, জেকিস্স, এবং জোন্স্‌ 
_-প্রধানতঃ এই কয়জন জ্ঞানতাপসেব জীবনকথ| চম্থা্সেব গ্রন্থ হইতে বাছিয়। 
লইয়া এই “জীবনচবিত” বচিত হয়। বলা বাহুল্য, নিছক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, 
অধ্যবসায় ও পুরুষকাবের দ্বাা মানুষ তাহার ভাগ্যকে জয় করিতে পাবে, নিয়তিব 
ক্রুব নির্দেশ উপেক্ষা কবিয়। সর্ববিধ প্রতিকৃলতাব বিকছ্ছে, মাঁথা তুলিয়া দীভাইবার 
নিদেশ এ আখানগুলিতে আছে । বিগ্াসাগব বাঙালী ছাত্রকে এই চারিত্রিক 
পৌরুষ শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন। অবশা গ্রস্থটতে শুধু বিদেশী বাক্তিব 
চরিত্রকথা আছে, দেশীষ কাহাবও কোন উল্লেখ নাই। এই জন্য বিদ্যাসাগরের 
জীবনীকার বিহারীলাল এই জীবনগ্রন্থ পাঠে বিশেষ তৃপ্চি লাভ কবিতে পাবেন 
নাই।২৪ অবশ্য আর এক জীবনীকাব২৫ সমগ্র গ্রন্থটি পাঠ করিয়। দেখিয়াছেন 
যে, “ইহাতে হিন্দুবিবোধী কোন কথ। নাই।” এ কথা ত'বশ্য যথার্থ যে, ইহাতে 
ঈশ্বর কূপ অপেক্ষা মানুষের নিজ নিজ প্রয়াসের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত 
হইয়াছে । রাধাকাস্ত দেবের দৌহিত্র আনন্দকুষ্জ বনু বিদ্যাসাগবকে স্বদেশীয় 
লোকের জীবনী লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । কিন্তু কার্ধতঃ বিশেষ কিছু 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩২৩ 


কবা সম্ভব হয় নাই।২৬ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর সভবতঃ সংশয়বাদি ছিলেন 
€ পরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে )। কাজেই এই গ্রন্থে ঈশ্বর বিষয়ক 
প্রধর্শ নাই। তিনি স্বদেশীয় ব্যক্তির জীবন। বচনার প্রতিও বিশেষ কোন 
উত্সাহ বোধ কবেন নাই। তাহার, প্রধান কারণ, রামমোহনকে ছাড়িয়া 
দিলে, তাহাব সমসাময়িক কালে বাঙালী-সমাজে এমন কোন মহত্বর মান্নুষেব 
আবির্ভাব হয় নাই যাহাব পুণ্যক্সোক জীবনকথা বিদ্যাসাগর ছাত্রদের জীবনা- 
দর্শরূপে সন্কলন কবিতে পাবিতেন। উপবস্ক ইংবাজী গ্রন্থেব বজান্ুবাদের ছাবা 
তিনি পাঠ্য পুস্তক সন্কলন কবিয়াছিলেন, কাজেই এই 'জীবন চরিত" গ্রন্থে কেবল 
বদেশী ব্যক্তির জীবনকথা স্থান পাইয়াছে। তখন প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী 
বশেষ কোন পাঠাপুস্তক ছিল না। কলিকাতা ক্ষুলবুক সোসাইটার আম্গুকুল্যে 
মধুস্থদন মুখোপাধ্যায় বালক-বালিকার জন্য যে সমস্ত গল্পগ্রন্থ অন্গবাদ করিয়াছিলেন, 
তাহার গল্পবস প্রশ'সনীষ হইলেও তাহাতে চবিভ্রগঠনোপযোগী বিশেষ কোন আদর্শ 
ছিলনা এই জন্যই বিদ্যাসাগব ইংলগ্ডেব দেশবরেণ্য জ্ঞানসাধকদেব জীবনকথা 
সম্কলণ কাযাছিলেন | 

৫ | বোঁধোদয় বা শিশুশিক্ষা) ৪থ ভাগ (১৮৫১) বিদ্যাসাগর 
শিশুশিক্ষাব নিমিত্ত গ্রধানতঃ চেম্বাসেব 7/071679) ০] 7১770816206 
নামক গ্রন্থ অবলম্বনে এব" আবও নানা স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়! 
বেখুন ্কুলেব জন্য 'বোধোদয়ঃ বচনা কবেন। মদনমোহন তর্কালক্কার “শিশুশিক্ষা। 
নামক বালক-পাঠ্য পুন্তিকাব তিন ভাগ বচনা কবেন। বিছ্যাসাগব সতীর্থ ও অভিন্ন- 
হৃদয় সুহৃৎ মদনমোহনেব গ্রন্থের ধাবাবাহিকতা বক্ষ কবিয়া চতুর্থ ভাগ প্রণয়ন 
কখিলেন। কিন্তু বাউল! দেশে ই-] সাধাবণতঃ 'বোধোদয” নামে পবিচিত। এই 
গ্রঙ্গটকে কেন্দ্র কবিয়াই একদা বাঙালী ছাত্রেব প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হইত । বিদ্যাসাগর- 
এগ্াবলীর (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত) সমাজখণ্ডের সম্পাদক বলিয়াছেন, 
“তিনি নিজে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ইতিহাস-সমুদ্রে অবগাহন কবিয়া এদেশের খালক- 
বলিকাদিগেব জন্য রত্ব আহবণ করিয়াছিলেন ।”২৭ বাস্তবিক এ কথা অতিশয় 
শত্য। বিদ্যাসাগবও উক্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছিলেন, “বাধোদয় নান। 
ইংবেজী পুস্তক হইত সঙ্কলিত হইল । পুস্তক-বিশেষের অন্গবাদ নহে । যে কয়টি 
বিষয় লিখিত হুইল, বোধকবি তাপাঁঠে, অমূলক গল্পেব পাঠ অপেক্ষা, অধিকতর 
উপকার দিবার সম্ভাবনা! আছে ।২৮৮ইহাতে যেমন একাধারে শশ্বরতত্ব আছে, 


৩২৪ উনবিংশ শতান্ষীর গ্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


তেমনি আবার পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও গণিত সন্বন্ধেও আলোচনা স্থান 
পাইয়াছে। কিন্তু বিহারীলাল সরকারের মতে, ইহা নাকি “হিন্দু সম্তানের সম্যক্‌ 
পাঠোপযোগী নহে । বোধোদয়ে বুদ্ধির অনেক স্থলে বিকৃতি ঘিবারই সম্ভাবন1।” 
হিন্দুয়ানীর সঙ্ধীর্ণ বাতায়ন হইতে দর্শন করিলে এই পাঠ্য পুস্তকখাশিব যথার্থ মূল্য 
বুঝা যাইবে না। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা ম্মবণীয়। “বোধোদয়ে”র প্রথমেই 
ঈশ্বর সম্বন্ধে বল! হইয়াছে, “ঈশ্বর নিরাকাব চৈতন্স্ববপ | তাঁহাকে কেহ দেখিতে 
পায় না, কিন্ত তিনি সবদ সর্বত্র বিদ্যমান "সাছেন ”" এই উক্তিটি লইয়। হিন্দু ও 
্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু মতভেদ হইয়াছে । দেবেন্্নাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর 
সম্পাদক (তৃতীয় সংস্করণ ) পাদটাকায় বলিয়।ছেন যে, “১৮৪১ সালে প্রদত্ত কোন 
বন্তৃতাষ দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যন্বৰপ এই মহাবাক্য কয়েক বসব 
পরে (১৮৫১) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক তাহাব বোপোদয় পুস্তকে গৃহীত 
হয় ।”২৯ হিন্দুপ্ানীব পক্ষপাতী বিহাবীলাল সরকাব বলিয়াছেন, “ঈশ্বর নিরাকার 
চৈতন্তম্বরূপ-_-ইহ] বালক তো বালক, কয় জন বিজ্ঞতম বৃদ্ধেব বোধগম্য হয় বল 
দেখি ?”৩০ কিন্তু একটা কথ! মনে রাখিতে হইবে যে, “বোধোদয়ে'র প্রথম সংস্করণে 
ঈশ্বরবিষয়ক কোন প্রসঙ্গই ছিল না। বিদ্যাস।গব বিজয়রুষ্ণ গোস্বামীব অনরোধে 
দ্বিতীক্ক সংস্করণে ঈশ্বরবিষয়ক প্রস্তাবটি সংযোজন কবিয়াছিলেন ।৩১ “বোধোদয়ে"র 
প্রথমে ঈশ্বর বিষয়ক সামান্য উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে অন্য 
কোথাও ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই । তাহাব কাবণ গ্রন্থটি প্রধানতঃ বিবিধ বিদ্। 
ও বিজ্ঞান বিষয়ক বালক-পাঠ্য পুস্তক, তাহাতে অনাবশ্যক ঈশ্বরগ্রসঙ্গ থাকিবার 
কথা নহে। শুধু বিঙ্যকুষ্ণ গোস্বামীর অন্রবোধেই তিনি দ্বিতীষ সংস্করণ হইতে 
ঈশ্বর সম্ঘদ্ধে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ সংযোজন করিয়াছিলেন । ইহাব দ্বাব তাহার 
ধর্মমতের বিশেষ কোন প্রবণতা প্রমাণিত হয় ন।। 

বিহারীলাল সরকাব ধাহাই বলুন »৩২ একদা যে বাঙালী ছাত্রসমাজ এই 
গ্রন্থটি হইতে পরিদৃশ্টমান বস্তবিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিত, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য ইহা অন্তবাদমূলক, বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রন্থ নহে; 
তথাপি তিনি এমন ভাবে ইহা সম্বলিত করিয়াছিলেন যে, ইহা বাঙালীর ঘরে ঘবে 
মৌলিক গ্রন্থের মতই স্থান পাইয়াছিল । 

৬।“সংস্কৃতভাষ! ও সংস্কত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩) 

_--ইহা বিদ্যাসাগরের প্রথম মৌলিক স্বাধীন রচনা । বীঠন পোসাইটা কর্তৃক 


বিষ্যাসাগর ও ধাঙালার ভাব-বিপ্রব ৩২৫ 


অন্ধুরুদ্ধ হইয়া! বিদ্যাসাগর সংস্কৃত জাহিত্য বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়াছিলেন । পরে ইহা ১৮৫৩ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।. ভূমিকায় 
তিনি বলিয়াছেন, “এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কুলিকাতাস্থ বীঠন লোদাইটা নামক 
সমাজে পঠিত হইয়াছিল ।...আমি মানস করিয়াছিলাম, সংস্কৃত সাহিত্য শান্ত 
বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে এক প্রস্তাব রচনা করিয়। মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিব। 
কিন্তু নিতান্ত অনবকাশ প্রযুক্ত এ পর্বস্ত আমি পে মানস পূর্ণ করিতে পারি নাই, 
এবং কিছু কালও যে পারিব, সম্যকরূপে তৎ্সঙ্কলনের উপযুক্ত অবকাশ পাইব, 
তাহারও সম্ভাবন1 নাই ; সেজন্য আপাতত এই প্রস্তাব ষথাবস্থ মুক্রিত ও প্রচারিত 
হইল 1৮৩৩ অত্স্ত দ্রুততার মধ্যে এই নাঁতিদীর্ঘ পুস্তিকা! রচিত হুইয়াছিল। অবশ্য 
তখন উইলিয়ম জোন্স্‌, কাউয়েল, উইলসন এবং ম্যাকৃস্ম্যলরের চেষ্টায় »ংস্কৃত 
ভাষা ও সাহিত্যের নষ্ট কোী উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে 
সম্যক অবহিত ছিপেশ। তিনি এই পুস্তিকায় অতি সংক্ষেপে ইন্দোয়ুরোপীয় 
ভাষা?গার্ঠীর প্রধান শাখা সংস্কৃত ভাষ! সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন করিয়! ক্লাসিকাল 
যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের বিস্তাবিত পরিচয় দিয়াছিলেন। নিয়ে স্থচী প্রদত্ত 
হইল :-_ 


সংস্কৃত ভাষা । সা'হত্য শান্ত্র। 

মহাকাবা-_রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, কিরাতার্জনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, 
তটিকাব্য, রাঘবপাগুবীয়, গীতগোবিন্ । 

খগ্ডকাব্য--অমরুশতক, শান্তিশতক, নীতিশতক, শঙ্গারশতক, বৈরাগাশতক; 
আধাসপ্তশতী ৷ 

চম্পৃকাব্য--কাদন্বরী, দশকুমার চরিত, বাসবদত্। | 

দৃশ্যকাব্য-_-অভিজ্ঞান শকুস্তল, বিক্রমোর্ধশী, মালবিকাগ্রিমিত্র, বীরচরিত, 
উত্তরচরিত, মালতীমাধব, রত্বাবলী, নাগানন্দ, যুচ্ছকটিক, মুন্্রীবাক্ষস, বেণীসংহার। 

শীতিগ্রন্থ-_-পঞ্চতন্ত্, হিতোপদেশ, কথাসরিৎ-সাগর | 

উল্লিখিত সুচী দৃষ্টে অনুমিত হইবে যে, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের 
একটা প্রাথমিক পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এঁতিহাসিক কালপঞ্জী অপেক্ষা 
গ্রন্থগুলির সাহিত্যিক মূল্যের প্রতি অধিকতর আকুষ্ট হইয়াছেন। ইতিপূর্বে 
উইলিয়ম জোন্স্‌ প্রমুখ যুরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে 


৩২৬ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


কৌতুহলী হইয়া কষুপ্রবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী 
মুবকগণও সম্ভবতঃ এই কারণেই ভারতের প্রাচীন এঁতিহয অন্বন্ধে জিজ্ঞাপ্‌ 
হুইয়াছিলেন। বিদ্যানাগর শিক্ষিত বাঙালীর সেই কৌতুহল চরিতার্থ করিবার 
জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাথমিক পরিচয় প্রর্দান করেন। ইহা! অতিশয় সংক্ষিপ্ত, 
বীঠন সোসাইটার অধিবেশনে পাঠের জন্যই লিখিত হইয়াছিল। পরে তিনি 
সংস্কৃত সাহিত্য সদ্ধন্ধে বিস্তুত আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নান! কার্জে 
ব্যস্ত থাকার জন্থা তাহ! সম্ভব হয় নাই। তৎ্সত্বেও বাঙালীর রচিত সংস্কৃত সাহিত্য 
বিষয়ক প্রথম ইতিহাস বলিয়া ইহ1 বিশেষ প্রশংসাব যোগ্য । তিনি যেমন তরুণ 
শিক্ষার্থীর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য দুরূহ সংস্কৃত ব্যাকবণকে সংক্ষিপ্ত কবিয়া তাহার 
জটিলতা মুক্ত কবেন, সেইরূপ এই পুস্তিকার বাঙালী তকণদ্দিগকে বিবাট সাহায্যে 
সংস্কৃত সাহিত্য সন্বন্ধে আগ্রহান্বিত করিয়া তুলেন। 

'বিদ্ভাসাগব সংস্কৃত ভাষাব কৌলীন্য নিয়ে পাশ্চাত্য মনীবীদের পদাস্ক অনুদবণ 
করিয়াছেন। জোন্স, ম্যাকৃস্মালর প্রভৃতি যুবোপীয় পণ্তিতগণ সংস্কৃত ভাষাকে 
ইন্দোযুরোপীয় ভাষা-গোঠীর আত্মীয় বলিয়] প্রচার করিয়াছিলেন । বিদ্যাসাগরও 
এই অভিমত পুবাপুরি গ্রহণ করিয়াছেন । তাহার উক্তি উদ্ধৃত হইল--“সংস্কৃত 
ভাষা এক্ষণে আর কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহাবে প্রচণি'ত নহে। ভাবতবর্াঁয 
পণ্ডিতের| কহিল! থাঁকেন, সংস্কৃত দেবভাষা। ভারতবর্ধীয়েরা আদ্দিকালাবধি এ 
দ্নেবভাষায় কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহার নিধাহু করিতেন , তদনুসারে, সংস্কৃত 
ভারতবষাঁয় আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা হয় । কিন্তু ইযুরোপীয় পণ্ডিতেরা 
শব-বিদ্যান্শীলন প্রভাবে নিরূপণ করিয়াছেন, অংস্কৃত ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী 
লোকদিগের ভাষা নহে; সংস্কৃত ভাষী লোকেরা পৃথিবীব অন্য কোন প্রদেশ হইতে 
আসিয়া ভারতবর্ষে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন । সেই প্রদেশ ইরাণ। তাহাদিগের 
গবেষণ। দ্বারা নিধশারিত হইয়ছে, অতি পুৰ কালে, ইরাণের আদিমনিবাসী 
লোকেরা সময়ে সময়ে ভারতবর্ষ, গ্রীস, ইটালি, জর্মাণি, প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন জাতি হইয়াছেন ; এবং এ একভাষাই ক্রমে ক্রমে রূপান্তর প্রাণ্থ হইয়া, 
ভারতবর্ষে সংস্কৃত, গ্রীসের গ্রীক, ইটালিতে লাটিন, জর্মানিতি জর্মণ গ্রতভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন ভাষা! হইয়া উঠিয়াছে। কালক্রমে বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল ভাষা একণ 
রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে, উহার্গিগের পরম্পর কোন সম্বন্ধ আছে, ইহা আপাততঃ 
প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু এই সমস্ত যে এক মুল ভাষার পরিণামবিশেষ মাত্র, 


বি্াসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩২৭ 


এবিষয়ে সংশয় হইবার কারণ নাই । ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতের এবিষয়ে যে সমজ্ত 
প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন, সংক্ষেপে সে সকলের উল্লেখ করিলে হৃদয়জম 
হওয়া কঠিন। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষার অদ্যাপি শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই যে, & সমস্ত 
বিষয় ইহাতে সংক্ষেপে ও স্ুচারুরূপে ব্যক্ত কর! যাইতে পারে ; এই নিমিত্ত 
ফলিতার্থ মাত্র উল্লিখিত হইল ।*৩৪ 


এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮শ শতাবীব শেযাধে' এবং ১৯শ গতাব্দীব গুথমাধে 
জোন্স্‌, কোলক্রক, ম্যাকৃস্য্যুলব প্রভৃতি পাশ্চাত্য গবেষকগণ ইন্দোযুরোপীয় 
ভাষাগোষ্ঠী ও ভারতবর্ষে আয আগমন সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত ভইয়াছিলেন, 
বিদ্যানাগবও তাহাই সমর্থন কবিয়াছেন। এই পুস্তিকা এধান্তঃ পাশ্চাত্য 
ইতিহাস বচনাব ধাবা অন্ুচ্ছত হইয়াছে। কিন্তু স'স্কৃত সাহিত্যে ইতিহাসকে 
তিনি সন তারিখ বা বিশেষ কোন এঁতিহাসিক আন্দোলনে শুর-পবম্পরাত্রমে 
বিন্যস্ত করেন নাই, প্রবাকাব্য-দৃশ্য কাব্য ইত্যাদি তেদ অন্টসাবে বিষয় সঙ্জিবেশ 
করিয়াছেন । মাঝে মাঝে তিনি কোন কোন কবির উপর ইষৎ কঠোব হইয়ছেন। 
শ্রীহ্ষে “নৈঘধ চবিতোর বিবয়ে বলিতেছেন, “ন্ুৃতবাং অন্রপ্রাস বাহুল্য বার 
নৈষধ চরিত্রের মাধুষ সম্পাদক না হইয! সাতিশয় কার্ধশ)ই ঘটিয়া উঠিয়াছে।” 
এইরূপ আরও অনেক স্থলে তিনি অকুতোভয়ে আয গ্রন্থগ্ুলবও আলোচন। 
করিয়াছেন, “মৃচ্ছকটিকে" নাটককে অবগ্রাটীন বলিয়া স্বীকার কবিয়াছেন, 'পঞ্চতনত্র 
ও “হিতোপদেশের অশ্লীলতার নিন্দা করিয়াছেন, অ'বাব মাঝে মাঝে 
ম্যাকস্মলরেব গুণগান করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ঝ।ংলা ভাষায় লেখা সংস্কৃত 
সাহিত্যের আলোচনা বিষয়ক কোন গ্রন্থাদি ছিল না। বিদ্যাসাগব এবিষয়ে পথ- 
প্রদর্শক তে? বটেই, এমনকি তাহার বহু সিদ্ধাস্ত অদ্যাপি যথার্থ বলিয়া গৃহীত 
হইয়৷ আসিতেছে । তিনি ইন্দোযুরোপীয় জাতিতত্ত ও ভাষা বিশ্লেষণ করিতে 
গিয়া! প্রধানতঃ পাশ্চাত্য গবেষকদের মতাম্তকেই গ্রমাণিক বলিযা স্বীকার 
করিয়াছেন। অবশ্য সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি ও ইন্দোযুবোপীয় ভাষা বিষয়ক 
তত্বগুলি তিনি পাশ্চাতা পণ্ডিতদের নিকট লাশ কবিলেও সাহিত্য বিচার ও 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যে বিম্ময়কব বিচাববুদ্ধি, বসবোধেব পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহ। 
তাহার নিজন্ব। অতান্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, বিগ্যাসাগরেব এই পুস্তিক' 
প্রকাশের পর প্রায় শতবর্ষ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, কিন্তু অগ্ঠাপি বাংলা ভাষাক্ 
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে কোন প্রামাণিক পুস্তক রচিত হয় নাই। 


৩২৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


৭। শকুস্তল। ( ১৮৫৪ )--কালিদামের অভিজ্ঞানশকুত্তলম্‌ নাটককে 
বিদ্ঞাসাগর ১৮৫৪ সালের গ্ আখ্যানে রূপাস্তরিত করিয়া গ্রকাশ করেন। নাটকের 
প্রধান কাহিশী বর্ণনার মধ্য দিয়া), তিনি ক্দাচিৎ পাত্রপাত্রীর কথোপকথনের 
দ্বারা ঘটনা অন্গসরণ করিয়াছেন । বোধ হয় এই গ্রস্থ রচনাকালে তিনি চার্লস্‌ ল্যান, 
প্রণীত 70168 0071 :9/৫7:656076-এর কথ। চিস্তা করিয়াছিলেন ল্যান্বের 
গ্রন্থে যেমন সেকৃসপীয়রের নাটক সমূহের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, শকুত্তলা 
নাটককে বাংল! আখ্যানে পরিণত করিতে গিয়া! তিনিও তেমনি শুধু স্ুত্রাকারে 
কাহিনী অনুসরণ করিয়াছেন । ভাষা অতিশয় শ্বচ্ছ ও মূলাহুগ। একটু উদাহরণ 
দেওয়। যাইতেছে £-_ 

“মণিকার সেই মণিময় অন্ুগীয় রাজনামান্কিত দেখিয়া ধীবরকে চোর স্থির কারয়! 
নগরপালের নিকট সংবাদ দ্রিল। নগরপাল আপিয়! ধীবরকে পিছমোড়া করিয়৷ বাধিল এবং 
জিজ্ঞাসিল, ওরে বেটা চোর! তুই এ অন্ুরীয় কোথায় পাইলি বলু। ধীবর কহিল, মহাশয় ! 
আমি চোর নহি। তখন নগরপাল কহিল, তুই বেট] যদি চোর নহিস, এ অঙ্গুরীয় কেমন 
করিয়া পাইলি ? যদি চুরি করিস নাই, রাজা কি নুত্রাক্গণ দেখিয়া তোরে দান 


করিয়াছে ।”- শকুন্তলা, ৬ষ্ পারচ্ছে? 
এখানে লক্ষণীয় যে, মূল রচনার নাটকীয় চমৎকারিত্ব অঙ্গুবাদে কিছুমাত্র স্ 


হয় নাই। ভাষাও এত লঘুভার হইয়াছে যে, সাধুভাষার ক্রিয়াপদ সত্বেও উক্তি- 
গ্রত্যুক্তির মধ্যে গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে। এই সার্থক অন্থবাদে বিছা।সাগর 
দু' এক স্থলে একটু স্বাতন্ত্রা দেখাইছেন, ইহাতে সাধ্যমত অলৌকিক ব্যাপার বর্জন 
করিয়াছেন 7 পতিগৃহে যাত্রাকালে শকুস্তলার দেবদত্ত অলঙ্কারাদির কথা তিনি 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভ্বীবনীকার বিহারীলাল ঈষৎ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া 
বলিয়াছেন, "ঝবিশক্তি প্রা ব্রাহ্মণ মহিমা বুঝাইবার জন্য কালিদাসের এই ক্ৃষ্টি। 
বিষ্ঞাপাগর মহাশয় ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দু সম্তানের হহা! আক্ষেপের 
বিষয় নহে কি ?”৩৫ বলা বানহুলয, এ আক্ষেপ হিন্দুর আক্ষেপ, সাহিত্যরসিকের 
নহে। বন্ততঃ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত নাটককে আখ্যানে রূপান্তরিত কারতে গিয়। 
আর একটা নৃতন রস স্বষ্টি করিয়াছেন ; আখ্যানে অলৌকিক ব্যাপার বথাজস্তব 
বজন করা উচিত, তিনিও তাই শতৃস্থলার আখ্যানে অলৌকি ক প্রভাব প্রায়ই 
পরিত্যাগ করিয়াছেন । 


৮। পরবিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়। উচিত কিনা এতছ্িষয়ক প্রস্তাব 
€ ১৮৫৫) এ দ্বিতীয় প্রস্তাব (১৮৫৫ ) _-ইতিপৃবে আমরা যে সমস্ত 


বিষ্ভানাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্রব ৩২৪ 


পুস্তক পুস্তিকার নামোল্পেখ করিয়াছি, সেগুলি শিক্ষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত এবং 
মুখ।তঃ অন্গবাদমূলক | কিন্তু যে পুণ্তিকা রচনা করিয়া! তিনি দেশজোড়া খ্য।তি ও 
অধ্যাতির অধিকারী হন তাহা হইতেছে ব্ধব| বিবাহ বিষয়ক উল্লিখিত ছুইখানি 
পুস্তিকা ।” বিদ্যাসাগর যে ধূতান্ত্র যোদ্ছপুরুষ, এবং একহাতে প্রাচীন শান্তর আর 
একহাতে যুক্তির শস্ত্র লইয়া সমাজবিপ্লবী রূগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে যুগের 
বাঙালীরা প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই) রামমোহনের সতীদাহ.নিরোধ- 
আন্দোলন যেমন দেশমধ্যে একটা প্রচণ্ড বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছিল, 
বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে তদপেক্ষা গুরুতর প্রতিকূলতা জাগ্রত হইল। সতীদাহ-প্রথা 
নানা দিক দিয়া বর্বর ও অমানুষিক, উক্ত প্রথার মধ্যেই প্রতিবাদের সম্ভাবন! 
রহিয়াছে। অংস্কারে আঘাত লাগিতে জনসাপারণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। শেষে 
শিক্ষিত জন এ প্রথার বর্বরতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কারণ এ ব্যাপারে সংস্কার 
ও হ্বদয়াবেগ-_-এই ছুই প্রবৃত্তির সংঘাত কি হইয়াছিল। পরিশেষে হাদয়াবেগ 
'জশী হইয়াছিল। কিন্তু বিছ্ঞাসাগরের বিধবা-বিবাহ-রূপ সামাজিক আন্দোলনের 
প্রভাব আরও গুঢ-সঞ্চারী, এ সংস্কারের মূল সমাজ-চেতনার গভীরে নিহিত এবং 
এই সংঘাত প্রধানতঃ লোকাচার ও যুক্তি-আশ্রয়ী শাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
অবস্ধা বিদ্যাসাগর মান্্ধের স্বাভাবিক সহদয়তাবেও উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। 
কিন্তু তবু বিদ্যাসাগরের আন্দোলন প্রথম শ্রেণীর সমাজবিপ্রবের অনুরূপ । তিনি 
যে সংস্কারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, এখনও এই পরিবর্তনশীল সমাজের 
মধ্যে সেই সংস্কার অটুট আছে। সুতরাং বিষ্ঞাপাণরের সমাজ-আন্দোলম আরও 
প্রবল, তাহার করণীয় কর্তব্যও ছিল কঠোরতর। 

শুনা যায় বিদ্যাসাগর বাল্যকালে নাকি তাহার এক বাল্য স্িনীর বৈধব্য 
যন্থণ1 দেখিয়া বিধবা বিবাহের কথ। চিন্তা করিষাঁছিলেন।৩৬ বিধবা বিবাহ 
সথদ্ধে, আন্দোলন হ্ষ্টি করিবার পুর্বে ১৮৫* সালের আগস্ট মালে তিনি 
বাল্যবিবাহের পৌষ” নামক প্রবান্ধ সবপ্রথম জামাজিক আন্দোলনের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন এবং আধুনিক দৃষ্টিকোণ হইতে বাল)বিবা্ের দৌষ বিচার 
করিয়াছিলেন । সেই প্রবন্ধেই তিনি হিন্দুব স্থৃতিপুরাণ মঙন্ধে প্রত্কিল যস্তব্য 
করিয়। বলিয়াছিলেন, “অষ্টম বধীয়। কন্যাদান কবিলে পিতা, তার গোরীগান জঙ্ 
পুণ্যোদয় হয়) নবম ব্াঁয়াকে দান করিলে পৃথিবী-দানের ফললাভ হয়; 
দশম ব্ষীঁয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরম পবিত্র লোক প্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি 


৩৩০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


স্থৃতিশান্্র প্রতিপ।ছিত কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ায় মু্ধ হইয়! পরিণাম-বিবেচনা- 
পরিশ্ন চিত্তে অন্মদ্দেশীয় মুস্য মাত্রেই বাল্যকালে পাণি ীভনের প্রচলিত 
করিয়াছেন।” উক্ত প্রবন্ধে তিনি সমাজ, স্থান্থ্য ও নীতি--তিন দিক 
হইতে বাল্য বিবাহের দৌষক্রটি বিচাব করিয়াছেন এবং যে সমস্ত শ্থৃতি- 
মংহিতায় বাল্যবিবাহের গুণকীর্তন আছে, তিনি সেগুলির মাহাত্ম্য শ্বীকার 
করেন নাই। স্ুতবাং বিধবা-বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন ষ্টি বা তৎসম্পকফ্ষিত 
পুন্তিকা রচনাব পাচ বসব পূর্বেই তিনি বাঙালী হিন্দুব জমাজ-জীবন ও 
তাহার সংস্কাবেব কথ! চিন্তা কবিতেছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগবেব পুবে বিধবা বিবাহ বিষয়ে কোন আন্দোলন হইয়াছিল 
কিন! দেখা যাক। বিহাবীলাল সবকাব বিদ্যাসাগরেব জীবনচবিতে ব্দিযাপাগবের 
সমকালে ব| পূর্ববর্তী কালে বিধব।-বিবাহ সংক্রান্ত অনেকগুলি তথ্য সংগ্রহ 
কবিয়াছিলেন। নিয়ে তাহাব সপন্ষিপ্ধ পবিচয দেওয়া হইল £ 

(ক) ঢাকার বাজবল্লভ বিধবা-বিবাহ চালা ইবাব চেষ্টা কবেন, কিন্তু ঝ্কাম 
হন। 

খে)১ট কোটাব বাজাও অনুরূপ ভাবে বার্থ হন। 

(গ) বিদ্যাসাগরের আবির্ভীবেব ১৭-২০ বৎসব পূর্বে নাগপুবের এক 
মহারা্্রীয় ব্রাহ্মণ বিধবা-বিবাহ গ্রচলনেব চেষ্টা করেন, কিন্তু সাফল্য লাভ কবতে 
পারেন নাই। 

(ঘ) বিদ্যাসাগবেব বিধবা-বিবাহ বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশের প্রায় বিশ বৎসর 
পুবে এক মান্রাজী ব্রাঙ্গণ এই বিষয়ে আইন পাস কবাইতে গিয়া অসমর্থ হন। 

(ড) মতিলাল শীলও বনু অর্থ বায় কবিয়া এ ব্যাপারে বিশেষ কিছুই করিতে 
পারেন নাই 1১৭ 

একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ-রূপ প্রচণ্ড সামাজিক 

-স্কাবে আবিভূ্তি হইলেন। পটলভাঙ্গার শ্ামচরণ দাস নামক এক ব্যক্তি নিজ 
বিধবা কন্যার পুনবিবাহের [চষ্টা করিয়াছিলেন , অনেক ব্রাঙ্ষণপপ্ডিত তাহার 
ব্যবস্থাও দিয়াছিলেন। তাহাদের নাম--কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভাস্কৰ বিদ্যাবত্ব, 
রামতন্ছ তর্কসিদ্ধাস্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধাস্ত, মৃক্তারাম 
বিদ্যাবাগীশ । ইহার বিধবা-বিবাহেব সপক্ষে ব্যবস্থা দিলেও লোকাচারেব 
বিরুদ্ধে শ্যামাচরণ দাস দীডাইতে ভরসা পাইলেন না। লোকমতের প্রতিকূলতার 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্রব ৩৩১, 


ফলে উক্ত পণ্তিতগণ লিখিতভাবে ব্যবস্থা দিয়াও শেষ পর্বস্ত পিছাইয়া পড়িলেন। 
গ্রায় এই সময়ে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা “বিধবা! বিধাহ 
প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এত্দ্বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব (১৮৫৫) প্রকাশিত 
হইলে দেশের *ধ্যে যে প্রচণ্ড আন্দোলন উপস্থিত হইল, তাহার একমাত্র তুলনাস্থল 
হইতেছে রামমোহন প্রণোদিত সভীদাহমনিরোধ আন্দোলন। বিদ্যাসাগর তাহার 
প্রথম প্রস্তাবে প্রধানত: পরাশর, নুহন্নারদীয় পুরাণ, আদিত্য পুরাণ, ব্যাস সংহিতা 
বশিষ্ঠ সংহিতা গ্রভীত হইতে বিধবা-বিবাছের শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করেন এবং 
বলেন, “জবসাধারণের নিকট বিনয় বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা এই 
সমস্ত অনুধাবন করিয়। এবং বিধবা বিবাছের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যাহা (লিখিত হইল, 
তাহার আদ্যোপান্ত বিশিষ্ট রূপে আলোচন! কবি! দেখুন বিধবা বিবাহ প্রচলিত 
হওয়।উচিশ কিনা 1৮৩৮ বিদ্যাসাগর যদিও সমগ্র জীবন ধরিযযুক্তি-দেবতার ভন 
করিয়াছেন, তবু আলোচ্য পুপ্তিক1 ছুইখানিতে রামমোহনের মত শাস্ত্রের সঃর্থন 
খুঁজিয়ছেন। কারণ, “্যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহ।কে কর্তপ্যকর্ম বলিয়া 
প্রতিপর কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইভাকে কর্তব্যকর্ম বলিয়া 
স্বীকাব করিবেন না। যদি শাস্ত্রের কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই 
তাহার] কর্তব্য বলিয়া স্বীকাব কবিতে ও তনুসারে চলিতে পারেন 1৮৩৯ 

কিন্ত লোকাচার যে শাস্তরপ্রমাণ অপেক্ষা শক্তিশালী, তাহা তিনি পরধণ্ঠী 
কালে ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য কারয়াছিলেন। তিনি শুধুযুক্তি ও মানবপ্রেমের 
উপর ভিত্তি করিয়াই অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু লোকচরিত্র বুঝিতে 
তাহার কিছু ভূল হইয়! থাকিবে । তিনি অস্মান করিয়াছিলেন, বাঙালী শান্ত্রপরায়ণ 
জাতি, সুতরাং যদি তিনি বিধবা-বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিতে 
পারেন, তাহা হইলে বাঙালী অনিচ্ছা সত্বেঙ বিধবা-বিবাহ মানিয়া লইবে। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বেদনাব সহি'ত লক্ষা করিলেন যে, বাঙালী লোকাচারের 
দুর্ভেদ্য দুর্গ ত্যাগ করিয়া কিছুতেই ঘুক্তি বা শান্তমার্গ গ্রহণ করিবে না। অনেক 
পণ্ডিত ও পণ্ডিতম্মন্ত ব্যক্তি তাহার প্রথম পুভ্তিকার প্রতিবাদ করিয়া সংস্কৃত ও 
বাংলায় অসংখ্য পুস্তিকা রচন! করিলেন । নিয় এইরূপ কয়েকখানি পুস্তিকা 
নামোল্লেখ কর! যাইতেছে 

৯। বিধব! বিবাহের নিষেধক | বিচ।বঃ। শ্রীউমাকাস্ত তর্কালঙ্কার সংশোধিত । 
আঁটপুর নিবাসী দর্শন শাস্তরাধ্যাপক শ্রীগ্তামাপদ ন্যায়ভূষণ প্রণীত; পুন প্রকাশিতশ্। 


৩৩২ উনবিংশ শতান্ীর 'প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


২1 বিধবা বিবাহ নিষেধক প্রমাণাবলী। দ্বিতীয়া । কাশীপুর নিবাসী 
শ্রীণশিজীবন তর্করত্ব-_শ্রীজানকীজীবন ন্যায়রত্ু সংগৃহীত । অপ্তক্ষীরা বাসী 
শ্রযুক বাবু পার্ববতীনাথ রায় চতুরধরিণাদেশত; | 

৩। পৌনর্ভবখগুনম্‌ অর্থাৎ শ্রীমনীশ্বরবিদ্ঠাসাগরেণ কলোৌ বিধবাঁবিবাহ- 
প্রচলিতার্থ-নিশ্মিত নিবন্ধন্ত প্রত্যুত্তরম্। শ্রীমৎকালিদাস মৈত্র বিরচিতম্‌। 

৮। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কল্পিত বিধবা-বিবাহ-ব্যবস্থার বিধবোদ্ধাহ 
বারকঃ। শ্রীযুক্ত সর্ধ্বানন্দ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচাধ্য মতানুসারে কলিকাতা নিবাসী 
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৈত্রেয় কর্তৃক সংগৃহীত। 

৫। বিধবা বিবাহ প্রতিবাদ । শ্রীযুক্ত মধুস্থদন স্মৃতিরত্র কর্তৃক সঙ্কলিত। 

৬। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে । শ্রীঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর বিধবা 
বিবাহ বিষয়ক ভ্রমমূলক পত্রাবলীর কাশীস্থ পণ্ডিত সম্মত প্রত্যুত্তর । 

৭। ধণ্মমন্ম প্রকাশিক1 সভ। হইতে বিধবা-বিবাহ বাদ, প্রথম খণ্ড । 

৮। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতছিষয়ক প্রস্তাবের উত্তর । 
শ্রীযুক্ত রাজ কমলরুষ দেব বাহাদুরের সভাসদ্গণ কর্তৃক শ্রতি স্থত্যাদি প্রমাণাবলা 
সহ্গলন পুর্ববক লিখিত । 

৪1 বিচিত্র স্বপ্ন বিবরণ-_-্রীপীতান্থর কবিরত্ব বিরচিত। 

১*। বিধবা-বিবাহ-নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা। 

বলা বাহুল্য যে, সংস্কৃতি রচিত পুস্তিকাগুলি পণ্ডিতসমাজ ব্যতীত সাধারণ 
লোকের নিকট ছুর্বোধ্য রহিয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগর যুক্তি-তর্কের ক্ষেত্রে সর্বজন- 
বোধ্য লোকভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, কাজেই তাহার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ 
ভাবে জনসাধারণের চিত্তে প্রবেশ করিয়াছিল! এই ভাষা খু ও লঘু; শান্ত্রোন্ 
প্রমাণ পুঞ্জকে তিনি সহজভাবে অন্বয় করেন এবং স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া 
মান্ষের সহজাত ন্ায়বুদ্ধির নিকট আবেদন করেন। কিন্তু ধাহার| স্মৃতির 
বচনকে কুতরের ছারা স্বমতান্ুবর্তী করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাদের সে প্রয়াস 
দিদ্ধ হয় নাই। 

বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ বিষয়ক ছিহীয় পুপ্তিকায় আরও বিজ্জারিত আকারে 
প্রমাণ সমূভের উৎস সম্বন্ধে ব্যাথ)া করিয়াছিলেন এবং বিরুদ্ধ পক্ষের মতের অমারত 
দেখাইয়াছিলেন। তাহার বক্তব্যের ভাষা মাঝে মাঝে ঈষৎ উত্তপু হইয়ণ উঠীয়াছিল। 
কারণ তাহার প্রতিপক্ষগণ স্বাভাবিক শিষ্টাচার পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে 


বিদ্যাধাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্ব ৩৩৩ 


বর্বরোচিত আক্রমণ কবিতেন, কেহবা অতিশয় স্থুল রসিকতার চেষ্ট! করিতেন। 
বিধবা-বিবাহ বিষষক প্রথম প্রস্তাবে তিনি মন, অস্ত, বিষণ, হারিত, যাজ্ঞবস্কয, 
উধনাঠ অঙ্গিরাঃ, যম, আপন্তঘ্ব, »ংবর্ত, কাত্যায়ন বুহল্পতি, পরাশর, ব্যাস» 
শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ গ্রভৃতি ধর্ম-শান্ত্রকারদের পরিচয় দিয়া, 
পরাশব স*হিতাই কলিযুগে একমাত্র অবলঙ্গনীয় ধর্মশাস্ত্র, এই দিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন। পরাশবধূত শ্পোকটি লক্ষণীয়-_ 
কৃতে তু মানব! ধর্ম। শ্রেতায়াং গৌতমাঃ ম্মুত'ঃ | 
দ্বাপরে শাঙ্খলিহ্ত্যাঃ কলো পরা শরাঃ ম্ম তাং। 
স্বতরা* পবাশর স"হিতাকেই কলিষুগে প্রামাণ্য ধর্মশান্ত্র বলিয়! নির্দেশ করিয়া 
এ পবাশর হইতেই নিমোদ্ধত শ্লোক__ 
নষ্টে মুত প্রব্রজিতে কীবে চ পতিতে পতা | 
পঞ্চম্বাপৎসু নাবীণা" পতিরম্য বিধীযতে | 
এব* বুহন্লাবদীয পুবাণ অবলম্বনে তিনি এই পিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন £ 
“শ্বতএব কলিযুগে বিধবাবিবাহ যে শান্ত্রধিহিত কর্ম, তাহা নিধিবাদে সিদ্ধ 
হইল ।” 
কিন্তু শুধু শাস্্বাকাই নহে, নাবীব প্রকৃতি ও দেহগত হুর্বলতা সম্বন্ধে 
তিশি বলিয়াছেন, “কতশত বিধবাবা ব্রহ্মচঘ নিবাহে অসমর্থ হইয়া ব্যভিচার- 
দোষে দূষিত ও জ্রণহত্যাপাপে লিপ হইতেছে, এব* পতিকুল, পিতৃকুল ও 
মাতৃকৃল কলঙ্কিত কবিতেছে। বিধবা বিবাহেব প্রথা প্রচলিত হইলে অহ 
বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যভিচাবদোষ ও ভ্রণহত)। পাপে নিরসন ও তিনকুলের কলস্ক 
নিবাবণ হইতে পাবে।” 
তাহার প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হইবামাত্র এক সপ্তাহেব মধ্যে উহার ছুই 
সহস্র খণ্ড ফুবাইয়া যায়, পরে তাহাকে আবাৰ প্রথম পুস্তিকা তিন সহ 
খণ্ড মুদ্রিত করিতে হয় , তাহাও অল্পকালেব মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যায়। তাহার 
বিরুদ্ধবাদীব। তীভাব প্রামাণ্য বিষষ ও বিচাকপদ্বতি সম্বন্ধে নানা সন্দেহ প্রকাশ 
করিলে তিনি অচিবে (১৮৫৫ ) বিধবা বিবাহ বিষষক দ্বিতীয় প্রস্তাব" প্রকাশ 
কবিলেন। ইহা প্রথম প্রস্তাব অপেক্ষা বৃহৎ, মুখ্যতঃ প্রতিবাদিগণের কুযুক্তি 
খণ্ডন কবিবাব জঙ্তই বচি'ত ও প্রচারিত হয়। তাহার সম্বন্ধে যে সমস্ত কট-্তি 
বাহির হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে তাঁহাব সক্ষোভ উক্তি ন্মরণীয়--“নুতরাং আমি 
সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ধর্মশান্ত্র বিচার প্রবৃত্ত হইয়া বাদীব প্রতি উপহাস বাক্য ও 


৩৩৪ উনবিংশ শতাব্ীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


কটুক্তি গ্রয়োগ করা এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ।” রামমোহনও অনুরূপ কারণে 
মৃত্যা্জয় বিদ্যালঙ্কারের কট্ক্তির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পু্তিকায় 
বিষ্ভাসাগর পরাশর-বচন ব্যাখ্যা ও প্রমাণ করিয়াছেন এবং পরাশর কলিযুগে 
কেন গ্রাহথ, সে বিষয়েও বাবতীয় প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন । নারদ-সংহিতা 
হইতে তিনি প্রমাণ করেন যে, উক্ত সংহিতায় পুত্রবতী বিধবা-বিবাহেরও 
উল্লেখ রহিয়াছে (১২ বিবাদ )। সেই অংশ উল্লেখ করিয়। তিনি বলিয়াছেন, 
“স্বামী অন্থদ্দেশ হইলে, মরিলে, ব্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, 
অথবা পতিত হইলে, স্ত্ীদিগের পুনর্বাব বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। স্বামী অনুদ্দেশ 
হইলে ব্রাহ্মণ জাতীয়া স্ত্রী আট বংসর প্রতীক্ষা কবিবেক। যদি সন্তান না হইয়া 
থাকে, তবে চারি বৎসর, তৎপরে বিবাহ করিবেক। ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শু 
জাতীয় স্ত্রীরও অনুরূপ বিবাহ বিধান আছে।” 

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর, পরাশব বচন যে প্রামাণা, তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে 
গিয়া নিমলিখিত যুক্তি-পারম্পধের আশ্রয় লইয়াছিলেন £-_ 

১। পরাশর বচন বিবাহিতা বিষিয়ে, বাগবত্তা বিষষে নহে। 

২। পরাশর বচন কলিযুগ বিষয়ে, যুগান্তব বিষয়ে নহে। 

৩। পরাশরে বিবাহবিধি মন্ুবিরুদ্ধ নহে। 

৪ | পবাশবে বিবাহবিধি বেদবিরুদ্ধ নহে। 

৫1 বিধবাবিবাহবিষয়ক বচন পরাশরের, শঙ্খেব (স্মৃতিকার ; নহে। 

৬। বিধবাবিবাহবিয়ক বচন যথার্থ পবাশরের, কৃত্রিম নিযেধক নহে। 

৭। পরাশর বচন বিধবাবিবাহবিষয়ক, নিষেধক নহে। 

৮| পরাশরসংহিতা কেবল কলিধর্ম নির্ণায়ক, অন্যান্য যুগের ধর্ম নির্ণায়ক 
'নহে। 

এই শান্তর মারগঁয় যুক্তি আশ্রয় করিয়া তিনি দেখাইলেন যে, স্ৃতির সহিত 
দেশাচারের বিবাদ হইলে শ্থৃতিই গ্রাথ। বিধবা-বিবাহ যদি দেশাচারের নিকট 
অশ্বীরৃত হয়, তাহা হইলে পরাশর-প্রমাণাহগসারে দেশাঠাবকে অগ্রাহ করাই 
উচিত। উপরস্ধ তিনি দেখাইলেন, স্মৃতি-সংহিতার বিধান ছাড়িস্টা দিলেও, 
রীতিনীতি ও আচার-আচরণ নিত্য-পরিবর্তনশীল 1 তত্সত্বেও যাহারা কুৎসিত 
দেশাচারকেই অবলম্বন করিতে চাছেন, তাহাদিগকে ও দেশাচারকে ব্যঙ্গ করিয়া 
তিগি বলেন, 'ধন্ত রে দেশাচার ! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তোর প্রভাবে 


বিগ্যালাগর ও বাঙাক্লীব ভাব-বিগ্নব ৩৩৫ 


শান্ত্রও অশান্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশান্ত শান্ত বলিয়া গণ্য হইতেছে; 
ধর্মও অধর্ম বলিম্। গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বালয়া মান্য হইতেছে ।” 
যাহার বিধবা-বিবাহেব ব্যাপারে 1হন্দুব ধর্ম নাশ হইবে বলিয়া শঙ্কিত 


হইয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি বিদ্যাস/গরেব তীক্ষ বিদ্রপ স্মরণীয়, “হা ধর্ম । 
তোমার মর্ম বুঝা ভাব। কিলে তোমাব রক্ষা হয়, আবকিসে তোমার লোপ 
হয়, 'তা তুমিই জান ।” 

ধাহাবা বালবিধবাব ব্রহ্মচ্ষের দোহাই দিয়া শীবাজীবনের প্রকৃতি, বাসনা 
কামনাকে ফুৎকাবে উডাইয়া৷ দিতে চাহিতেন, তাহাদের মূঢতার প্রতি আঘাত 
কবিয়া বিছ্/সাগর বলেন-_তামব1! মনে কব, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির 
শবীব পাধাণময় হইয়! যায়, দুঃখ আব দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না, যন্ত্রণা আর যন্বণা 
বলিয়া বোধ হয় নাঁ, ছুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নিমূণ হইয়া যায়”, পরিশেষে 
তাহাব ভ্রীভূৃত হৃদয়-উথিত সেই বাথার্ত ডক্কি ম্মবণীয, “যে দেশের পুরুষ 
জাঠিব দয়! নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্তায় বিচাব নাই, হিতাহিত বোধ নাই, 
সদসদিবেচনা নাহ, কেবল লৌকিক বক্ষাই প্রধান কর্ম ও পবম ধর্ম, আব যেন 
সেদেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ ন৷ কবে। হা অবলাগণ ৷ তোমর। 
কি পাপে ভাবতবর্ষে আসিয়। জন্মগ্রহণ কব, বলিতে পারি শী” 

বিষ্ভাপাগবেব বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক এই দৃইখানি পুম্তিকা পাঠ করিলেই দেখা 
যাহবে যে, রামমোহন গঞ্যে যে বিতর্কমূলক বচশাব প্রথম আদর্শ স্থাপন কবিয়াছিলেন” 
বি্ভাসাগর তাহাকেই নিজ মত গ্রচাবেব তীক্ষম অস্ত্রে পরিণত কবেন। প্রথমে 
তিনি রামমোহণের গ্রন্থার্দি পাঠ কবিয়] একপ্রকাব ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন যে, 
যণ্দ শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে বাঙালী শাস্ত্রবচন 
শিবোধাধ করিবে। প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে তাহাকে বহুজনের 
কাছে মিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল, বন্ধুও শব্রতে পরিণ 5 হইয়াছিলেন ; 
বত অন্যায় কটুক্তি তিনি নীলকণ্ঠেব মণ অ্লানবদনে পান কবিয়াছিলেন। 
তাই যখন দেখিলেন, শিক্ষিত অশিক্ষত, প্রাচীন আবুনিক--সকল 
বাঙালীই শাস্ত্র নহে, যুক্তি নহে,_শুধু জীর্ণস*স্বাবেব শুন্ধ দাসত্ব করিয়। থাকে, 
তখন ক্ষিনি আর ধৈর্য রঙ্গ! কবিতে পাবিলেন না। বাধাকাস্ত দেববাহাছুর তাহার 
মতের যৌ+ক্তফতা স্বীকাৰ কবিলেও শেষ প্বন্ত এই ব্যাপার হইতে সবিষ্বা 
ধাড়াইয়াছিলেন, রামমোহনেব পুত্ও তাহাকে জমর্থন করেন ন।খ, সমাজবিপ্রবী 


৩৩৬ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমাধ ও বাংল! সাঁহত) 
এবং "ইয়ং বেঙ্গল'দের নেতৃস্থানীয় বামগোপাল ঘোষও মিতাস্ত অনিচ্ছায় সঙ্গে 
বিষ্ভাসাগরের আয়োজিত বিধবা-বিবাহ সভায় যাইতে স্বীকৃত হইয়/ছিলেন। এই 
জন্যই ঈশ্বরচন্দ্রের পুস্তিকার ভাষা কিছু তীব্র, বিছু খরতর হইয়া পড়িয়াছিল। 
জীবনে তিনি নানা স্থান হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত পাইয়াছিলেন; স্বদয়বান 
ছিলেন বিয়া অক্টেই বিচলিত হইয়া পড়িতেন, মাচুষের হ্বাথপরিবীর্ন নীচতা 
সঙগন্ধেও সব সময়ে সতর্ক থাকিতে পাবিতেন ন1, কাবণ তিনি মানুষের চারিত্রিক 
মহত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বিধব-বিবাহ আন্দোলন করিতে গিয়া তাহার সেই 
বিশ্বাস টলিয়া উঠে। ইহার পৰ তিনি যখন বহুবিবাহ নিরোধক পুক্তিকা রচন। 
করেন, তখন উহার ভাষার কোন কোন স্থল হইতে তাহার চিত্তের প্রসন্ন সাত্বিকতা 
লুপ্ত হইয় যায় এবং আঘাত প্রবণ উত্তাপ সঞ্চাবিত হয়। দে যাহা হউক, আলোচ্য 
পুস্তিকা ুইখানিতে তিনি স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য যে ভাবে পুবাণ-স্মতি-সংহিতা মন্থন 
করিয়াছেন, যুক্তির পরম্পবাক্রমে নিজ বক্তব্য সঙ্ঞ্িত করিয়াছেন, সাধারণ জ্ঞানকে 
প্রাধান্য দিয়। পতিপক্ষকে যথাসম্ভব নৈর্ব/ক্তিক ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহাতে 
বিতর্কমূলক রচনায় তাহাব কতিত্ব অবশাই স্বীকাব করিতে হইবে । 

বিদ্যাসাগর শুধু প্রচারপুস্তিকা রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বিধবা-বিবাহেব 
স্বপক্ষে এক হাজার স্বাক্ষরযুক্ধ আবেদনপত্র বডলাটের দরবারে পেশ কবেন । 
ধর্মসভা, যশোহর হিন্দৃধর্মবক্ষিণী সভ| প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং রাধাকাস্ত 
দেববাহাদুরের অন্ঠচববগ নিষ্ক্রিয় হইয়া বহিলেন না। তাহারাও ১৮২৬ সালে 
১৭ই মাচ ৩৬ হাজার ৭ শত ৬৩টি স্বাক্ষব সংগ্রহ করিয়া! বডলাটেব নিকট এক 
প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ১৮৫৬ খ্রী: অব্ধে 
২৬এ জুলাই বিধবাঁবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইল। 

৯। বথামাল! ( ১৮৫৬ )--বিদ্বাসাগর প্রধানত: রেভাঃ টম(স জেম্স্‌ 
সম্পার্দিত ঈ্প স্‌ ফেবল. অবলম্বনে শিক্ষা বিভাগের ডিকেক্টার উইলিয়ম গর্ডন ইয়ং- 
এর নির্দেশেই এই গ্রন্থ রচনা কবেন। মুরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রলাসিক গল্পগ্রন্থ ঈসপের 
কাহিনীকে অতিশয় সরল ভাষায় যথাসভ্তব বাঙালীর ছণাচে ঢালা হইয়!ছে। 
শিক্ষাপ্রসারের জন্তই ইহ রচিত, সুতরাং লেখক ইহাতে সাহিত্যিক রস সঞ্চারের 
চেষ্টা করেন নাই। গল্পগুলি একটু নীতি-ভাবমস্থর, এবং জীবনের বঞ্চন। 
অনুতজ্ঞতা, মৃঢ়তা, স্বার্থপরত।-- ইত্যাদির প্রতি একটু বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছে। 
অবশ্য ঈনপের গল্পগুলির মধ্যেই বৃহত্তর জীবন-নীতির অতাব আছে, দৈনন্দিন 


বিষ্াসাগর ও বাঙালীব ভীব-বিপ্রব ৩৩৭ 


জীবনই ইহাতে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। হয়তে! বাস্তব জীবনে 
বিদ্যাসাগৰ অপ্রত্যাশিত ভাবে এত আঘাত পাইয়াছিলেন যে, ঈসপের এই 
গল্পগুলি তাহাব অতিশয় গ্রীতিকর হইয়াছিল । একদা তিনি দুঃখ করিয়। 
বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাহার “কথামালা'্য “অশ্ব ও বুদ্ধ কৃষক” নামক যে 
'আগ্যান লিখিয়াছিলেন, তিনিই হইতেছন সেই বৃদ্ধ কুষক। সক্ষোভে তিনি 
বলিয়াছিলেন, স্ কাহাকেও করিতে পারিলাম না । আমাব কথামাঁলায় যে 
বৃদ্ধ ও (ঘাটকেব গল্প আছে, আমি সেই বৃদ্ধ 18০ এ গল্পেব শেষে আছে, “আমি 
সলকে ন্তষ্ট করিতে চেষ্ট! পাইয়া কাহাকেও জন্তষ্ট কবিতে পাবিলাম না, লাভেব 
মধ্যে ঘোডাটি গেল।” “কথামালা"য় সিংহ ও ইছুবেব গল্পেব নীতিকথায় তিনি 
লিখিক্স[ছেন, “এয যত ক্ষুদ্ধ প্রাণী হউক না কেন, উপকৃত হইলে, কখনও না 
কখনও প্রত্াপকাব কথিতে পাবে ।” কিন্তু তিশি নিজে ব লোকেন অযাচিত 
উপকাব করিয়াও কাহ!বও নিকট কিছুমাত্র প্রত্যুপকাব গ্াপ্ত হন নাই । সেই 
অকুজ্ঞতাব তিন্ত ইতিহাস “কখামালা*র এই গল্পগুলিব মধ্যে লুকায়িত আছে কিনা 
কে বলি৩ পাবে? এই পুস্তকটি দীর্ঘকাল ধরিয়া সমগ্র বাংলাভাবাভাষী অঞ্চলে 
খালক-বালিকাদেব একমাত্র পাগ্যপুস্তকরূপে পবিগণিত হইয' আসিতেছে । ইহার বনু 
গল্প যুবাপীষ পাববেশ এ স্বাদ গন্ধ পরিত্যাগ কবিষ়্া সম্পূর্ণবপে বাঙালী হইযা গিয়াছে, 
ইচাব জন্ত বিদ্যাসাগবের পরিচ্ছন মন্তবাদ শিপুণতা বতিত্ব দাবী কবিতে পাবে। 
১০। চবিতাবলী (১৮৫৬)-_স্কুলপাঠ্য এই পুস্তকে নিলি খত যুবোপীয় 
ব্যঞ্িগণেব জীবনী আছে £ ডুখাল, সহলিষম বক্কো, ভীন, জিবম ১ষ্টাণঃ হণ্টব, 
সিম্সন হটন, ফ্রগল্বি, লীন. জ্ঞেংকিন্স, উইলিয়ম গিফে'ড, ইংকল্‌, মন 
উহলিয়াম পষ্টরেল্স্‌, এড্রিষণ, প্রিডো, ডাক্তাব এভাম লসনসফও মেডস, লঙ্গে 
মণ্টেন্স। ভূমিকা তিনি বলিয়াছেন, “সংক্ষেপে, সবলভাধায় কতকগুলি 
মহ1নভধেব বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল । যে সকল বুন্তান্ত অবগত হইলে বালকিগেব 
শেখাপডাব অন্বাগ জন্মিতে ৩ তাহ বৃি €ই৩ পাবে, এহ পুশ্কে তদ্রপ 
ৃত্ান্তমাত্র সঙ্বলি৩ হইয়াছে । সমগ্র বৃত্তান্ত লিখতে গলে এপ অন্কে বিষয়, 
মধ্যে মধ্যে নিবেশিত হইত যে সে আমুধায় এতদ্েশীয অল্পবয়স্ব বালকদিগে 
অনায়াসে বোধগম) হই৩ শা, এব" ব্যাথ। কবিষ। বালকধিগেব বোধগম্য কিষ। 
দেওয়া শিক্ষক ১হাশয়গিগেব পক্ষে নিত গত সহজ হইত শা ।+ এই গ্রন্থে ঈশ্বব 
বিষষক কোন গ্রসঙ্গ লাহ। সবন্ত্র ব্যক্তিব চেষ্টা ও অধ্যবসাস্ন এতি গুরুতৃ 
৮, 


৩৩৮ উনবিংশ শতাবীব প্রথমার্ধ ও বাংলা লাঁহিত্য 


আরোপিত হইয়াছে। আতস্তবিক যত্ব থাকিলে ও পরিশ্রম করিলে অবশ্যই 
সিদ্ধিলাভ হয়৪১__এই গ্রস্থেব অধিকাংশ চরিতকথায় এই নীতি পরিবেশিত 
হইয়াছে। অবশ্য তিনি ছুই এক স্থলে ধর্মেব কথা বলিয়াছেন বটে ( যথা--“বস্কে! 
অতিশয় ধর্মশীল লোক ছিলেন, কখনও অধর্ম পথে পদার্পণ কবেন নাই” 1৪২, 
কিন্তু ধর্ম অর্থে তিনি ন্যার়পবতা ও চাবিভ্রনীতিকেই নির্দেশ করিয়াছেন । এই 
গ্রন্থে বণিত প্রত্যেকটি চবির দাবিদ্র) ও অন্যান্য দ্বধিপাকেব মধ্য দিয়া! অগ্রসর 
হইয়াছে, কেহ বিপদে পভিয়। ঈশ্বরকে আহ্বান কবেন নাই, বা বিপদমুক্তিব জন্য 
ঈশ্বরেব নিকট প্রার্থনাও জানান নাই । বিদ্যাসাগর চাহিয়াছিলেন, বাউলাব বালক- 
বালিকাকে এমন কাহিনী পাঠ কবিতে দেওয়া উচিত, ধাহ। পড়িয়। তাহাদেব মধ্যে 
আত্মশক্তিতে আস্থা ফিবিয়া আসিবে । সেই জন্য তিনি বাছিয়। বাছিসা এমন 
কাহিনী অবলঘ্বন কবিয়াছিলেন, যাহাতে পুরুষকাবেব প্রাধান্ত বুদ্ধি পাষ | মধুস্থদন 
মুখোপাধায কলিকাত। স্কুলবুক সোসাইটী ও ভার্ণাকুলাব লিউটাবেচাব সোঁসাইটীব 
পক্ষ হইতে যে সমস্ত পুস্তক-পুশ্ঠিক' প্রকাশ কবিয়াছিলেশ, তাভার 'ধিকা*শই 
অলীক গল্পে পবিপর্ণ ণ্ব* ছাত্রঙ্জীবন্নব পাক্ষে সম্পূর্ণ উপাযাগী নতে বিষ্যাসাগবেব 
সতীর্থ ও সুকর্মা মদনমোহন তর্কালঙ্কাব যখন 'শিশুশিক্ষা” পুষ্মকগুলি প্রকাশ 
কবেন, তখন তিনি শিশুশিক্ষাব উপযোগী পুস্মক প্রণয়নেব কথাই ঘোষণ! 
কবিয়াছিলেন । বিছ্যাসাগব ও “বাঃধাদয", "্গীবনচবি৩", চবিতাবলী” ও « শবাখ্যান- 
মঞ্জবী” রচনা! কবিয়। শিশুশিক্ষাব উচ্চ আদরশটিকই অন্সবণ কবিতে চাহিযা- 
ছিলিন। টরাহাঁব ইবাজী শিক্ষক ৭ বন্ধু আননারুষ্খ বস্তু হয়তো একট ক্ষুণ্ন 
হইয়াছিলেন ; কাব্ণ িনি বিদ্যাসাগবকে ভাবতায চবিত্র অবলম্বন শিশুশিক্ষা প্রদ 
কাহিনী রচনা কবিতে অন্রবোধ কবিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগব সম্মত হইয়াও 
কাধীন্তবে ব্যাপৃশ থাকায তাহাতে আব "মাত্মনিয়োগ কবিতে পাধেন নাই । আবও 
একটা কাবণ চিল। তিনি ই*লগ্রেব প্রাথমিক শিক্ষাৰ আদর্শে পুস্তক প্রণয়ন 
কবিতেছিলেন এব* এ বিষ্বাষ পথ প্রদর্শক হিসাবে চেম্বাস” প্রণীত পুস্তিকাগুলিকেই 
গ্রহণ কবিয়াছিলেন তাই অবিকল ই*বাজীব অন্তবাদ কিয়া অথব1 ভাব 
অবলম্বন কবিয়া তিনি শিশুশিক্ষা বিষয়ক পুস্তকগুলি বচনা ।রযাছিলন ।* 

৯ এখানে বি্কাসাগরের ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত রচিত পুস্তকের পরিচয দেওয1 হইল , ইতার 
পরবর্তী কালেব গ্রন্থপরিচয় বত মান আলোচনাব সীমা বহিভূ ত বলিয়। তাহার কোন উল্লেখ 
কবা হইল না। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩৩৯ 


॥৩॥। 
বিষ্তাসাগরের চিন্তলোকে বিভিন্ন গ্রভাব 


বাঙলাদেশ, বঙ্গদমাজ, সংস্কৃতি ও বাংলা স হিতোব যুগসঙ্কটক্ষণে বিষ্চাসাগরের 
চিন্ত ও চরিত্রে অনমনীয় প্রভাব বিস্তার কবিয়াছিল, তেমনি বিষ্যাসাগবও 
অলোকসামাহ্য চিত্তবলেব সাহায্যে বাঙলাদেশ ও সমাঁজেব বক্ষে চিরস্থায়ী চিহ 
অঙ্কিত করিয়। গিয়াছেন। বাউলাদেশেব আদ্র জলবামুতে বধধিত হইয়া তিনি 
এই কুলিশকঠোব চবিত্র বা কোথায় পাইলেন, আবাব এত প্রেম, এত করুণাই 
খাকি করিয়া আসিল, তাহা এক সমস্তার কথ]। 

আচাষ বামেন্রন্ন্দর বিদ্যাসাগরেব চরিত্রালোচন] প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “আনাক 
বিদ্যাসাগর চবিতে পাশ্চাত্য জাতিস্ুলভ বিবিধ গুণেব বিকাশ দেখেন । ইউবোপীয়- 
দিগেব আমব| যতই নিন্দা কবি না কেন, অনেক বিষয়ে তাহার] খাঁটি মানুষ 
আমাদেব মন্ঠ্যত্ব আমাদের নিকট নিশ্রভ, মলিন ও হীন। যে পুরুষকারে 
পুকুষেব পৌরুষ সাধাবণ শউবোপীয়েব চবিত্রে যাহ! বর্তমান, সাধাবণ বাঙালীব 
চবিত্র যাহাঁব সম্পূণ অভাব, বিদ্যাস।গবে? চবিত্রে 'নাহা প্রচুর পবিমাণে বর্তমান 
ছিল ।৮৪৩ খিগ্ালাগব চাবত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব এুসর্জে আমব পবে এই উক্তির 
বিস্[বিশ আ লাচনা কবিব। তাহাব জংগ্র জীবন ও সাধনাৰ পবিচয় লইলে 
“ব্* হাব গ্রন্গাবলীব সহিত শিলাইয়। দেখিণে আমবা বিছ্যাসাগব চবিত্ে 
শিয়লিখি৩ £& তাবঞ্চশি লশ্বন্য কবিতে পাবি; ১। জকস্কৃত বিদ্যা ও এঠিহোর 
পঙাব «| পাশ্চ তায এতিহ্েব প্রভাব । 


১। বিদ্যাসাগব এব” সংস্কত বি্া ও এঁতিহ্োব প্রভাব__ 

ঈশ্বরচন্দ্র পশ্চিমবর্গেব দবিদ্র কিন্তু প্রখব আত্মসন্মান বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশে 
জন্ম গ্রহণ কিয়াস ন এব* অন্ততঃ আট বসব পধস্ত সেই গ্রামা পবিবেশে 
বধিন হইয়াছিলেন। কান্জেই পিতৃপি তামহ পযন্ত যে সনাতন জ'স্কু* শিক্ষাদীক্মার 
পাবা বহমান "ছল, নি বাল্যকালে আাশাবই মধ্যে লালিতপালিণণ হইয়াছিলেন। 
পিতামচ, পিত ৪ মাতাব নিকট তিনি পুরুষাম্ক্রমে অঞ্জিত প্রবল 'পীরুষ ও 
আয় করুণ। উন্তাধিকাব স্ুজে অর্ভর্ন কবিয্কাছিলেন । অংস্কাতব পাথমিক পাঠ 
গাঙ্গ কবাব পব পিঙা ঠাকুবদাস স্টাশাকে কলিকাতায় আশিষ্পা সংস্কৃত কলেজে 
“?* কবিয়া দ্েন। বাঁজপথেৰ এপাবে সশস্কৃত কশেজ, ওপাবে হিন্দু কলেজ--- 


৩৪০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ' ও বাংলা সাহিত্য 


দূরত্ব অল্পই ; কিন্তু উভয় বিদ্যায়তনের ছাত্রদের মনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ক্র 
বাড়িয়া যাইতেছিল । হিন্দু কলেজে 'কালাপাহাড়, ছাত্রগণ হিন্দু সমাজে ঘে 
প্রবল আলোডন স্থাট্টি করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়। উইলসন 
সাহেব বলিয়াছেন, 
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এই ভাববিপ্লবের সন্মুখে পড়িলেও বিছ্ভাসাগর বাল্য ও যৌবনে হিন্দুর পুরাণ 
সংহিতা, ন্ঠায়দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার গ্রভৃতি বহুকালাগত এঁতিহের মধ্যে লালিত 
ও বর্ধিত হইয়াছিলেন। রামমোহন কৈশোরে হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে বধিত হইয়া 
তাহারই বিরদ্ধে অস্ত্র শানাইয়াছিলেন, বিগ্াসাগরও প্রাচীন হিন্দুস*স্কৃতিব মধ্যে 
বর্ধিত হইলে তাহাকে অন্ধেব মত অনুসরণ কবেন নাই । বাল্যকালে তিনি গ্রতিম 
পুজা পছন্দ করিতেন না-তাহাঁর জীবনীকার চণ্তীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই চমকপ্রদ 
সহবাদ পরিবেশন করিয়াছেন 1৪৫ ইভা কতদুব যথার্থ জানা যায় না, অন্তত ইহার 
আর কোন প্রতাক্ষ প্রমাণ নাই। কিন্তু কলিকাতায় দ'য়েহাটায় ৬গবতীচরণ 
সিংহেব বাটীতে বাস করিবার কালে ঠিনি যে সন্ধযাবন্দশাদিব মন ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন এব" তাহাব জন্য পিতাব নিকট নিগৃহীত হইযাছিলেন, তাহার উল্লেখ 
দুইথানি প্রামাণিক জীবনীতেই আছে। তাহাৰ ন্যায় তীক্ষধী শ্রতিধব বালক 
উপনয়নের পব সন্ধ্যাবন্ধনাদিব মন্ত্র ভুলিয়া গেল, ইহা আশ্চঘ বটে। তিনি প্রাচীন 
সংস্কৃতির মধ্যে লাপিত হইয়া নিতান্ত বাল্যকাল হইতেই ইহাব অর্থহীন আচার- 
অন্ন্ঠানের প্রতি বিরূপ হইাছিলেন, ইহা সম্ভব নহে ॥ মনে হয় বালচপল স্বভাবের 
ফলে হয়তো! অনভ্যাস ঘশতঃ মন্থাদি ভুলিয়া গিয়! থাকিবেন । 

সংস্কত কলেজের তাহার অধীত গ্রস্থাদিব তালিকা দওয়া যাইতেছে । বালে 
তিনি সংস্কৃত কলেজেব তু তীয় শ্রুণীন্চে সন্ধিস্থত্র পাঠ কধেশ | এই সময় সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপক ছিলেন-__নিম্টাদ শিবোমণি (দর্শন ), শল্তুন্দ্রে বাচম্পতি 
( বেদান্ত ), রামচন্্র বিছ্যাবাগীশ (স্থৃতি ), ক্ষুদিরাম বিশারদ ( আয়ুর্বেদ ), নাথুরাম 
শান্রী ( অলঙ্কার ), জয়গোপাল তর্কালস্কার (সাহিতা ), গঙ্গাধর তর্কবাশীশ 
(ব্যাকরণ ), হরিপ্রলাদ তর্কালঙ্কার, হরনাথ তর্কভূষণ (ব্যাকরণ ) যোগধ্যান 
মি (জ্যোতিষ )।-_বিহারীলাল প্রণীত বিদ্যাসাগর, পূ ৬৩। 


[বগ্যাসাগর ও বাঙালার ভাব-াবপ্রব ৩৩১ 


ইহার্দের নিকট তিনি স্বতি-পুবাণ-ব্যাকরণ-অলঙ্কার-সাহিত্য প্রভৃতি অতি 
উত্তমরূপে পাঠ কবিয়াছিলেন। তাহার মেধা দর্শনে অধ্যাপকবৃন্দ চমতকৃত 


হইতেন। কিন্তু এই সমস্ত সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাবাদশ তাহার তরুণ চিত্তে কতদৃর 
প্রভাব বিস্তাব কবিয়াছিল, তাহা! আলোচনাব যোগা। তাহার মনোজগতেব 
পটভূমিকায় কৌপিক প্রভাব থাকা বিচিত্র নহে; প্পিতৃকুল ও মাতৃহ্ুল-_দুই 


কূলেব বিছ্যাসমাজেব আওতা বা ধাবা থেকে একেবাবে ছিন্নমূল হয়ে যে তিনি কিছু 
করেছিলেন, তা মণে ৯য় না। তব পুপুক্ষদেব মধ্যেই তব গুতিভাব শ্বাতস্ত্োর 
ধারার উত্স সন্ধান করা যায়।”৪ কিগ্ড একটু অবহিত হইলে দেখা যাইবে যে, 


বিষ্ভাসাগব যে জ'স্কুও শিক্ষাৰ হধ্যে বধিত হইয়াছিলেন, তাহ! তাহার কুলগণ 
উত্তবাধিকার , তিনি তাহাব আত্মজীবনীব এক স্থানে খলিয়াছেন, “আমরা 
পুকষান্ক্রমে সকস্কৃত ব্যবসায়ী; পিতৃদেব অবস্থাব বৈগুণ্য বশতঃ ইচ্ছান্তুরূপ 
স'স্কৃত পড়িতে পাবধেশ নাই , ভহাতে তাহাব অস্তঃকবণে অতিশষ ক্ষোভ 
জন্মিযাুল। তিনি পিদ্বান্ত করিযাছিলন, আমি বীতিমত সংস্কৃত শিখিয়। 
চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা কবিব 1৮৪৭ 

ঠাকুবদাস সংস্কৃত শিক্ষাৰ কৌলিক অরধিকাবে প্রতিষ্ঠিত কবিবাব অন্য 
পুত্রকে সংস্কৃত কলেজে তি কারয়। দেন। বিষ্যাসাগব একলব্যেব মত সাধন! 
করিয়া এহ সংস্কৃত বিছ্াকে আয়ন কবিষাঁছিলেন। কিন্তু তাহাব সমগ্র জীবন- 
ধাব", শাস্ত্র নহে, যুৰ্ট্বাদের দ্বাবা চালিত ভইয়াছে , তাই সংস্কৃত সাহিত্য, 
ধর্মশান্ত্র, ৩র্কশান্ত্র ও শোক্ষশাস্্ব পাঠ কবিবাধ কালে তিনি মানুষেব স্বাভাবিক 


বাস্তববোধ ভইতে কোনদিনই ভ্রষ্ট *ন নাই এব" শান্ত্রবাক্কে জর্দাসবদা 
শিবাধাষ কবিতেও পাবেন শাই। বাহ্বমচন্দ্রের 'ুষ্চচবিত্র" গ্রসঙ্গে ববীন্ত্রনাথ 


যমন বলিয়াছেন, “যাহা বিশ্বান্য তাহা শাস্ত্র, যাহা শান্তর তাহাই বিশ্বাস্ত নাই” 
বিদ্যাসাগবও এহ মতান্টবতী ছিঃলন। দেঁবভাষায় লিখিত বলিয়াই সমস্ত 
গ্রহণ কবিতে হইবে বিগ্ভাসাগব এত হাতীয শান্ত্রম্খাপাক্ষিতা সমথন করেন 


নাহ। 
প্রথমে ধবা যাঞ্ সংস্কৃত সাঁভিত্যা খবয়ক তাাব মতামত ও সিদ+*ন্টেব কথা। 


বালা আষায় সবপ্রথমে শনি সতত পাঠিত ইতিহাস বচনা কবেন এবং 
সংস্কৃত শিক্ষা সুগম গব জন্য বহু নাটক ব্যাকবণ দন প্রকাশ কবিয়' শিক্ষার 
পথ মস্থণ কবিয়া দেন। তীাহাব সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রস্থেৰ কয়েকখানিব নাম 


৩৪২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রধমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


উল্লেখ কবা যাইতেছে ১,। বধুবংশম্‌ (১৮৫৩)২। কিরাতাজুনীয়ম্‌ 
(১৮৫৩) ৩। সবরর্শন সংগ্রহ ( ১৮৫৩-৫৮ ) ৪ । শিশুপাল বধ (১৮৫৭) 
ইহার পব প্রকাশিত হয়-_কুমারসস্ভব ( ১৮৬১ ), কাদশ্বরী ( ১৮৬২ ), মেঘদূত 
(১৮১৯), উত্তৰ চবিত্র (১৮৭০), অভিজ্ঞান শকুম্ভল ( ১৮৭১), হযচিরিত 
(১৮৮৩ ) প্রভৃতি । 
সংস্কত সাহিত্য ও দর্শন গ্রন্থাবলীব সটীক সংস্কবণ প্রবীশ করিয়া তিনি 
যেমন সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য পাঠনাব বাতি দেখাহয দেন, তেমনি আবাব প্রয়োজন 
স্থলে সমালোচকেব গুরু দায়িত্ব গ্রহণ কবিয়া বহুস্থলে প্রাচীন সস্বৃত সাহ7 তাও 
কোন অ-শ বা কোন কবিব বচনাবীতিব ক্রটিকে নন্দা কবেন | আস্ত ভাস" 
ও স্স্বত সাহি৩। বিষয্বক প্রস্তাবে, নৈষপচবিতেধ আগ্$গাস বাহুল্য শশদিত 
ভইয়[ছে, পঞ্চতন্তর ও ভিতোপদেশেব অশ্লীলঙাকেও ক্ষমা কবাহ্য পাহ। গনি 
তদাশাপ্তন শক্ষাঁবভাণীয় ডিবেতীব মেট সাছেবেব [নিকট ৩ শ্বদ বলে্জ। 
প্রদত্ত শঙ্ম। জ্ন্ধে যে বিপোর্ট পেশ কবিয়া ছলেন, শাহাতি শিশ ধ 
কিবাতাজু নীয়ম, ও নৈষধ্চবিতেব স্থানে স্থানে জগ্ডপ "দত অশ্লীল অ বাশয় 
শিক্ষাবিধি হইতে এ গ্রন্থ বাতিল কাঁবষা দিতে চাহ্যিছিলে । এজুপা্। 
সন্কলণ কালে [শি অকুতোভয়ে সন্ত সাহিত্যে সপবাচিত গ্রঙ্ছেধ শান।দোব 
দেখাইয়াছলেন । ঞিজুপাগজেব অন্তর্গত পঞ্চতন্ধেথ আখ্যান আলোচ*। কাজা তিনি 
বলিয়াছিলেন-_ 
পঞ্চতস্থের রচন। প্রণাণা দৃপ্তে ম্প্ট বোধ হয়, ইহ! অতি প্রাচান শ্রন্থ । বিস্ত মধ্ধ্য মধে 
অণেক দীর্ঘ সমান আছে, অনেক অসার ও অসম্বপ্ধ কথ! আছে এব* কষেকটি অস্লীল 
উপাধ্যান আছে ইচাতে অধুনাতন গ্রস্থের ন্যায় রচনার মাধুধ নাই, কথোপকথনের চাতুধ 
নাই' 1 ৪৮ 
বাল্সীকিব অমব মহাকাব্য আলোচনা কালেও বি্যাসাগং ভক্তির উচ্ছাস 
ত্যাগ করিয়া সমালোচকের অপক্ষপাতী মনোভাব অবলম্বণ্ে লিযাছেন, “ব ল্মীকি 
কাব্য পৌনরুক্ত, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়েব অতিবিস্তৃত বর্ণন প্রভৃতি কতিপন্ন গুক তব 
দোষ আছে ।”৪৯ 
হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র জাতীয় বচণায় বণিত অশ্লীল আখ্যানেব প্রতি 
তাহাব আস্তরিক ঘ্বণা ছিল । যুবোপীয় রীতির অঙ্গীলতা বোদেব দ্বারা গ্রভাবান্বিত 
হইয়া তিনি আর্দিরসেব বিরুদ্ধাচরণ কবেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মত তাহাৰ 


বিষ্যাসাগব ও বাঙালীব ভাব-বিপ্রব ৩৪৩ 


আর্দিরসঘটিত কোন গশুচিবাতিক ছিল না। তিনি বহুবিবাহ সংক্রান্ত পুত্তক 
এবং “কস্যচিৎ ভাইপোস্ত” ও “ভাইপো সহচরস্য' নামক ছন্নামে গ্রকাশিত 
দুইখানি পুস্তিকায় প্রতিপক্ষকে আক্রমণ স্থলে সবদা রুচিব মুখ রক্ষা কবা প্রয়োজন 
বোধ কবেন নাই। ইহাব জন্য ১৮৮৫ খ্রীঃ অন্দে “বঙ্গদর্শনে, বিদ্যাসাগরেব ভাষা 
গ্রঙ্গে তীব্র মন্তব্য গ্কাশিত হইয়াছিল, “বিদ্ভাসাগব মহাশয়ের নিকট আমবা 
£চাবকালে ভদ্রেব ব্যবচায্য ভাষাই প্রতাশা কবি।" - -*বিষ্ক।সাগব মহাশয় 
এরূপ অশ্লীল উপাখ]াশ স্বীয গ্রন্থমধো জন্িবিষ্ট কবিযাছেন, ১1 অনেকে বিশ্বাস 
করিবেন ন 1৮ তে বাহ হক, খিগ্যাসাগব শুধু শিক্ষা দানেব উদ্দেশ্টে রচিত 
গ্রন্গেব অশ্লীলতাব প্রা খঙ্গভস্ত হহযাঁছিলেন , ইহা ছাঁড়িয়। ধিলে তাহার 
সাহিত্য খিণয়ক রুচিব উপব জআপিতসা ত্বক ছুতমাগেণ পভাব ছিল নী। থাকিলে 
1৩শি ডদ্ত৮ আজকে ডগ্র দেহণালাকে কথনও্ড মুদ্রিত করিয়। গ্রচাৰ কবিতে 
পাঁবতেন 11 খিগ্ভাজাগব প্রযোৌজনবোধে অনেক সময » "স্বৃত স।হিতে) অনেক 
গ্রন্থেণ 'নর্মন সমালে।চএ। কবিয়াছ্েন দেবভাবা৭ £1৩ তাহা ব্রাহ্মণপণ্ডিত-স্থলঙ 
অহৈওক শাঞ্ত ছিল ন।। 


ওণপু শাহতাই নভে, ন্যায়দননেখ যে আশ মাঞ্গবেখ দৈনন্দিন প্রয়োজনে 
আাসে নট যাক! পাঠে মাঙ্ষ বাস্তব বিস্থৃত হহয়া পড়ে, "দই নিখিকঞ্জ পাবার 
গ্তও তাহাৰ কিছুমান আদ্ধা ছিল শা। তিনি সংঙ্কত কলেজেব 
প[9/৩ালক। সংশোধন কালে ময়েট সাহেবকে যে বিপোট পাঠাহযাণ্ছলেন, 
তাহাতেহ ধডার্শনেব প্রাত তাহাব প্রতিকূল মনোভাব ধরা পাডয়াছে। তিনি 
ব্দোস্ত দর্শনের মায়াবাদ অর্থাৎ জগৎ ও জীবনেব প্রতি গুঁদাসীন্ত কোনদিনই 
স্বীকাৰ করিতে পারেন নাহ । একদা তিনি এই জাতীধ মায়াবাণী দশনকে ভ্রাস্ত- 
দর্শন বলষা সংস্কৃত কলেজেব পাঠ্যতালকা হইতে বডদর্শশেব চচা তুলিয। দিবার 
স্থুপাশ কবিয্বাছিলেন। তিনি ব্যালেনটাহনেব পোর্ট প্রতিবাদ করিয়া 
বেদান্ত ও সাংখাকে ভ্রান্তদশন বলিয়াছিলেন (ব্রজেন্দ্রনাথ-_বিদ্যাসাগব গুল, 
পৃ ১৫-১৬)। এ বিষয়ে তিনি বামমোহনেব শিষ্য, বামমোহন বেদান্ত সম্বন্ধে 
বহু আলোচনা করিয়াছিলেন, অন্বা? কবিয়৷ গ্রচাব কবিয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড 
আমাহাস্ট কে লিখিয়াছেন যে, বেদান্তাদি পাঠ কবিয়া বঙ্গীয় যুবকগণ কর্মকু 
ও অলস চিন্তাবিলাসী হইয়! পড়িবে । এহ জন্ত সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় 


৩৪৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ ও বাংল। সাহিত্য 


অর্থবায় না করিয়। বরং যুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কর! 
উচিত। বিদ্যাসাগরও অবিকল 'এই মনোভাবের বশবর্ত হইয়া পাঠ্যতালিক। 
হইতে যড়দর্শন তুলিয়া! দিতে ইচ্ছক হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এ বিষয়ে মন্তব্য করিয়। বলিয়াছেন, “রামমোহন রায় প্রাচা ও পাশ্চত্য দর্শনের উভয়- 
দিকই ভাল বুঝিতেন ; বিদ্যাপাগরেব মধ্যে রামমোহনেব "সই উদ্দার দৃষ্টির অভাব 
ছিল। নব্য যুরোপীয়ের মত বিদ্যাসাগরের দৃষ্টির পরিধি ছিল সন্কীর্ণ। ব্যবহারিক 
জীবনে প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়ত1 দিয়া তিনি সকল কাজের মূল্য বিচার 
করিতেন এবং সকল কর্মানুষ্ঠানেই জন বুল্-এব জিদ ও আদম্য উৎসাহ 
দেখাইতেন 1৫৫ 

ব্রজেন্দ্রনাথের এই মন্তব্য যথেষ্ট প্রমারণিক নহে; কারণ বি্ধাসাগরও ভারতীয় 
দর্শন ও যুবোপীয় দর্শন সগ্বন্ধে "্সবহিত ছিলেন এবং উভয় আদর্শের 
গুণাগুণ বুঝিতেন। বিশপ বাক্লের 1%0%%% গ্রন্থশানি বিদ্যাসাগর পাঠ্য 
তালিকাত্ৃক্ত করিতে চাহেন শাই ; কারণ বেদান্তেব মায়াবাঁদের অন্তরূপ দাশণিক 
চেতনা 1%৫%%%-র মুল প্রতিপাদ্য বিষয়। ব্যালেনটাইনের রিপোর্টের 
প্রতিবাদ করিয়া তিনি স্পট বলিয়াছিলেন যে, ষে কাবণে বেদান্থকে সাধারণ 
পাঠাতালিকার অস্তর্ুক্ত করিতে অশিচ্ছক, ঠিক সেই কারণেই তিনি বিশপ 
বার্লের গ্রন্থ পরিত্যাগ করিতে চাহেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন ১৯শ শতাব্দীর 
মানবপ্রেখিক ; স্থতবাং মান্থুষেব ব্াবভারিক ও ভৌমজীবন লইয়াই তিনি অতিশয় 
চিন্তিত হইয়াছিলেন; অলস মন্তিষচর্চা তীভার নিকট প্রীতিক্র ছিল না। 
বি্যাসাগরের ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা কালে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, 
তিনি সংস্কৃত বিছ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করেন বটে, কিন্ত অযৌক্তিক মত ও বিশ্বাস 
এবং ১ানব-জীবনের সহ্তি নিঃজম্পকাঁয় তত্ববাদকে কান দিন শুদ্ধা করেন শাই। 
তাই বলিয়া তিনি ডিরোজিও-শিত্গণের উগ্র মত্কে গ্রশ্রয় দেন নাই। 
বিদ্যাসাগর সাধারণ শিক্ষা হতে বেদান্তার্দ মোক্ষশান্ত্র হলিয়া দিতে চাহিয়া 
ছিলেন বটে, কিন্তু কাওয়েল, রোয়ার ও উড়ে" দাহেব একদা সংম্কৃতি কলেজ 
হইতে বেদান্ত ও স্মৃতি অধ্যাপনা বদ্ধ করিতে চাভিলে বিদ্যাসাগর সেই চেষ্টার 
প্রতিবাদ করিয়! বলেন, “কাওয়েল সাহেব কলেজে স্মৃতি ও বেদান্তের পাঠ বন্ধ 
করিঠে ঢাছেন। ছুঃখের বিষয় তাহার সহিত আমার মত মিলে না...ভারতবর্ধে 
প্রচলিত দশন সমূহের মধ্যে বেধাস্ত অন্যতম । ইহ। অধ্যাত্ম সম্বন্ধীয়। কলেজে 


বগ্যাসাগর ও বাঙীলীর ভাব-বিপ্লব ৩৪৫ 


ইহার অধ্যাপনা বিষয়ে কোন যুদ্টিসঙ্গত আপতি থাকিতে পাবে, ইহা আমি 


মনে করি না 1৮৫১ 
শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর এমন শিক্ষাবিধি প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহার 


প্রভাবে বাঙাণী বৃহদবিশ্বেক সহিত পরিচিত হইয়া জীবিকা অর্জন কবিতে 
পাবিবে। তিন বাস্তবজীবনেৰ স্ুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, মোন্ষশাস্ত্র নহে, ফুরোগীয় 
জ্ঞান বিজ্ঞানেবই অধিকতব প্রযোজনীয়ত ডপলবিি কবিয়াছিলেন। অবশ্য এই 
জন্য তাহাকে ভাবত দর্শনবিবোধী বলা যায় না । জীবনকে তিনি ছুই-ভাগে 
ভাগ কবিষাছিলেন_-একটি ব্যবহাবিক জীবন, আব একটি মননেব জীবন। 
মননেব জীবনে বাঙালী দর্শন চর্চা করু+, ইহাতে তাভাব আপত্তি ছিল না; 
কিন্তু অন্ধ কৃপমণ্ড,কতা সর্বদ। বর্জনীয়। তাই তিনি চাহয়াছিলেন, বাঙালী 
শিক্ষার্থী শাস্ত্রংহিতাব গতি অতিভাক্ত ত্যাগ কবিয়। যুক্তিবাদের দ্বাবা ভারতীয় 
দর্শনশাএকে বিঢাখ ককক, যুবোশীয় দর্শশেব সহিত তুলনা আপনাব দাশশিক 
এঁতিহ্বোব যখার্থ স্বরূপ বুঝিয়া লউক।৫২ 1তনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ সংক্রান্ত 
রিপোর্টে বলিয়াছিলেন, “গায়তত্ব, বাবহাবতত্ এখ* অন্যান্ত বিষয়ক ছাব্বিশখাশি 
গ্রন্থ অষ্টাবিংশতি তন্ব। ইহা বঘুশন্দন প্রণী৩। প্রথমোক্ত খানি দায় সম্বন্ধে। 
দ্বিতীযখানি আদালতেব কাযবিধি সগ্থন্ধে। ন্মন্য চব্বিশখানি ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত। 
এই শ্রেণী সম্বন্ধে আমাব বক্তব্য এই যে, অষ্টা'বংশতি তত্বের অধ্যাপনা বন্ধ হওয়া 
উচিত। ইহ" যাজনব্যবসায়ী খাঙ্মণ-পুবোহি ৩দিগের শিক্ষা-উপযোগী। ওরূপ 
্রস্থাপি খিগ্ালযেব অধীত হইবার সম্পূর্ণ অন্গপখোগী 1৮৫৯ বিছ্যাসাগবেব মতামত 
এখানে এত স্পষ্ট হইয়াছে যে, এ বিষষে তিনি কোন ঘিধাব অবকাশ 
বাখেন নাই । ম্থবতি পুরাণ ধর্ম-শান্ আধুনিক শিক্ষাৰ উপযোগী 
নহে, তাহা যাজনব্যসায়ী পুবোহিতের পাঠ্য । যে বিদ্যা অর্থোপাজ নেৰ 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ কবিত্ে হইবে, ভাহ। স্মৃতিপুবাণোক  মোক্ষবিদ্যা 
নছে-_তাহাবৰ এহই সমস্ত মতামতকে শিক্ষা জস্কাবেব ম্মাবক চিহ্ন 
খলিয়ই ধবিতে হংবে। ভাবতীয় দর্শন, ৬াঞশাস্্ -সমস্ত কিছুকেই তিনি 
আধুণিক্ক জীবনধা ৰা ও উপযোগবাদে খাতায়ন ভইতেহ বিচার করিয়াছেন; 
ভাবতীয় দরশন-পুবাণ-স্ৃতি -(যখাশে যুক্তিবাদেব দ্বাব! স্বীকৃত হইয়াছে, সেখানে 
তিনি এর গ্রন্থকে শিবোধাধ কবিযাছেশ | গণেশ উপাধায়ে “অঙ্ুমান চিন্তামণি' 
্রন্থকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা কবিতেন এবং বেকশেব জশ্হিত তাহার তুলন। 


৩৪৬ উনবি"শ শতাব্দীব প্রথমার্ধ ও বাংল] সাহিত্য 


দিতেন ।৫৪ তিনি স্তায় শাখ। তুলিয়। দিয়া উহাকে দর্শন শাখার অন্তভূক্ত করিতে 
চাহিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরবাদী “অনুমান চিস্তামণি', পীধিতি খণ্ডন” ও “তত্ব 
বিবেক'কে শ্রদ্ধা করিলেও ববং যাহ? চিন্তা উদ্রেক করে, জ্ঞান সম্বন্ধে সংশয় জাগায় 
( সাঙ্য প্রবচন, পাতঞ্জল সুত্র, পঞ্চশী প্রভৃতি )--তাহাব উপবেই অধিকতব 
গুরুধ দিয়াছিলেন। বাঙালী যুবক মূঢেব মত শুধু পড়িয়া যাইবে, বিচাব করিবে 
না, বিতর্ক কবিবে না» _চিন্তাব এই দীন তিনি স্বীকাব কবিতে পাবেন নাই । 
কেহ ০কহ বলি” পাবেন, তিনি যদি শাস্ত্রেব উপব যুক্তি স্কান শিদেশ কবিয়া 
থাকেন, তাহ] হহলে বিধবা ববাহেব পক্ষ সম্থন কবিতে গিয়া পবাশব স হিত। 
হইতে উদ্ধত »ঞলাকটিকে প্রামাণক এব" শাস্ত্রসঙ্গত খলিকাব জন্য এত প্রয়াস 
পাইযাছিলেন কেন? তাাব খঃপা-বিবা বিবযক ছুইখাঁন পু্তিকায় শান্ত্রব ণীই 
তো একমাএ প্রামাণ্য প্ূপে ডপস্থ।'প * হয় ছে এমন বি, লোকাচ।ক ও শান্্রবাণীতে 
ছন্দ বাঁখলে তিশি লোকাচাব শ্াগ কবয। শাগ্রপহিতাকেহ গ্রহণ করিতে 
উপদেশ দিযাছেন। কিন্তু তিশি বপবা- ববাধেব শাজ্জীয় হা £মাণ কাবার 
জন্য এত ব্যগ্র হইছেন কেন তাভা কাবণ সম্থগো তনি উক্ত প্ুশ্থিকাব ঘি শীষ 
প্রস্তাবের ভূমিকাত্তে ানজ মন্বা লাপবদ্ কবিষ গন । তাশাব ধাবণ" |ছল, 
শান্ত্রো্ত প্রমাণ দিনে পাদিনেই বালী সমাজ নিধধা-বিব।ভেব যৌন্তিব ত 
স্বীকাব ধবিয়া লইবে। কিন্তু শাস্ব ৭ যুগ অপেক্ষ বাঙালী মে অর্থগীন 
লোকাচাবেব অধিকতব পন্মপা, তাহ শিনি বিধবা-ব্বাহ খ্ষিষক+ দ্বিতীয় 
পুম্ঠিক বচনা কবিবাব সময বদনাব সহিত লক্ষ্য কবিযাছিলেন । বোধ হয় 
তিনি বামমোহনেব সহমবণ নিসেপক পুস্তিকায় শাস্ত্রীয় গ্রমাণ পঞ্জী দশনে এই 
পন্থা ধ্বিয়াছিলেন, বাঙালী-সমাঁজেব চিত্তপ্রবণতা কোন দিকে_-তাহা লক্ষ্য 
করেন নাই । অথবা হয়ত তিনি ভাবিযাছিলেন, তাহাব পৌরুষ ও মানুষে 
স্বাভাবিক যুক্তি-ধর্মী মনেব সাহায্যে তিনি স্বকার্ধসাধনে সমর্থ হইবেন কিন্ত 
তাহা আশানুরূপ সম্ভব হয় নাই। সে যাহা হডক, সংস্কৃত দাহিত্য, স্মৃতি পুবাণ 
দর্শন প্রভৃতিবে তিনি যুক্তিবাদেব দ্বাবা গ্রহণ কবিয়াছিলেন, এবং বল? বাহুল্য 
যে, ইহা! তিনি নিজন্ব প্রতিভা হইতেই পাইযাছিলেন এব* পৈত্রিক সংস্কাব হিসাবে 
এই দু্টানষ্ঠ পৌরুষ লাভ কবিযাছিজন। এ বিষয়ে রামেন্্নন্দবের উক্তিটি 
প্রণিধানযোগ্য-_“ইংরাজ চবিত্রের সহিত ভাভার চবিত্রেব যে কিছু সাদৃশ্ঠ দেখা যায় 
সে সমন্তই তাহাব নিজম্ব সম্পত্তি অথবা পুরধান্ক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি । 


বিদ্যাসাগর ও বাডালীব ভাব-বিপ্লব ৩৪৭ 


ইহার জন্য তাহাকে কখন খণগ্রহণ ব1 উঞ্নবৃত্তি স্বীকার করিতে হয় নাই ।”-- 
ঈশ্ববচন্্র বিদ্যাসাগর, (পৃঃ ৯)। 

যুগধর্ম অন্ুসাবে বামমোহন, অক্ষয়কুমার, দেবেজ্রনাথ ও বিছ্যাাগব-_কেহই 
শীন্পকেই একমাত্র অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করেন নাই ; রামমোহন, অক্ষয়কুমাব 
ও বিদ্যাসাগর যুপ্সিব সাহায্যে শাস্ত্রবাণীকে বুঝিয়া লইয়াছিলেন, অযুক্তিআশ্রিত 
শান্ত্রকে শাস্ত্র বলিবাব মত ছুঃসাহস ১৯শ শতাবীব প্রথমার্ধব বাঙালীচিত্তে 
ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চষ করিতেছুল। দবেন্দ্রনাথ উপনিষদ অবলদ্ধন করিলে 
প্রধাণত; আত্মগত)যাসদ্ধ যুক্তজ্ঞানকেং শধিকতব প্রাধান্য পিয়াছেন। বহু 
স্থলে সস্বত সাহিশা ও শাস্ত্রেক শজিব উত্খ।পন কবি্নও বিছ্যাসাগঞ 
যে ১০শ শখাব্দীব যুর্তবাদের হন্য*শ পুবোধা। তলা অঙ্গীকার কক 
যায মন । 

২২। বিদ্যাসাগৰ ও পশ্চত্য এঁতিহ্যেব প্রভাব-খিষ্াপাগরে৭ 
জীবনীকাখ জা।শীপ্চণ্কাশি 'নঙ্গন্ব হিশ্ুভাবাপন্ন বঙ্গণশীশ [চন্তাব দ্বা 
অধিঞতবৰ পাবচালিত *হশীদ মন, কা্জহ তিন বছণসাগবব সমাওজংস্বা, 
হ-বাজাভাবাশিক্ষা। পভ ৩ ব্যাপাবকে সান্দহের দৃষ্টিতে ছেখিযাছণলন । উজ 
জীবণীব এক হলে নি প্লতে্ছন_ 

“একপিক ঠিন্ুকলোজব ট্টশ্লাদিনী শিক্ষা অপবপিক মশনাণী কলেজেৰ মোহিন 
মাঘ হদছুপাব শক্তিশাণ। পাহেব দিবলিখানবের গ|ঢ় থনিষ্ঠলা। যে বত্মব জশ্বরুচঞ্জ 
সপস্কত কলেজে প্রবেশ কধেন, তাহাব পর বৎসর পাব" ডফ সাহেবে স্কুল প্র।তষ্িত হয়। 
১৮১৭ খৃষ্টাবে হ্বীষটাশী স্কুন বিশপ, কণ্খে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । হণ্বাঁজী।শক্ষাব অপ্রতিহত 
ঘাতএতঘাতে হদয়বাণ, মন্ত্ী ও *তজম্বী সশ্বরচন্ ও বিচলিত হইর।ছিলেন। অবিমিএ 
স গ্কতশিক্ষা লা৬ করিযাও ঈশ্বরচঞ্জ ভাখিয়াছিলেন ইণ্বাভি না শিখিলে, বর্তমান যুগে 
ংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন দ্রঃসাধ্য। তাই তিনিও সপ্ত পাঠ সমাপনাপ্তে কাধাবস্ত'য হংরা্ছি 
শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইযাছিণেন |” ৫৫ 
বাস্তবিক সংস্কৃত কলেজে পাঠ কালেই বিদ্যাসাগব পাশ্চাত্য ভাবধারাব 
যৌবন-জপতরঙজ্েব কবলে পাডযাছিণেন ১ যুগধর্ম তাভাকেও ব্চিলিত কবিয়াছল। 
স্কৃত কলেজে ছাত্রগণ যখন ইংরাজী শিক্ষা] পুনঃ প্রবর্তণেব অগ্য মিশ্প বিভাগের 
নিকট দবখাস্ত করিযাছিল, সঈ আবেদনে ঈশ্ববচন্দ্েবও স্বাক্মব [ছল | কিশোর 
বয়সেই তিনি বুঝিতে পাবিয়াছিলেন, ই*বাজী শিক্ষা ব্যতিগেকে জীবনেব জীবিক। 
ও মনেব প্রসার পরিপূর্ণতা লাভ কবিতে পাবে না। পাঠ্যাবস্থায় তিনি মুবোপীয 


৩৪৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


মতান্ুযায়ী ভূগোলতত্বকে সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ করিয় পুরস্কার পাইয়াছিলেন ।৫৬ 
কিন্ত ফোট” উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকত। করিতে গিয়া তিনি ইংরাজী ও হিন্দীভাষ। 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, হিন্দু 
কলেজের মেধাবী ছাত্র রাজনারায়ণ গুপ্ত এবং আননকুষ্ণ বসু, অমুতলাল মিত্র, 
শ্রানাথ ঘোষ গ্রভৃতি ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ বঞ্চুদের নিকট তিনি ইংরাজী ভাষা ও 
সাহিত্য শক্ষা করেন। আনন্দক বস্থুর নিকট তিনি সেকৃস্পীয়ার পাঠ করিয়া 


ছিলেন ; সেকৃস্পীয়ারে তাহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। বিদ্যাসাগরের ইংরাজী 
সাহিত্যশিক্ষাব গুরুস্থাশীয় আশন্দকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “তাহার মুখে সেকৃস্পীয্পরের 


আবৃত শুনয়া আমবা বিমোহিত হইতাম |” হইংবাজী ভাষার দৌত্যেব সাহায্যে 
বিদ্যাসাগর যুরোপের দর্শন ও সাহত্যের সাঁহত সুপারচিত হন।৫৭ ভাস্করাচাষ 


প্রণীত লীলাবতী ও বীজগণিত অপেক্ষ। তিনি যুবোপীয় বীজগণিতকে অধিকতর 
শৃঙ্খলাপুণ মনে করিতেশ এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রিয়শাথ ভষ্টাচাধকে 
ইংরাজী বীতিতে বীজগণিত অধ্যাপনাব লিদেশ দয়াছিলেন 1৫৮ তাহাব চেষ্টায় 
ংস্কৃত কলেজে রীতিমত ইংরাজী শিক্ষা বাবস্থা কবা হয়। এই ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন শ্রীনাথ দাস, প্রসপ্নকুমাব সবাধিকাবী, তারিণীচবণ চট্টোপাধ্যায় 
প্রভৃতি । হর্শেলের জ্যোতিষ গ্রন্থও [বগ্যাসাগরেব অতি প্রিয় ছিল। তিনি শিক্ষা 
সংস্কারেব যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আাহাতে শিশ্নলিখিশ হংরাজী পাঠ্/গ্রন্থ ও 
ইংরাজী হইতে অনুদিত গ্রন্থকে পাঠ/তালিকাতৃক্তিব জন্য শিদেশ দিয়াছিলেন ঃ 

১। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণী চেম্বাসে র 1%48)76 0 7%0897296- এবং 
চেম্বার্স” প্রণীত অন্ঠান্ত গ্রন্থ । 

২। ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণী__চেম্বাসে ব 2£0791 0155 8০০1, 

৩। সাহিত্য শ্রেণী- চেম্বাসেবে 70972177868, ঢেলিমেকাস, রাসেলাস 
প্রভৃতি । 

৪ । অলঙ্কার শ্রেণী-_-নৈতিক, বাঁজনৈতিক ও প্রাক্কৃতি', বিজ্ঞান ।৫৯ 

তিনি জানিতেন যে, ছাত্রদের আধুনিক জ্ঞান বৃদ্ধিব জন্য চেম্বার্সেৰ স্কুলপাঠ্য 
পুস্তক অঠিশয় প্রয়োজনীয় , তাই তিনি শিজেও চেম্বার্স অবলম্বনে 'বোধোদয়” 
চবিতাবলী” ও *দ্বীবনচরিত” রচণা চরিয়া ছাত্রপাঠ্য পুস্তকেব একটা আদশ 
দেখাইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি প্রায়ই স্কট, সেক্ম্পীয়াব, মিলটন, হাকৃস্লি, 
টিগ্ডেল, মিল, স্পেন্সার প্রভৃতি ইংরাঁজ কবি ও দ্ার্শনিকের মতামত ও বচন উল্লেখ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩৪৯, 


করিতেন। মিলেব লজিক-ও তাভাব অতিশয় প্রিয় ছিল। যুবোপেব সমাজ 
আন্দোলন এবং শিক্ষাবিধি তীহাকেও আলোডিত কবিয়াছিল । তাহাব জীবনীকাব 
সমসাময়িক রোপেব সমাজ ও জীবনাদর্শেব ইঙ্গিত দিতে গিয়া! বলিয়াছেন-_ 

“যে সময়ে ম্যাটসিনি ও গ্যারিবন্ডি স্বদশের উদ্ধারসাধনে বদ্ধপরিকর হইযাছিলেন, যে 
সময়ে স্যাফটস্বেরি, ব্রাইট, কবডেন প্রভৃতি মঙ্তাত্মাগণ উংলগ্ে লোকহিতৈষণ! ব্রাতে নিযুক্ত, যে 


সময়ে কুমারী কাপ্পেন্টার ইণ্লগ্ের পরিত্যন্ত যুবক যুবতী ও বালক বালিকাঁপিগের ছুর্শায় কাতর 
হইয়] লোকসেবায আত্মোৎনর্গ করিয়াছিলেন এব* সৃকঠিন প্রতিবন্ধকতা সত্বেও, সফলকাম 


হহযা বালক বালিকাদিগের জন্য সণশোধন বিগ্ভালয়বিধি (1১০10074607 9010001 &০) 
বিধিবদ্ধ করাইতেছিলেন, যখন কুমীরী কৰ ও কুমারী নাউটেঙ্গল নারীহিত সাধনে কুমারীব্রত 
গ্রহণে প্রন্ত্রত হইতেছিলেন, যখন কথ সম্মাট আলেকজেগার সিপ্তামনারোহণের সুখের 


বিনিময়ে দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ মানব সন্তানকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে অব্যাততি দিযাছিলেন, 
যে সময়ে মানব-দেবতা৷ লীনকনস্‌ নিজ্জ জীবনের বিনিমষে দাসদিগেব স্বাধীনতার সনন্দপত্রে 


স্বাক্ষর কবিযাছিলেন, সেই দমযে শতপ্রকাঁব সামাজিক নিপীডনে নিগ্রহগ্রস্ত হইয়। বক্রবীর 
ঈশ্বরচ্জ ভ্ারহ্টায় বমণীকুলের সুখলাধনে জীবনপণ করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইযাছ্িলেন |”৬৯ 


উক্ত জীবনীকাব সমসামফিক যুবোপেব সমাজ ও বাষ্টজীবনেব যে পটভূমিকা 
অঙ্কন কবিষা”ছন, তাহ] বিছ্যাসাগবেব চিম্মাজগতে কতদুব প্রভাব বিস্তাব 
কবিয়াদিল "তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে | বাহাকে বাজনীতি বলে, যাহা লইয়া 
উবশবজগল? গণ শিিশয মানাগাতি কবিতিন, তাভাব প্রতি বিছ্যাসাগবেব বিশেষ 
শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি আজীবন কর্মেব সাঁধ*1 কাবয়া গিযাছেন, অলস চিন্তা- 
বিলাস নাশব নিকট বিষব পবিত্যাজ্য ছিল। তহষ" বেঙ্গল+দেব এ্যাডাম স্মিথ, 
মিল্‌ বার্ক এব গ্রন্থ লব্ধ বাম্পীভৃত বাজনৈত্িিক অভীগ্না এই কর্মযোগীকে 
(কানদিন মাকু্ট কবিতে পাবে নাই। শেষ জীবনে তাঁহার চোখের 
সম্মুখ ভাবতেক জাতীযষ ক"গ্রেপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল “সদাশষ” 
ই*বাজ সরকাব বাভাছুবেব নিকট আবেদন পেশ কবিয়! সাম্গংসবিক কণগ্রেণ 
সম্মেলন সমাপ্ত হইত। এই সমস্ত অলস আবামকেদাবা শাধী আন্দোলনে প্রতি 
তীহ'ব প্রীতি না থাকাই স্বাভাবিক । কোন এক জ্গীবনীকাব বিদ্যাসাগবের 
ক'গ্রেস-প্রতিকুলতা উাল্লখ কবিতে গিয়া টাহার নিজেব উক্তি উদ্ধৃত কবিয়াছেন__ 

“বাবুর কংখ্রেস করিতেছেন, আন্দোলন করিতোছেন, আক্ষালন করিতেছেন বক্তত! 
করিতেছেন, ভারত উদ্ধার করিতেছেন । দেশের সহশ্র সহম্র লোক অনাহারে প্রতিদিন 
মরিতেছে তাঁহার দিকে কেহই দেখিতেছেন নাঁ। রাজনীতি লইয়] কি হইবে? যে দেশের 
লোক দলে দলে না খাইয়! প্রত্যহ যমালরে যাইতে”্ছ মে দেশের আবার রাজনীতি কি ?১৬৮ 


৩৫০ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


তাহার অন্থান্ প্রামাণিক জীবনীতে এইবপ কংগ্রেসের প্রতি প্রত্যক্ষ বাঙ্গ 
বা বাজনীতি বিদ্বেষের উল্লেখ নাই। তিনি প্রধানত: ছিলেন সমাজসংস্কারক 
এবং সমাজবিপ্রবী। কাজেই অলস রাজনৈতিক আলোচনা বা নিরর্থক 
বাজনৈতিক আন্দোলনেব শুন্যগভ“ আস্ফালনেব প্রতি তিনি যে বিরূপ হইবেন, 
তাহাতে আর আশ্র্য কি? 

একদা তিনি ক্ষুব হইয়। রাজ'নতিক আন্দোলনেব চেষ্টা করিযাছিলেস, 
এ সংবাদও বিচিত্র বটে। স্তপ্রিম কোর্টেব বিচাবপতি মর্ডাণ্ট ওযেল্স শিবরু্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক বাক্তিব জালিয়াতী অপবাধের বিচার কবিতে গিয়। 
সমগ্র বাঙালী জাতিকে জালিয়াত বলিয়া নিন্দা কবেন। বিছ্যাসাগব এই অশিষ্ট 
উক্তিতে এতদৃব ক্ষুব্ধ হইযাছিলেন যে, প্রায় পাচ হাজাব বাঙালীব স্থাক্ষব সংগ্রত 
কবিয়া, সভা ডাকিয়া প্রতিবাদ কবিযা গভর্ণৰ জেনাবেপেব মাবফতে বিলাতে 
পালমেন্টে সেই প্রতিবাদ-পত্র প্রেবণ কবেন। ইহাব ফলে বিচাবপাি মঞ্ডাণ্ট 
ওয়েল্স্‌ স্টেট সেক্রোটাবীব নিকট তীব্র ভৎসন! লাভ কবিয়াছিলেন ।৬২ বিগ্যাসাগব 
বাঙালী জাতিব মঠভ্তব এঁতিহো কতদরব বিশ্বাসী ছিলিন, এই ঘটনাই তাহাব 
সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ । বাজনৈতিক আন্দোলন তাঁহাব নিকট পীতিকব ন। হই/লও, 
বাঙালীব জািগ ত সম্মান বক্ষ্াব জন্য গ্রাযাজন *ইলে *নি আন্গাণনে 9 অবতীর্ণ 
তইতে পাগিতেন । 

বিছ্যাসাগব সম্ভবণ বাতের মন্ুবাগী ছিলেন অপহা এ সম্বন্ধে কেন 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই । তিনি দুই একস্থলে অনান্য দাশনি্ুদেখ সহিত (বাতের 
উল্লেখ কবিয়াছেশ মাত্র । একদ। বামক্মল ভট্রাাষ মানুহ" কাবলে তদহুজ 
কৃষ্ণকমল ট্রাচাষ তাহাব দার্শনিক গুরু কৌতেব শিকট একখান পত্র |লখিয়া 
মনোবেদনা লঘু কবিতে চাঁহিয়াছিলেন। কিন্তু খন (১৮৫৭) কৌৎ 
লোকান্তবিত হয়াছেন। "সই চিঠি পুণরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসে এবং 
বিছ্ভাসাগরর হাতে পডে। তিনি এ জন্য তাহা প্রিয় ছা কৃষ্ণকমলকে ঈষৎ 
পরিহাসমিশ্রিত ৬ৎসনা কবেন।৬৩ ইঞাতে অবগ্ত তা ।র কোৎ্-বিবোধিতা 
প্রমাণিত হয না-ত্িনি শোকাবহ ব্যাপাব লইয়া ভাবালুতা পছন্দ করিতেন 
না, এইটুকুই শুণু বুঝা যায । মানবহিতবাদের দিক হইত ববং তাহার জ্ঞীবন- 
দর্শনে সহিত কৌৎ-দর্শনেব গভীব সাদৃশ্য আছে । কৌৎ যেমন ঈশ্ববেব স্থলে 
মানুষকে প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিলেন, বদ্যাসাগবও ঠিক তেমনি মানুষকে ভাল 


বিধ্যাধাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩৫১ 


বাসিয়াছিলেন। অবশ্ঠ পার্থক্যও বড কম নাই । কৌৎ যেমন তত্বকেই অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর ঠিক সেরূপ নিবিকল্প তত্ববাদী ছিলেন না। কৌৎ 
মানুষকেও দৈব্প্রতাবের বাতায়ন হইতেই দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার নিকট 
মানুষ ও ভগবানের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু বিদ্যাসাগর 
মানুষের বাস্তব জীবন লইয়া অধিকতর ব্যস্ত ছিলেন; তত্বের মাধ্যমে তিনি 
মানুষকে বুঝিতে চাহেন নাই । কৌৎ কিয়ৎ পরিমাণে ভাববাদী, বিদ্যাসাগর জ্ঞান- 
বিজ্ঞান, দর্শন স্মৃতি,_-যাহাই চর্চা করুন না কেন, মূলতঃ ছিলেন প্রত্যাক্ষবাদী ঃ 
তিনি উপযোগবাদের মাপকাঠি দিয়া জীবনেব মুল্য বিচাব করিতেন। ম্যান্স- 
মুলার রামমোহনকে "তুলনামূলক ধর্মালোচণার জনক আখ্যা দিয়াছেন। 
বিদ্যাসাগর সে আখ্যা দাবী কবিতে পারেন না, গুহানিহিত ধর্মতত্ত্ব স্ুক্্ম গতি 
সম্বন্ধে তিনি আদৌ চিন্তিত হন নাই। ধর্মবোধ-বিবহিত মানুষ সম্বন্ধে তিনি 
অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। মাস্থযকে ভালবাসিযাছিলেন বলিয়৷ নাবীজাতির 
দুঃখ দৃবীকবণেক অন্য পর্বতপ্রম।ণ গুকভাবকেও সবলে তুচ্ছ করিয়াছিলেন ; 
স্বগ্রামে দরিদ্র কৃষাণদেব জ্রন্য নৈশ বিদ্যালয স্থাপন করিয়াছিলেন, সাঁওতাল 
পরগণার অন্তর্গত ক্ামণটাডে সাওতাল্দের মধ্যেও শ্রীতিমিপ্ধ বন্ধুত্ব খুঁজিয়া 
পাইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, তীহাব উপব যুবোপীয় চিন্তাধারা কতটুকু 
প্রভাব বিস্তাব কবিয়াছিল, তাহ! আলোচনা কবিলে বামেন্্ন্ুন্বরের একটি কথা 
মা মানিয়া উপায় নাই_তিনি গাধাণণ খাঙালী ভইদত যেমন পৃথক ছিলেন, 
তাঙ্গার চবিত্র ইদবোপীয়ের ট্বিত্র হইতে তমনি সম্পূণ বিভিন্ন ছিল 1৮৬৪ 
বিদ্যাসাগরের মধে। যেমন ব্রজেন্দ্রনাথ কথিত “জনবুলেব জিদ? ছিল, তেমনি ছিল 
মানবপ্রেম, যে মানবগ্রেম মানুষেব সুখদু'খে আলোডিত ₹য়। নাবী-শিক্ষা-বিস্তার, 
বিপবা-বিবাহ প্রচলন, ব্হ-বিবাহ নিবে।দেব চেষ্টা, সংস্কৃত কলেজে ই*বাঙ্জী 
শিক্ষার প্রবর্তন, & কশেজে 'ব্রাক্মণেব অধ্যয়নের বাধ। দুবীকবণ--গ্রভৃতি 
প্রগতিমূলক বৈপ্রবিক এণ তিনি শুধু ই*বাজ সংস্পশে আসিয়াই লাভ করেন 
নাই, ইহা [ছল তাহার সহজাত জন্মস*স্কীব। বামেন্্রস্ন্বব বলিয়াছিলন যে, 
বিদ্ঞাসাগর যদি শুধু বীরসিংহে বাদ কবিতেশ, কলিকাতায় কোন দিন না-ও 
আসিতেন, তাহা চইলেও তিনি ক্ষুদ্র বীবসিংহকে ,কাপাইয়। তুলিতেন। কুথাট। 
অমূলক নহে। উত্তবকালে কর্মজীবনে বিষ্যাসাগব যুবোপীয়দের নিকট-সংস্পশশে 
আসিয়াছিলেন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সেবেস্তাদারেৰ পদ গ্রহণ করিবার 


ক 


৩৫২ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল] সাহিত্য 


পব তিনি যথাবিধি ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা 
কবিবাব পুর্ব হইতেই তিনি জীবনের নব নব প্রতীতি সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন। 
প্রবল পৌরুষ ও খজু চবিত্র তিনি তাহাব পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে 
উত্তরাধিকাব সুত্রে লাভ কবিয়াছিলেন। সেযাহ৷ হউক, বাহাতঃ তিনি মোটা 
ধুতি চাদব ব্যবহার কবিলেও যুবোপীয় শিক্ষারদীক্ষা হইতে বঞ্চিত ছিলেন না। 
যুরোগীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও জীবনদর্শশেব প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহব চিত্ততলে 
কিছু প্রভাব বিস্তাব কবিয়াছিল, তাহা ম্বীকাব কবিতে হইবে। ধর্মকেও তিনি 
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার শা করিয়া ববংমান্ুষেব প্রযোজনেব 'দক হইতেই 
দর্শন কবিতেন। হিন্দুব আচার-আচবণ সম্বন্ধে তিনি যে কিয়দ'শে উদাসীন 
ছিলেন, তাহা মিথ্যা শহে। কিন্তু তাহাব মুলে ছিল জীবনেব প্রতি গভীব নিষ্ঠা, 
প্রতাক্ষ জীবনের অযুত সমস্ত। ও বাথাবেদনা লইয়! তিনি এত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন 
যে বৈদেহী পবাবিষ্যা বা ধর্মীয় আচাব-অনুষ্ঠানেব প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ 
করেন নাই। এই চেতন| যে যুবোপীয় সংস্কাবলবঃ তাহ] মনে য় ন।। জীবন- 
যাপনে ও অশনেবসনে তান বিশু বাঙালীহ ছিলেন; শিষ্টাচারেব অনুবোধ 
তাহাকে ছুই একবাব যুবোপীয় পডাচুডা পরিধান করিতে শইয়াছে বটে, কিন্ত 
তাহাতে তিনি কখনও ন্বপ্তিবোর কবেন নাই, তাহা পাবত্যাগ কাবয়াই শান্তি 
পাইতেন। জাতি-পাঁণ্ব পার্থক/বোধ সন্বন্ধেও তিনি যে বক্ষণশীণ ছিলেন না, 
তাভাব দুই একটি প্রমাণ মাছে । একদা তিনি কোন কাযোপণক্ষে ভাটপাডায 
গিয়াছিশেন ১ সেখানে তিনি কায়গ্থ বন্ধু অমৃত্লাল মিত্রেব পাতি হংণে কৌতুক- 
বশে *ছেব মুড। কাঙাকাড়ি কবিযা খাইয়ানিলেশ । তাহা অগ্ স্থাণীয় 
সনাতনপন্থী ব্রাঙ্মণসমাজ তাহাব উপব কিছু ক্ষুপ্ধ হহয়াছিলেন 1৬৭ হিন্দুব জাতি- 
পণক্তি, আচার-অনুষ্ঠান প্র্তিব প্রতি তীহাব বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল ন"'কন্ত তিনি 
কখনও নিজ জীবনে এক মুভর্তেব জন্তও কদাচাব কবেন নাই । সেযুগে শিক্ষিত 
ব্যক্তি মাত্রেই পরিশি্ বা অপবিমিত স্বুবা পান কবিতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর 
কখনও মদ্/মাংস স্পর্শ কবেন নাই । সমাজবীতি ও দেশ", রকেও তিনি সবদা 
যুক্তি বাব! বিচাব কবিতেন, মানব কল্যাণে পীধস্থান হইতে তিনি সমাজ ও 
দেশাচারকে বিশ্লেষণ কবিয়াছেল। বিধবা বিবাহ বিষষক ছুইখানি পুপ্তিকায় তিনি 
যে নির্মমভাবে ও্শাচাবকে আক্রমণ কগিযাছেণ-_-তাহাব একমাত্র কাবণ মানব- 
প্রেম। যুক্তিবাদ অবশ্ঠই মাছে, কিন্তু মানুষেব প্রতি তাহার অকুঞ বিশ্বাস ও 


বিছ্যালাগর ও বাঙালীর ভাবশ্বিপ্রব ৩৫৩ 


প্রীতি ছিল বলিয়াই তিনি মানবকল্যাণের প্রতি উদাসীন দ্বেশাচার ও শান্ধ- 
সংহিতাকে বর্জন করিয়াছেন । শিক্ষা ও জমাজ সংস্কারে তিনি কিয়দংশে 
যুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের দ্বাব' প্রভাবান্বিত হইলেও মানবগ্রীতি ছিল 
তাভাব সহজাত জীবনধর্ম , এবিষয়ে তাহাকে মুরোপীয় তত্রজ্ঞানের কাছে শিক্ষা 
গ্রহণ করিতে হয় নাই। বিদ্যাসাগর-গ্রস্থাবলী জম্পাদনাকালে ডঃ শ্রীযুক্ত 
স্থশীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন “এই সংস্কাবক-সপ্প্রদায়ের 
শিবোমণি রামমোহন বায় ও ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব নিতান্ত প্রাচীন দেশীয় প্রথার 
শিক্ষা লাভ কবিয়াছিলেন ; পরবততাঁ জীবনে ব্যক্তিগত চেষ্টায় ই'ছার] উভড়ে 
ইংবাজী নবীশ হইয়া উঠিলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল হইহাদিগকে বলা চলে, 
না। ইয়ং বেঙ্গল নামে যে তরুণ সম্প্রদায় খ্যাতি লাভ করিয়াছলেন, সমাজ 
সণস্কাব ব্যাপাবে তাহাবাও এই রামমোহন-বিদ্যাসাগবেব সমকক্ষতা করিতে 
পাবেন নাই ।৮৬৬ এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য । রামমোহন ও বিদ্যাসাগব 
ই-রাজী-নবীশ শা হইয়া যাঁদ গ্রাম্যসমাজ ও টোল-চতুষ্পাঠীতে সারাজীবন 
অতিবাহিত কবিতেশ তাহা হইলেও অন্তবাগ্নিব তেজে চাবিদিকে বহুযযত্সব সৃষ্টি 
কবিতে পাবিতেন। তীহাদের সহিত ডিবোঞিওর মানস-শিষ্যদের প্রধান 
পার্থক্য, বিদ্যসাগব-বামমোহন মৃত্তিকা-সম্ভব বহ্ছিশিখা , আব ইয়ং বেঙ্গল'গণ 
গুকব কবধৃত মশাল-বন্তিকা , ধুরোগীয় জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলন করিয়া তাহাব 
আলোকেই তাহারা অন্তর-প্রদীপটিকে জালাইয়! লইয়াছিলেন। বামমোহন- 
বদ্য।সাগর কিন্ত অস্তবেব অগ্রিকুণ্ড হইতে বধ চয়ন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য 
চিত্তলোকের প্রভাব তাহাদেব অন্তব ও কর্মপ্রচেষ্টাকে আবও বিশালতা দ'ন 
কবিয়াছে। 


॥ ৪ ॥। 
বিস্ভাসাগরের অন্তজীবন 


ইতিপূর্বে আমব! উল্লেখ কবিযাছি যে, বিপ্যাসাগরের জীবনাদর্শ ও মনোজগৎ 

সপ্ধদ্ধে জাবনীকারঞের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ পবিদৃষ্ট হইতেছে । তাহা 

দুইজন জীবনীকাখ, বিহারীলাল সরকাব ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন 

দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাব জীবনকে বিচাব কবিয়াছেন। তীহাব ভ্রাতা শতুচন্্ 

বিদ্যাবত্ব অগ্রজের যে জীবনী বচনা কবিয়াছেন তাচাতেও অনেক অনৈক। 
৩ 


৩৫৪ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


পরিদৃষ্ট হয়। বিদ্যাসাগবেব শ্বরচিত জীবনচরিত সমগ্র জীবনের খগ্ডাংশ মাত্র; 
তাহা হইতে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন ও অন্তজ্াঁবনের প্রামাণিক ইতিহাস রচনা 
করা যায় না। তাহার শিষ্যসম্প্রদদায় যে-সমন্ত স্মৃতিকথা জাতীয় পুস্তক রচনা 
করিয়াছেন, তাহাদেৰ মধো তীাহাদেব বাত্তিগত রুচি ও ধ্যানধাবণা এত প্রাধান্য 
লাভ করিয়াছে যে, অনেক সময় একের বিবৃতির সঠিত অপবের তথ্যগত 
বৈষমা ধটিয়াছে। বিদ্যাসাগব বিধবা-বিবাহ আন্দোলন আবস্ত কবিলে যে গান 
প্রচারিত হইয়াছিল (“নখে থাকৃক বিদ্যেসাগব চিবজীবী হয়ে? ), বিহাবীলালের 
গ্রন্থে উল্লিখিত সেই গানটির সহিত শলুচন্দ্রেব গ্রন্থে উদ্ধৃত গাণের সাদৃশ্য নাই। 
স্থতরাং বিধ্যাসাগরেব অন্তজীঁবন, ্শ্বব, পরলোক ইত্যাদি সম্পর্কে তাহার 
যথার্থ মনোভাব বিশ্লেষণ করা দুরূহ, সন্দেহ নাই। তথাপি যে সমস্ত উপাদান 
পাওয়া গিয়াছে তাহাই অবলগ্বন কবা হইয়াছে । 

বিদ্যাসাগব বালো নাকি প্রতিমা পুজাব তাদৃশ পক্ষপাতী ছিলেন না1৬? 
উপনয়নের পর, অত্ন্ত মেধাবী হওয়া সত্বেও, তিনি ব্রাহ্মণগণেব অবশ্তকরণীয় 
সন্ধ্যাবন্দনাদিব মন্ত্র তূলিয়। গিয়াছিলেন, আবাব পিতা তাভডনায় তাহা একদিনেই 
আয়ত্ব করিয়! লইয়াছিলেন ! চিঠিপত্রাদিতেও দুর্গা, হবি প্রভৃতি দেবদেবীর নাম 
লিখিয়া পাঠ আবন্ত কবিতেন বটে, কিন্ত পিতা ও পিতামহীব অন্ুবোধ সত্বেও 
দীক্ষা ও মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই । ব্রান্ধণেব ধর্মীয় আচাব-অনুষ্ঠান তিনি যে বেখাক় 
রেখায় অন্ুসবণ করিতেন, তাহাব কোন প্রমাণ নাই । ম্মতিসংহিতত! মতেই 
শ্রাদ্ধাদি কবিতেন, কিন্তু ম্মার্ত আচার-অনুষ্টানেব প্রতি তাভাব শ্রদ্ধা ছিল কি-ন। 
সন্দেহ। কেচ বিহিত ধর্মাচরণ করিলে তিনি বাধ! দিতেন না, কিন্তু নিজে কোন 
দিন তাহ! অনুশীলন করেন নাই , আবাব "ইয়ং বেঙ্গলঃদেব মত হিন্দুয়ানীর উপর 
অন্ত্রাধাতও করেন নাই। 

বিদ্যাসাগরের মনোজীবনের প্রাপ্ত উপকবণ পরিপৃষ্টে মনে হয়, তিনি ধর্ম ও 
ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু উদাপীন, কিছু জ*শয়ান্বিত ভিলেন । -চাহাব ধর্মমত সন্ধে 
কোন গ্র্জ কর] হইলে তিনি প্রায়শঃই এডাইয়! যাইতে চেষ্টা করিতেন। বৃদ্ধশি্ঠ 
আনন্দ বৃদ্ধদেবকে পরলোক ঈশ্বর প্রভৃতি সত্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি যেমন মূল 
প্রশ্নের উত্তর না দিয় মান্ষের আধিভৌতিক ঢুঃখব্যাধি বিষয়ে বিশেষ 
ওৎস্ুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরের মনোভাব কিয়দংশে তদন্ুরূপ 
ছিল। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩৫৫ 


কতকগুলি প্রমাণান্থসাবে দেখা যায় যে, তিনি ধর্মকর্ম আচার-অনুষ্ঠানের 
বিশেষ কোন ধৃল্য দিতেন না, প্রায়ই বলিতেন, "ধর্মকর্ম সব দলবণাধা কাণ্ড ।৮৬৮ 
বোধ হয় ব্রাঙ্গসমাজ ও ধর্মপভাব দলাদলিই ছিল এই তিক্ত উক্তির প্রধান 
লক্ষা। তত্ববোধিনী সভা, “*ত্ববোধিনী পত্রিকা” এব" দেবেন্দ্রনাথেব সহিত 
তাহাব গণীব স*যোগ ছিল, কিন্তু ব্রা্দসমা্ত ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় 
অতিবেককে তিনি শ্রদ্ধা কবিতন না। “অক্ষষকুমাব 'তত্ববোধিনী পত্রিকা"র 
স*শ্রব ত্যাগ কবিলে বিদ্যাসাগবও কমে ক্রমে সাহিত্যেব সঙ্গে ধর্মভাব বিজ্ঞডিত 
এখিয়া এব কোন কোন বিষায় দেবেনরনাথ বাবুব পহিত ত'হার ঠিকমত মিল 
হইতেছে না বুঝিয়া অক্ষয়কমাব দণত্তব কিছুকাল পবেই তিনি ততবোধিনীর 
সম্পর্ক তাগ করেন ।”৬৯ আদি ব্রাঙ্গসমাজ্েব বক্ষণশীলতাও তীচাঁব বিশেষ 
পীতিকব ছিল না। একদা বাজনাবাধণ বস্ত্রকে তিমি কথা গ্রপাঙ্গে বলিয়াছিলেন , 
আপনাবা (অর্থাৎ আপ ব্রঙগপমাজ ) একটা গলিব মধ্যে পড়েছেন, আব সেই 
গলিব একদিকে তিন্দুব অন্বা্দাক অন্াগগামী ব্রাণ্ষব' চাপিয়া ধবিষাছে।৮৬০ 
৭ বিষয়ে তাহাকে কিয়ৎ পন্ঠীণ মুন্রবদ্ধি মানবগ্রেমী বলিষ। অনুমান হয় | 
শনি ধর্ম অপেক্ষা! কার্মপই "পক নব ছন্ঠবাগী ছিলেন, ইশ্ববসেব! আপক্ষ' নব- 
সখাক জীবনব অর্ধি£*ব শ্রা নীয ন্যাপাব খলিয়া মনে কবিতেন চতণ্তীচৰণ 
বন্দ)াপাধ্যায অত সখাক্ষাপ জাজ গাবক জীব* ধর্ম সম্দাদ্ধ যাভা বলিয়াছেন, পান 
দিক দিযা তাহা অর্ণশষ যুরগ্জঙ্গ 5: 


ব্ভাসাঁগর মহাশয় ণকপ দাঁব ও ঈচ্চপ্রাণ এব” গভীব সহৃদযতা লইয়া জন্মগ্রহণ কবিপ্না- 
ছিলেন যে, তিনি সব দা সর্স্ন দকল লোকেব হখসাধন কখিতে পারিলেই ও সকলকে মুখী 
খিতে পাইণলই পরম তৃপ্তি অন্ততব বরিতিন, তাঈ চিবদিন মানবের স্বাধীন হাদয়েব- মুক্ত 
ভাবের পক্ষপাতী ছিগেন। সগাঁভ এব* সন্প্রদাষ শাস্ত্র এব" বিধি, যখন তাহাব অনুকূল তিনিও 
তখন তাহার পক্ষপাতী, বখন তাহার। মানবের শ্যাষ্য হথে+ বিরোধী তিনিও তখন দে সকলের 


ঘোর শক্ত |”৭ ৮ 

এখন আব একটা মৌলিক প্রশ্নে আজা যাক। বিদ্যাসাগর আন্তিক্যবার্দী 
ছিলেন, না নিবীশ্ববধধাদী [ছ'তন? এবিষয়ে কোন একটা সিদ্ধান্ে -পীছান 
2ফব। আচাধ কৃষ্কনমণল ভষ্টাচাষ স্পষ্টই বলিযাছেন, “বিছ্যাসাগব নান্তিক ছিলেন, 
একথা বোধ ভয় তোমধা জান না, ধাহাবা জানিতেন তাহারা কিন সে বিষয় 
»ইয়া তাহার সঙ্গে কখনও বাধান্ুবাদে গ্রবুত্ত হইচ*ন না। পাশ্চাতা সাহিত্য 


৩৫৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


ভাববন্যায় এদেশীয় ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল ; চিরকাল-পোষিত হিন্দুর ভগবান 
সেই বন্যায় ভাসিয়া৷ গেলেন, বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইবেন, তাহাতে আর 
বিচিত্র কি?” 


এত সহজে কিন্তু সমস্তাটির মীমাংসা! কর! যায় না। বিদ্যাসাগর একেবারেই 
পরমেশ্বর মানিতেন না, তাহার পক্ষে দুই একটি প্রমাণ আছে বটে। একদা তিনি 
কাশীতে গিক্ন বিশ্বেশ্বর ও অন্রপূর্ণাব বিগ্রহ দর্শনে যান নাই। ইহাতে স্থানীয় 
ব্রাহ্মণপপণ্ডিত ও পাণ্াসম্প্রদায় ক্ষুন্ধ হইলে তিনি মাতাপিতাকে দেখা ইয়। ধলিয়।ছিলেন, 
“আমার বিশ্বেশ্বব ও অক্রপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননী দেবী 
বিরাজমান” 9৩ এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তিনি হিন্দুর পুরাণোক্ত 
দেবদেবী সম্বন্ধে নান্তিক্যবাদী ছিলেন। মৃতষ পুবে তিনি যে উইল করিয়াছিলেন, 
তাহাতে নান! খাতে অর্থ বরাদ্দ কবিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেঁবসেবা্ি বিষয়ে 
কোন অর্থ বরাদ্দ করেন নাই ।৭* তিনি নাকি তাভাব মাতার ধর্মবিশ্বাস সস্বন্ধে 
বলিতেন, “আমার ম। বলিতেন, যে-দেবতা আমি নিজ হাতে গডিলাম, সে 
আমাকে উদ্ধার করবে কেমন কবে? বাঁশ, খড, দড়ি, মাটিতে ঠাকুর গ+ড়ে 
পুজা ক'রে কি ধর্ম হয়?” ইহা কি ভগবতী দেবীর অভিমত, না বিদ্যাস্াগরেব 
সিদ্ধান্ত? 

হিন্দুর দেবদেবী সম্বন্ধে তাহার চিত্ত যে সংশয়ান্বিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই । কিন্তু তিনি কি সত্যই নাস্তিক ছিলেন? তাহাব এক জীবনীকাব তাহাব 
উক্তি বলিয়া যাহা উদ্ধার কবিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য £ 

“এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন, ত1 বেশ বুঝি । তবে এঁ পথে চলিলে নিশ্চয় তাহাব 
প্রিয়পান্র হইব, শ্বর্গরাজায অধিকার করিব, এসকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার 
চেষ্টাও করি না ।”৭৫ 

একবার সেপ্ট, লরেন্স্‌ নামক একখানি যাত্রীবাহী স্টিমার ডূবিয়াঁ গেলে তিনি 
গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, “ছুনিয়াব মালিক কি ও। মাছের চেয়ে নিষ্ট,র, 
যে নানা দেশের মামা স্থানের অসংখ্য লোককে একত্র ডুবাইলেন ? আমি যাহা 
পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় তইয়। কেমন করিয়। ৭০০1৮ লোককে 
একত্র এক সময়ে ড.বাইয়া ঘরে ঘরে শোকের আগুণ জালা ইয়া দিলেন ? ছুনিয়ার 
মালিকের কি এই কাজ? এই সকল দেখিলে কেহ মালিক আছেন বলিয়! সহস! 


লস ৮৮০ শশী শি উই টি ২৬ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্রব ৩৫৭ 


আমাদের অহ্থমান, একদিকে ফুরোপীয় এঁহিক যুক্তিবাদ, আর একদিকে 
ব্রাঙ্মসমাজ,_-বিগ্ভাসাগর এই ছুইয়ের মধ্যে সমন্বয় কবিতে ন। পারিয়া বিষম চিত্ত- 
সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। “বোধোদয়ের” দ্বিতীয় সংস্করণে বিজয়কষ্চ গোস্বামীর 
অন্গরোধে পড়িয়াই তিনি ঈশ্বর সন্বপ্ধে “নিরাকার চৈতন্থত্বরূপ”-__-এই পংক্তিটি 
যোগ কবিয়া দ্িয়াছিলেন। শকুস্তলা নাটক অনুবাদ কালে অলৌকিকতা ও 
গ্াধমহিমা অনেকাংশে বাদ দিয়াছেন, উত্তর চরিত অবলম্বনে “সীতার বনবাস" 
বচনাকালে ভবভূতি পরিকল্পিত ছায়াসীতার সহিত রামচন্দ্রেব মিলনদৃশ্য অস্থন না 
করিয়া বিয়োগাস্ত বেদনাব মধ্যে গ্রন্থেব উপসংহার কবিয়াছেন, ধর্ম ও পরলোক 
সম্বন্ধে তিনি প্রা়শঃই প্রত্যক্ষবাদী ও মানবগ্রেমীর ন্যায় উক্তি করিতেন, কিন্ত 
্রহিকতা ও ঈশ্ববতত্বেৎ সহিত বিবোধদর্শনে মাঝে মাঝে অতিশয় সংশয়ান্বিত 
হহতেন। এ বিষয়ে বামেন্্ুন্দরের উক্তি নৃতন চিন্তা উদ্রেক করিবে £-- 

“ঈশ্বর এবং পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, ঠাহার ক্রীবনী 
লেখকেব1 সে সম্বপ্ধে ফোন স্পষ্ট কথা বলেন নাই । তবে জগৎ ও সংসার হইতে ছুঃখের অন্তিস্থটা 
এক নিশ্বাসে উডাইয়! দিয়া স্থথের এবং মঙ্গলের রাজ্য কল্পনার বলে প্রতিষ্ঠা করা বোধ করি 
দযার সাগরের পক্ষে অসাধ্য ছিল। স্বর্গের দেবতার তাহার কিরূপ আস্থা ছিল জানি না, 
কিন্ত শ্বর্গাশি গরীয়ান জীবন্ত দোবর তুষ্টির জন্য আপনার ধর্মবুদ্ধিকে পর্যস্ত বলিদান দেওয়| 
সমধবিশেষে প্ররোজন হইতে পারে, তাহ! তিনি শ্বীকাঁর করিতেন ।'-৭ 

বিদ্যাসাগবের জীবশীকাবদেব মধ্যে বিহাবীলা?ল সরকার তাহাকে নিবীশ্বর- 
বাণী বলিতে চাহেন, কিন্তু অন্য জীবনীকাব, চণ্ডীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় এতদূর 
যাইতে প্রস্তুত নহেন। পে যুগেব অণেকে ধর্ম, পরকাল, দেব-দেবী ও আচার 
অন্ুঙ্গান সম্পর্কে তাহাকে িংস্পহ দেখিয়া, বিশেষত হিন্দুর বহুকালাশ্রিত সংস্কারের 
উপব খঙ্গাধাত কবিতে দেখিয়া ঠাহাকে নাস্তিক বলিয়া জানিতেন। যাহাবা 
বনিষ্ট সাহচযে আসিয়াছিলেশ, তাহাবা দেখিতেন, বিষ্যাসাগব ব্রাঙ্ম সমাজ, ধর্মসভা 
ইয়* বেঙ্গল-_-কাহারও দলভুক্ত নহেন অথচ অতিশয় প্রগাঙপরায়ণ ঃ জীবনচর্যায় 
বিশু বাঙালী হইয়াও কোন কোন বিষয়ে অতিশয্ব অগ্রগামী । কাজেই তাহাব 
জীবনবাধ লইয়া! কিছু মতভেদ স্যষ্টি হইবেই। 

আমাদের মনে হয়, মানুষের প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল 
বলিয়াই মানুষের বেদনাষ পীভিত হুইস্া তিনি মাঝে মাঝে ঈশ্বর-চৈতগ্ভে অবিশ্বাস 
কাঁষতেন। রামেন্্রহন্দরেব উক্তি ম্মরণীয়-_“বিষ্াসাগর দেই শাকামুনি 


৩৫৮ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


প্রদদশিত বৈরাগ্য মার্গের ও কর্মমাগেব পথিক ছিলেন ।.*-তিনি যে মার্গে চলিতেন, 
তাহা আর্ধশান্ত্র সম্মত ও বৌদ্ধশান্ত্র সম্মত মানবশান্ত্র সম্মত সনাতন ধর্ম মার্গ।” 
কিন্ত বিদ্যাসাগব ঠিক বৈরাগামার্গের পথিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন মূলত: 
মানবপ্রেমী এব* কর্মষোগেব মধ্য দিয়াই মানবপ্রেমের সার্থকতা খুঁজিতেন। 
মানব-জীবনেব প্রতি তাহার_ বৈরাগ্য নহে, পরম আসক্তিই ছিল। তাই বছু- 
জনের নিকট যখন কেবল বঞ্চনাই লাভ করিলেন, অকৃতজ্ঞের কৃতদস্বতাই যখন 
তাহার নরসেবার পুরস্কার হইল, তখন তিনি গীতাব নিষ্কাম নিঃস্পৃহ কর্মবাদ গ্রহণ 
কবিষা বলিতে পারেন নাই, “ত্বয়। হৃধিকেশ হ্ৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহম্মি তথ। 
করোমি»” অথবা রবীন্দ্রনাথেব মত “স"সাবেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা, 
নিজেব মনে না যেন মানি ক্ষয়”__-এই আশ্বসেব বাণী উচ্চারণ কবিয়়াও তিশি 
শাস্তি ও সাত্বনা লাভ কাবতে পাবেন নাই । যিনি মানব প্রেমিক ছিলেন, 
তিনি বহু ছৃঃখকষ্রেব আঘাত পাইয়া কিছুটা মানববিছেষী হইয়া পভিয়াছিলেন) 
বিশেষত” নাগবিক জীবন ও আধুনিক শিক্ষাতিমাশী ব্যক্তির প্রতি শরণ বিশ্বাস 
হারাইয়! ফেলিয়াছিলেন। বব* তিনি কার্মাটাডে বন্য সাওতাল সাহ ৭ অনেক 
বেশি তৃপ্তি পাইতেন | 


শেষ জীবনে তিনি এক মুসলমান বাউলেব গান শুনিতে ভালবানিতেন। তাহার 
নাম অখিল উদ্দিন।৭৯ সেই বাউল একেশ্বববা বিষয়ক যে গানগুলি গাহিয়া 


বিচিত্র কর্মজাল-জডিত বিদ্যাসাগরকে শাস্তি দিত, তাহাৰব ই একটি 
উল্লিখিত হইল £-_ 


১। তুমি আপনি নৌকা, আপনি নদী, আাপনি দীড়ী, আপনি মাঝি, 
আপনি হও যে চড়নদার জী, আপনি হওষে পারের কাছি 
আপনি হও যে হাঁইল বৈঠা । 

২। তুমি আপনি মাত। আপনি পিত1, 
আপনার নামটি রাখবে। কোথা, 
সে নাম হদয়ে গাথা, 

আমার গৌসাঞ্ি চাদ বাউলে বলে 
সে নাম ভুলবে! নারে প্রা গেলে । 

৩। তুমি আপনি হও অসার, আপনি হও সার, 
আ্বাপনি হও ওরে নদীর ছু'ধার, 
আপনি নর্দীর কিনার, 


বিগ্াসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩৫৯ 


আমি অগাধ অলে ডুব দিতে চাই 
পে নাম ভুলবে! নারে প্রাণ গেলে । 
৪ আপনি তারা, আপনি সারা, 
আপনি জরা, আপনি মরা, 
আপনি হও যে নর্দীর পাড়|। 
আবার অ।পনি হও যে শ্মশান কর্তা গো, 

আপনি হও সে জলের মীন, 

ও নিরঞ্জন, তোর কোথায় গে। সাকিন ॥৭৮ 
শেষ জীবনে নানা কাবণে তাহাব চিত্তের ষে ভাবাস্তব হইতেছিল, অখিল উদ্দিন 
বাউলের এই গানগুলিতে তাহার আভাস পাওয়। যাইতেছে । 

শেষ জীবনে বিদ্যাসাগব শিক্ষিত বাঙালীব কৃতদ্নতার আঘাতে জর্জবিত 

হইয়াছিলেন, আবাব ভ্রাতাদেব ব্যবহাবেও বিশেষ ন্ষু্ধ হইয়াছিলেন। তাই 
তিনি বেবাগ্য অবলম্বনে সিদ্ধান্ত কবেন এবং তীহ্ভাব আত্মীয় বন্ধুজন, 
প্রত্যেককেই সে সিদ্ধান্ত জানাইয়]! এই মর্মে-পত্র লিখিয়াছিলেন, “নাণ] কাবণে 
আমার মনে সম্পূর্ণ বৈবাগ) জন্মিয়াছে, আব আমাধ ক্ষণকালের জন্তও কোন 
বিষয়ে লি থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংঅব বাখিতে ইচ্ছা নাই।*৮০ 
তাহাব জীবনেব একমাত্র অবলম্বন ছিল মানপ্রেব, নবসেবা। কিন্তু ক্রমাগত 
উপকৃত জণেব নিকট হইতে আঘাত পাইয়া তাহাব চিত্ত তিক্ততায় ভরিয়া 
গিয়াছিল। জাধাবণতঃ এইরূপ মানসিক অবস্থায় অনেকে ঈশ্বরাশ্রম লাভ কিয়া 
জীবনেব ব্যর্থতা ভূলিতে চাহেন। বিদ্যাপাগব ইশ্বব সম্বন্ধে সুদূঢ আস্তিক্যবাদী 
ছিলেন না, কাজেই তিনি কোন অবলম্বন না পাইয়া! শেষ জীবনে কটুকণে 
মান্ষকে ধিক্কাব দিয়া বলিয়। উঠিযাছেন, “ইতব জন্ত কাবা? মান্ুষ যাহা্দিগকে 
ইতব জন্ব বলে, তাহারা, না মানুষ নিজে? মানুষ সকল অপকর্মই করিতে 
পারে; তবে সে শুগাল, কুকুর, পিংহ, ব্যান, গো, মেষ প্রভৃতি জীবদিগকে কেন 
ইতর জন্তু বলিবে ?৮১ 


জীবন সম্বন্ধে এই প্রতিক্রিয়া, নেতিবাদী বৈনাশিক দৃষ্টিভঙ্গী--ইহাঁব 
হাত হইতে আত্মবক্ষা কবিবার জন্যই হয়তো বিদ্যাসাগরেস মনে শেষ 
জীবনে একটা অস্পষ্ট ভাগবতী চেতনা জাগিয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীঃ অন্ধ 
পথস্ত তিনি এমনই একটা কর্মবহুল ও ঘটনাপুর্ণ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন 
যে, এইরূপ কোন গভীর তত্চিন্তা তাহার মধ্যে কোন স্থায়ী ছায়াপাত করে নাই। 


৩৬২ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ ও বাংল সাহত] 


ঘাতগ্রতিঘাত ও হন্-দংশয়, ইহ! ১৯শ শতাব্দীর প্রথমাধে'র বাডালী-মানসেরই 
যুগচ্ছবি। 
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নট বিদ্যাসাগর, পৃ ১, 
উনি প্রসজ, ৫ শান্্রী লিখিত তৃমিক, পূ ১৯ 
বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, সমাজখণু, পূ ০, 
চতীচরণ-_বিদ্যাসাগর, পৃ ৫৭ 
বিহারীলাল-_-খ পৃ ৫৫৮ 
এ-ও, পৃ ১৪৩ 
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বিহারীলাল-_বিদ্যাসাগর, পৃ ৫২৯-৫৩০ 
এ--এ, পৃ ৫৯৬-৯৭ 
চত্ীচরণ--এ, পূ ৫১ 
এঁ--এ, পৃ ৫৪১ 
রামেজ্রনুন্দর _জশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর, পৃ ১৮-১৯, 
চণ্ডীচরণ-__বিদ্যাসাগর, পৃ ৫৩, পাদটীকা 
বিহারীলাল--এ, পূ ৭৯ 
চণ্ডীচরণ_-এ, পৃ ৪১৬-৪১৭ 
এ--এ পর ৫১৮ 


৮২ | বিহারীলাল--এ, পূ ৫২৯ 


চতুদশি অধ্যান্ 
মহধি দেবেজ্জনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি 


বিপুলকর্ষা বিদ্যাসাগরের সুমহৎ কীন্তির মধ্যে যেমন একটি হায়বান 
মহামানবের বিচিত্র চরিত্র বিলসিত হইয়াছে, তেমনি আস্তিক্যবারদে ঘোর সংশস্্ী 
ঈশ্বরচজ্জ্রের চিত্ততটে যে সংশয়ের মলাতচক্র সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সহজে 
নির্বাপিত হয় নাই। বিদ্যাসাগরেব জীবনে নানা সঙ্কট ষনঘটা স্তষ্টি করিয়াছিল; 
প্রত্যক্ষ প্রতায় ও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা তাহাকে জীবন সম্বন্ধে যে ভাবে প্রত্যক্ষবাদী 
করিয়। তুলিয়াছিল, তাহাতে তাহাৰ মনোলোকে সংশয়বাদের ছায়াপাত হইবে, 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? জীবন-রঙ্গমঞ্জের নেপধ্য-বিলাসে তাহার অভিরুচি 
ছিল না, অথচ দুণিরীক্ষ্য তিরস্করণীখানি তাহার প্রতাক্ষ দৃষ্টির সম্মুধে মাঝে 
মাঝে অকম্মাৎ আবিভূতি হইয়। সমগ্র জীবনটাকেই সাস্বমাহীন বৈরাগ্যের ধূসর 
ধূলিজালে এমনভাবে আবৃত করিয়াছে যে, এই মানবপ্রেমী সাধক জীবনের 
উপাস্ত ভূমিতে ধ্াড়াইয়! ব্যর্থতার গ্লানতে ভাঙিয়! পরভিয়াছেন। প্রায় সমকালে 
(১৮১৭) আবিভূতি মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সাহিত্য আলোচনা 
করিলে ১৯শ শতকেব আর একটি মানুষের 'মস্তরজীধনের বিচিত্র ইতিহাস 
পাওয়া যাইবে। 

বিদ্যাসাগর যেমন প্রত্যক্ষ জীবনবঙ্গে ঝাপ দিয়! পড়িয়াছিলেন, ক্ষতবিক্ষত 
হইয়া বেদনার বিষপ্রতায় কিয়দংশে মানব-বিছেধী হইয়। পড়িয়াছিলেন, 
দেবেজ্রনাথও ঠিক অনুরূপভাবে নানাবিধ বৈষম্যের সন্মুখীন হইয়া, বছ আঘাত 
সহিয়া, কখনও-বা সংশয়ের তমোগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াও জীবনের একনিষ্ঠ 
প্রত্যয়কে প্রাক্তন পুণ্যফলের মত সযত্বে রক্ষা, করিয়াছিলেন জীবনের দুই 
প্রান্তকে মিলাইয়া দওয়া স্কিন সন্দেহ নাই। চাক্ষুষ ও চক্ষ্রস্তরালবর্তী 
প্রত্যয়কে একস্থত্রে গাধিয়! নিদ্বন্দ উপলব্ধির তটভূমি স্পর্শ করা যেমন অনুশীলন 
সাপেক্ষ, তেমনি বাসনা ও সংস্কারের দাক্ষিণ প্রয়োজন। ১৮৫৭ পাল পরস্ত 
দেবেন্্রনাথের জীবনের ঘটনা আলোচনা করিলে তাহার চিত্তসন্কট ও তাহা 
হইতে উত্তরণের চেষ্টার আংশিক স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে । আংশিক এই 
জন্য যে, ১৮৫৭ সালের পরে কেশবচন্দ্রকে লইয়া ব্রাঙ্মমমাঁজের মধ্যে যে দলাদলি 


৩৬৬ উনবি'শ শতাব্ধীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাতিত্য 


চলিয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথ তাহার দ্বারা বিশেষ বাথা পাইয়াছিলেন, এবং ত্ৰাহাব জীবনে 
নানা সঞ্কট আবিভূতি হইয়াছিল । কিন্তু তাহাব সে চিত্তপসন্কট বর্তমান আলোচনাব 
বহিভূতি। 

আমাদের আলোচ্য কালেব সর্বশেষ সীমা ১৮৫৭ সাল। স্ুতবা" প্রধানত: এই 
পর্বের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়। দেবেন্দ্রনাথ প্রণীত ছুই-একথানি পুস্তিকা, উপদেশাবলী, 
ব্রাহ্মদমাজের সমাবর্তন বা সাধারণ অধিবেশেন উপলক্ষে গরদত্ত ব্তৃত, “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি এব* সর্বোপবি তীহাব আত্মজীবনী অবলম্বনে তাহার 
চিত্তসঙ্কটের প্রাথমিক পবিচয় লাভ কবিবাব চচষ্ট। কব যাইবে । অবশ্য “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা" তাহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, যাহাতে লখকেব নাম থাকিত 
না। নানাজন প্রদত্ত ষে সমস্ত বর্তৃতামালা ব্রাঙ্মদমাজ কতৃক মুধ্ধিত হইয়াছে, 
তাহার অধিকা'শেই বন্ত1 বা লেখকের নাম নাই । স্ুুতরা* দেবেন্দনাঞ্ব ল্চনাধলীব 
স্কঁচী সংগ্রহ কিছু আয়াসসাধা বটে। অজি-্কুমার চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
“সমন্ত তত্ববোধিনী পরিকাগুলি ঘাটিল (খেন্্রনা"ণব নাম কদাচিৎ পা ওয়া যাঁয়-_ 
ধাহাদেব ধাবণা ষে তিনি অতান্দ কতৃত্রপধায়ণ ছিলেন, নাহাদেব এট। জানা 
উচিত। বোধ হয এতট আত্মগাপনতা পূণ বাব খু€ "সল্প জননায়কদেব মধ্যেই 
দখ। গিঘ়াছে ।”৯ 

অজিতকুমাবেব এই মন্তব্য অতিশয় ও মীচীশ। দবেন্দনাগেক আত্মজাবণী 
এবং ব্রাঙ্গধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত কযেকটি ক্ষুত্র ক্ষদ্র পুস্তক ও চিঠিপত্র ব্যতিরেকে 
তাহার আব কোন বচন] পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হয় নাই। কাবণ “তববোধিনী 
পত্রিকায় প্রকাশিত অধিকা*শ বচনায় লেখকের নাম থাকিত ন!। তাহ প্রবন্ধ 
পাঠ করিয়। অনেক সময় লেখকের স্বরূপ ধবা যায় না। উক্ত পত্রিকাব সম্পাদক 
অক্ষয্নকূমার দত্তেব প্রবন্াবলী ও বচনাবীতির কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে; 
উপরস্ত তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত তাহার প্রায় সমস্ত গ্রবন্ধই পুন্তকাকাবে প্রকাশিত 
হইয়াছে । স্বৃতরাং তাহার রচন|ব স্থচী সংগ্রহ কবা দুরূহ নহে। কিন্তু দেবেন্দ্র 
নাথের সমগ্র রচনাকে বিশ্বৃতিপাশ হইতে উদ্ধাব করা সহজ নহে, বিশেষতঃ 
তত্ববোধিনীর গ্রথম দিকে সংখ্যার তাহাব বহু রচন। নাম-পরিচয়হীীন অবস্থাক্ 
গ্রকাশিত হইয়াছিল । ১৭৮৭ শকাব্দে গ্রকাশিত ষটব্রিংশ সাম্ছৎসরিক মাঘোৎসব 
উপলক্ষে এতাবৎকাল পর্বস্ত প্রদত্ত বক্ততামালাব যে সন্বলন প্রকাশিত হয়, 
তাহার অনেক বক্ততাই দ্েবেন্্রনাথ প্রত, কিন্ত প্রথম বন্তৃতাটি ( ১৭৬৫ শকে 


মহষি দেবেন্দ্রনাথ ৪ ব্্গসংস্কৃতি ৩৬ 


প্র্নপ্ত ) ভিন্ন অন্য কোন বক্তৃতাতে দেবেন্ত্রন থেব নাম নাই। কেবল ভাষ। ও 
বিষয়বস্ত বিচার করিয়া কোনটি দেবেন্দ্রনাথ প্রদত্ত, তাহা অনুমান করা যায়। 
আমাদের অন্ুমান-_উক্ত সঙ্কলনের ১৭৬৫ শকাৰে প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতা, ১৭৭২ 
শকাব্দের প্রথম বক্তৃতা ও ১৭৭৪ শকাবে৭ প্রথম বক্তৃতা দেবেন্দ্রনাথ প্রদতত | 
তাহা ব্রান্মধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত পুস্তক-পুস্তিকাগুলি এ বিষয়ে কিছু সাহায্য 
ক।বতে পারে। নিম্নে দেবেন্দ্রনাথের প্রকাশিত পুস্তকেব তালিকা দেওয। যাইতেছে ঃ 
১। ব্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থ, ১ম ও ২য়, (১৮৫০) 
২। ব্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থ, বাংল। অচ্গবাদসহ ( ১৮১-৫২) 
৩। আত্মতত্ববিদ্যা, ১৭৭২ শক হইতে তন্ববোধিনীতে ধাবাব।হিকভাবে 
প্রকাশিত, ১৭৭৪ শকে পুখ্তকাকাবে মুব্দ্রিত | 
৪ | ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস ( ১৮৬০, ১৮৮২ ) 
€। পশ্চিম প্রদেশে ছুভিক্ষ উপশমে সাহায্য সণগ্রহার্থে ব্রাহ্ম সমাজেব 
বঞ্ততা (১৮৬১) 
৬। কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজেব বক্তা ( ১৮৬২) 
মাসিক ত্রাঙ্ম সমাজের বক্তুত! ( ১৮৬২ ) 
৮। ব্রাহ্গধর্মেব ব্যাখান £ প্রথম প্রকবণ, (১৭৮ শক ) 
৯1 এ : দ্বিতীয় প্রকবণ, (১৭৮৮ শক ) 
১০ | ব্যাখ্যানেব পবিশিষ্ট (১৮০৭ শক) 
১১। ব্রাঙ্গ বিবাহগ্রণালী ( ১৮৬৪ ) 
১২। ব্রাহ্ম সমাজেব পঞ্চবি'শতি বসবে পবাক্ষি৩ বৃত্তান্ত ( ১৭৮৬ শক) 
১* । ব্রাহ্গধর্মের অনুষ্ঠান পত্র ( ১৮৬৫ ) 
১৪। ভবানীপুর ব্রাহ্মবিদ্যালয়েব উপদেশ ( ১৮৬৫-৬৬ ) 
জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৯৮১৫ শক ) 
১৬। পবলোক ও মুক্তি ( ১৮০৫) 
১৭। পৃজ/পাদ শ্রীমগ্সহধি দেবেন্দনাথ ঠাকুবেব প্ববাচিত জীবনচরিত (১৮৯৮) 
--প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রকাশিত । 
১৮। পত্রাবলী, ১৭ 1২-১৮০৯ শকেব মধ্য লিখিত। 
উল্লিখিত তালিকার মধ্যে আমবা শুধু প্রথম তিণখানি পুম্ভিকাকে (ব্রাহ্ম- 
ধর্মগ্রন্থ, এ অন্গবাদ এবং আত্মতত্চিন্তা ) আলোচনার্থে গ্রহণ কবিতে পারি । 


স্টি 


/ 
কি 
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কারণ এ গুলি ১৮৫২ সালেব মধ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ সাল 
হইতে দববেন্দ্রনাথের অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়-_নুতরাং আমাদের 
আলোচনার বহিভতি। তাহাব স্বরচিত জীবনচধ়িত ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত 
হইলেও ইহাতে তাহার ১৮ বসব ( ১৮৩৫ সালে ) হইতে ৪১ বৎসর ( ১৮৬৯ 
সালে) পষস্ত ঘটন1 লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ১৮৯৭ সালে দেবেন্দ্রনাথ এই আত্ম- 
জীবনীর যাবতীয় গ্রন্থ-ন্বত্ব প্রিক্ননাথ শান্ত্রীকে দান করেন এবং ইহা ১৮৯৮ সালে 
শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় টীকা টিপ্লনী সহ প্রকাশিত হয়। বচনাকাল ১৮১৩ 
শক অর্থাৎ ১৮৯৪ শ্রী: অব্দেব কিছু পূর্ববর্তাঁ হওয়। সম্ভব । এই গ্রশ্থট যে 
মহবির প্রাচীন বয়সে বচি'ত হইয়াছিল তাহাব একটি আন্মানিক প্রমাণ আছে। 
উক্ত গ্রস্থের তৃতীয় সংস্কবণেব সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্ররতাঁ সম্পাদকের নিবেদনে 
বলিক্াছেন, “কিন্তু ক্রমশ দেখিতে পাইলাম মহধিদেব আত্মজীবনী লিখাইবার 
সময় কিছু কিছু ঘটন] ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং সেজন্য স্থানে স্থানে তাহার 
উক্তিতে তুল বহিয়াছে। শাহাব সে বয়সে একপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে ।”২ 
তখন মহধি যে অতিবৃদ্ধ, তাহা! আনুমানিক হইলেও অযথার্থ নহে। সেষাহ। 
হউক, এই গ্রন্থটি অনেক পরে বচিত বলিয়া দেবেজ্জনাথেব গদ্যরীতি-আ'লোচনা 
হইতে এই মূল্যবান জীবনচবিত খানিকে সবাইয়া বাখিতে হইতেছে । অবশ্য 
ইহাব রচনাবীতি বা সাহিত্যিক মুল্য সম্বদ্ধে আলোচনায় অবতীর্ণ না হইলেও, 
'আমর তীঁভাব জীবনে হাৎপয বুঝিবাব জন্য ইহ] ভইতে উপাদান ও প্রসঙ্গ 
উল্লেখ করিব । 
|| ১ ॥| 
বাঙালীর চিত্তজাগরণ ও মহধি দেবেক্দরনাথ 

মহষি দেবেন্ত্রনােব জীবনী শুধু একজন স্থিতধী ধর্মপ্রাণ ভক্তেব পুণ্যঙ্লোক 
জীবনকথা নহে ; তাহাব জীবনের তটে যে ১৯শ শতাববীব* অমুদ্রতরঙ্গ ভীমবেগে 
আহত হইবাছিল, তাহাব স্বরূপ তীহাব জীবনী হইতেই বুঝিয়া লইতে হইবে। 
দেবেন্্নাথ ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেব ব্যক্তিপুরুষ , যুগজিজ্ঞাস1 তাঁহাকেও থে 
উদ্বিগ্ন কবিয়াছিল, তাহা তাহা স্বরচিত জীবনী পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। 
নব্জীবনেব প্রবাহে বিদ্যাসাগব যেমন এক অভিনব গ্রতীতিব উপল-কঠিন 
তটতলে নিক্ষিপ্ত হুইয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ সেই একই প্রকার ভাব-বৈচিজ্র্যের 


মহষি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৬৯ 


ঘুণিতলে নিমজ্জিত হইলেও জজ্ঞান স্থিতপ্রজ্ঞ ভক্তিবাদের সাহায্যে জীবনের 
আস্তিক্যবাদী স্বরূপ উপলদ্ধি করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাহার সহিত ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ের অংশতঃ সাদৃশা "সআছে। ভূদেব যেমন হিন্দুকলেজের শিক্ষা ও 
সংস্কন্তির খাদ্যপানীর আক গ্রহণ করিয়াও সশাঁতিন ভারত-এ্তিহাকে অগ্নি- 
হোত্রীর অগ্থিরক্ষার মত সযত্বে রক্ষা করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ দেবেন্দ্রনাথ 
রাজদিক ভোগের মধ্যে লালিত হইয়াও চিত্তশুদ্দিজনিত অচপল প্রজ্ঞার 
দিবালোক লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্য ও 
ভন্তিবাদেব বৈশিষ্ট্য অবলহ্গনে সমকালীন বাঙালী-মনের গৃঢতর সন্ধান পাওয়! 
যাইবে । সেই জ্ঞান ও ভক্তি, কর্ম ও কল্পনা, জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ-:এই 
দ্ৈততত্ব দেবেন্দ্রশাখকে যেমন বিচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, জোড়াসাকোর 
হর্মাচুড়ে স্থির থ|কিতে দেয় নাই,__ঠিক সেইরূপ বাঙালী-মানস ১৯শ শতাব্দীর 
প্রায় মধ্যভাগে কতগুলি আপাতঃ-বরোধী প্রত্যয়ের সম্মুখে আসিয়া চঞ্চল 
হইয়া পভ়িয়াছিল | দেবেন্দনাথের জীবনের ঘটনাবলী হইতে বাঙালী-জীবনের 
সেই মানসিক জন্কটের পরিচয় গ্রহণ কর। যাঁয়। 

দ্বরকানাথের জোষ্টপুত্র, অতুল ধনৈশ্বর্ষের দিরদসৌধে লালিত দেবেন্দ্রনাথ 
নাল্য হইতেই চিন্তার অসহ্য দংশনে পীড়িত হইয়। সত্যসন্ধ জীবনকে ধ্যানালোকে 
লাভ করিতে চেষ্টা করিয়/ছিলেন। বাল্যক'সে নয় হইতে তের বৎসর পর্যন্ত 
(১৮২৬-১৮৩০) দেবেজ্রনাথ এাংলেহিন্দুস্কলে পাঠ করিয়াছিলেন । বাম- 
মোহনের এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়। 
ভহত; নেমনি আবার ধর্মশিক্ষা, বিশেষতঃ বে্দোস্তানুশীল্নের সুযোগও ছিল। 
দেবেন্দ্রনাথের বালকচিত্তে একদিকে রামমোহনের রাজসিক হায়া, আর একদিকে 
বেদান্তের সাত্বিক প্রভাব এমনভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল যে. উত্তর কালেও তাহার 
জীবনধার] এই ছুই বৈশিষ্ট্ের ঘবার1 নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল । ১৮৩০ সানের নভের 
মানে রামমোহন ইংলগড যাত্রা করিলেন এবং তার পর বৎসর ০৮৩১ সালে 
দ্বারকানাথ দেবেক্দ্রনাথকে হিন্ুকলেজে ভ্তি করিয়া দিলেন। এখানেও তিনি 
১৮৩৪ গ্রীস্টাব্দ পধন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ ১৩ হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত 
তাহার যৌবনের প্রথম পর্যায় হিন্দুকলেজেই অতিবাহিত হ্ইয়াঁছিল | যে সময় 
দেবেজ্্রনাথ হিন্দ-কলেজে পাঠ কারয়াছিলেন, তাহা বাঙলা দেশের চরম সঙ্কটকাল। 
১৮২৬ হইতে ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কে হিন্ুকলেঞ্জের ভিরে।জিও- 

৪ 


2৩৭০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


কাল বল! চলিতে পাবে, ১৮৩০ সালে ডিরোজিও হিন্দুকলেজ হইতে পদত্যাগ 
কবিলেও তাহাব চিত্তপ্রদীপের উজ্জ্বল শিখাটি তকণ বাঙালী ছাত্রদের মনে 
অগ্নিপিপাসা জাগাইয়। তুলিয়াছিল। বিশুদ জ্ঞানবাদী অথচ হিন্দুসংস্কৃতিতে 
আস্থাহীন “ইয়ং বেঙ্গল নামক যুবকদলের ঘৃিপাকেব মধ্যে দেবেজনাথও নিক্ষি 
হইয়াছিলেন, কিন্তু সে তবঙ্গ-লীল1 তাহাকে স্পর্শ কবে নাই। বোধ হয় 
বামমেহনেব এ্যাংলো-হিন্ুস্কুলে তাহাব বাল্যকৈশোব অতিবাহিত হওয়াতে 
তাহাব মনে জাতীয় সংস্কৃতিব প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চাবিত হইয়াছিল । কৈশোবে তিনি 
হুর্গাপুজা ও অন্যান্য সনাতন ধর্মসংস্কৃতি মানিযা চলিতেন। একবাব হুর্গাপূজা 
উপলক্ষে তিনি মাণিকতলায় বামমোহনকে নিমন্ত্রণ কবিতেও গিয়াছিলেন। 
ক্নুতবাং বাল্য-কৈশোবে একদিকে সামাজিক ও পাবিবাঁরিক প্রাব, অপবদিকে 
বামমোহনেব এাংলো। হিন্দন্কলেব প্রভাবে তাহাব চিত্তুতলে ভাবীয় জীবনধাবা। 
আচাব-আচবণ ও সংস্কৃতিব প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চাবিত হইযাছিল। পারিবাধিক 
প্রভাবেব মধ্যে পিতার বাজসিক প্রভাব এবং পিতামহীব পৌ'বাণিক নিষ্ঠা তাহার 
ব'লক-মনে গভীব বেখাপাত কবিয়াছিল। স্ুতবাং এই দ্বিখিধ প্রভাবে 
গঠিত চিত্তবোধ লইয়া তিনি হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন। সেই কাবণেই 
ডিবোজিও ও তাহাব শিষ্ান্ুশিষ্যদেব উগ্র মনোভাব তাহাকে বিচলিত করিতে 
পাবে নাই। 

পিতামহীর মৃত্যু হইলে দেবেন্্রনাথেব মনে সবপ্রথম বৈবাগ্যভাব জাগ্রত 
হয়--৩খন তাহাব বয়স আঠাব। এই বৈবাগ্য অনেকটা পুবাৎবাণত বৈবাগ্যেব 
অনুরূপ, বেদিক বা বৈদাস্তিক কোন তত্ববাদ তখনও তাহাকে নতুন আলোক দান 
করিতে পাবে নাই । তাই তিনি তাহাব আত্মজীবনীতে তাহাব এইবপ মানসিক 
অবস্থাব সধ্তি ভাগবতব (প্রথম স্বন্ধ) ষষ্ট অধ্যায়) নাবদেব ইশ্ববান্বর্ভিব 
তুলনা করিয়াছেন। পিতামহীব মৃত্যুব ফলে তাহাব চিত্তে বৈরাগ্যান্তভূতি 
জাগিল, তিনি তখন বৈবাগ্যবাদী ভক্তিশান্ত্র পাঠেব জন্য সংস্কৃত শিক্ষা কবিতে 
লাগিলেন। অবপ্ত বাল্যে ও কৈণোবে বামমোহদ্রে এযাংলোহিন্দুস্কুলেও 
সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে তাহাব কিঞ%িৎ অভিজ্ঞত' হইযাছিল। অনাঁসক্ত মন লইয়া 
তিনি মহাভাবত পাঠ কবিয়াঞিলেন এবং এইবপে করঞ্চিৎ মানসিক শান্তি লা 
করিয়াছিলেন । তবে তত্বান্বেষণেব পূর্ণ তৃপ্তি বোধ হয় তখনও স্ুদুবপরাহত 
ছিল। তাই তিনি যুবোপীয় দর্শনগ্রস্থ পাঠ করিয়া চিত্তের তত্ক্ষধা দূর করিতে 


মহধি দেবেজ্্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৭১ 


সচেষ্ট হইয়।ছিলেন। নিরীশ্বরবাদী [ন॥7৩, প্রকৃতিবাদী ফরাসী দার্শনিক 
[01150 00005 06 12 190৮6 (170-175] ), জড়বাদী দার্শনিক 38101 
[9] 17161101101) 1016চ001) ৬০010 7010801) (1723-1189), 70100 10016 
(1632-1714), [২০০৪৮ 80516 (1627-1691 ) প্রভৃতি প্রত্যক্ষবাদী 
ার্শানকদব অভিজ্ঞামূলক জ্ঞানবাদ হিন্দুকলেজেব ডিরোজিও-শিষ্যদের মধ্যে 
বিশেষ জ্নপ্রিয়তা পাভ কবিয়াছিল।৩ দবেননাথ ভাবজীবনের জন্কটসমন্তা 
বিদুরণেব জন্য যুবোপের প্রত্যক্ষবাদী ও প্রকুতিবাধী এহিক জ্ঞানময় দশনগ্রন্থের 
পৰিচয় লাভ করিয়াও মনেব দাহ কিন্তু নিভাইতে পাবেন নাই। কেবল 
গা'শয়ান্ধকাব আবও ধণীভভত হইতেঞ্ছিল। তখন তাহাব বয়প উনিশ বত্সর-_ 
১৮৩১ জালের কথা। এই শরুণ বয়সে বিত্তকৌলান্তের বর্ণাঢ্য এরশ্বয তাহাকে 
বধিয়। রাখিতে পাবে নাই। ভিনি ভাগবত ৬ মহাভাবঙ পাঠ করিয়া তবু 
কথঞ্চিৎ শান্তি পাইয়াছিলেন, কিন্ত যু.বাপায় দর্শন পাঠে তাহার চিত্তের বিষজ্ঞালা 
শুধু ছিগুণিত হইল । এই সময়ে তাহার মশোভাব তাহারই উক্তি উদ্ধত করিয়া 
বিশ্লেবণ কব] যাইতেছে £ 


“প্রকৃতির অধানতাই কি মনুষ্যের সর্ব? তবে তো গিষাছি! এং পিশাচার পরান্রম 
দ্রণিবার। অগ্নি ম্পশমাজ সমস্ত ভস্মলাৎ করয়। ফেলে; যানযোগে সমুদ্রে যাও, ঘৃর্ণাবত' 
তোমাকে রসাতলে দিবে ; বাধু বিষম বিপাকে ফেলিবে। এজ পিশাচা প্রকৃতির হত্ডে কাহারও 
নিপ্তার নাই | উহার নিকট নতশিবে পাকাই যণি চপম কথ। তয, তবে তো গিয়াছি। আমাদের 
আশা কই, ভবস| কউ ?”8 


ত]হার এই যে চিত্তদঙ্ষট, উহা একাম্থভাবে তাহার নিজন্ব জীবন-জিজ্ঞাসা | 
এই পময়ে ডিবোজও-শিযাগণ কাঁলকাতাকে কের কবিয়া যে সামাজিক বিপ্লব 
উপাস্থত কাঁধয়াছিলেন, জীবনে প্রতায়সমহকে বাহিবেব দিক হইতে গুত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার দ্বাৰা বিশ্লেষণ কাঁ্তে গিয়াছিলেন,_যোই একই কালে একই 
ভাবমগ্ডলে বর্ধিত ইয়া দেবেন্্রনাথেব মনে যে সঙ্কট ক্রমহ স্পষ্ট ইইয়। উঠিল, 
তাভা সামাজিক বা গোর্ঠীকেন্দ্িক ধর্মচেওনা নহে, তাহা ব্যক্তি-আধনার সুুর্গম 
দুগে অবস্থিত। 

দেবেন্দ্রনাথ যখন প্রচলি£ পুবাণাঁদ পাঠে পূর্ণ তৃপ্তি পাইলেন ন" দুরোপায় 
প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের মধ্যেও কিছুমাত্র মানন্দ পাইলেন না, ওখন সহ্মা 


৩৭২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


আকস্মিকভাবে ১৮৩৮ সালে একখানা ছাপা পুঁথির ছিব্নপত্র তাহার হাতে 
আসিয়। পড়িল। উশোপনিষদের সেই প্রথম প্পোকটি__ 


ঈশা বাস্তমিদং সর্ববং ষৎ কিঞ্ জগতাং জগৎ 
তেন তাক্তেন ভূ্ীথ। ম! গৃধঃ কন্য শ্বিদ্ধনমূ | 


দেবেন্দ্রনাথ এই শ্রোকের মধ্যে জীবন-জিজ্ঞাসার হাবানো সুত্র খুঁজিয়া৷ পাইলেন। 
উপনিধদের মন্ত্রের মধ তাহার পুনজণ্মা হইল$ তিনি ভূতকলেবরের মধো 
মনোময় ছিজত্ব লাভ করিলেন । একুশ বংসর বয়সে তাহার জীবনে যে সঙ্কট ক্ষণে 
ক্ষণে উগ্র হইয়া উঠিতেছিল, "্খাশ্চঘ উপাযে তাভার সমাধান হইয়া গেল । মনি 
সমস্ত জগৎকে ঈশ্বরটৈতন্তের ছার; আচ্ছন্ন করিয়! ভীবনের দুই আান্ছের মধ্যে 
পমন্বয-সেতু রচন! করিতে সমর্থ হইলেন । 

ঈশোপনিধদের প্রারস্িক গ্লোরকটি ১৮৩৮ সালে দেবেক্রনাথকে আকাজ্ষিত 
শান্তি ও সানা দান করিল । তখন কলিক!তার সমাজ-ীবনও যে দেবেক্নাথের 
সহিত ঠিক রেখায় বগা 'অগ্রদব ভইতেছিল। তাহা নহে । ভারতীয় জীবন ও 
সাধনার বনুকালসঞ্চিত সংঙ্কারের বিরশুদ ডিবোজিও-পণ্থী তরুণদের বিশুদ 
জ্ঞানবাঁদের অন্ত্রপ্রয়োগ, কৃষ্ণমোজনের মাত মনীধী বাজিরাহ ভিন্বুপর্ম ভ অংজারের 
নীব্র প্রতিকূলতা, ভবাশীচরণ-রাধাকাস্ত দেধপাহাঢরের প্র।চন জারনজারার পুনঃ 


প্রবর্তনের ব্যথ এয়া, রানমোহনের আত্মীর অভ! ও ব্রগ্‌ অভয় বৈদান্তিক 


হল ল্য এ ভিত আআ! নৃজদম11€ টি হব ই নও 
জ্ঞানবাদের ভ ন্ুশীন [শ 'গ্রুভী।ত আন্দোশন বন্দরনাণেল যোন্নকালে বাডালীব 
তন্দ।তত চিন্তে বট আলোকিসম্পাত হি তাজার্পে জাগ্রত জীবনে ০৮1ণ পাশে 


স্থাপন করিরাছিল | দ্রেবেন্দ্রনথ রাঁমমোহনেব াবাদ/শর ডিক ও 
প্রথম যৌবনে অভিভূত হইলেও এই মন্কটক।শে ভিিনি ষে চিত্ামংশয়ের আবর্তসঙ্কুণ 
ঘৃণিপাকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেশঃ তাহ! গ্রপানতর আত্মার একক ক্রন্দন, বু জস্তার 
সহিত আসঙ্গলাভের বাপন। মাআ। চারিধিকে তখন দয আন্দোশনের বিশ্বুজ তর 
বহিয়! চলিয়াছে, তাহা সমাজ ও ধর্নটন্ত নানা কণ্টকিনত প্রশ্নের ছ।র। উগ্র ভইয়া 
উঠিতেছিল ; ব্যক্িগত ধর্মাপক্তির সহিত তাহার বিশেষ যোগ ছিল না। দেখেন" 
নাথের জীবনস্কট ও রা সমাজসম্কন, খম্পূণ না হইলেও, অনে কাংশে ভি 
গোত্রের বস্ত। দেবেননাথ ব্যকিগত সাধনা এ ভক্ভিপগের মাও । যদিও তিশি 


তৎকালীন বাঙালীর চিত্তজাগরথের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, তথাপি মে 


মহবি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কণ্ত ৩৭৩ 


শির্জন লোকে তিন আত্মপমাহিত,মেই স্ব লোক হইতে ধৈবিবাণীব মত বলিযাছেন £ 

“তিনি আমাব উপান্ত আমি তাহার উপাসক , তিনি আমার প্রড়, আমি তাঁগব ভূত্য ; 
তিনি আমার পিত, আমি তাাব পুত্র, এই ভাবই আমার নেত।। যাহাতে এই সত্য 
আমাদেব ভারতবধে প্রচাব হয, সকলে যাহ[তে এই প্রকারে তাহাৰ পুজা কবে, ঠাভার মহিমা 
এইবকপেই বাহাতে সবত্র ঘোবন্ত হয, আমাঁব আাবনেব লক্ষ্য তাহীই হইল 1৮৫ 

বলা বাহুল্য তাংাব জীণ্নেব লক্ষ্য সমগ্র ভাবহব্কে কেন্দ্র কবিলেও মূলতঃ 
তিনি স্বান্ত ৬ব শাস্তবসাম্পদদ মু্তিন ডপাও ক ছিলেন । সমকালে যাহাবা বাঙালাব 
চামাজ গীবনে বিছ্রাৎতপ্ম অর্ধ কবিষ।ছিলেন তাভীদেব কেহই ন্যিচিওাশ্রয়ী 
৬/কব খাবা অন্পপ্রাা এ *ন শাহ । বাম,শাভন যে বেদান্তিক একেশ্ববখাদ গচাবের 
(চা ** বষাছপে*ও পর্মনোলনেব অগ্রপাধক হইয। বাডাণীরৰ নস্তবর্গ জীবন- 
জলাণয়েব ত-.৫শে গভাব আলোচন জুষ্টি ববিষা লেন, তাহাব পশ্চাতে 
সাখাজক ও বাজস্নতর এড ধত গ্রাধান্ত ল।ঙ কানবাছিল। শাহাব 
ঠযানা।লন ৯] কম * সাধন ভজনকে এক কাব ঠ/।গ কিয়া গোগিগতভাবে 
ইশ্বশোপ'*শা বত এনাম দ।াছিল। বমখে।গা বাখমোহন ভাবখোগা ঠন্ত' ছিলেন 
ন।| খা প্লাগ ভাঁগুবাধ দবেক কথা, যেোকান ঈশ্ববাচন্তাকে ঘ্বণাভবে 
উপেক্ষা কাততেন। মিশনাবাত তাবাদ্ত ববমোহন এ বামন ক্যাণিক ভক্তিবাদ 
৩)গ কাবব। যুশন্নিষ্ঠ এ্রস্স্টোন্ট মত মবশধন কযাচিতেন | শপানীচবণ ও 
খাখাকাপ্ত দরব।তাখব গ্রাঁতান আঁবতীয জংস্ক তব পুনপ্চজ্জী বন ইচ্ছা করিলেও 
তাহাবা(কহহ ভ।ঞ্জগা ।বপাখক ছিনেন না) সেইজনু দেবেশ্রনাথেব আবির্ভাব 
"ঢলাব -৭শ * তাব্দীব চিন্ত-ঙ্গাগবণেখ একট! অপুর 1বস্ময হুহুয়া বাহ্যাছে। 
প্রবল ৩খন্দঘ্মে।তেব মধ্যে নক্ষিপ্ত ৬ইয়াওাতনি যে আখচল শুদ্বা ভক্তিকে বক্ষা 
কবিতে পাণব্য়াহিলেন, তাভাব গুধান কাবণ, ধম তাহাব শকট তত্ববাদ? বা 
আলোচনা-নিততর্দেব বিথয ছিল না; তাহাকে ঠিন অগ্শীলনেৰ দাবা গীবনের 
গতু/ক্ষতম সত্য বলিয়া গ্রহণ কবিবাছিলেন , তৎকালীন পাঙাশীমানস প্রধানত; 
গান ও কর্মেন ছুই প্রাঞ্ছে অভিফ্বমাণ । আবেন্্রনাথ জ্ঞান ও কর্মকে কথক 
হতবণ কবিয়া ওপশ্ষিদিক শু] ভান্তকে জীবনে, গ্ ও পাবেযরপে গ্রহণ 
ক।বযাছিলেন। এহস্থানে সমক।লীন বঙ্গস'স্কা *ব ৬ হ৩ তাহাব তত * পাথক্য। 
এখন আমবা দেবেন্দ্রণাথেব জীবনের কতিপয় ঘটনা আঁলোচন! কবিয়া সমকালীন 
বঙ্গনংসৃতিব সহিত তাহাঁব চিত্তগত যোগাযোগ বিশ্লেষণেব প্রয়াস পাইব। 


৩৭৪ উনবিংশ শতাবীব প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


বেদ, বেদান্ত, উপনিবদ ও দেবেন্দ্রনাথ 


পুবাণোক্ত দেবতাব উপাসনা পবিত্য/গ কবিযা উপশ্ষিদ আদিষ্ট, 'ষাস্ত 
পবম। গতি বেষাস্ত পবঙ্জা সম্পদ, এযো*স্ত পবমে। তোক এযো"স্ত পৰম আনন্দঃ”৬ 
_-এই তত্বেৰ অস্তগ্গুচ বাণী উপলব্ধি কবিবাব জন্য দেবেন্দ্রনাথকে বিবম চিত্ব- 
সঙ্কটেব মধ্য দিষা যাইতে ভইযাছিল। ধর্মতত্বকে ব।ক্তিগত উপলব্ধির আলোকে 
প্রত্যক্ষ কবিতে গিযািলেন বলিয়াই তাশাব এই মানসদ্ন্দ। তিনি পৌবাণিক 
আচার-বিচাবপবায়ণ পাবিবাবিক ও জামাজিক জীবনে লালিত হইযা সেই 
প্রত্যয়েব মধ্যেই মানসিক অবস্থানভূমি খুঁজিয়। পাইয়াছিলেন | পিতামহীব বৈষ্ণব 
উপাসনাপদ্ধতি এব" ঠ'কুববাভীব প্রতিমা পুক্তাব বাজডিক উল্লাসে মপ্যেই 
তাহাব বালাকৈশোব অতিবাহিত হইয়াছে । 

পূর্বেশ বলিয়াছি ষে, ছ্বাবকানাথেব জ্োষ্টপুত্র, ১১-১২ বৎসব বয়স্ক দেবেন্দ্রনাথ 
একদা সামাজিক বীতি বক্ষাব নিষ্ত্ত বামমোহনকে দুর্গাপুজ। উপলন্ষে গ্রাতিমা 
দর্শনের নিমন্ত্রণ কবিতে গিযাছিলেন,_ €বোধ হয় ১৮২৮-৭৯ সালে ঘটন11 তখনও 
তিনি পৌবাণিক ঈশ্বববাদ ও পাবিবাণিক উপাসন। পঞ্ছতিব দ্বারাই নিযন্ত্িত 
হইতেছিলেন । নিমন্ত্রণেব উনদ্থবে বামমোভন বলিষাছিলেন, “ব্বোদব 1 আমাকে 
কেন? বাধাপ্রসাদকে বল।”৭ এখানে দেখা যাইতেছে যে, বামমোহন 
প্রকাশ্টোই গুতিমা উপাসনা স্বীকাব করিতেন না। সেই জময় বামমোভনেব এ 
উক্তিব তাৎপয বোধ হয় বালক দ্বেবেন্দ্রনাথেব হৃদয়ঙগম হয় নাই। পববঙ।কালে 
একুশ বৎসব বযসে, ১৮৩৮ সালে, তিনি বামমোহনেব এ উক্তিধ তাৎপর্য বুঝিতে 
পাবিলেন এবং সঙ্কল্প কবিলেন, “বামমো'হন রায় যেমন কোন প্রতিম। পুজায় ও 
পৌন্তলিকতায় যোগ দিতেন শা, তেমনি আমিও আব তাহাতে যোগ দিব না। 
কোন প্রতিমাকে পৃ কবিব না, কোন প্রতিমাকে প্রণাম কবিব না, কোন 
পৌত্তলিক পুঙ্ঞায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবিব না।”৮ তিনি ব।*ষ্ঠ ভ্রাতাদের জঙ্গে 
লইয়া অপৌত্তলিক ধর্মোপাসনাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। প্রায় এই সমযেই 
ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি তাঁহার হস্তগত হইল। ক্রমে ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ 
ব্র্ষদভার বামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশেব নিকট ইশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাগুকফা 
উপনিষৎ পাঠ কবিলেন (আত্মজীবনী, পৃঃ ৬২)। ওপনিষদিক আলোকে 


মহধি দেবেন্দরমাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৭৫ 


চিত্ত পরিমাজিত হইল; ভ্রাতুগণের সহযোগিতায় কিন্তু গুরুজনের অজ্ঞাতসারে 
তিনি “তত্বরঞ্জিনী সভা” প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ত.হার দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশ তত্বরঞ্জিনী সভার নাম পরিবর্তন করিয়া “তত্ববোধিনী সভা? রাখিলেন 
(৬ই অক্টোবর, ১৮৩৯) | ্‌ 
রামমোহনের তিরোধানের পর তাহার বেদান্ত ও উপনিষদ গ্রন্থাদি সম্ভবতঃ 
হতাদর হইয়! পড়িয়াছিল। কারণ ইশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটির অর্থ উদ্ধারের 
জন্য দেবেন্দ্রনাথ অনেকের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাহার অর্থ বুঝিতে 
বা বুঝাইতে পারেন নাই ; অবশেষে ব্রঙ্মসভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগশ দেবেন্দ্রনাথকে 
শ্লোকার্থ বুঝাইয়া দেন। রামমোহনের ব্রদ্ষপভায় বেদাস্ত-উপনিষদাদি পাঠ ও 
আলোচনা হইত; কিন্তু শিক্ষিত জনের মধ্যে, এমনকি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডততদের মধ্যেও 
উপনিষদের বিশেষ প্রচলন ছিল না। তনত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার দিনে দেবেন্দ্রনাথ 
স্বয়ং কঠোপনিষদর ২৬ ক্সোকটি পাঠ করেন। তৎপুবেই তিনি রামনন্ত্র 
বিদ্যাবাগীশের নিকট প্রধান উপনিষদ পাঠ করিয়াছিলেন । তত্ববোধিনী সভার 
প্রথম সান্বংসরিক অনুষ্ঠানের (১৮৪২ সাল ) বর্ণনায় দেখা যাইতেছে যে, উৎসব 
আরম্তে বেদপাঠ হইয়াছিল । “জম্ম,খেই বেদী। তাহার ছুই পারবে দশ দশ জন 
করিয়। ছুই শ্রেণীতে বিশজন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্ষণ। তীহাদের গাত্রে লালরঙের 
বনাত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদীতে বসিলেন, দ্রাবিভী ব্রাঙ্গণের! একম্বরে 
বেদ পড়িতে লাগিলেন ।»৯ দ্্রাবিড়ী ব্রাহ্মণের দ্বারা বেদপাঠ একটা আনুষ্ঠানিক 
শিষ্টাচার মাত্র । একদা ব্রাহ্ম সমাজে গিয়াও দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, একজন 
দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ উপনিষদ পাঠ করিতেছেন। অন্ঠত্র তিনি বলিতেছেন, এত্রাঙ্গ 
সমাজ যখন আমি প্রথম দেখিতে যাই (১৮৪২), তখন দেখিলাম যে, একটি 
নিভৃশ গৃহে শৃদ্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ হইত।৮”৯০ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 
সহযোগী ইশ্বরচন্তর ন্তায়রতু বেদী হইতে অযোধ্যাপতি রামের অবতার তত্ব স্যাখ্য। 
করিতেন । ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ বোধহয় কিছু বিষঞ্প হন এবং প্রকাষ্তে ব্দ-পাঠের 
বাবস্থা করেন, অবতারবাদ ব্যাখ্যানও বন্ধ করিদ্পা দেন। বেদপাঠ 
যে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রধ'ন অঙ্গ, সে বিষয়ে তখনও তিনি দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন। 
তিনি উপনিষদকে অস্তরের ধ্যানাসনে স্থাপন করিলেও বেদ' সম্বন্ধে 
কোন প্রতিকূলতা! করেন নাই ; বরং ব্রাহ্মসমাজে বেদপাঠের আগ প্রয়োজন 
উপলব্ধি করিয়া ১৮৪৩ সালে বেদপাঠার্থী দুইজন ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া বেদ 


৩৭ ৬ উনবিংশ শতার্ধার গ্রথমাধ” ও বাংলা সাহত্য 


অধ্যয়নের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন ।১১ কিন্তু ক্রমে ক্রমে তীাহাঁয় মনের উপর 
বেদেও বেদাস্তের প্রভাব হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। ১৮৪৩ খ্রী; অব ২১এ 
ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ এবং আরও বিশ জন-_প্রীধর ভট্টাচার্য, স্তামাচরণ ভ্টাচাধ, 
ব্রজেন্্রনাথ ঠাকুর, গিবীন্ত্রশাথ ঠাকুর, আনন্দচন্দ্র ভন্টাচাং, তারকনাথ 
ভট্টাচাধ, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ছরিশচন্্র নন্দী, লালা 
হাজারীলংল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভবালীচরণ ফোন, চত্দ্রনাথ রায়, রামনারায়ণ 
চট্টপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জগচ্চন্ত্র রায়, লোকনাথ রায় প্রভৃতি 
অন্রাগী বাক্তিরা আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়। ত্রাঙ্গ হইলেন । 
সেদিন গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিয়া কর্ম আরব হইয়/ছিল এবং সকলেই একটি 
প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়। তদম্ুসারে চলিতে বছ্গপরিকর হইয়।ছিলেন। সেই 
প্রতিজ্ঞাপত্র দেবেন্দ্রনাথ ব্টমা করেন | ত!হাঁব কয়েকটি ধারাব উর্লেখ করা 
যাইতেছে £-- 

১। বেদাণ্ক প্রতিপাদ্য সন্তারর্সেব আশ্রর গ্রহণ করিলাম। 

২। স্্ি-স্িতি-গ্রলয়কর্ত সবব্যাপী ভনদম্বূপকে পরমেশ্বর রূপে 
প্রতিমাদি কোন ইন্দছরিয়গোচব বস্তর আকাধনা কাব না। 

৩। প্রণব-ব্যাহৃত্তি-গাক্সগ্রীর অবলম্বন দ্ব/রা এবং তন্বজ্ঞানের আবুত্তিদ্ধার" 
পরব্রক্মের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব । 

৪। রোগ বা বিপদ্দের দিবস ভিন্ন গুতিদিবস ুযোদয় পরে) মধণহ কালের 
মধ্যে, কোন বর্ণের চিগ্চ হা ধারণ শা কাযা পাবি মনে পকব্রন্গের শ্বরূপ 
ভাবনাপুর্বক, নানসংখ্যা দশবার প্রণব-ব্যাহৃতি সহিত গাবত্রী জপ করিব! 
ইত্যাদি ইত্যাদি ১২ 

ইহাতে দেখ। যাইতেছে যে, ব্রাহ্মধমেরি নামোলেখ না করিয়া "বদাস্ু এতিপা 
সত্যধমে বর; কথা বলা হইয়াছে এবং প্রণব-ব্যাহ্ৃতি-গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতি গুরুত্ব 
আরোপ করা হইরাছে। বেদান্ত ও গায়ত্রীর প্রতি দেবেন্রন।ণের ক 

আসক্তি ছিল ; কি করিয়া তিনি এই দুই বস্ত ত্য।গ করিয়া বা একমাত্র 
শরণ) রূপে গ্রগণ করিলেন, তাহা পরে আলোচনা করা যাইতেছে । এখন 
এইটুকু লক্ষী ফে, ব্রাহ্মধর্ম অথবা “বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধম” গ্রহণের দিন 
বেদ পঠিত হয়নাই। ১৮)৫ সাল ২০ এ ডিসেম্বর গেরিটির বাগানে পলতার 


মহবি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৭৭ 


পবপাবে ব্রাঙ্ষদেব যে আনন্দ সম্মেলন হহয়াছিল, খাহাতে ব্রন্ষেব জয়খ্বান এবং 
মুক্ত হৃদয়ে অশ্ববেব উপাসনা করা হইলে +৯৩ বেদ পঠিত হইয়াছিল বলিয়া 
মনে হয় না। উনত্রিশ বসব বয়সে ১৮৪৬ আলে মহহিব বেদবিদ্যা অন্বন্ধে 
কৌতুহল উপস্থিত হইল। তাহা কাবণ সহজেই অগ্রমেয়। উপনিষদ বেদেব 
সাবভাগ । বামমোহনেব প্রচেষ্টায় ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্তক ও মাও্,ক্য উপনিষ 
অনুধিত ও গ্রচাবত হইযাঞিণ। দেখেন্রশাখ আবও কতকগুলি উপনিষদ স"গ্রহ 
কবিকাছিলেন।১১ তখন তিনি উপাশদদদের আকবভূমি বেদিক জংহিতা ও 
কর্মকাণ্ড জানিবাব জন্ত বিশেষ ব্যগ হইলেন । কিন্ট স্ৃতি 5*হিতাব অত্যধিক 
প্রভা বাউল| (দশ হইতে বেদবিদ্য। গায় পাপ পাইষা শিষা্ল। ইতিপূর্বে 
দেবেন্দ্রনাথ (দণক্ষাখীকে বৃও দিয়া ধ্যয়শ কবিতে জাহাধ্য বাবয়াছিলেন, 
এই জ্মযে 'খণচ্চাব গলান কেন কাশীধান্চ ছাত্র পাঠাইয়। প্দোবগ্যা আত 
বশিবাণ জগ্য ্টিশি ১৮৮৫ ও ১৮৪৮ জালে আননাচন্দ্র, ঠাবকনাঁথ, বাণেশ্বব 
৬ব* বঙমানাত শাল চাবিজন চাজকে বাশীধামে গবণ করবেন । এন স্মস্ত 
বাপবে শাগনাকে াপৃত বা।খষা অবেশ্ণাখ ও ও 'পানষস্দ্ক প্রধান 
পাথকা সঙ্গদ্ধে মঅব্কিত শহালন তন বধলিছশছেন, এক্দামবা উপনিষদেব 
ভপদেশে আশিলাম। পথে, বজবেদঃ। সামবেদও ১ ।এতদ, শক্ষা, কল্প, 
বাকবণ, নিত, ছন্দ এহ সকলি অশ্রেঞ্ব্ছ্য। , আব বাহাব দাবা পরত্রহ্ষকে 
জাঁন| বায তাহাই গড পদ 1 শশশ অমব হশাবুঝিণাধ যে বেদেব মধ্যে ছুই 
বিদ্যা আপে শব বিছ্যা। এব অপকা বগ্ক। ৬ণন আপবা |বদাব ব্বিয় কি, এবং 
পবা ব্ছ্যাবই বাব্ষিয় কি ভাতা িস্ত'বঝণপ জ|।নবাব জন্য বেশ অনুসন্ধানে 
উৎসুক »ইলাম। মমি যু" কাশা যাইত প্রন্থৃত হহলাম 1৮১৫ এই সময তিনি 
1 গবিশ বসবেব যুবক মাত্র (১৮৪৭)। এখন স্বয়ং কাশীত্ত গিয়া বদেব কম কাগু 
ও উপনিবদ আণন্ব সম্বন্ধ প্রত্যঙ্গ কনে যাশস করিলেন । যখন “তন ছাআদিগকে 
কাশী প্রেবণ কবিয়াছিলেন, খন বোধ হয (ব্দে? অপব' বিছা! স্বন্ধে স*শয়ান্বিত 
ভশ নাই । কিস্তু একবৎস্ব প্ই যগ* তিনি কাশীধানে যাআা কবিযাছিলেন, 
তখন তাঠাব বোঁণক বিশ্বাগ লিমা উঠিয়াছল। অপণা বিদ্যা অর্থাৎ বেদের 
কর্মকাগুকে পাঁবত্যাগ কব্যি! জ্ঞানকাণ্ডকে গ্রহণ কাখখাব ওক] এই সময় 


তাহার মনে মধ্যে অন্ুটাকাবে জাগ্র” হয। কাশীতে উপপীত হইয়া বৈদিক 


৩৭৮ উনবিংশ শতাবীব প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


ব্রাহ্মণদের বেদে বিষষে অজ্ঞতা দেখিয়া তিনি বেদেব কর্মকাণ্ড এবং যাগযজ্ঞেব 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাহা শেষ সিদ্ধান্ত_-“অতএব কর্মকাণ্ডে পৌষক 
যে বেদ' তাহাব দাবা ব্রন্ষোপাসনা প্রচাবেব আশ একেবাবে পবিত্যাগ করিতে 
হইল ।”৯৬ ১৮৭৭ সালে দেবেন্দ্রনাথ বেদ পরিত্যাগ কবিলেন অর্থাৎ বেদেব 
যে অংশে অপবাবিদ্যাব কথ। আছে, তাহা ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিকূল বলিয়া তিনি 
বেদ পবিত্যাগ কবিলেন। অবশ্ত এই সিদ্ধান্তে পশ্চাতে অক্ষয়কুমারেব 
বিশেষ প্রভাব ছিল। অক্ষয়কুমাধ দত্ত বিজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দিয়গোচব অভিজ্ঞালন 
প্রত্যয়কেই মানবজীবনেব নিযামক শক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এব" প্রাক 
জ্ঞানই ঈশ্ববতত্ব_-এইরূপ জড গ্রকুতিবাদেবও আশিক সমথন কবিতেন। 
তিনিই ব্রাঙ্মপমাজে সবপ্রথম ব্দেবেদাস্তেব আত্যস্তিক অন্টরক্তিব বিকদ্ধে আন্দোলন 
উপাস্থৃত কবেন, দেবেন্দ্রনাথেব সহিত অক্ষয়কুমাবেব এই বিষয় লইয়া দীর্ঘকাল 
ধরিয়া তর্বাবতর্ন ও আলাপ আ।লাচনা চল্লয়াছিল। এন গ্রন্থেব তৃতীষ পবেব 
পঞ্চম অধ্যায়ে “তকববোধিনী পত্রিক" বেন্দনাথ ও অন্ময়কুমাব” নামক অনুচ্ছদে 
এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচন। কবা শুহয়াছে । পব্শেষে দেবেন্দনাথ অক্ষয়কুমাবের 
মত বছুলা*শে শ্ীকাব কবিয়! বেদেব অন্রান্ততা। ও অপৌরুষেয়ত্ব পরিত্যাগ করেন। 
তখাপি তিনি বেদ-স*হিতাব ঞ্রতি চিব্দিন কৌতুহলী ছিলেন। ব্রা্ষসমাজেব 
ধর্মতত্বে বেদকে স্বীকাব না কবিলেও, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, «ইহা কেহ মনে 
করিবেন নামে, আমাদব বেদ ও উপনিষদকে আমি একেবাবে পবিত্যাগ 
করিলাম, ইহার সঙ্গে আমাদের ত'র কোন সশম্রব বিল ন1।.. বেদরূপ কল্পতরুব 
অগ্রশাখাব ফল এই ব্রংন্ষধর্ষ। বেদেব শিবোভাগ উপনিষদ এবং উপনিখদের 
শিঝোভাগ ব্রাহ্গী উপনিষদ, ব্রক্ষবিষয়ক উপনিষদ 1৮১৭ বেদেব প্রতি তাহাব আন্তরিক 
আকর্ষণের স্পট প্রমাণ_-িতিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া “তত্ববোধিশী পত্রিকা+য় ( ১৭৬৯- 
১৭৯৩ শক )থণ্বেদের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আত্মজিজ্ঞাসাব 
উত্তাপে এবং অক্ষয়কুমারেব বেদ-ব্দোন্ত বিরোঁধিতাব কলে দেবেন্্রনাথেব উক্ত 
গ্রন্থেব প্রতি দুবলতা। ধীবে ধীরে লোপ পাইল, ক্রমে তিনি “াম্যকর্মসঞ্কুল বৈদিক 
উপাসন1 ও আচাব-আচবণকে একেবাবে ত্যাগ করিলেন। ১৮৪৭ সালের 
পর তিনি আর কখনও বেদেব কর্মফল-সম্পৃক্ত জাধনপ্রণালীকে গ্রহণ করেন নাই 
বটে ; তবে বাঙলা দেশে আধুনিক কালে বেদ চর্চাব পুনঃপ্রবর্তনে তাহার উদ্যোগ 
ল্মুরণীয়। ১৮৪৭ সালের পব অধশ্য বেদ-বেদান্তের অভ্ান্ততা সম্বন্ধে তাহাব বিশ্বাস 


মহত়্ি দেবেজ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৭৯ 


শিথিল হইয়াছিল ; কিন্তু প্রাচীন সাহিত্য ও এঁতিহা পুনধিচাবের জন্য তিনি 
বেদের অনুশীলন, অনুবাদ ও টীকা বচন1 কবিতে কখনও পরাঙ মুখ হন নাই। 
বহুদেববাদী বেদসংহিতাব সহিত দেবেন্দ্রণাথেব অস্তরেব সাধর্ম্য স্থাপিত 
হয় নাই, হওয়া সম্ভবও ছিল না। ১৭১ শকাবেব ২১এ আশ্বিন তত্ববোধিনী 
সভা প্রতিষ্টিত হইল । হাব উদ্দেশ্য, “আমাদিগেব সমুদীয় শাস্ত্রের নিগুট তত্ব 
এব* বেদান্ত প্রতিপান্ ব্রহ্মবিদ্যাব প্রচাব। উপনিষদকেই আমবা বেদান্ত 
বলিয়া গ্রহণ কবিতাম , বেদান্ত দর্শনব ফ্ছীত্তে আমাদেবক আস্থা 
ছিল না।৮১৮ মহধষিব এই উক্তিতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি 
উপনিষদকেই বেদান্ত বলিয়! গ্রহণ কবিয়াছিলেশ, কিন্ বেদ'ন্তেব শাঙ্কর ভাষা 
অর্থাৎ মাধাবাদ পবিন্যাণ কবিয়াছিলেন। স্্তবা* তন্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠার 
সময হইতেই, তিনি যেপানে বেদান্তেব উল্লেখ কবিযাছেন, সেখানে উপনিষদকেই 
নির্দেশ কৃবিযাঞ্ছেন। তত্ববোধিলী সভাব দ্বিতীয় সা*বাৎসবিক তধিবেশনে 
(১৮৪১) তিশি তাভাব বক্ততাব একস্ানে বলিয়াছেন, “বেদান্তেব প্রচাব 
অভাবে, ঈশ্বব নিবাকাব চৈতন্স্বরূপ, সর্বগত, বাকামনেব অতীত, ইহা যে 
আমাদেব শান্্রেব মর্ম তাহা তাহাবা জানিতে পাবে ন। 1৮১৯ এখানেও বেদান্ত 
বলিতে উপনিষদকেই নির্দেশ কব! হইযাছে। ত্রাঙ্গপর্ম গ্রহণের প্রনিজ্ঞাপত্রেব 
প্রথম প্রন্তিজ্ঞাতেই “বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মেব আশ্রষ গ্রহণ কবিলাম”২০-_ 
এই উক্তি বহিয়াছে। “তত্ববোধিনী পত্রিকা” প্রকাশ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, 
“বদ, বেদান্ত 9 পবব্রশ্ধেব উপাসনা প্রচাব কবা আমাব যে মুখ্য সন্বল্প ছিল, 
তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল ।”২৯ স্মতরাং ১৮৪৩ শ্রী; অবে 
তত্ববোধিনী পত্রিক। প্রকাশিত হইবার কালে তাহাব বেদ-বেদান্তের প্রতি শ্রদ্ধা 
ছিপ। কিন্তু ১৮৫০ খ্রীঃ অবে ব্রাহ্গধর্মেব প্রতিজ্ঞাপত্রে বেদান্ত আনুগত্য 
বদলাইয়। ফেলা হয়। ১৮৫ সালে তাহাব “আত্মতত্ববিদ্যা” শামক যে পুস্তিকা 
প্রকাশিত হয়, তাহাতেই মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদেব প্রতি বিবাগ হ্মুচিত 
হইয়াছিল। ১৭০২ শকাব্ধে ১১ই মাঘ সা'বাৎসবিক বক্রতাঁতে অক্ষয়কুমার 
দত ঘোষণ। করেন, “বেদ ঈশ্বব প্রত্যাদিষ্ট নতে, বিশ্ববেদাস্তই গ্ররুত বেদান্ত ।”'২২ 
কাশী হইতে প্রত্যাগত হইবার পব ১৮৪৭ সাল হইতেই দেবেন্দ্রনাথ বেদবেদাস্ত 
পরিত্যাগ করেন। প্রায় এই ময় হইতেই তাহাব জহিত অক্ষয়কুমাব, 
বাখলদাস হালদার প্রভৃতি নবীন অদস্তদেব মত-সংঘর্ধ উপস্থিত হয়, অক্ষয়কমারও 


৩৮০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহত্য 


বাধালপাপ হালদাব বেদ-ব্দোন্তকে ঈশ্ববাদিষ্টা বলিয়া মনে 
কবিতেন না, মহধি-সঙ্কালত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থকেও  ইহাবা স্বীকাব করিতে 
কুষ্টিত ছিলেন। কাজেই দেবেন্দ্রনাখ বেদ ও বেদান্তেব শাঙ্কব ভাষ্যেব 
প্রতি ক্রমেই আস্থাহীন হইঘা পড়িতেছিলেন। ১৮৫৪ সালেও দেবেন্দ্রনাথ খে ও 
বেদান্তে বিশ্বাঘ কবিতেন। আলেকজেপগাব ভাফ্‌. 74 ৫72. 1%,09 
748880%১ নামক গ্রন্থে অপৌত্তালক হিন্দুধ্মেব উপব আক্রমণ 'মাবস্ত কবেন। 
ইহাবই প্রতিবাদে দেবেক্্রনাথ ততবোধিনীতে 1 6027116 1)(07%7063 
1 £৫১০9/60. শামক দীধ ভালোচনা গ্রকী* ববেন। তাহ ১৮৪৫ সালে 
পুস্তকাকাবে প্রকাশিত তয় । ফেখানে তিনি স্প্টতঃ বনিযাদেশ 
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এখানে লক্ষ্য কবাযাঠবে যে, গান ব্রজমৃতকে পশ্বণ-ঞ শাদিষ্ট পাযাছেশ 
এবং বেণান্থকেই এবনাত্র শক৭) বলফা গ্রচণ কাখয।ছেশ | বিস্ক কাশী হইত 
ফিবিবাব পব যেখ” ব্দে তা” কৰি লণ) তেমান প্দো7+ শাঙ্কব ভায চে প্হণ 
কনিলেন না। মনে হয়, 'ক্মধকুমাবের সাধ ৩ আলাপ-আ”, 'চনাব পুরান তাত।ব 
মনে বেদ ও বেদান্তেখ প্রতি কিছু সম্শয়।বছ জিজ্ঞাসা উাদত ভইয়াছল | ১৮৭৬ 
সালেও তিনি নিষ্ঠাব সহি 5 ক্লিয় হেন “বাদ বেদান্ত পতিপাদ্য ব্রাঞ্মপর্য প্রচাব 
কিনে পাবি, তবে সমুদায় ভাব ৩বশের “ম এক হহব্ে পবম্পব বিচ্চিপ্ পাব চলিয়। 
যাইবে, সকলে ভ্রাতৃঙাবে মিনিত হইবে, শাব পুববাব বিঞ্ম ৩ শন্তি জাগ্রত 
হইবে, এব* অবশেধে সে স্বাধীনতা লাভ কাববে, আমান মান তখন এত উচ্চ 
আশা হইয়াছিল”*৩-_খলা বাছুণ্য, এখানে বেদান্ত বলিতে উপন্িদকেই নির্দেশ 
কবা হইযাছে। তাঞাব আতুগ্ীবণশীতে তিনি বেদান্ত ও উপাঁনধদেব সতত তাহাব 
ও ব্রাহ্ম সমাজেব অম্পর্ম খিস্থাবি *ভাবে বলিযাছেন। এখনে তাহ হইতে একটু 
উদ্ধত হইতেছে £ 
“আমরা ব্র্গা প্রতিপাপক চপনিষ কত বেদান্ত বাঁলয়া গ্রহণ ক্রিজাম | বাও 
দশণকে আমণ। শ্রদ্ধা কপালান ন!, বাহৃভুক, তাতে শহ্ববাচাষ জাৰ আর বঙ্গাক এক 
করিয়। প্রতিপগ ধর্িয়াছেন । আমব। চাই ইখবকে ডগাসন। করিতে । যদি "পাস্ত-উপাদক 
এক ভইয় বায়, 'তাব কে কাহাকে এগানন। কর্ণ ব? অতএব বেদান্ত দশনের মতে আমরা 


মভধি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গস*স্কৃতি ৩৮১ 


নত দিতে পাবিল।ম ন।। আমব। যেমন পৌত্লিকত।ব বিরোধা, তেমনি অদবৈতবাদেরও 
বিবোধী 1২৪ 


সইজন্য দেবেন্ধনাধ শগ্গবাচাৰুত নপর্নষদিক ভাষ্য পবিত্যাগ কিয়া 
আধাব নুন্ুশ কাবয়া উপশিষদেব বৃন্তৎ” নিখিতে আকস্ত কাবন। তিশি বৃত্তি 
বচন" কবেন জ*সুণ্ত, এব" পাশা কঙ্গানুলদফহ কতুপোধিশী পত্তিকা*য় একাশ 
করিত খাকেন। দেবেন্দনাগ শীক্গব ভম্বাপড বেদান্গ পরিতা।গ কবিলেন, কিন্ত 
৬পনিষ*”* « পুণ "মাপাবে গ্রহণ কবিস্লন * ১, ৪ পৃ"গ, বুদি কবিযাই ক্ষান্ত 
হইলেন ন, স্বমন্বে পর্িপাবক কষেবতি নিবাচিত গুপানবদিক শ্বাক সম্থগান 
কবিষ। 'ব্রাঙ্খী উপনিষদ” বানা পবিলেন। 


পে 


ঈশোপশিষাদ্ব ছিন্রগঞ্জে এবটি ফ্লোবে অথ উপলদ্ধি কবিয় দেবেজুনাথ 
নানাপদ ০ ।৭।গীশেব “শকট ঈশ, বড, মুণ্ডক, শাণ্তক্য উপনিষদ প'$ করেন 
এব* অন্ৃ।শ্বা পর্ছেক গা ভীবঝ। শু) প “ব্য, ই *ন্িবাষ, শ্বেতাশ্তব, ছান্দোগ্য 
ওল ৮০ গঠিত *[নুথুলি ১ গাও কারণ 1৯১ খণ। বাল্য উপশিথিদেব 
মাপ ৮ 5০ শী শ।লশ শ্যনক ঈশ্বর 1৮ শাজিয়।পাভলেশ। উপনিষদ গ্রন্থ 
এরশাদের »* পর্িশীনাত জগত শী ইভ বরিঘা দেন নাই, পিগ্পলী 
শা এপ ছুলচি গুপপেব ৬ প্রঃ কাখযা ছণ। সেহজগ্য দেবেন্দ্রনাথ 
উগান ২ বশ হাত হু শাম বানর শ্রদশ কপিলেন। এখানে লক্ষণীর যে, 
ব** /বাশাতে তন জে গচছি এ জান চলো শালি হয়ছিংলন, ভালর 
৯৬ * হাঁ গড়ে, এ পিতি।প ঘা শত ১ বধ বহোবাদ৭ জঙ্গে তঙ্গে তিনি 
মায়।পাপা পরান তান। পরি 2) জীব । এপান দের শীশবসাস্গ্দ শুক্তিবাদ গ্রহণ 
কাখ। নি লি ১৮০৮ হাতের দিকে ডপনিনঘব জবাঙ্গীন স্বীকৃতি তখান্ধ তাহাৰ 
[চন ক” 7, বড় অনা শষ্ট হইল । *শয়চুমার বৈশ্াণিক যুভতিমার্গ শবলন 
পন্য সদর কের এর ানকদ্ধতা জব হন বাঁরালন। শ্মক্ষষকুণীণ্বে ভাব 
উল ৬পণন ৮ কিমানান হইয়াছিত, ১5 আকার কৰিতে হহবে। কিন্ত 
উকি, তত ৯ শা ন ঘটাল দবেদত | ব চিন উপশ্ব্দগুনিব কোন ক্ষোন 
সমান ০ জালা ভঠাতাতত | আন তনি নিজেই উপনিন্দেব মধ্যে পুর্ণ 
ভ% পাহতোনেন নী । তিনি দেখিকন মে তানি গন্ডি" ভাশযদেব সাহায্যে 
এগাখ্থান উগশ্ধিদ পাঠ কবিলেও, দেনেল মধো বিতিন এণীব জন্য প্রায় 


৩৮২ উনবিংশ শভাব্দীব প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


১৪৭ খানি উপশিষদ প্রচলিত বহিয়াছে, যাহার সহিত হার পৰিচয় ছিল ন!। 
বৈষ্ণব গোপালতাপনী উপনিষদ, গোপীচন্দনোপনিষদ, শৈব স্কন্দোপনিষদ, শক্ত 
স্ুন্দরীতাপনী উপনিষদ, দেবী উপনিষদ, কৌলোপনিষদ,_-এমণ কি আল্লোপনিষদ্ও 
প্রচলিত ছিল ।২৭ তখন উপনিষদেখ গ্রতি তাহাব অচপল ভক্তি কথধিৎ হ্রাস 
পাইল। ন্ুতবাং শুধু অক্ষয়কুমাবেব প্রভাবেই তিনি বেদাস্তাদিব প্রতি 
বিমুখ হইলেন, তাহা পুবাপুব সত্য নহে--তাহাব অন্তবেব প্রেবণাও 
এই ব্যাপারে অল্প প্রভাব বিস্তাব কবে শাই। তিনি যে একাদশ 
উপনিষদকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ কবিয়াছিলেন, মনোযোগ সহকাণব পাঠ করিয়া 
তাহার মধ্যেও ফাটল আবিষ্ষাব কবিয়' বিষণ হইয়। উঠিয়াছিলেন। 

অদবৈতবাদেব ঘোর বিতোধী দেবেক্রনাথ দেখিলেন যে, বুহ্দান্ণ্কেব স্লোকে 
(১৭১) “€সা'হমন্মি” এবং ছান্দোগ্যে (৮৮১৭) ততিত্বমক্ি'_ হদৈত গুতিপাঘ্য 
এই দুই উক্তি বহিয়াছে। তাই ১৮৭৮ কালে তীভ'ব চিত্তে সর্বপ্রথম নৈবাশ্টোব 
মেঘ সঞ্চাবিত হইল । ১৮৪৩ সালে যে-দে-বন্দ্রনাষ উপশিবদেব 'পব ত্রাঙ্গ 
সমাক্গ ও ব্রাঙ্গ ধর্মের ভি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার পা বসব পরে 
(১৮৪৮) সেই তিনিই বলিতে বাধ্য হইলেন, “৩ থমে বেদ ধাবলাম, সেখানে 
ব্রাঙ্গ ধমেব ভিত্তি স্থাপণ কাঁবঙে পাবিলাম "11 ঠাহাব পবে গ্রামাণ। একাদশ 
উপনিষদ ধর্বলাঁম , কি দুভাগা, সগানেও ভিন্তি স্থাপন কবিতে প'বিতেছি 
না।.. ..এই উপনিষদ তে আশাদেব সকল অভাব দূৰ কবিতত পাবে শা. হযকে 
পূর্ণ কবিতে পারে না।”২৮ ঠিনি দেগিলেন যে, উপনিষদেবও সমস্ত শের 
সহিত তাহার অভ্তবেব মিল হইাছ শা। ছান্দোগ্য উপানষা্ন ৫।১০1।৩-৬ 
শ্লোক এব" মুণ্ডকোপনিবদেব ৩1।ৎ।৭ শ্লীকে যে শিবাণমুক্তিব কথা আছে, তাহাকে 
তিনি “ভয়ানক প্রলযেব লক্ষণ+? বলিষা মনে ববিষাঁছিলন ।২৯৯ পবিশ্তষে তাহা 
চডান্ত সিদ্ধান্ত হইল--“সেই হৃদযেব জঙ্গে যেখানে উপনিষদেব খিল, উপনিধণ্বে 
সেই ব(ক্যই জামরা গ্রহন কবিতে পাবি | আব, হৃদয়ের সঙ্গে যাহা মিল নাই, 
সে বাকা আমব! গ্রন্া করিতে পানি ৮11৩০ এই শুলেহ হাপাৰ সহিত 
রামমোহন ও খঙ্থিমচন্দ্রেব মৌলিক পার্থক্য; বাঁমশোহন শাস্বমার্গকে বছ্ধিৰ 
বারা মার্জিত কবিয়! গহণ কমাছিশেন ) ভক্তিব সহিত শাস্ত্রে মিল আছে 
কি নাই, তাহার জগ্য ভিনি কিছুমাত্র চন্তিত হণ নাই। বস্কিমচন্্রুও শাস্ত্ুকে। 
বিশেষতঃ পৌরাণিক যুগেব গ্রন্থোক্ত বিষয়কে যুক্তিবাদের ছ্বাব। পবিশ্ুদ্ধ কবিষা, 


মহৰি দেবেন্দ্রনাথ ও বন্গসংস্কৃতি ৩৮৩ 


গ্রহণ-বর্জনেব দ্বাৰা বৃদ্ধির নিকট গ্রহণীয় কবিয়াছিলেন। বামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র 
প্রধানত যুক্তি-আশ্রয়ী। অপবদিকে দেবেন্্রণাথ মৃল৩ঃ ভক্তিবাদী -উচ্ছৃদিত 
ভক্তি নে, শাস্ত-স"যত অগ্রমত্ত ভক্তি । যাহা তাভাব যুক্তি আশ্ররী ৬ক্তিবাদকে 
পরিতুষ্ট করিতে পাবে নাহ, তাহাকে তিনি বর্জন করিয়াছেন। যে উপনিষদ 
তাহাৰ আত্মাব খাদযপাশীয়, প্রয়োজনস্থলে তাহাকেও তিনি কখনও গ্রহণ, 
কখনও বা অ*্শখিশেনকে খজন কবিয়াছেন। ১৯ শতাবীব বুদ্িবা? যে 
তাহাকেও স্পর্শ কবিয়া্রিল, তাহা এই ঘটখ। হহতেই ঞমাণত হউঙেছে। তিনি 
“ভক্তিবহৈতুকী” ত্যাগ কবিয়। যুক্তিপন্থী বিশ্লেষণে সাহায্যে উপনিষদকে গ্রহণ 
কবিযাছেন। উপনিষদেব যে 'য শ্লোক তাহাব চিন্তকে পবিতষ্ট কবিত, তিনি 
সেইগুলিকেই মন্কপে গ্রহণ করিযাছিলেন। ১৮৪৮ সালে গতর ৩১ বৎসর 
বয়মে ধেবেজ্্রণাথ দিব্যভাবে আবিষ্ট ভহয"' উপনিষদের কোন (কান শ্লোক 
বলিষ। যাইতে লাগিলেন এব" অক্ষয়কূমাব দত্ত তহাব নিদে শ মত লিখিয়া 
লইলেন। «এই গ্রকাণক আমি উপশিবদদেব মুখ ঈশ্বব প্রসাণে, ব্রাঙ্মধমেৰ 
ভত্তভমি আমাব হৃদয় হইতে বাহিব কব্লাম। তিন ঘণ্টাব মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ 
হইযা .গল 1৮৩১ ইচ্াই 'ব্রাঙ্মী ডপনিষদ । এ নিবাচিত মন্ুগুলি 'ত্রাক্ষধম+ নামে 
১৮৪৮ গাঁলেব শেষভাগে বচিত এব” ১৮৪৯-৫০ "জালে প্রকাশিত ভয় , উহার 
স|ন্থবাদ সংস্কবণ প্রকাশিত হয -৮৫১ ৫২ সাহো | ৯৮৬১ সাজের জৈট স'খ্যা 
হইতে “তন্ববোধিতী পাত্রকা্ৰ ইহাব "হাংপম গক।শিন্ত হই" থাবে । ইহাকেই 
আজিওকুমীব চক্র হাঁ বলিয়াছেন, “ডপনিষদের সে ব্রদ্মা্(ত্বৎ শীজম্‌ অম্শ 
লইয়া যে ধম গাঁডয়া উঠিল, তাখাবহই শাম হইল ব্রাহ্ষধম | ৩৯ 
দেবেজ্নাগেব ধম মত পবর্তশেব বিকাশধাবা লক্ষ্য কবিলে দেখা যাইবে যে, 
তিনি যে ব্রাক্ষধম স্থাপন ও বধ ন করেন, তাহা মুলত উপন্িদেব উপ ভিত্তি 
কবিয়। গডিযা উঠিলে ও তান ডপনিষণ্র গ্রন্থকৈই একমাজ গমাঁণ হিঙ্গাবে গ্রহণ 
করেন নাই । ভাঙার এই ডান্তটি দীপবতিকাঁথকপ গণ্য হইতে পাব “ দাখিলাম 
যে আত্ম প্রত্যয়সিঘ্ধ জ্ঞাশাজ্জর্ল৩ বিশুদ্ধ খদ্যহ তাহ'ব পঞ্ডনভ ম। পাব 
হয়েছে ত্রন্মের অশিষ্ঠান। পবিত্র হ্বাবহ ত্রাঙ্মধমে র পন্তপ়মি ৮ 
দেবেজ্নাথ এন অপেক্ম। হৃদয়ে উপবই যে অধিকতব গুবত্ব দিয়া ছিলেন, 
তাহাতে ১৪শ শতাব্দীব বাঙালীব চিত্তবেশিষ্ট্যই জয়ী হইয়াছে। গ্রন্থ নহে, 
ধধিপ্রোত্ত আপগ্রবাকা নহে-ব্যক্তির শুদ্ধ। বুদ্ধি ও পবিত দয়ই ধমের অধিষ্ঠান 


৩৮৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


ভূমি _দেবেন্রনাথেব ধর্মবিবর্তনেব মধোই সমকালীন বাঙলা দেশেব এই 
বৈশিষ্ট্যটি দৃষ্টিগোচব হইবে । কাজেই দেবেন্দ্রশাথ যে ত্রাক্ষধমের পরিকল্পন। 
কবেন, উপ“নষদই তাঙাব একমাত্র ভিত্ভিভূমি নতে। যেখানে তিনি অন্তব্বাসী 
শুভ্র নিবপ্ন ভক্তিব সাক্ষাৎ পাইয়।ছেন, পেখানেই প্রণাম নিবেদন কবিয়াছেন। 
তাই চিনি মহানিবাণতন্ত্রেব কয়েকটি শ্লোক গ্রহণ কবিয়াছেন, অমুতসবে শিখ 


সম্প্রদাযেব-- 

গগনমৈ থাল, বি চক্র দাপক বান, 

তাবকঝ।' মণল 5নক হো । 

ধুপ মলযানিলে পন চমবো কবে, 

সঞ্ত বশবাই যুলনু ভে)1ত ॥। 
এই গান শ্রহিয়া মুগ্ধ ভইয়াছেন এপ* গায়ই হীফেজেব ঈশ্ববঠে মবিসযক বয়েৎ 
আনু্তি কবি ৩৭ | 

এঠ গসঙ্জে ভাছাত সহিত এক্মবকূুম বং সাগানদাস হাতাদাক প্রভাত পব্য 

্রাঙ্মদব বিবোধ স্মরণীয় | ক্দক্ষয়কু১1” গধান "6 যুক্তিবাদী পিজ্ঞাতসাধক! 
বোবেদাপ্ত ডপনিষ্দব আগের হাতি তি তোনিধিন শফি হন নাহ । 
জ্ঞান-পিজ্ঞাপকেহ তিন শান্ত বানয চানিহেশ, 
বলিয়! গ্রচণ নরিতঠেশ । *তুবোলিনী গঠিকণ হস্গাদনে উহার জহিশ। দেবেজ- 


পা 
| 


ব%-গকুতিকেই ৬গবৎ স্বরূপ 


নাথেব মতান্তৎ ছল ত | (দেবেনা হহাকে মতে আনপাক ০১1] ববিতেন 


চি, ৫ পা স্ব ট্রে 
বটে,কন্ জশ্ববঙেনশিক ও জানগ্েমিকের মপদো চিন্তগ ত স[ভ5ঘ ঘটিত পাবে 
না। আন্ষপচমা প্র সহি দেবেছ্ুনাগেবও মাতমিব জাহচয ঘটে নাত) তাই 


রাঁজনীবায়ত বটৰ ছক্তভাব-ব্যাকল মণ্বে আতিত তেস্ুনাগ  অধিকতৰ 
আত্মীয় ৩। বোঃ করিতে | অন্দয়তুমারের বোবো!নের গ্রাতিকুলতাব ফলেই 
তিনি বেদ-বধ গর তাপ সঙ্দে ডত্ম্রক ভহয়। কাশাতে ছা পাঙাশ্য়া এবং স্বয়ং 
নিজে শিয় দেদেব কর্সকাধের শিপ্ততদাপশগ্ গা দশনে বেদেব গ্রুদোপযোগত 
সন্বন্ধ "হল মনোভাব তবলগন বারন ১৮৪৭ ওত লর জোষ্ঠ মাজেব 
তত্ততবা বি ত একট বিজ্ঞাপন দেখ! যামু 

“১৯৬৮ *তব্ নিরমপত্রেব প্রথ্ম স্গাক নিষণে দে “বেদান্ত গতিপাপা সত্যাধর্স এই বাকা 
আছে, কাঙাল পরিবতে বাঁধাধম এই শব ভর । এট এস্তাব সব্ঞশ্মতিক্রাম গহণ কৰা 


হৃইইয়াছছণ।” 


মহষি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৮৫ 


১৭৬৮ শকে অর্থাৎ ১৮৪৬ সাল হইতেই ব্রাহ্মঘমাজের মধ্যে বেদান্ত 
উপশিষর্দেব আমন্কুগ ত্য লইয়া কিছু বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছিল। তত্ববোধিনী সভাও 
দেবেন্দ্রনাথেব ভ্ঞ-বসাশ্রিত চিত্তকে সব সময় জন্থষ্টি দান কবিতে পাবিত না, 
এ পত্রিকায় তাহাব মণোমত গ্রবন্ধীদি সব সময়ে প্রকাশিত হইত না। “তত্ব 
বোধিনী পত্রিকা*্ধ যে গ্রন্থাধ্যক্ষ-পরিষদ ছিল, তাহার সাশ্যগণ অনেক সময় 
দোবন্রনাথের মতামত গ্রান্থ কবিতেন না। এমনকি, তত্ববোধিনীতে দেবেন্দ্র- 
নাঁথেব বেদাস্তবিষয়ক যে সমস্থ মত প্রকাশিত হইত, অক্ষয়কুমাব দত্ত স্বয়ং তাহার 
প্রতিখাদ্দ কবিতেন। শেষ পযন্ত অক্ষযকুমাব-পন্ষীয়দেরই জয় হইল । দেবেন্দ্রনাথ 
বেধান্ত পবিত্যাগ কবিশেন। তত্ববোধিনী সভার গ্রস্থাধ্ক্মগণের সহিত তাহাব 
মত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। বাঙ্জনাবায়ণ বস্ত্র ভক্তিভাবপূর্ণ প্রবন্ধ গ্রস্থাধ্ক্ষগণ 
প্রকাশের অনুমতি দেন নাই । সেই জন্ত ছুঃখ করিয়া দেবেজ্রনাথ বাজনাবায়ণ 
বস্তুকে লিখিয়াছিপেন, 

“এ বন্ততা আমার বন্ধুদিগে মধ্যে ধাহার! শুনিলেন, ভাতারই পরিতৃপ্ত হইলেন ; কিন্ত 
আশ্চর্য এই যে, তন্ববাঁধিনী সভাব গ্স্থ।ধ/ক্ষের] ইহ" তত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্া বোধ 


করিলেন না। কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্াক্ষ হইয়াছে, ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত ন1 
কাপর] দিলে আর ব্রাঙ্গধর্ম প্রচারের হৃবিধ| নাই 1৮৩৪ 


এখানেও দেখা যাইতেছে, তাহাব অন্তবশাষী আন্তিকাবাদী ভক্তির সহিত 
তত্ববোধিনী সভাব কতিপয় সদ্দস্তেব মিল হইতেছিল না। ববং তিনি তত্ব- 
বোধিনী সভা হুইতে ধর্মপ্রচাবে বাধা পাইতেছিলেন। তাই ১৮৫৯ সালে মে 
মাসে তিনি তত্ববোধিনী সভা তুলিয়। দিলেন। একদিকে যেমন তত্ববোধিনী 
সভাব অন্তর্ভুক্ত গরন্থাধ্যক্ষ সভাব সহিত তাহাব মতক্ষৈম্য হইতেছিল, আর 
একপ্ছকে তেমনি বাগাল্দাস হালদাব, অক্ষয়কুমাব দত্ত গুভৃতির চেষ্টায স্থাপিত 
আত্মীয় সভায় নাস্তিকতা গ্রচাব দর্শনে তিনি ক্ষুব্ধ ইইলেন। এই আত্মীয় সভা 
যদিও বামমোহনের আত্মীয় সভার আদর্শে স্থাপিত হয়, এবং স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ 
ইহাব সভাগতি ছিলেন, তথাপি এই সভাব তরুণ সদস্তগণেব সহিত তাহার 
অস্তবের আর মিল হইতেহিল না। এই সভায় তরুণদল ভোটের সাহায্যে ঈশ্বর- 
স্ববূপ নির্ধাবণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । «একজন বলিলেন, ইশ্বব ্*সন্দস্বরূপ 
কিনা। যাহার আননদ্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপে 
অধিকাংশের মতে উশ্মবের শ্ববপেৰ জত্যাসত্য নিধারিত হইল ৮৩৫ আত্ীক় 

ন্্৫ 


৩৮৬ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


সভাব এইরূপ লঘুচিত্ শাষ দেবেন্্রণাথ বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। এই আত্মীয় সভা 
সামাজিক আলোচন। অপেক্ষা ধর্মীলোচন। লইয়। অধিকতব আগ্রহ প্রকাশ কবিতে 
লাগিল ।*অন্ময়কুমাব দেবেন্দ্রনাথ সম্বলিত '্রাহ্মধর্ম" গ্রন্থকে বিশেষ প্রীতিব দৃষ্টিতে 
দেখিতেন না, জংস্কৃতে বচিত উপনিষদের মন্ত্র পাঠেও আত্মীয় সতাব সদন্যদের 
€ বাখালদাস, হ'লদাব, অনঙ্গমোহন শিত্র, কানাইলাল পাইন প্রভৃতি) আপত্তি 
ছিল। ১৮৫৫ সালে বাখালদাস হালদাব এব্রাহ্মরদগেব বর্তমান আস্তবিক 
অবস্থা বিষয়ক পধলোচনা” নামক একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়! দেবেন্দ্রনাথেব 
নিকট প্রেরণ কক্নে। হালদ[ব মহ!শয় সংস্কৃত মন্ত্র বর্জন করিবাব গস্তাপ কবিয়া 
লিখিলেন- _এব্রান্ধেরা সস্কৃতে জত্তিপাঠ ও ব্রাঙ্গধর্ম পাঠের পরিবর্তে বঙ্গভাষায 
পবমেশ্ববের সংক্ষেপে উপাসনা কবিবেন 1৮৩৩ ত্রাক্ষধর্মেব মূলতত্ব লইয়া ইাবা 
আপত্তি তুলিলেন। এত্রান্ষধর্য গ্রন্থে এবং ব্রাঙ্গসমাজে ঈশ্বব সবব্যাপী বলিম্বা 
উত্ত হয়েন। অক্ষয়বাবু এবং কানাইবাবু প্রমুখ ব্াঙ্গেব। বলিলেন যে, সর্বব্যাপী 
কথা"ব পবিবর্তে সবর বিদ্যমান* শব ব্যবহার কবিতে হইবে । আমরা শুনিযাছি 
ধে, ক্টাভার। “সবশক্তিমান” শব্দে পবিবতে “বিচিত্র শক্তিমান শব ব্যবহাব 
করিবার জন্য জেদ প্রকাশ করিয়াছ্ছণলন |? ৩৭ এহভাবে ত্রাঙ্গধর্মেব মৌলিক 
তত্ব লইয়া দেবেক্্রনাথের সহিত অক্ষয়কুমীর প্রমুখ নবীন ব্রাঙ্গদেব মতাস্তবে 
স্থচন| হয় । ইহাকে মহুধি পবিহাস করিষ" “্র্মগোল” আখ্যা দিয়াছিলেন। 
নিজ অনুচববর্গ যখন তাহার প্রতিকূলতা কবিতে আব্ড কবিলেন, তখন তিনি 
নিরতিশন্প ব্যথা পাইলেন । তাই আত্মজীবশীর একস্থানে তিনি বলিয়াছেন 


“এখন ধাহার1 আমার অঙ্গ স্বরূপ, যাহার আমাকে বেষ্টন করিয়া! রহিয়।ছেন, তাহাদের 
অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্মভাব দেখিতে পাই নাঁ। কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি 
ও ক্ষমতার লড়াই । কোথাও মনের মত সায পাই না৮৩৮ 


মানসিক উদ্বেগে বিষগ্নচিত্তে মহযি এই সময়ে হিমালয় পরিভ্রমণে যাত্রা কবেন, 
এবং নির্জন শৈলসান্রব সান্নিধ্য লাভ করিয়া অস্তবেব সত্যকে আরও স্পষ্ট কবিয়া 
উপলব্ধি কবেন? প্রকৃতির মৌন সাম্রাজ্য, সাধাবণ মামুষেব স্সিথথ সাহচর্য আব 
উপনিষদ-হাফেজ কণ্ঠে ধারণ করিয়া মহধি ১৮৫৭ সালের দিকে পুনরায় মানসিক 
প্রশান্তি খুজিয্ব! পাইলেন। প্রায় এক বংসর কাল হিমালয়ের সাত্বিক স্ধ- 
লাঙেব পর ১৮৫৮ সালে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়! আনিলেন। তখন তাহা 
ব্য়ন ৪১ বংসর। তাহার পরেও ব্রহ্মানন্দ তেশবচজ্জেব সহিত তাহার ভাব 


ও. আদর্শগ 5 ছন্দ উপস্থিত হুইয়াছিল। তাহা বর্তমান আলোচনার পক্ষে 


মহবি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৮৭ 


অপ্রাসঙ্গিক । তবে একথা অর্ধথ। স্বীকাধ যে দেবেন্দ্রনাথ জীবনের যে কোন 
অবস্থায় অন্তরের শুদ্ধ! ভক্তিকে অটুট রাখিতে পারিতেন। উপমিষদের অমৃত- 
অশোক মন্ত্র 'আর হাফেজের ভক্তিরসোজ্জল বয়েৎ সমূহ তাহার নিত্যসঙ্গী 
ছিল। স্বরচিত জীবনচরিতের সর্বশেষে পংক্তিতে “ও নমস্তে স্ত, ব্রহ্মণ,। 
নমন্তে “সত,” বলিয়া যে শরণাম নিবেদন করিয়াছেন, তাহাই তাহার সমগ্র জীবন 
ও সাধনার নিয়ামক শক্তি। নানা গণ্ডগোল, আত্মীয়-বিরোধ, স্বমতাবলম্বীদের 
প্রতিকূলতা ইত্যাকাব শত সহন্র মানসিক বিক্ষেপও তাহার ত্রহ্মাসক্ত হৃদয়কে 
কোনদিন তামমিকতার দ্বারা আক্রমন করিতে পারে নাই। 


|| ৩ ॥| 


বিবিধ সামাজিক 'মান্দোলনে দেবেজ্দ্নাথ 


দেবেন্ছনাথের আত্মজীবনী তাঁহার আত্মচেতনার ক্রমিক অগ্রগতির ইতিহাসে 
আলোকোজ্জ্বল ; একচন্লিশ বসব বয়স পধন্ত তাহাকে যে সমস্ত গভীর চিত্ত- 
সন্কটেব মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে, তাহার আহ্মপুবিক বিবরণ ইহাতে পাওয়া 
যাইবে । এই আত্মজীবনী এবং ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ সম্পক্ষিত শ্াহার পুস্তিকাগুলি 
পাঠে মনে হইতে পাবে যে, তিনি ব্যক্তিগত সাধনাপাপেক্ষ ব্র্গানন্দ লাভের জন্য 
জগং ও জনতার উধ্বলোকে বিচরণ করিতেন। মনে হইতে পারে, মহষি 
্ন্থাদিতে যে "াত্মার সঙ্কটের কথা বলনিয়াছিলেন, তাহাই তাহার একমাত্র 
পরিচয়। কিন্তু এ আত্মজীবনীতেও এমন কিছু কিছু বর্ণনা আছে, যাহাতে 
অনুমিত হয় যে, তিনি সামাজিক ওরাম্ত্রিক আন্দোলনের সহিত মাঝে মাঝে 
একাত্মতা উপলদ্ধি করিতেশ। ১০শ শতাবার নানা সামাজিক আন্দোলন 
্রদ্ধনিষ্ঠ মহবিকে ও মাঝে মাঝে বিচলিত কাপণয়া তুলিত; তখন তিনি সাত্বিক 
নিরাসক্তি ত্যাগ করিয়। কর্মোগ্ধমের বাজসিক উল্লামে ঝাঁপ দয়া পড়িতেন। 
কি্ত যে-কোন সামাজিক বা অন্থাবিধ আন্দোলনে তিনি সধদাঁ চীন ডারতীদ্ব 
ংস্কৃতির আন্তিকাবাদী অনুশাসনের শিদেশে চালিত হইতেন। বালে 
বামমোহনের গ্যাংলো-হিন্দুন্ধুলে অধায়নের সময় তিনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়াছিলেন ; কাজেই হিন্দুকলেজের যুগবিপ্রবের ঘৃ্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত 
হইলেও তিনি অন্তরস্থিত সাত্বিকতা হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন নাই। 


৩৮৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


দেবেন্দ্রনাথ যখন হিন্কুকলেজে প্রবেশ করিলেন (১৮৩১), তখন তরুণ 
ছাত্রমহলে ডিরো[্ওর বিছ্যত্প্রবাহ সঞ্চাবিত হইয়ছে (| ডিরোজিও 
কতৃপক্ষেব আদেশে ১৮৩১ শ্বীঃ অন্যে পাত্যাগ কবিতে বাধ্য হন। 
তাহারই কয়েক মাস পবে দেবেন্দ্রনাথ হিন্ুকলেজে ভন্তি হন । তিনি 
ডিবোজিওর প্রত্যক্ষ শিক্ষাধীনে না আসিলেও যে উত্তে্গক আবহাওয়ার 
মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অন্রমেষ। ইতিপুৰে ভিরোজিও 
তাহাব ছাত্রগণকে লইয়। এ্াকাডেমিক গ্যালোসিযেশন প্রতিষ্ঠা করেন । ভারতীয় 
সমাজ, ধর্ম, এতিহা- যাহা কিছু এদেশীয়, তাহাতই গণি যেন এহ অমিতিব 
সদন্যদেব মজ্জাগত আক্রোশ ছিল । দেবেন্দ্রনাথ তাভাব ছাত্রজীবনে এই পবিষদে 
সংস্পর্শে আসিয়া থাকিবেন। কিন্তু এ প্রকার উগ্র মনশোভাবেব ছ্বাব। কিছুমাত্র 
গ্রভাবান্বিত হন নাই। পিতা দ্বাবকানাথ প্রথম বয়সে নৈষ্ঠটিক বৈষ্ণব ছিলেন, 
পবে কিছু আচাবভ্রষ্ট হইলেও বামমোহনেব ধর্সাদর্শেব প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। 
দেবেন্্রনােব পিতামহীও শ্রধানতঃ ?বঞ্চব মতানবন্তিনী ছিলেন । দেবেন্দ্রনাথ 
হিন্দু কলেজে আসিবাব পথে প্রতিদিন এন্ঠনিযাব সিছেশ্ববী কালীমৃ্তিকে প্রণাম 
কবিয়া আসিতেন, পঝাক্ষোতীর্ণ হইবাব জ্ন্য প্রসাদ প্রার্থনা করিদ্দেন ৩১ 
স্রতরাং বাহিবেব দিক হইতে কোন অভিনব আন্দোলন হ্বাহাকে পাবিবাঁবিকি 
ধর্মাদর্শ হইতে বিচ্যুত কবিতে পাবে নাই । 

কিন্তু দেবেন্দ্রনাগ “ইয়ং বেহ্গল'গণেব হন্ত হইচ্তে আত্মবক্ষ। কবিবাব জন্য থে 
“কমঠবৃত্তি' অবলম্বন কবিয়াছিলেন, তাহা নহে । কলিশাতাব শান। সভা 
সমিতিব সঙ্গে হাহাব যোগাযোগ ছিল । ১৮৩২ গালে বামমোহনেখ এ্রাংলো- 
ঠিন্দুষ্কলের প্রান্তন ছাত্রগণ মিপিত হইয়া 'সবতত্ব্দীপিক” শামক অভ স্কাপণ 
করেন | দেবেক্্রনাথ ইহাব সম্পাদক এবং বমাপ্রসাদ বায় ইহাব সঠাপিি হইলেন । 
বঙ্গভাষাব অন্গশীলনই হইল এই সঙাব মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথম দিন বক্তৃত। 
প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ বলেন, 

“এই সভ। স্থাপনাকারীদিগেব অতিশয় ধন্যবাদ দেওয়। ও াহাঁরদিগের সরলত। কহ চিত 
কার্য যেহেতুক ইহ! চিবস্থায়ী হলে উত্তমবপে শ্বদেশীয় বিদ্যার আলোচনা হইতে প।বিবেক 
এক্ষণে ইত্তীয় ভাষ। আলো চনার্৫ঘ অনেক সন দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং তত্বৎ সভাগ দ্বাগা ডভ্ভ 
ভাবায় অনেক বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব মহাশয়ের! বিবেচনা ককন গৌড়ীয় সাধুভ।য 
আালোচনার্থ এই সভা সংস্থাপিত হইলে সভ্যগণের! ক্রমশঃ উত্তমরূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে 
পারিবেন ৮৪ 


মহবি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৮৯ 


দেবেন্দ্রনাথ যেমন বাংল] ভাষা আলোচনার প্রস্তাব কবিলেন, তেমনি সভাপতি 
রমাপ্রসাদ রাষও তাহাতে সম্মতি দিয়! বলিলেন, বঙ্গভাঁষায় ভিন্ন এ সভাতে 
কোন কথোপকথন হইবেক সা” প্রথম দিন বক্ত তাদ্দির পর বঙ্গভাষ। অনুশীলনের 
পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হইল বটে, কিন্তু আর একটি প্রস্তাব লইয়া! কিছু মতাস্তরেব 
উত্তাপ সষ্টি হইল । এই সভার অগ্যতম সভ্য শ্যামাচবণ গুপ্ত ইহাতে 'ধর্ম বিষয়ে 
আলোচনা কবা কর্তব্য-_এই প্রস্তাব উখ্থাপন কবাতে সদশ্যদের মধ্যে কিছু 
মতভেদ স্ষ্টি হয়। বোধ হয ডভিরোজিবও এ্যাকাড়েমিক এাঁসোডিয়েশনেৰ 
দৃষ্টান্ত ইহার্দিগকে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা কবিতে কিছু অন্ত্স্ত কবিয়া থাকিবে। 
যাহা হউক, মাত্র পনের বব খযসে দেবেন্দ্রনাথ এই সঙাব জম্পাদকতা কবেন 
এবং বাণল। ভাষা অনুশীলনের জগ্য সচেষ্ট হন । 


এহ গুজঙ্গে 'সাধাবণ জ্ঞানোপাজিক1 সঙাঃব কগ! উল্লেখ কবা প্রযোজন। 
দেবেন্দ্রনাথ € থম যৌতনে ইহাব সাঁহত “কিছুকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন । ১৮৩৮ সালে 
ডিবো জিও শিশ্কগণ বামগোপাল ঘোষ, বামন্চন্চ লাহিডী, প)।বীচাদ মিত্র, তাবাচাদ 
চঞ্্বাভী, কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণাবঞ্জন মুখোপাধ্যাষ প্রড়তি তরুণেব দল 
9০0০1665107 1110 4১000751101, 07 61067911000 16086” অর্থাৎ 
পাখাবণ জ্ঞানোপাজিক্চা সভ। স্থাপন কবেন' সবপ্রকাব জ্ঞানার্জনই হইল 
এই সভাব প্রধান উদ্দেশা ৷ হিন্দু কলেজেব ধর্মহীন শিক্ষা ও ডিবোজিওব বিশুদ্ধ 
জ্ঞানখাদেব প্রভাবে তংশিষ্ সম্প্রধার ধর্ষকে বাদ দিয়া বিশ্বজ্ঞান অর্জনের জন্য এই 
সভা স্বাপন কবেন। এই অভাব মশ্যে একাডেমিক এসোদিফেশনেব উগ্ততা 
হ্বাস পাহলেও ধর্ম বিবয়ক কোন আলোচন। হইত না। প্রাষ দুইশত যুবক ইহার 
সদশ্ হইয়াছিপেন। দেবেন্দ্রনাথও কিছুকাল এই সভাব সহিত জডিত ছিলেন। 
তখন 'তনি একবিংশ বর্ষেব নবীন যুবক । তখনই তাহাব মলে ধর্মেব নিগৃঢ তত্ব 
সন্বদ্ধে প্রশ্ন উদ্দিত হইযাছিল। একদিকে যেমন ভাতাদেব লইয়া তিনি 
পৌত্তলিকতা-বিবোধী দল বাধিতেছেন,৪৯ আকাব অন্বাদিকে তাহাব অস্তবের 
মধো শৈবাশ্যের ছায়পাত হইতেছে । এই সমযেই তিনি ঈশোপনিষদেব খণ্ডিত 
পত্রে 'ঈশাবাস্তমিদ'সব* গ্লোকটি কুডাইয় পান। উদ্বেজিত মানসিক অবস্থার 
মধ্যে তিনি 'সাধাবণ জ্ঞানোপাজিকা সভায় যোগদান করেন। কিন্তু যেখানে 
ঈশ্বব বিষয়ক কোন আলোচনা হইত না, সেখানে তিনি কোন শান্তি পাইবেন না, 
ইহা! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 


ঃ 


৩৯০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও ধাংলা সাহিত্য 


দেবেন্দ্রনাথ অতি অল্লকালের মধ্যেই এই সভার সংশ্রধ বর্জন করেন। 
অবশ্য ইহাও ম্মরণ বাখা প্রয়োজন যে, দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী সভা স্থাপন 
করিলে সাধারণ জ্ঞানোপাঞজজিকার অনেক সভ্য এই সভায় যোগদীন করিয়'- 
ছিলেন। গ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনে যাহা কিছু ভাবতীয় ত্বাহাবই উপব 
শানিত অস্ত্রাধাত করা হইত, অবশ্য সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভ' এ পরিমাণে 
ভারতীয় সংস্কৃতিব প্রতি বিমুখ ছিল না। ববং সভ্যগণ স্বর্দেশের কল্যাণের বিষয় 
সমৃহই আলোচনা কবিতেন। কিন্তু সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভায় ধর্মেৰ ঠাই 
ছিল না, কাজেই দেবেন্দ্রনাথ অচিবে এই সভার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ 
করেন। 


দেবেন্দ্রনাথ সমসাময়িক সমাজ জীবন, শিষ্ষা ও নানা আন্দোলনের সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন । তত্ববোধিনী পাঠশালাব (৮৪০ ) সাহায্যে তিনি 
বালক পাঠীর্থীব জন্য নৃতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত কবেন। ইহাতে বা*লা ভাষায় 
ভূগোল, অস্ক, পদার্থবিদ্যা প্রড়তি শিক্ষাদান করা হইত, ব্দোস্ত প্রতিপাদ্য 
ধর্মতত্বও ইহাব প্রধান পাঠ্যস্থচী নির্বাচিত হইয়াছিল । হিন্দু কলেজে 
বাংলা পাঠশালাতে কোনরূপ ধর্ম শিক্ষা দেওয়] হইত না, যে শিক্ষা প্রদত্ত হইত, 
তাহা অনেক্ট| ফিরিঙ্গী ধরনের , জাতিৰ গভীরতব প্রাণসত্তাব সহিত তাহাব 
কিছুমাত্র যৌগ ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনেব এ্যা'লে' হিন্ুক্ষুলেব আদর্শে 
এমন পাঠশালা স্থাপনের চেষ্টা কবেন যাহাতে সমাজ ও ধর্মেব সহিত নবীন 
পাঠার্থীব অন্তবেব মিল থাকিতে পাবে। ইংবাজী, বা'লা, সংস্কৃত, প্রভৃতি 
বিষয়ে শিক্ষাদান করাতে এই পাঠশালা শিক্ষিতজনেব দৃষ্টি আকর্ণণ কবে। 
বাংল! ভাবার সাহায্যে মস্ত বিষয় অধীত হইত বলিয়া 'এই শ্রণীর শিক্ষা 
প্রণালী সরকারী শিক্ষাকমিটাবও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অত্যন্ত সাফল্যের 
সহিত বাশবেড়িয়াতেও ইহাব শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। অবস্ত কারঠাকুব কোম্পানী 
দেউলিয়া হইলে দেবেন্দ্রনাথ বাশবেড়িয়ার বিগ্ভালয় তুলিয়া দিতে বাধ্য 
হন। বাবাকপুর ও নদীম্বার সুখসাগবে যে পাঠশাপ' স্থাপিত হয়, তাহাব 
সহিতও দেবেন্দ্রনাথ জড়িত ছিলেন। স্মতরাং দেখা যাইতেছে, দেবেজুনাথ 
শুধু ব্রহ্মরসেই নিমগ্ন ছিলেন না, বালক-বালিকার শিক্ষাব জন্যও চিন্তা করিয়াছিলেন 
এবং ভাবতীয় এঁতিহোর পটভূমিকায় পাঠশালা! স্থাপন করিয়া কল্পনাকে 
বাস্তবে রপ দিয়াছিলেন। এই পাঠশালাব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য-- বলনা যাহ- 


মহুধি দেবেজনাথ ও ব্পঃস্কতি ৩৪৯ 


শীলনের প্রতি গুরুত্ব আবোপ, ভাবতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, এবং বেদাস্ত- 
প্রতিপাদ্য ধর্ষেব অনুশীলন । তিনি যে শুধু ভাঁবযোগী ছিলেন না, পবন্ত কর্মযোগেও 
তাহার অতন্দ্র নিষ্ঠা ছিল, এই বিদ্যালকগুলিব ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেই তাহ 
বুঝা যাইবে | 

হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় বা [7100 0080616  [08060002 
প্রতিষ্ঠাব বিববণ পাঠ করিলে ব্রহ্মভাবনিমগ্ধ সাত্বিক দেবেজজুনাথের আর 
এক মৃত্তি লক্ষ্য কবা যাইবে। তাহা হইতোছ কর্মযোগী দেবেন্্রনাথর 
যোদ্ধরূপ। 

আলেকজেগাব ডাফ সাছেবকে রামমোহন স্কুল গুতিষ্ঠায় গুভূত সাহায্য 
কবিয়াছিলেন ; তিনি হেছুয়া পুষ্করিণীর নিকট স্কুল স্থাপনা করিয়া হিন্দু 
ছাত্রদ্দিগকে খ্রীস্টান কবিতে লাগিলেন । এই বাাপার চবমে উঠিল ১৮৪৫ শ্রী; 
অব্ধে। দ্বেবেন্দ্রনাথেব অফিসেব হাউস-সবকার রাজেন্দ্রনাথ সরকাবের অন্থজ 
উমেশচন্দ্র সবকার ডাফ সাহেবেব স্কুলে পড়িত। ডাফ সাহেব উমেশ সরকার 
এবং তাহার নাবালিকা পত্বীকে প্ররোচিত করিয়া উভয়কে খ্রীস্টানধর্মে 
দীক্ষিত কবেন এবং লুকাইয়। বাখেন। আইনের আশ্রয় লইযাও ইহাব 
প্রতিকার কবা সম্ভব হয নাই। এই সংয়ে দেবেন্দ্রনাথ উপশিবদের তত্বরসে 
আক মগ্ন থাকিলেও এই অনাচাব শুনিয়। স্থিব থাকিতে পারিলেন না। অক্ষয়- 
কুমাবের সাহায্যে “তববোধিনী পন্রিকা"য় ইহার বিরুদ্ধে গুচণ্ড আন্দোলন উপস্থিত 
কবিলেন। এ বৎদব জ্যেষ্ট সংখ্যা অক্ষয়কুমাবেব রচিত যে প্রতিবাদ-গ্রবন্ধ 
বাহির হইল, তাহার ভাষা অক্ষয়কুমাবের, কিন্তু চিন্তাধাব। দেবেন্দ্রনাথেব। একটু 
উদ্ধ'তি উল্লেখ কর যাইতেছে £ 

*গ্তপুরথ স্ত্রী পর্ঘন্ত সবধর্ম হইতে পরিরষ্ট হইয়া পরধর্মকে অবলম্বন কবিতে লাগিল ! এই 
নকল সাংঘতিক ঘটনাকে প্রতঃক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না? আর কতকলি 
আমর অনুৎসাহ-নিদ্রীতে অভিভূত থাকিব? ধম যে এককাঙ্গীন নষ্ট হইল, এদেশে ষে 
উচ্িন্ন ইবার উপক্রম হইল, এবং আমাদিগের হিন্দুসমাজ চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব 
হইল) 

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবাব পর কলিকাতায় মিশনাবী সম্প্রদ্ধায় ও তাহাদের 
শিক্ষায়তনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দৌলন আবন্ত হইল। দেবেন্দ্রনাথ লোকের বাড়ী 
গিয়া হিন্দুর বিভিন্ন দলকে একত্র করিলেন, ধর্মসভা। ও ব্রাক্মদভাব দলাদলি 


৩৯২ উনবিংশ শতাব্দীর পপ্রথমার্ধ ও বাংল] সাহিতা 


মিটিক। গেল। মিশনাবীর্দের বিদ্যালয়ের অন্তরূপ হিন্দুছাত্রদিগেব জন্য অবৈতৰিক 
বিদ্যালয় স্থাপনের জস্বল্প গৃহীত হইল। ইহাই “হিন্দু হিতার্থা বিদ্যালয়? । 
বাজ বাধাকান্ত দেব বাহাদুব ইহাব সভাপতি এবং দেবেন্দ্রনাথ ও হরিমৌহন সেন 
ইহার যুগ্ম জম্পাদক হইলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইহার প্রথম প্রধান শিক্ষক। 
«দেই অবধি খৃষ্টান হইবার শ্োত মন্দীভূত হইল, একেবাবে মিশনারিদ্দিগেব মন্তুকে 
কুঠাবাধাত পিল ।”৪২ 


এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ যেক্ধূপ স'গঠনী শক্তির পবিচয় দিয়াছিলেন, তাহা 
তাহাব ন্যায় ভক্ত মাঈষেব পক্ষে বিন্ময়কব বটে। হিন্দুধর্মেব উপব আঘাত 
আদিলে তিণিও যে তাহাকে প্রতিঘাত কবিতে পাবিতেন, হিন্দহিতার্থ 
খিগ্য'লয় প্রতিষ্ঠায় তাহাই প্রমাণিত হইল । তাহাবই অক্লান্ত গুয়াসে সর্বপ্রথম 
হিন্দুদের 'বিভিন্ন শাখ। পাবস্পাবক দ্বন্দ ভুলিষা গিযা সকলেই জাতীয় স্বার্থ 
এবং এঁতিহা বক্ষার জন্য একতাবদ্ধ হইলেন । দবেন্দনাথ এইভাবে কলিকাতায় 
হিন্দুসমাজেব আত্মরক্ষা প্রবুত্তি জাগ্রত ববিষা শিশশাবীদেব প্রবল শক্রতাকে 
হীনবল কবিয়া দিধাছিলেন । আরও একবাব তিশি মিশনাবীদদেব বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধাবণ করিযাছিলেন। বুবৌপ-আমেবিকা পবিভ্রম্ণ কবিতধ গিযা বাম- 
মোহনেব বন্ধু আলেকজাপ্ত'ব ডাফ ভাবতবর্ধকে কলম্ষিত কবিষা প্রচার করেন 
এবং 17282 27. 17025 11598৮০%১ নামক পুস্তকে হিন্দুধর্ম ও বেদান্তের 
কুৎসা গ্রচাব কবে। হভাব প্রতিবাদ কল্পে দেবেজ্রমাথ “তত্ববোধিনী পত্রিকাশ্ম 
*%০৫81010 ৫0০611)65 ৮1001098660 নামক পগ্বন্ধে ইহাব বিস্তারিতভাবে 
উত্তব দিয়াছিশেন। সেই উত্তবে ডাফ সাহেব কিছু ীবব্রত হহয়। পড়িয়াছিলেন। 
পরে ইহ। গ্রন্থ।কাবে প্রকাশিত হয় (১৮৪৫) স্থৃতবা* মিশনাধীদেব আক্রমণ 
হইতে কপিকাতাৰ তরুণ সমাজকে বক্ষা করিবাব জন্য দেবেন্দ্রনাথ যে কতদুৰ 
ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অন্ধুমেয় । 

বেদাস্ত প্রতিপাছা ধর্ম গ্রচারেব উদ্দেশ্যেই দেবেন্দ্রণা॥ তত্ববোধিনী সভা 
প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্ত বাঙলাব নবধূগ গঠনে ইহাব প্রঠ'ব অল্প নহে। ত্ব- 
বোধিনী সভা ও ইহাব মুখপত্র “তত্ববোধিনী পত্রিক।' দীর্ঘকাল ধবিয়া ১৭শ 
শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালীকে নৃওন জমন্বয়েব পথ দেখাইয়াছে। 
সমকালীন ধর্মসভা, নব্যবঙ্গদের সাধারণ জ্ঞাণোপাজিক। সভা, বেথুন 
সোদাইটা, বেঙ্গল ব্রিটশ ইগ্ডয়ান এসে।সিয়েশন প্রভৃতি সভাসমিতি বাঙালীর 


মহবি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৯৩ 


মনোলোকে নব নব প্রত্যয়ের বীজ বপন কবিয়াছিল। তত্ববোধিনী সভা 
ও তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন, তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচাব এবং বেদ- 
বেদাস্ত অন্থশীলনেব ব্যবস্থা কবিয়া আলেকজাগ্ডাব ডাফ এবং তংশিষ্যান্ুশিষ্য 
কষ্মোৌহন বন্দ্যোপাধায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি 
খীস্টানী ভাবাপন্ন ও গ্রীস্ট পর্মাবলম্বী ব্যক্তির অভাবতীয় আদর্শ এবং *ইয়ং 
বেঙগল'দেব স্ব স"স্কৃতিতে আস্থাহীন মনোঙাব - ইহার খিষয়ক্রিয়া হইতে দেবেন্তর- 
নাথ ভাবতীয় জংস্কৃতিকে বক্ষাব চেষ্টা কবেন। শুধু ফিবিদ্ী আদর্শেব ভ্রষ্টাচাবই 
নভে, রাধাকাস্ত দেবাছাদুব, প্রসন্নকুমাব ঠাকুব প্রভৃতির জীর্ণ পৌরাণিক 
এতিহোব কণ্টক আনব্ণী ভেদ কবিযা আয ধর্মতত্ব ও ভাবতীয় এতিহের 
বহুকালাশ্রিত বাণীকে পুনরুদ্ধাবেব প্রয়াসে মহধিদেব জীবনপণ কবেন। আব 
একদিকে 'শক্ষষকূমাব, বাখালদাপ হালদাব প্রভততি তর ব্রাঙ্গদেব যুক্তিবাদের 
প্রতি আাতান্তিক আসক্তি-__যাহা যুবোপীয় জ্ঞনবাদের ছাথা প্রাচীন ভারতীয় 
এঁতিহ্থকে শোনেব ছলে দেশীয় সশ্কৃতিব মুলোচ্ছেদ কবিতেছিল, দেবেন্দ্রনাথ 
এই উতকোেশ্রিবনাকে শ্রিশ্ধী কক্বাব জন্য স্বজন বিবোধতাব সন্মুখীন হন। 
এই তত্ববোধনী সভাব সাত যয তিনি বাঙালীর কর্মচঞ্চল বাঁজসিক উৎসাহ 
এ তামপিক মুঢতা-উভয়কেহ সাত্বিক স্থিতগ্রজ্ঞাব আলোকে উজ্জলতর 
কবিখাব জগ্ত চবম ঠ্য।গ স্বীকাবেও কুন্তিত ভন নাই । বিশে৩ঃ তত্ববোধিনী 


পত্রিকা ১৯শ শতাব্ীথ বাঙালী মানস-সতস্কৃতিব ম্ম নক্ঈলিপি হইয়া বিবাজ 
কক্তেছে। যদিও দেবেন্দ্রনাথ “হত্ববোধিশী পাত্রকাকে “সমুদয় শাস্ত্রের 
শিগুচতত্ব এব বেণান্ত প্রতিপাদ্য ব্রঙ্গবি্যা গ্রচাবেব বাহন” কবিতে চাহিয়া- 
ছিলেন, তথাপি তত্ববাধিশী পত্রিকায় স।হিত্য, দর্শন, বিজ্ঞ/ন, পুবাতত্ব, জীবনী, 
শ ান্ুবাদ, সমাজনীতি ও বাজনীি বিষয়েও মূলাবান প্রবদ্ধাদি প্রকাশিত 
হইত । বিশেষতঃ লোকহিতঞ্ব বভ আন্দোলনেব সহিত এই পত্তিক। দীথকাল 
যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিল । এই পত্রিকব মারতে তিনি শিক্ষাৰ জাতীয়- 
কবণ, মিশশাবাদেব উগ্র জাতিবিদ্বেষেব বিকদ্ধে লোকমত জণগ্রহ, স্ত্রীশিক্গণ প্রচাবের 
পক্ষে আন্দোলন, স্টরাপানের দোষোদ্ঘাটণ, শীণকৰ আহেবদের অমানবিক 
বর্বরতা! প্রকাশ কবিয়া দেওয়া, শাসক ও শামিতের সম্পর্ক গভ্তি বিবিধ 
সামাজিক ও রাজনৈতিক খিষয়ে জনসাধাবণকে অবহিত করিতে সচেষ্ট হন। 
শ্কৃতরাং গুধু ব্রদ্ধতত্ব গ্রচারেই তত্ববোধিনীব সমস্ত চেষ্টা ব্যায়'্ত হইয়া যায় নাই। 


৩৪৪ উনবিংশ শত্াষীব প্রথমারধ ও বাংলা সাহিত্য 


“বঙ্গার্পনে"র পূর্বে একমাত্র "তত্ববোধিণী পত্রিকা'কেই সর্ধশ্রেণীর বাঙালীর মগের 
বাহক বলা ঘায়। অনেকেবই ধারণা, তত্ববোধিণী পত্রিকা শুধু ধর্মতত্ব লইয়! 
আলোচনা করিত। কিন্তু পুবাতন তত্ববোধিনীর ফাইল দেখিলেই ইহ মিথ্যা 
প্রমাণিত হইবে। অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় এই পত্রিক! শিক্ষিত ও স্বদেশপ্রমিক 
বাঙালীব মুখপত্র হইয়া উঠিয়াছিল। শ্ধু ধর্ম বা দর্শন নহে, বিবিধ জ্ঞান- 
বিজ্ঞান সম্বদ্ধেও ইহাতে ষে জমস্ত-মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহা বাংলা 
প্রবন্ধ সাহিত্যেব সম্পর্দরপে পবিগণিত হইতে পাবে। তন্মধ্যে বিদ্যাগরের 
মহাভাবতের অম্বাদ, অক্ষয়কুমাবেব বৈজ্ঞানিক গুবন্ধ, ভারতবর্ষীয় উপাসক 
সন্প্র্দায়ের বিস্তারিত এবং ষথাষথ বর্ণনা প্রভৃতি বচনা তথ্যভয়িষ্ট প্রবন্ধ হিসাবে 
বাংল সাহিতো চিন্ম্মবণীয় হইয়! আছে। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুম|রেব জম্পাদনায় 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা*কে যেমন একদিকে তত্বনিষ্ঠ, তেমনি অপবদিকে সমাজনিষ্ঠ 
মুখপত্ররূপে পবিণত কবেন। গুহাহিত ধর্মতত্বেৰ গভীরে আত্মনিমগ্র থাকিয্কাও 
তিনি বাঙালীর সমাজ-জীবন সঙ্ছন্ধে অনবহিত ছিলেন না--ইহাই পরম বিল্ময়ের 
ব্যাপাব। 

আরও একটি বিষয়েব প্রতি আমাদেব বিশ্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট ন। হইয়া পাবে 
না। দেবেজ্রনাথের আত্মজীবনী ও ক্রান্ষধর্ষ সংক্রান্ত ব্যাখব্যাখ্যান পড়িয়া 
তাহাব চারিত্রিক স্বরূপের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ডদ্ঘাটিত হয়না। একদা তিনিও থে 
রাজনৈতিক আন্দোলনেব জহিত যুক্ত" ছিলেন, তাহা তাহাব পরবর্তীকালে 
ধর্মজীবনের ছায়াতলে প্রায় হাবাইয়৷ গিয়াছে । তথাপি পুখাতন সংবাদপত্রাদি 
অন্থুসন্ধান কবিলে দেবেক্জনাথের রাজনৈতিক জীবনের বিল্ময়কর দুশ্ঠ প্রকাশিত 
ছইবে। বামমোহন যেমন ভারতের জাতি ও শ্রেণীগত বৈষম্য বিদুরণের জন্য 
বেদান্তের একেশ্বববাদ প্রচাবের চেষ্টা কবিয়াছিলেন, দেবেজ্রনাথও তেমনি বেদাস্ত- 
প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম গ্রচারের পটভূমিকায় অস্ুরূপ একটি স্বা্দেশিক (প্রবণ! 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন । ১৮০৬ সালে মাত্র বিশ বসব বয়সে তাহার মনে সেই 
বৃহতর ভারত গডিবাব স্বাদেশিক গ্রেরণ1 জাগ্রত হইয়াছিল £ 

“দি বেদান্ত-প্রতিপা্ধ ব্রহ্ষধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদ্বায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক 


হইবে, পরম্পর বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া! যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্বকার 
বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হষ্টবে, এবং অবশেষে পে খাধীনত। লাভ করিবে, আমার মলে তখন: 


এত উচ্চ আশা হইয়াছিল 1”৪৩ 


মহষি দেবেদ্নীথ ও বৃসংস্কৃতি ৩ম 


ভাবতের এক্য ও স্বাধীনতা লাভের জন্য একধর্মপ্রতিপাদক এমন এক 
ঈশ্বরতত্ প্রয়োজন, যাহার দ্বাবা ভাবতের ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্য সমূহ 
দূরীভূত হইবে, ইহাই ছিল তাহার অন্তগূ্চ কামনা। নিঃসঙ্গ ধর্মসাধনার রসতত্বই 
ষে তাহার একমাত্র আকাজ্জা ছিল না, তাহ! তাহার আত্মজীবনীর উক্ত উল্লেখ 
হইতেই স্পষ্ট হইবে । ইহা! ছাডিয়। দিলেও, সমসাময়িক বাজনৈতিক আন্দোলনেক 
সর্দে যে হাহাব কত গভীর যোগ ছিল, কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিলেই তাহার 
স্বরূপ বুঝা যাইবে । 

দেবেন্দ্রনাথ গ্রথম যৌবনে প্রধানতঃ ধর্মতত্ব লইয়া! অধিকতর ব্যস্ত হইয়াছিলেন, 
কারণ তাহাকে কতিপয় আত্মীক়বন্ধুব সহাত্মতায় ব্রাহ্গমণ্ড প্রতিষ্ঠা ও প্রচার কবিতে 
হইয়াছিল । একটু অধিক বয়সে তিনি ব্রান্ষধর্ম সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিন্ত হইয়া দেশের 
বাজনৈতিক আন্দোলনে সহি৩ যোগাযোগ বক্ষা করিয়াছিলেন, শুধু যোগাযে।গ 
নহে, অন্যগম প্রধান কর্ণধার হইযাঁছি'লিন । 

১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত দুইটি রাজনৈতিক সংস্থার সম্পাদকের গুরুভাব গ্রহণ 
করিয়। দেবেন্দ্রনাথ দেশেব নানা আন্দৌলনেব উত্তাপ নিজেব অন্তবেও সঞ্চাবিত 
কবিয়াছিলেন । 1176 6০0৪1 4350০186107 বা দেশহিতাধাঁ সভ। (১৮৫১) 
এবং 1076 311051) [00180 £539018001. বা ভাবতবধীয় সভার (১৮৫১) 
তিনি ছিলেন প্রথম অবৈতনিক সম্পার্। ১৮৫১ সালে দি ন্যাশনাল এসো- 
সিয়েশন প্রতিঠঠিত হয়। প্রসব্রকুঘাব ঠাকুব, দেবেন্দ্রনাথ, রামগোপাল ঘোষ 
প্রভৃতিব সহযোগিতায এই সভা গ্রত্িঠিত হইবামাত্র স্বদেশী ও বিদেশী সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ কবিল। এই সভা ষে মূলতঃ বাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, তাহা ইহার 
প্রথম প্রস্তাব উদ্ধ৩ করিলেই বুঝা যাইবে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ মিলিত 
ইইয! এই সভা! প্রতিষ্ঠিত কবেন, এবং এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ কবেন__ 
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৩৪৯৬ উনবিংশ শতাবীর প্রথম।র্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


এই প্রস্তাবে দেখা যাইতেছে যে, ১৯শ শতাবীর মধ্যভাগে এই যে রাষ্ট্রিক 
আন্দোলন প্রাধান্ত পাইতেছিল, তাহাব অন্যতম কর্ণধার ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ | অবশ 
এই ভা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ইহার দেড মাসের ১ধ্যে গঠিত হইল ত্রিটিশ ইতিসান 
এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষায় সভা (১৪ই সেপ্টেপ্ধর, ১৮৫২)। দেবেন্দ্রনাথ 
ইহারও সম্পাদক হইলেন। পববর্জিকালে এই সভা বাড়ালীর রাজনৈতিক 
জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এ মাসের ২৯ তারিখে 
ইহার অধিবেশনে ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাব কিয়দদংশ উল্লেখ করা যাইতেছে : 
1৮185015650 (108৮ 2 3০001610196 10060 101 ৪, 19611000100 169৭ 11171) 
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দেবেজ্নাথ দুই বৎসরের অধিক কাল এই সভাব জম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়! 
বিবিধ জনকল্যাণমূলক কাধের সহিত আান্তক্কি ফোগ স্ব'পন ববিয়াছিলেন। 
১৮৪৯ সালে ব্ল্যাক গ্যাক্টস্‌ ৭1 'কালাকান্ুনেব বিরুদ্ধে যুনোপীয় অধিধাসিগণ 
অন্যায়ভাবে আন্দোলন সৃষ্টি কবিল শিক্ষিত বাঙালীবা “কালা-কান্ন' বিরোধী 
যুরোপীয়দের প্রন্টি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন । তদাপীস্তন ভাবত সবকাবেব আইনসচিব 
জন এলিয়ট ডিঙ্কওয়াটার বাঁঠন শাসন কার্ষেব সুবিধার জন্য যুবোপীয় অধিবাসী- 
দিগকেও মফস্বল আদালতেব অধীনে আনিবার চেষ্টা করেন | “কালাধলাব” পার্থক্য 
ঘুচিয়৷ যাইতে পাবে, এই আশঙ্কায় শেতাঙ্গ সম্প্রদায় এই প্রত্তাবিত আইন এবং 
উক্ত আইনের খসড়া রচয়িতা বীঠনের বিরুদ্ধে গ্রপ্ল আন্দোলন করেন এবং এই 
প্রস্তাবিত আইনকে সক্রোধে “বাক এাক্ট স্‌, নামে অভিহিত বরেন। ১৮৪৪ 
সাল হইতেই শিক্ষিত বডালীর। যুরোপীয় বান্তিগণের এই অন্যায় আচবণের প্রতি 
বিদিষ্ট হইতেছিলেন । উক্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ প্রস্তাবে সেই উত্তাপ 
সঞ্চারিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথও সে উত্তাপ হইতে বক্ষা পান নাই। তাহা 
সম্পাদনায় এই সভা চৌপকিদারী ব্যবস্থা, লাখেরাজ ভূমি সম্পবর্ণয় বিশলিব্যবস্থা 
প্রভৃতি গঠনমূলক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ নরেন। «ই সভার সম্পাদক থাকিবাৰ 
লময়ে দেবেন্দ্রনাথ আরও একটি মূল্যবান কাধে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 


মহবি দেবেজ্নাথ ও বঙ্গসংগ্কৃতি ৩৯৭ 


তিনি ভারতের অন্ান্ত নেতৃস্থানীয় বাক্তিদিগকেও এই প্রতিষ্ঠানের সহিত 
সহযোগিতা করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইযাছি'লন এবং একযোগে কাজ করিবার 
জন্য নান। স্থানে নান! প্রতিষ্ঠান ও ব্]ক্তিকে পত্র দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নেতৃবৃন্দকে একটা বৃহদ্ধযাপারে আহ্বান করিবার ইহাই বোধ 
হয় গ্রথম প্রচেষ্টা । 

এই প্রতিষ্ঠানের »ম্পাদকতা ত্যাগ করিয়া দেবেজ্জ্রনাথ ধর্মসাধনার মধ্যে 
নিমঞ্জিত হইলেন ; ইহার পব আব কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত 
যোগাযোগ রক্ষা কবেন নাই । অবশ্য তিনি ভাবতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি 
সভানুভূতিশীল ছিলেন ; এই সভ।র নেতৃবৃন্দকে নিজ আধাসে মাঝে মাঝে আহ্বান 
ঝরতেন। সেষাহা হউক, ১৯শ শতাব্দীব জনকলোল দেবেগ্রনাথের ব্রহ্ষনিষ্ঠ 
নিরাসক্ত চিত্তেও যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাই লক্ষণীয় । ১৯শ শতাব্দীর 
সেই চিত্তের সবাঙ্ীণ জাগবণ--তাহ দেবেজ্দ্রনাথকেও কতদূর বর্মচঞ্চল করিয়া 
তুলিয়াছিল, তাহা উল্লিখিত ছুইটি বাঁজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সভিত তাহার 
সম্পর্ষেব কথ। বিবেচনা কবিলেই অন্মিত হইবে । 


|॥ & || 
দেবেন্দ্রনাথের প্রথম যুগের বাংল গণ্ভ 


দেবেন্্রনাথের স্বরচিত জীবনচরিত বাংল। গছ্যসাহিতে) ্মরণীয় গ্রন্থরূপে বিরাজ 
কবিতেছে। ইহ। পাঠ কবিলেই দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবখনের বিশ্মমকর পরিচয় 
পাওয়। যাইবে। খক্তবোর শুচিমিগ্কতা, দুবহ বুদ্িগ্রাহ ব্ষিয়ের এমন অকুঠ 
অভিঞকাশ-_জর্বোপরি ভাষার এবট। বত অথচ বর্ণাঢ্য সাবলীল পরিচ্জ 
গ্বাহ তাহার আত্মজীবনী গ্রন্থখানিকে জ্াবন্চরিতে-ছুবল বাংলা সাহিত্যকে নান! 
দিক দিয়া এশ্বযবান্‌ করিয়াছে । সাহিত্য, সমাজ ও ধর্মের ত্রিবেণীধারাকে তিনি 
আপনার বাক্তাচত্ডেব মধ্যে স্থাপন কারয়। এমন একটি দীর্ঘকাল-স্থায়ী সারন্থত শিল্প 
স্ষ্টি কবিয়াছেন যে, এই নিরুপম গ্রন্থখানিকে অধুত প্রশংসার মাল/চন্দনে ভূষিত 
ক।বলেও অতিশম্জোভ, হইবে না। তিনি বাধকে)র প্রান্তে পৌছিয়া এই গ্রস্ 
বন] করিয়াছিপেন - ১৮১৬ শকে (১৮৪৪ শ্রী; অঃ) প্রিয়নাথ শাহকে ইহার 
গ্রন্থ স্বত্বাধিকার দান করেন । অনুমান ইহাব কিছু পুবে এই গ্রন্থ রচনা সমাঞ্চ 
হইয়া থাকিবে । সুতরাং ইহা আমাদেব আলোচ্য সীমার বহিভূত এবং তাই 


৩৯৮, উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


এই স্থলে এই গ্রস্থেব সাহিত্যিক মুল্য বা ভাষাবৈশিষ্টা আলোচিত হইল না। তবে 
তাহার জীবন-ধর্মেব নিগুঢ পবিচয় জানিবার জন্য ইহা হইতে অনেক প্রসঙ্গ গৃহীত 
ও আলোচিত হইয়াছে । 

কলিকাতার জোভাঞাকোৌর ঠাকুব পরিবাব বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা 
কবিয়াছেন অনেক পুর্ব হইতে । বামমোহন যথন বাংলা গছযে শাস্জ্ঞান প্রকাশ 
করিতেছিলেন, তখন সে বিষয়ে তাহাব বন্ধু দ্বারকানাথ নিশ্চয় অনুকূলতা কবিতেন 
এবং রামমোহন-অনৃদ্দিত না ব্যাখ্যাত শাস্ত গ্রন্থসমূহকে তিনি সানন্দে গৃহে স্থান 
দিয়াছিলেন । ছাবকানাথেব সমযেই বালায় অনুদিত শাস্তগ্রন্থসমূহ ঠাঁক়ুব 
পরিবাবে গৃহীত হইয়াছিল । দেবেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ এই শাস্্গ্রস্থাদি পাঠকালে 
বাংল। ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আট-নয় বসব বয়সে তীহাকে 
বামমোহনের গ্যা'লো-হিনস্থলে ভততি কবিয়া দেওয়া হইলে তিনি এই 
বিদ্যালয়ে উত্তমরূপে বাংলা ও ই"বাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে 
বলা হইয়াছে ।৪৭ এই স্কুলেব প্রাক্তন ছাত্রদব সহিত মিলিত হইয়া 
দেবেন্দ্রনাথ ১৮৩০ সালে এ্যাংলোইও্ডিয়ান হিন্দু এ্যাসোসিয়েশন শামে 
এ্রকটি বিতর্ক সভা স্থাপন কবেন। এখানেও ধর্ম ভিন্ন নানাপ্রকাব আলোচন 
হইত এবং বাংল! ভাষাব মাবফতে বিতর্ক চলিত। বা*লা ভাষাব প্রতি 
মহধির আজীবন অনুবাগ ছিল ; তাহার প্রনাণ, ১৮৩২ সালে দেবেন্ত্নাথেব 
উদ্যেগে এবং গ্যাংলো-হিন্দুস্থলেব প্রাক্তন ছাত্রদব সহযোগিতায় 
র্বতত্দীপিক! সভা নামক এক পবিষদ স্থাপিত হয়) তখন 
দেবেন্ত্রনাথের বয়ন মাত্র পনের বসব । এ সভায় ১৭৫৪ শকেব ১৭ই পৌঁষেব 
(১৮৩২) বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথ মাতৃভাষা বাংলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
করেন ।৪৮ 

পনের বৎসর বয়সেই দেবেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা €চাব ও ব্যবহাবের জন্য 
কত ব্যগ্র হইয়াছিলেশ, তাহা এই ঘটন। হইতেই বুঝা যাইতেছে । তিনি ১৭৬০ 
শকে (১৮৩৮ ) উত্তমবূপে বাংলা ভাষ! শিক্ষা করিতে আবন্ত করেন ।১৯ কিশোর 
কাল হহতেই বাংল ভাষায় তাহার এইরূপ অঙ্গরাগ জন্মিয়াছিল। সাধাবণ 
জ্ঞানোপাঁজিকা সভার ইংরাজী ভাষাম্ন সহিত বাংল। ভাষাতেও আলোচনা 
হইত, তত্ববোধিনী সভাতে কেবলমাত্র বাংলাতেই আলোচনা চলিত । নব্যবঙ্গীয় 
ঘুবকগণ অবশ্ত ইংরাজী ভাষার অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন , দৌবেজ্নাথের 


মহযি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গলংস্কৃতি ৩৮৯ 


তব্ববোধিনী সভ! এব" বাধাকাস্ত দেববাহাছুব ও ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়েব 
ধর্ম সভায় কবল বা*লা ভাষাতেই আলোচনা হইত। 

দেবেন্দ্রনাথেব প্রথম রচনা ১৮৩৩ সাল হইতে “তত্ববোধিনী পত্রিকা'র 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে আবস্ত হয়, কিন্তু তাহাব পূর্বেও তিনি 
তত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা অম্পর্কে যে আলোচনা কবিতেন, তাহাতে বাল! 
ভাষাতেই ভাষণ দিতেন বা বক্ততা-ব্যাখ্যান কৰিতেন। ১৮৩৯ সালে তিনি 
তত্ববোধিনী সভাব (তখন তত্ববঞ্জিনী সভা ) উদ্বোধন দিবসে কঠোপনিষরব 
«1৬ ক্সোক পাঠ ও ব্যাথ্যাপ্রলঙ্গে বলেন, 

“প্রমাদী ও ধনমণে মূঢ নিবেণিধের নিকটে পরলোক সাধনের উপায় প্রকাশ পায় না, 
এই শোকই আছে, পরলোক নাই-_যাহার। এ প্রকাব মনে করে, তাহারাই পুনঃ পুন আমার 
বশে ( অর্থাৎ মৃতুার বশে / আইসে ।”৫০ 

বলা বাহুলা দ্েবেনুুনাধ এহ উক্তি উল্লেখ কাঁবয্াছেন তাহাব স্ববচিত জীবন 
চবিতে, উক্ত ঘটনাব (১৮৩৯) প্রায় পঞ্চানন বসব পবে, স্মাত্মজীবনেব 
আন্তমাশক রচন। সম্াপ্তকাপ--১৮৯৪ খ্রীঃ অ:। কাজেই ১৮৩৯ সালে তিনি 
বিকল এই শাষাই ব্যধহাব কবিযাছিলেন কিনা বুঝা যাইতেছে না। অবশ্য 
তিনি এই ব্যাখন প্রনঙ্গে বলিয়।ছেন, “আমাব ব্যাখযান জকলেই পবিত্রভাবে 
ন্তন্ধভাবে শ্রবণ কবিপেন। এই আশাব প্রথম ব্যাখ্যান।১৫5 শাহার প্রথম 
ব্যাখ্যানেব অবিকল উদ্ধৃতি উল্লেখ কবা গেল না বলিয়। তাভাব বাইশ বৎসব 
বয়সেব রচন! কিবপ ছিল, বুঝা যাইতেছে না। তবে তাহা যে সবল ও মূলান্থগ 
হইয়ছিল তাহা অনুমান কব] যাইতে পাবে । 

১৮৪১ সালে তগুবোধিনী সভার ছিহীয় সাংবাংখবিক অধিবেশনে বস্তু ত। 
গসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ বলেন, 

“এই ক্ষণে ইংলতীয় ভাষার আখোচনায বিদ্যা বুদ্ধি তইতেছে তাহাব সন্দেহ নাই, 
এতদ্দেশস্থ পোফেৰ মনের অঞ্ধকীরও অনেক দৃীকৃত হইয়াছে। এই ক্ষণে মুখ লোকদিগের 
ম্যায় কাঠ লোষ্ট্রেতে ঈখব-বুদ্ধি করিয়। তাহাতে পূজা করিতে তাহাপিগের প্রবৃত্তি হয় না। 
বেদান্তের প্রচার অভাবে, শশ্বর নিরাকার চৈতশ্যঙ্গবূপ, সর্বগণ্ড, বাক্য মনে অতীত, ইহ1 থে 
আমাদের শাস্ত্রের মর্ম, তাহ তাহাবা জানিতে পারে না। কুতরাং আপনার ধমে এ প্রকার 
শুদ্ধ ব্রক্ষজ্ঞ।ন ন। পাইয়| শরন্য ধম্ণাবলম্বীদিগের শাস্ত্রে তাহা অনুসন্ধাণ করিতে যায়। 
তাহাদিগের মনে এই দৃঢ় আছে যে, আমাদিগের শাস্ত্রে কেবল সাকার উপাঁলনা, অতঞ্ক এ 
প্রকার শান্ত হইতে তাহাদিগেব যে শাস্ত্র উত্তম বোধ হয়, সেই শাস্ত্র মান্ত করে। কিন্তু বন্দি 


৩২৬ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


এই বেদান্ত ধর্ম প্রচার থাকে, তবে আমারদিগের অন্য ধর্ম কদাপি প্রবৃত্তি হয় না। ্মময়া 
এই প্রকার আমারদিগের হিন্দু ধর্ম রক্ষায় যত্ত পাইতেছি।” 

এখানে তিনি প্রধানঙঃ ইয়ং বেঙগল"দিগের প্রতি কিছু তীব্র মন্তব্য করিয়া- 
ছেন, এবং বেদাস্ত ধর্মই যে একেশ্বববাদী শেষ্টধর্ম, যে সম্বন্ধেও ইঙ্গিত দিয়াছেন । 
কিন্ত ভাষায় এই যৌক্তিকতা ও সংযম বিশেষঙাবে লক্ষণীয় । প্রিয়নাথ শাস্রী 
১৮৯৮ সালে দেবেন্্রনাথেব আত্মজীবনীব প্রথম সংস্ববণ প্রকাশ কবেন। তিনি 
এই গ্রন্থের ২ সংখ্যক পরিশিষ্টে কয়েকটি বন্ততা অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
ক্কৃতবাং দেবেন্দ্রনাথেব এই বন্ততাকে আমব! ১৮৪১ সালে প্রদত্ত বলিয়া ধরিয়া 
লইতে পারি, এবং সেই জন্যই মহষিব প্রথমধিকের বচনাৰ প্রতি আমাঁদেব 
বিন্মিত দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে । ভাষ। যে কত খ্বচ্ছ অথচ গুরুত্বপূর্ণ, খুগতি 
অথচ তবস্াযিত হইতে পাবে, হহাই তাহাব সার্থক দৃষ্টান্ত । 


মহদ্বিব ব্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থে অনুবাদ ও ব্যাখ্যান সগ্ন্ধে পবে আলোচনা কব! 
যাইতেছে। এক্ষণে শাহাব আব এক প্রকাব বিচিত্র গদেযেব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা 
যাক। দেবেন্দ্রনাথ দাহিত্য স্ট্টিব অভিগ্রাষে লেখনী ধাবণ কবেশ নাই, তিনি 
মূলতঃ ছিলেন বর্মনিষ্ঠ তত্ববাণী এবং শান্তবসাম্পদ ভক্ত। বিস্ত মাঝে মাঝে 
তাহার গছ্যের মধ্যে সন্থদয় বসিকচিত্তের স্পর্শও পাওয়া যাষ। হিমাচলের 
শৈলসান্থুতলে ভ্রমণকালে তিনি নির্জন হিমশীলাতলে মৌন অব্ণ্য গকুতিব যে 
বিশাল স্তন্ধ'তা উপলব্ধি কবিয়াছিলেন, আত্মুজীবনীতে তাহাব বিস্তাবিত বর্ণন। 
দিয়াছেন। ১৮০৫ শকে প্রকাশিত জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি” শামক এবটি পুস্তিকায় 
তিনি যেঞগ্প জবল ভাষাষ বিশ্বতত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানেৰ কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
তাহাব একমাত্র উদাহবণস্থল খঙ্কিমচন্দ্রে “বিজ্ঞান-বশস্ত, এব* আচায জগদদীশচন্র 
ও রামেন্দ্রন্রন্দবের প্রবন্ধ সমুহ । বর্তমান ক্ষেত্রে এহ গ্রন্থ আমাদের আলোচিত 
কালের সীমা বহিভূত হইলেও তাহাব এই স্লিগ্ধ বচনাঞ একটু দৃষ্াস্ত উল্লেখ কর! 
যাইতেছে £ 


“এই পৃথিবী অতিপুর্বে একটি নুপ্রকাণ অগ্নিগৌলক ছিল । জীবজস্ত ওষধি গ্রসৃতির 


চিহমাত্র দেখা যাউত না। ক্রাম পৃথিবীর গাত্রে আচ্ছাদন পড়িল । গিতরে প্রচ অগ্সি উত্তপ্ত 
জ্রবধাড় , বাহরে আগ্রিময় অপেন্ীকৃত কঠিন আবরণ। হুদও তখন ঘোর বাম্পমন্ন মেঘে 


আবৃত। অগ্নির উত্তাপে পৃথিবী হইতে বারবার মেঘ উথিত হইষ। পুনরায় জলবপে পড়িতে 
ল[গ্লি। এই লময়ে প্রথিবীর মধ্যে অতি গোলমাল চলিতেছিল 1” 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংদ্কৃতি ৪০৯ 


অবশ্য এই পুস্তিকা ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং ইহার তিন চার বৎসর 
পূর্বে এই গ্রস্থোক্ত বিষয় উপদেশচ্ছলে বিধৃত হয়। তাহাব পত্রাবগী ১৭৭২ শক 
হইতে ১৮০৯ শফের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত) । 
বাজনারাম্ণ বন্থুকে লিখিত মহধির কয়েকখানি পত্রে যথার্থ পত্রসাহিত্যের সরস 
ও পরিচ্ছরতা দেখা যায়। মহধি নিতান্তই কাজে কথার জন্য পত্রের অবতারণা 
করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাব কিছু কিছু পত্র প্রয়োজনেৰ সীম। ছাড়াইয়। 
সাহিতোব সীমায় পৌছাইয়াছে। বাজনাবায়ণ বস্ুকে লিখিত পাঁচ সংখ্যক 
পত্রথানিব কিষদংশ উদাহবণ স্বরূপ উল্লিখিত হইতে পাবে ঃ 

তোমার ৪ আধাটঢের পত্র প্রাপ্ত হইলাম। শাহা। এই ক্ষুদ্র পত্রের মধ্যে কি মনের 
তপ্তিন কথাঈ লিখিয়্াছছ। যেমন নব মখুমন্সিকা মখুপদার্থকে না জানিয়াও মধুগভ' পুষ্প প্রতি 
ধাবম(ন তইয| তাহ] হইতে মধু প*ন কবে, তদ্রপ মন নিরতিশয় মহৎ পুকষকে নাজানিয়াঁও 
প্রবৃত্তিগত অনুরাগ সহকারে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয ।”--১৭৭৭ শ্রকা্খে লিখিত। 
তাতাব স্বচ্ছ হয়ের শুভ্র নিবঞ্জন ছ'য়া। ঘেন এই পত্রেব মণ্যে ধরা পড়িয়াছে। 
ইতিপূর্বে তাহাব ঘে গ্রন্থতালিকা উদ্ধত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৮৫০-১৮৫২ সালের 
মধ্যে ঠাহার তিনখানি পুস্তক প্রকাশিত হয় ২-- 

(ক) ব্রাহ্গধর্ম গ্রন্থ, ১ম ও ২য (৯৮৫০) 

(খ) এ অন্ুবাদসভ (১৮৫১-২) 

(গ) আত্মতন্ববিদ্যা (১৮৫২) 
ইহছাব মধ্যে দ্বিতীয় পুন্তিক' (খ) প্রথম পুস্তিকাব (ক) মূল ও বঙ্গান্ুবাদসহ 
প্রকাশিত হয়। আত্মতৰ বিদ্যা”ও প্রথম পুস্তিকার ব্যাখ্যান বলিয়া গৃহীত হইতে 
পাবে। ইহা ণতত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৭৭২ শকাব হইতে ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । 

প্রথম পুস্তিকা] 'ব্রাহ্াধর্ম গ্রন্থ (১ম ও তয়) মশধির ধ্যানলব্ধ জীবনবেদ । 
পববতাঁকালে ইহা ব্রাহ্ষধর্মেব উপনিষদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। মহধি এই 
পুস্তিকাকে 'ব্রান্মী উপনিষদ” বলিয়াছেন । মূলত; ডপনিষদেব উপর ভিডি করিয়া 
এবং উপনিষদ হইতে বিশেষ বিশেষ স্লেরক সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তিকা সঙ্করিত 
হয় (১৮৫০) ১ তাভাত্র প্রায় একবংসব পবে এই পুস্তিকাই বাংল। অন্ুবাদসহ 
প্রকাশিত হয ( ১৮৫১-৫২ )। এই পুস্তিকার এতিহাসিক মূল্য অশেষ উরুত্বপুর্ণ | 

এই গ্রন্থ সন্কলিত হইবার পূর্বে ব্রাহ্মদেব বিশেষ কোন ধর্মগ্রন্থ ছিল না, তাহার) 


৪০২ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


উপামনাস্থলে কোন একধানি উপনিষদ হইতে অংশবিশেষ পাঠ করিতেন বা 
তাহার অনুবাদ অনুসারে বাংলার প্রার্থন] করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের 
উপর ভিত্তি করিয়। ত্রান্ষধর্মের তত্ববাঁদ প্রতিষ্ঠিত করিলেও উপনিষদের সমস্ত 
শ্লোক গ্রহণ করেন নাই। স্বমতাস্থুবর্তী অংশসমূহ বা স্সোকগুলি প্রথমে সঙ্ধলন 
করেন। প্রথমে তিনি রামমোহন-উদ্ধত গায়ত্রী মন্ত্রের ছারাই ব্রদ্ধ উপাসনাব 
প্রথা প্রচলিত কবেন। কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র সকলে আয়ত্ত করিতে পারিতেছিল না 
দেখিয়া তিনি গভীবভাবে আত্মনিষ্ট হইয় চিন্তা কবিতে করিতে অকম্মাৎ 
বীজাকারে মন্ত্রর্শন কবিলেন। তাহাই 'ব্রাহ্মবীজ ( আত্মজীবনী, পূ ১৭৫ )। 
১৭৭০ শকে (১৮৪৮ ) যখন এই মন্ত্র তাহাব মনোলোকে আবিভূ ৬ হইল, তখন 
তিনি এই বীজ্মন্ত্রটি এক টুকবা কাগজে লিখিক্ব। বাক্সে বন্ধ করিয়া! বাখিলেন। 
ইহাব একবংসর পবে ১৮৪৯ খ্রীঃ অবে' উহা বাহিব কর্বিয়। তিনি একটু স'শোধন 
কবিলেন এবং ১৭) ৩ শকেব তন্ববোধিনী প্রকার শিবোদেশে ব্রাঙ্গবীজে*ব 
চতুর্থ মন্ত্র “তশ্মিন প্রীতিস্তশ্। প্রয়কাষ-সাধনঞ্চ তছুপাসনমেখ”-_মুতিত 
কবাইলেন। ১৭৭৯ শক্ষেব নৈশাগ ন'খ্যাব তত্ববোধিনীতে অম্পৃণ বীজমন্তটি 
প্রকাশিত ভইল £-- 

“ব্রঙ্গ বা এসমিদমগ্র আসীৎ্ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ, তদিদ* সর্ব মহৎ । তাদব নিত' 
জ্ঞানমনপ্তং শিবং শ্বতন্্ং নিববযব মেকমেবা্িতাযং সর্ধব্যাপি সবশিয়ন্তু সবীশয়ং সবশত্তিমদ 
ফবংপূর্ণ মপ্রতিমিতি । এবন্ তশ্তৈবোপাসনয। পারজিজিক মৈহিকঞ্চ শুভভ্ততি তশ্মিন্‌ প্রীতি 
স্স্ত প্রিক্নকাযণসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব 1” 
এই বীজ্ঞমন্ত্র ব্রাঞ্ষপমাজেব সকলেই গ্রহণ কবিলেন ; নানা মতকলহ সত্বেও 
ইহাব পবিবর্তন হয় নাই। 

'ব্রাঙ্মধর্ম গ্রন্থ” (১ম ও ২য়) ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের উপনিষণ-_ইহাকে মহ 
'ব্রাঙ্গী উপনিষদ" বলিয়ছেন। তিনি আজীবন উপনিষদেব স্তন্তরসে লালিত 
হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু নৈষ্তিক ভক্তের মত একাদশ উপনিষদেব সমন্ত 
উক্তিকেই আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ কবেন নাই । উপনিষদ পাঠ ও ব্যাধ্যা গ্রসঙ্জে তিনি 
এমন সমস্ত উক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন যে, তাহার সহিত তাহাব অস্তরস্থিত 
পরব প্রত্যয়ের মিল হইতেছিল। ১৮৪৮ সালে তাহার অন্তঃকরণে চিন্তার উদয় 
হইল--যদি সমস্ত উপনিষদ্দেব যাবতীয় মন্ত্রকে অবিকল গ্রহণ কর] না যায়, তাহা 
হইলে ব্রাঙ্গগণ কোন্‌ গ্রস্থকে তত্ববাদের ভিত্তি স্বন্ধপ গ্রহণ করিবেন? আত্মস্থ হইয়া 


মহধি দেবেজানাথ ও বঙ্গমংস্বৃতি ৪5৩ 


চিন্তা করিতে কবিতে উপনিধদের বিশেষ বিশেষ মন্ত্র তাহার দিব্যদৃ্টির সন্ুখে 
্রন্কুটিত হইতে লাগিল ।৫৩ মহর্ধি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (১/১) এম 
্রগ্ধবাদিনে| ব্স্তি' বলিয়া আরম্ত করিলেন, এব* তাহার পরে তৈত্তিরীয় 
(৩।১, ৩৬) বৃহ্ধারণ্যক (১২১), ছান্দোগ্য (৬২১), বৃহদারণ্যক 
(818২৫) তৈত্তিরীয় (২৬), মুণ্ডতক (২১৩), কঠ (৬৩) উপনিষদের 
বিশেষ বিশেষ মন্ত্রবলিতে লাগিলেন এবং উপসংহাবে বৃহদারণ্যক (২৫১০, 
২1৫১৯) ২1৫১০) ও শ্বেতাশ্বতব (৩1৮1১) হইতে মন্ত্র উল্লেখ কবিয়া মাত্র 
তিন বণ্টার মধ্যে ব্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থ” সঙ্কলন কবিলেন।৫৫ তাহা! হইলে দেখা 
যাইতেছে যে বামমোহনেব মত তিনি সমস্ত উপনিষদকেই ল্লাহ্ষধর্মের আকবগ্রন্থ- 
রূপে গ্রহণ কবেন নাই। একটা আবিষ্ট মুহূর্তে উপনিষদের যে যে মন্রগুলি 
তাখাব মানজনয়নে প্রত্যক্ষীভূত হইযাছিল, কেবল (সই মন্ত্রগুলিকেই তিনি 
'ব্রাহ্মপর্ম গ্রন্থে স্থান দেন। এইরূপে তিনি যে সমস্ত মগ্্ লাভ করিলেন, সে সঙ্বন্ধে 
তাহাব উক্তি ম্মবণীয্ * 


“তা আমার দুর্বল বুদির সিদ্ধান্ত নহে, উহা মোহবাক্যও নতে। ইহা আমার হ্থদয়ে 
দস, ঠাঙারই “প্রবিত সতা। যিনি সত্যের প্রাণ, যিনি সত্যের আলোক, তাহা হইতেই 
এই জীবন্ত সত্াযসকল মামার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে । ৫8 


কাজেই ব্রান্ষধর্ম গ্রন্থ যমন উপনিবর্দেব অবিকল ্লাকসংগ্রহ ও অনুবাদ 
নে, তেমনি আব।ব সঙ্ধলন-কর্ত।ব জঙজ্ঞান এবং সষ্েষ্ট বৃদ্ধিব অনুশীলন জনিত 
যুক্তি-গ্রাহ্থ কোন দার্শনিক তত্বও নহে। দেবেজ্দ্রনাথ অন্তবে যে ষে মন্ত্রগুলিকে 
সজীব বলিয়। প্রতাক্ষ ক্বিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রগুলিকেই ব্রাঙ্ষধর্ম গ্রন্থে সান 
দিযাছিলেন। 

ত্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্তকে ব্রাহ্মধর্মেব 'শ্রুতি এবং 
দ্বিতীয় খগ্ডকে 'স্থৃতি' বলা যাইতে পাবে। প্রথম খগ্ডটি ১৬শ অধ্যায় বিভক্ত 
হইয়াছে। এই ১৬শ অধ্যায়েই ব্রাহ্গধর্মেব তত্বাংশজ্ঞাপক মন্ত্রসূহ সঙ্কলিত হয় । 
দ্বিতীয় খণ্ডও ১৬শ অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম থণ্ডেব নাম 'ব্রাহ্মধর্মের উপনিষদ, 
দ্বিতীয় খণ্ড অনুশাসন” নামে পরিচিত । এই দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রান্ষদেব দৈননিন 
আচার-আচবণ, নীতি-উপদেশ বণিত হইয়াছে । এই অংশে মহাভাবত, গীতা, 
মন্থসংহিতা, মহানির্বাণত্্র গ্রস্ৃতি গ্রন্থ হইতে ব্র্ষনিষ্ঠ গৃহস্থের চর্ধাসমূহ সঙ্কলিত 
হইয়াছে। পরবৎসর এই ছুই খণ্ড গ্রন্থ মূল অনুবাদসহ প্রকাশিত হইল । এত 


৪৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


দিন পরে ব্রাগ্গ সম্প্রদায় ও ব্রান্মধর্ষের দর্শনভূমি রচিত হইল। একই গ্রন্থের 
মধ্যে তত্বাংশ ও প্বতি-অংশ সংনিবেশিত করিয়া দেবেজনাথ ধর্মপ্রবক্তার সঙ্গ 
প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে লেখক নানা শ্বতি ও পুরাণ গ্রস্থ 
হইতে সঙ্জীবন ও সদাচারমূলক শ্লোক সমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ব্রহ্বনিষ্ঠ 
গৃহস্থকে তদম্থসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন । এখানেও তাহার 
অসাম্প্রদায়িক মনের পরিচয়টাই অধিকতর পবিস্ফুট হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের 
অন্ুবার্দ হইতে একটু উল্লেখ করা ধাইতেছে £ 

মূল _-অশব্ম্পর্শরপমব্যয়ং তথারসং নিত্য গান্ধবচ্চ যৎখ। অনাছনস্ত" 
মহতঃ পবং প্রুবং নিচাষ্য তং মৃতুযমুখাৎ প্রমূচ্যতে। 

অন্বাদ- ধাহাতে শব্দ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, ধাহাব কোন 
ক্ষয় নাই, যিনি অনাদি, অনস্ত ও সর্বপ্রকার মহৎ পদার্থ হইতে মহৎ এব* নিত্য 
ও নিধিকাব, উহাকে জানিয়। জীব মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হয় ।৫৫ 

এখানে দেখ। যাইবে যে, ১৯শ শতাবীর মধ্যভাগে বা*লা গছ্য কিব্প সাবলীল 
গতি অবলম্বন করিয়াছে । রামমোহনের উপনিষদেব অ্বাদ এব* দেবেন্দ্রনাণেব 
অনুবাদ মিলাইয়! দেঁখিলেই বুঝা যাইবে যে, বামমোহনের বিশ বৎসবের মধ্যে 
বাংলা গগ্চ কিরূপ শুচিন্গিপ্ধতা লাভ কবিয়াছে। বামমোহন আক্ষরিক জন্তবাদ 
করিতে গিয়া! ভাষাকে অতিশয় কৃত্রিম ও জডতাপুণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
দেবেন্দ্রনাথেব অন্কবাদের ভাষা মূলানছগ হয়াও কৃত্রিম বা আড়ষ্ট হয় নাই। 
দেবেন্্রনাথেব ভাষাব গঠনশিল্প ১৯৯শ শতাবীব মধ্যভাগের পূর্বেই একট! শিল্পরূগ 
লাভ করিয়াছিল। তাই তাহাব প্রথম যুগেব বাংল গছ্যে__কি স্বাধীন রচনা, 
কি অনুবাদ, কি ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যান, কোনটিতেই কোনরূপ অস্পষ্ভুতা বা জডতা। শাই। 
তাহার অধিকাংশ রচন! ধর্মসংক্রাস্ত বলিয়া বাংল। গছ্যসাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদ্ে 
রূপ ও বীতির যথার্থ বিশ্লেষণ হয় নাই। নিছক্ক ধর্মবিষয়ক হইলেও এই 
পুস্তিকাগুলিব ভাষার মধ্যে যে শিল্পরূপ ফুটিয়াছে, তাহার সাহিত্যিক মূল্য স্বীকাৎ 
করিতেই হহবে 

১৭৭9 শকে (১৮৫২ ) "আত্মতত্ব বিদ্ধা” গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত হইলেও ১৭৭২ 
শকাব্দ হইতে *তত্ববোধিনী পত্রিকায় ইহাব ব্যাখ্যান প্রকাশিত হয়। এই 
ব্যাখ্যানগুলিকে নৃপেন্্রনাথ ঠাকুর ১৯৭৭৪ শকে পুম্তকাকারে প্রকাশ করেন। 
ইহাতেও ব্র্গততব ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 'ব্রাহ্গধর্ম গ্রন্থে (১ম খণ্ড) যে সমস্ত মন্ত্র 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৪৬৫ 


উদ্লিধিত হইয়াছে, এই ক্ষত পুস্তিকায় তাহার চুক মিলিতেছে-_উভর় পুন্তিকার 
মধ্যে বিলক্ষণ ভাবসাদৃশ্য আছে। তবে আলোন্য পুস্তিকা অন্থবাদ নহে, স্বাদীন 
রচনা । তাই ইহার ভাষা-ভঙ্গিম! ও বাক্যগঠন বহুলাংশে স্বাধীন ও হৃচ্ছন্দচারী। 
যথা 


'হার! চতুর্দিকে বাহাবন্ত ছার! বেষ্টিত থাকিয়া, সব্দাই বাহ্বন্তকে প্রত্যক্ষ করিয়া 
লোকসকল বিশুদ্ধ হইয়। গিয়াছে আমি কিছুই হইলাম না, কেবল নূর্ধ চত্ত্র গ্রহ নক্ষত্র 
প্রভৃতি বাহাবন্ত সকলেই বন্ত হইল । এ বিবেচনা নাই যে, আমি যদি না খাকিতাম, তবে 
কোথায বা হুর্য কোথায় ব। চন্তর, কোথায় বা গ্রহনক্ষত্র, কোথায় বা এই জগত ।” 

লক্ষ্য কবিতে হইবে, এই রচনা ১৮৪৯-৫০ সালের অন্ততুক্ত , তখনও 
বিদ্যাসাগরেব শকুস্তল।” (১৮৫৪), “সীতার বনবাস” (১৮৬) অথবা কৃষ্ণকমল 
ভট্টাচাের “ছুবাকাজ্কেব বৃথা ভ্রমণ” ( ১৮৫৭-৫৮) রচিত হয় নাই। ভাষাৰ মধ্যে 
এই যে ন্ুুরমাধুবী, ছন্দেৰ দোলন ( 080০0০5) এবং সর্বোপবি সুকঠিন তত্বের 
এমন সহজ আত্মপ্রকাশ--সমকালীন গদ্য রচণায় প্রায় দুল ভ বলিলেই হয় । 
বেজ্্রনাথ বাংলা গছ রচনায় অধিক সময় নিয়োগ করিতে পারিলে তত্ব- 
মূলক গদ্যসাহিত্যেব নৃতন পথরেখ' নিদে শ করিয়া যাইতে পারিতেন। তাভাব 
ববচিত জীবন্চবিত বাংল। জীবনী-সাহিত্যেব এক অমুলা সম্পদ । যদ্দিও ইহা 
প্রধানতঃ মহবির ধর্মজীবনের ইতিবৃত্ত, তথাপি ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 
বাঙালীব চিত্বসঙ্কটের এঁতিহাসিক মূল্য হিসাবে ইহ! অবিন্মরণীয় হইয়। থাকিবে। 
কিন্তু ইহা ১৮৫৭ সালেব অনেক পবে বচিত বলিয়া এই আলোচনায় ইহার 
বিশ্তাবিত বিশ্লেষণ পরিত্যাগ করা হইল । 

দেবেন্্রনাথের প্রথম যৌবন ও উত্তব ষৌবনের ( ১৮১৭-১৮৫৭ ) জীবনকথা, 
সাধন ও ভাবাদর্শেব সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রসঙ্গে তাহার জীবনধর্মের যে মূল 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহাতে শুধু একটি ব্যক্তি-মানসের জীবনসন্কট 
নহে, ১০শ শতাব্দীর সমগ্র বাঙালী জীবনেরই আত্মার বিচিত্র ঘন্দ প্রতিরধবনিত 
হইয়াছে। সেই জ্ঞান ও প্রেম, ধান ও কর্মের ছন্দ, যে ছন্দ রামমোহনেব 
প্রকাণ্ড পৌরুষেব আঘাতে স্ভিমিত হইয়াছিল, বিদ্যাসাগরের মধ্যে তীব্র প্রদাহ 
সষ্টি করিয়াছিল, "তাহাই দেবেন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে গ্রশ্নাতুর সংশঘ এবং 
উত্তর-যৌবনে স্ায়ী অগ্রমত্ত ভক্তিরসে পরিণত হয়। সে ভক্তি অহেতুকী 
পুরাণান্্ুবক্তি নহে, তাহার সহিত সঙ্ঞান চিদ্বৃত্তিব স্পর্শ রহিয়াছে। দেবেজ্জরলাথ 


৪৯৩ উনবিংশ শতীবীপ্ন প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


বয় জীবন-সাধনায় জ্ঞান ও ভক্তির সমম্বপ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন এবং নিন 
অনুভূতির তুঙ্জশীর্ষে সমাসীন হইয়াও মর্ত্য জীবনের সহিত নিবিড়তর যোগস্থত্ 
রক্ষা করিয়াছিলেন। পারিধারিক তৃর্ঘটনায় তিনি গীতোক্ত নিক্ষাম মনোভাব 
অবলম্বন করিয্বাছিলেন বটে, কিন্তু মিশনাবীদেব সন্ীর্ণ ধর্মচেতনাব আক্রমণ হইতে 
বাঙালী সমাজকে বক্ষা কবিবাব জন্য যোদ্ধুবেশে আবিভূতি হইয়াছিলেন। 
আবাব অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি অন্থুচবদেব সহিত মতানৈক্য ঘটিলেও 
তিনি চিত্তেব স্থিতধী অবস্থা সর্বদা] বক্ষ! কবিতে পারিয়াছিলেন | ১০শ শতীব্দীব 
কল্লোলমুখর সমুদ্োচ্ছাসের মধ্যে তিনি গ্রানাইট শিলাব উপবে প্রতিষ্ঠিত শ্যামা 
দ্বীপে ম হম লইযা বিবাজ কবিতেছেন । 


পাদটীক। 


১। অজিতকুমার চক্রবততাঁ-মহষি (দবেন্্রনাথ ঠাকুর, পু ১৮৮ 
২। সতীশ চক্রবতী সম্পাদিত-্মন্মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব আঁজ্জীবনী, তৃত"ঃ 
বংক্করণ, পৃ 1/, 
৩। এ পু, ১৭ সংখ্যক পবিশিষ্ট ড্রষ্টব্য 
৪1 এ এ পৃ ৪৯ 
৫1 এ এঁ পৃ ৭৫ 
৬ | বুহ্দারণ্যক, ৪151৩ 
৭ | দেবেক্সনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ৩য় স", পু ৫৭ 
পূ ৫৮ 
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পঞ্চদশ অধ্যায় 
বিগ্ভাসাগরের সমকালীন 
বাংল। সাহিত্যে বাঙালীর মনঃগ্রকৃতি 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগবেব আবির্ভাবের ফলে বাঙালীব জমাজ-জীবনে যে প্রবল 
বিপ্লবের স্থচনা হয়, তাহা শুধু সামাজিক আন্দোলনের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত 
ক্যা! খাকে নাই,-বাংলা জাহিত্যেও নানা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
বশত বিছ্যাসাগরীয় পথেব বাংলা সাহিত্যে সারম্বত শিল্পস্থট্টিব সঙ্ঞান ব 
সক্রয় গ্রচেষ্টা লক্ষাগো্ব হয়না_-সম্ভবও নহে। কারণ রামমোহনের সময় 
হহতেই বাঙালীব মনে সমাজ ও ধর্মাচার ঘটিত রীতি ও প্রকবণ লইয়! যে 
বিদ্ষোভ স্থ্টি হইয়াছিল, তাহা পাত্বিক বসন্থষ্টির অনুকূল নহে' একদিকে 
গমাজ ও আচাব-আচবণকে কেন্দ্র করিয়া অধুত কৃত্যের প্রাচ্য, অপরদিকে 
যুবাপ হইতে সদ্যোপ্রাপ জ্ঞানাপন-শলাকাবিদ্ধ চৈতন্যের দিব্যদাহ--ফলে 
অপ্রয়োজনের আনন্দ ব! বসকেবল। বাণীমুত্ডি রচনা! অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ 
মান্দোলন বা সমাজ-চৈতন্যেব ব্যবহাবিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
সাহিত্য নামধেয় অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। শিল্প- 
[বচারের তুলাদগ্ডে স্থাপন কবিয়। বিদ্যাসাগবেব সমকালীন সাহিত্যের ( ১৯শ 
শতাব্ীব প্রথমার্ধ) গুণাগুণ বিশ্লেষণ কৰিলে হয়তো তাহাদেব সারম্বত মূল্য 
নিরর্থক মনে হইবে । কিন্তু সেই সমন্ত প্রয়োজনের-খাতিবে-গডিয়া-ওঠা পুস্তক- 
পুন্তিকার প্রেক্ষাপটে তৎকালীন বাঙালী-মানসের নান। ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়া কাধ- 
কবী হইয়াছে ; কখনও প্রতাক্ষ, কখনও-বা পবোক্ষ ভাবে স্ুদৃ গ্রভাবও বিষ্তাব 
করিয়াছে। যে সমস্ত স্বাদেশিক ও বৈদেশিক প্রভাব বাঙালীর সমসাময়িক 
ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, বিদ্যাসাগরের হত্রছায়াতলে যে সমস্ত 
অকিঞ্চিৎকব গ্রন্থ বচিত হুইতেছিল, তাহাতে তাহার স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য কর! 
যায়। অবশ্য আমাদের আলোচনার সীমা ১৮৫৭ সাল পর্যস্ত প্রসারিত বলিয়া, 
তপরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্য বিদ্যাসাগরেব দ্বারা কতদূর প্রভাবান্থিত 


৪১৭ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমাধ ও বাংল! সাহিত্য 


হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন গ্রস্গের অবতারণা ঝরা হইতেছে না। 
বিষ্যাসাগরের আবির্ভাবের ফলে বাঙালীর সমাজ-জীবনে প্রবল আলোড়ন সি 
হয, তাহার স্থচনা তাহার পূর্ব হইতেই হইয়াছে এবং সেই নবজীবনের বিছ্যুৎ- 
প্রভাব বিদ্যামাগরের কিছু পূর্ব হইতেই বাংলা ভাষায় রচিত ইতিহাস-ভূগোল- 
বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থাদিতে আত্মপ্রকাশ কবিতে থাকে। প্রাকৃ-বিদ্যাসাগরীয় 
যুগে মিশনাবী চালিত বিদ্যালয় এবং হিন্দুদেব পাঠশালায় যে সমস্ত পাঠাপুস্তক 
অধীত হইত, সবপ্রথম তাহাতেই নবজীবনের প্রভাব স্থচিত হয়; দ্ুলবুক 
সোসাইটা, ভার্ণাকুলার লিটারেচব সাসাইটা, গাহস্থ্য পুস্তক তাগ্ার ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে ক্ষুদ্র পুস্তকগুলিতেই এই প্রভাব ম্পষ্টতর হইয়াছে। 
রাজেন্্রলাল মিত্রেব সম্পাদনায় প্রকাশিত “বিবিধাথ সংগ্রে” যে সমস্থ মূল্যবান 
গ্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহাতেও এই নব্জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
কলিকাতা স্কুলবুক মোসাইটাব গ্রন্থমালাব অস্তুতুক্ত যে সমস্ত পুস্তক অনূদিত 
হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাব ছুই চাবিখানিব নামোল্লেখ করা যাইতেছে ₹_ 
সত্য ইতিহাস সাব, পশ্বাবলী, ভূমিপবিমাণ বিদ্যা, বঙ্গদেশের ইতিহাস, স্ত্ীশিক্ষা 
বিধায়ক, বাজ! কৃষ্ণচন্দ্র জীবনী, লঙ ক্লাইভ, ৯ ববিনসন ক্রুশোর ভ্রমণ- 
বৃত্তান্ত, পাল এবং বঞ্জিনির জীবনবৃত্তান্ত, শিল্পিক দর্শন, শিবাজী চরিত্র, গাঁজ। 
প্রতাপাদিত্য চরিত্র, নূরজাহান বাজ্জীব জীবণবৃত্বন্ত, জাহানাবার চখিত্র, জীব 
রহস্ত২, পীয়াস সাহেবের তৃগোল বৃত্তান্ত ইত্যাদি । পরে ইহার বিস্তাবিত 
আলোচনা দুষ্ট্ব্য। 


এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বাঙালী বালকের শিক্ষা ও 
অন্তঃপুরিকার্দের মনোরগুনের জন্য কী বিপুল প্রয়াস করা হইয়াছিল। এগুলি 
নিতান্তই বালপাঠা পুস্তিকামাত্র ; তবু এই তালিকা দৃষ্টে সহজেই অনুমেয় ষে, 
বিদ্যাসাগরের কিছু পূর্ব হইতেই শিক্ষা প্রচারের জন্য বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানেব 
বিপুল আয়োজন করা হইয়াছিল। নিয়ে এই ফুগের সাহত্র সংক্ষি 
উল্লেখ করিয়া তাহাদেব অন্তরালে অবস্থিত বাঁঙালী-মানসের পরিচয় দেওয়া 
যাইতেছে। ইতিহাসাশ্রিত বচণা, নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, আখ্যান, কাব) 
কবিতা-_ প্রধানতঃ এই কয় শাখায় প্রাপ্ত গ্রচ্থসমূের শ্রেণীভুক্ত করিয়া আলোচনা 
করা হইবে। 


বাংল। সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ঠি১১ 
॥1১॥। 
ইতিহাসাশ্রিত রচন৷ 


ফোট' উইলিয়ম কলেজ পব হইতেই ইতিহাদেব প্রতি বাঙালী লেখক ও 
পাঠকের দৃষ্টি আকুষ্ট হইযাছিল , বোধহয় জাতিব প্রথম আত্মজাগরণ কালে 
অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃ্ট ও কৌতৃহল ধাদিত হয়। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমাধের 
মধ্যে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাব অনেকটাই ইতিহাস।শ্রিত রচন। , অবশ্য 
ভূগোলকেও ইতিহাসের অন্থভু ক্ত কবিযা লইতে হইবে। দশ লইয়া ভূগোল, 
কাল লইয়! ইতিহাঞ, আাব দেশকালেব সহিত সম্পৃত্ত' মানুষ লইয়া সমাজেতিহাস। 
তাই ১৯শ শতাব্দীব প্রথমার্ধে ই"বাজী ভাষায় বচিত ভূগোল বিজ্ঞানের অন্ুপরণ 
কাখয়। বাংলা ভাষায় প্রচব ভূগোল ও ইতিহাসে রচিত হইয়াছে । এই কাণলব 
মধ্যে বচিত (১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ) ইতিহাস ও ভূগোলেব সংক্ষিপ্ত তালিকা 
পাঠ কবিলেই বাঙালীব ইঁ ৩হাস-.চতনাব সম্পূণ পৰিচয় পাওয়া যাইবে । 

বে৬াঃ কৃষ্ঃমোভন বন্দ্যোপাধ্যাষ “বিদ্যা কল্পত্রুমে”৭ প্রথম সখ্যাব প্রারস্তে এই 
গ্রন্থমালাব যে চু্ধক প্রকাশ কবিগা ছিলেন, তাহাব শালিকাঃ 

(8) 4518016106101510175--1791)0, 13817510171 016606) 7১017) 
8170 11019. 

(9) 17109091770 715101---121110906, 17209128170, 0019» 4£১17001108 
600. 

কৃষ্যোহন পর্িদ্য। কল্পদ্রমেব” প্রথম সংখ্যা হইতেই 'রোমক বাজ্যের পুবাবৃত' 
প্রকাশ কবিতে লাগিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ কাণ্ডে পুবাবুত্ত ও ইতিহাস সাব, 
নামক অধ্যায়ে তিনি সামিটিকস্‌ ইজিঞ্ত হইতে শুরু কবিয়া হিবদতম, সাইবস, 
সত্রেতিস, ভানিবলেব যুদ্ধ যাত্রা, থাসিমিশীব যুদ্ধ প্রভৃতি প্রাচীন মিশর ও রোমীয় 
ইতিহাসের বীরপুরুষদেব কাহিনী বিবৃত করেন। ৬ কাণ্ডেও মিশর বিষয়ক 
বচনা সংযোজিত হইয়াছিল উক্ত গ্রন্থমালার প্রথম ও চতুথ কাণ্ডে (১৮৪৮) 
রোমরাজ্যের পুবাবৃত্ত এবং বষ্ঠ কাণ্ডে (৮৪৭) ইজিগ্ত দেশের পুরাবৃত্ত 
বিস্তারিত ভাবে বণিত হয় । কঞ্মোহন “বিদ্যা কল্পন্রমে'র প্রথমকাণ্ডের স্চনায় 
ইংরাঁজীতে যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আধুনিক যুরোপ, ইংলগু, ভারত 
ও আমেরিকার ইতিহাস রচন! কবিবেন স্থির কবিয়াছিলেন; কিন্তু প্রাচীন মিশর 


৪৯১২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


ও রোম বাতীত আধুনিক ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করিবার অবকাশ পান নাই। তিনি 
বদি আধুনিক ইতিহাস, বিশেষতঃ আধুনিক ভারত-ইতিহাসের খসড়া৷ প্রণয়নে 
প্রস্তত হুইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ১০ণ শতাবীর প্রথমার্ধেই বাঙলার 
ইতিহাসের সার্থক বিবরণ পাওয়া যাইত । কারণ কষ্চমোহুন এতিহাসিক চেতনা 
সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন। ইতিহাস, কিংবদস্তী ও অতিরঞ্জীনের সংমিশ্রণে 
রচিত প্রাচীন ভারতীয় এঁতিহাসিক গল্পকে যে প্রকৃত ইতিহাস বল! যায় না, 
তাহা তিনিও স্বীকার করিয়াছিলেন £ 

“আমাদের ঘোর ছুভণগা প্রযুক্ত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অর্থাৎ পুরাণ ইতিহাসাদি গ্রন্থ 
সকলি উক্ত হোষরের ইলিয়দের স্যার কবিতাতে রচিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের বিবয়ণে 
অনেক প্রকার সন্দেহ জদ্মে ।”-_বিষ্া কল্লভ্রম, ১ম থণ্ড, হুচন1,৩৩ পৃ 


আধুনিক এঁতিহাসিক পদ্ধতি স্বন্ধে কৃষ্মোহন যে সচেতন ছিলেন, এই উক্তি 
হইতেই তাহা অনুমিত হইতেছে । 

শুধু কষ্মোহন নহেন, তৎকালীন অন্তান্ত লেখকও বিদেশী ইতিহাসের প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর দত্তের “সাহনামা' (১৮৪৭ ), গিরীশচন্দ্র বন্য্যো- 
পাধ্যায়. ও নীলমণি বসাকের দ্বারা পদ্যে অনৃদিত “পারস্য ইতিহাস" (১৮৪৮), 
ক্ষেত্রমোহুন মুখোপাধ্যায়ের 'গ্রীকদেশীয় ইতিহাস" ( ১৮৩৩ ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
স্কলবুক সোসাইটা প্রকাশিত “ইতিহাস সার” ( ১৮৫৩) গ্রস্থেও ভারতের বাহিরের 
ইতিহাসের উল্লেখ রহিয়াছে । অবশ্য 'পারস্ত ইতিহাস” শ্রেণীর গ্রন্থের নাম 
সম্পর্কে ভুল হইবার সম্ভাবন! আছে। আরবী ফারসী গল্পের সহিত কিছু কিছু 
ইতিহাসাশ্রিত ঘটন! বা চরিত্রের উল্লেখ করিয়া এ জাতীয় রূপকথা-ধর্মী রচনাগুলি 
অনৃদদিত হইয়া কখনও বা৷ সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গ্রকাশিত হইত। 
ডহাদিগকে আরব্য উপন্তাসের শ্রেণীভুক্ত কর] কর্তব্য । কৃষ্চমোহনের রোম ও 
মিশরের ইতিহাপের মধ্যেই কেবল যথার্থ ইতিহাসের পরিচয় আছে। অবন্ত 
রেভাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানতঃ ইউট্রোপিয়সের রোমীয় ইতিহাসকেই একপ্রকাব 


অন্থবাদ করিয়া গুকাশ কফরিয়াছিলেন। তাহার উক্তি £ “75019 05810918660 
010 500001009 8100 1066151991560 101) 20010101991 2081061 001 
811009 3001058,” 


এই সমস্ত এঁতিহাসিক গ্রন্থে গ্রীস ও রোমের ইতিহাসের অস্তগত বীরপুক্রধদের 
কাহিনী গল্পের আকারে লিপিবদ্ধ হইস়্াছে। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা এইটুকু স্পষ্ট 


বাংল। সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ৪১৬ 


হইতেছে যে, ১৯শ শতকের প্রথমার্ধে মুরোপের সহিত পরিচয় স্থাপনের পর বাঙালী 
প্রতীচ্য দেশকে জানিবার আগ্রহে এ দেশীয় গ্রন্থাদি অনুবাদ বা পাঠে অগ্রমর 
হয়। এই সময় হইতে জাতির মানসিক ভূগোলের সীম! বহিত হইল, বিশ্ব 
সম্বদ্ধে কৌতুহল জাগ্রত হইল, ভাবনা চিন্তার বলয়বেখা ক্রমেই সম্প্রসারিত হইতে 
লাগিল। যে দেশের সঙ্গে বাঙালীর কিছুমাত্র পৰিচয় ছিল না, তাহার প্রতি 
সে যুগের লেখক ও পাঠকদেব কৌতুহল সঞ্চারিত হইল । অবশ্য অধিকাংশ 
স্থলে ইংবাজী গ্রস্থেব সহায়তায় বা অনুবাদের সাহায্যে এই বাংল! গ্রস্থসমূহে 
বিদেশী ইতিহাসেব ঘটনাকে সণক্ষেপে বিবৃত কবা হইত। 


মীর্শম্যান-কৃত তাবতরর্ষে ইতিহাস ও বাঙলা দেশেব ইতিহাস দীর্ঘকাল 
বাঙলাদেশে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থরূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৪শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
স্বদেশের ইতিহাস সম্বদ্ধেও অনেকে কৌতুহলী হইলেন । কেহ অনুবাদ, কেহ বা 
মৌলিক গ্রচ্গেব গাহায্যে ভাবতের বিভিন্ন যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে 
লাগিলেন । শীলমণি বসাক ও বাজ্ন্দ্লাল মিত্রেব আবির্ভাবেব পূর্বে বিদেশের 
ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া বাঙালীকে ইতিহাস পাঠে স্প্রহা ম্টাইতে হইত। নিম়ে 
এইরূপ কয়েকখানি পুম্তকেব নাখোল্লেখ কবা যাইতেছে £- 


»। ফেোঁলক্‌স কেবী--ত্রিটন দেশীয়াবববণ আঅঞ্চয় (১৮১৯) ডাঃ 
গোল্ড ন্মিখ বচিত 47 49720797121 ০) £7,6 12551075 ০7 17901%7-এর 
অন্থবারদ। 


২। জন ক্লার্ক মার্শম্যান__পুবাবৃত্তেৰ সংক্ষেপ বিবরণ--অর্থাৎ পৃথিবীব 
থষ্ট্ি অবধি খুষ্টায়ান শকের আবন্ত পযস্ত (১৮৩৩) ইচা ইতিবৃত্ত সার" নামেও 
পরবিচিত। 


৩। জন ডি. পীয়াসন- প্রাচীন. ইতিহাসের সমুচ্চয় (১৮৩০ )। ইহার 
ইংবাজী অংশ পিয়াসনেব রচনা । বাংল! অংশ কাহার অনুবাদ, জান' 
যাইতেছে না। ইহাব অধ্যায় ভাগ-_(ক) প্রথম ভ্বাখ--মিশর দেশীয় লোকের 
বিবরণ, (খ) দ্বিতীয় ভাগ--আশর ও বাবেল রাজ্যের বিবরণ (গ) তৃতীয় 
ভাগ-_মীভ ও পারসী লোকের বিববণ, (ঘ) চতুর্থ ভাগ--গ্রীক লোকেস খিবরণ 
(ড) পঞ্চম ভাগ-_রূমবাজ্যের বিবরণ । 


৪১৪ উনবিংশ শতাবীর প্রথ্মার্ধ ও বাংল] সাহিতা 


৪1 স্কুলবুক দোসাইটী গুকাশিত-_-সত্য ইতিহাস সার (১৮৫৩) গ্রীক ও 
রোমার ইতিহাসের কয়েকজন বীরপুরুষের গল্প । 

৫| এ সোসাইটা প্রকাশিত ও ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত--গ্রীক- 
'দেশের ইতিহাস ( ১৮৩৩)। ডাঃ গোল্ড স্মিথের গ্রন্থের অনুবাদ | 

উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থ ইংরাজী হইতে অনূদিত এবং বালপাঠ্য পুস্তকের 
অস্ততুক্ত। গ্রস্থকারগণ বাঙালী ছাত্রদিগকে বিদেশের, বিশেষতঃ গ্রীস ও রোমের 
ইতিহাস সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে অবহিত করিবার জন্য ডাঃ গোল্ডম্মিথ এবং 
অন্যান্য ইংরাজ লেখকের ইতিহাসগ্রন্থ অবলম্বনে গ্রীস, রোম ও ব্রিটেনের সংক্ষিপ্ত 
এঁতিহাসিক কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন ইহাদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
অনৃদিত “গ্রীকদেশেব ইতিহাস? (১৮৩৩ ) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রথমত: 
লেখক বাঙালী ছিলেন বলিয়! ডাঃ গোল্ড স্মিথের গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে শ্বতন্দে 
সরলত। প্রায় সবত্র রক্ষ! করিয়াছেন | মাঝে মাঝে ভাষা এত স্বাভাবিক হহয়! 
পডিয়াছে ষে গ্রন্থটিকে মৌলিক বলিয়া মনে হয়। মাশরম্যানের 'পুবাবৃত্তের »ংক্ষেপ 
বিবরণঃ একই বসবে (১৮৩৩ ) প্রকাশিত হয়. কিন্তু তাহা হইতে, ঈশ্বর গুপ্েব 
ভাষায়__-কেবল সাহেব-সাভেব গন্ধ নির্গত হয়।” অবশ্য ক্ষেত্রমোহন প্রধানজঃ 
কলিকাতা স্কুলবুক "সাসাইটাব নির্দেশে এই অনুবাদ কার্ষে অগ্রসর হন বলিষা 
ভূমিকায় ভারতীয় ও যুবোপীয় ইতিহাস বচনাব মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন : 

“এতদেশে যে ২ প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ অ।ছে, তাহাতে গ্রন্থকতণর! অনেক অসম্ভব বর্ণন। 
করিয়াছেন, তন্রিমিত্ত সমূলক ইতিহাস প্রায় পাওয়া যাঁয় না, সুতরাং সত্য ইতিহাস পাঠে 
লেকেদের যে অশেষ উপকার হইতে পাবে তাহা এতদেশায়দের প্রায় তয় না।” 

প্রথম যুগে যুবোপীয় ইতিহাসের সন তাবিখের যাখার্থ্য এদখিয়। স্বদেশের 
কিংবদস্তীমূলক ইতিকথা সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালীর মনে এই কথাই জাগিয়াছিল। 
তখন তীঙারা মনে করিতেন, ভারতেব ইতিহাস কল্পনা ও অবিশ্বান্ত ঘটনার ছার! 
ভারাক্রান্ত ; সেই সমস্ত জঞ্জাল হইতে সত্য ঘটনা উদ্ধার কর অতিশয় দুরূহ 
তাই গ্রীস, বোম ও ইংলগ্ডের প্রাচীন ইন্টিহাসেব প্রতি শিক্ষিত বাঙালীব কৌতুহল 
সঞ্চারিত হয়। বাঙালীর জগৎ্প্রতীতির ভৌগোলিক বন্ধন ঘুচিতেছে, তাহা এই 
ক্ষুদ্র অনুবাদ গ্রস্থগুলির হিসাব লইলেই বুঝা যাইবে। 

বাঙালীর নিজনম্ব ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালী লেখকগণ বহুদিন নীরব ছিলেন । 
মার্শম্যান সাহেবের গ্রন্থই ছিল তখন একমার দেশীয় ইতিহাস এবং তাহার বঙ্গানুবাদ 


বাংল! সাহিতে] বাঙালীর মনঃ প্রকৃতি ৪১৫ 


প্রায় সমস্ত স্কুলের পাঠ্য পুস্তকরূপে বাবহৃত হইত। কিন্তু বাডালী লেখক শ্বদেশীয় 
ইতিহাদ সব্বন্ধে যে একেবারেই উদ্দাপীন ছিলেন, তাহা মনে হয় না। ফোট' 
উইলিম্বম কলেজ পর্বে রামরাম বস্তুর “বাঁজা গ্রতাপাদিত্য চরিত্র” রাজীবলোচন 
মুখোপাধ্যা'য়ব “মহারাজ কষচন্্র বায়ন্ত চবিত্র"?, মৃত্যাঞ্জয় [বগ্ালঙ্কাবের 'রাজাব্লী" 
প্রভৃতিতে সর্বপ্রথম বাঙালীব ইতিহাস চেওনার স্পষ্ট ছায়া লক্ষ্য করা যাইবে। 
১৪শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঁচত অধিকা'শ ইতিহাস মিশনারী সম্প্রদায়ের 
তত্বাবধানে বচিত অথবা অনূদিত, তীহাবা যুবোপ ও ইংলগ্ডের ইতিহাসের 
উপর গুরুত্ব দিবেন__ইহা। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । বেভাঃ রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাহাব বগা কল্পদ্রম নামক ধাবাবাহকতাবে প্রকাশিত -গ্রন্থসমূুহে বোম ও 
(মশবেব হাতিঠাস লহষ| খ্যন্ত ছিলেন, ভারত কা ঞ।উলাখ ইতিশস বচনায় 
হস্তক্ষে ণ কাববার অবকাশ পান শাহ । যুবোপায় এিহাসিক খোশক্ট্েব থাবা 
তোন ডাবতেব হতিহাসেখ সত্যাসত্য নিণয় করিতে চাহিয়াছিলেশ , ফলে 
ভাঁর ৩বষেব হাঙহাস মদ্ধে গ্রাফ মিশশাবাদে কঠে কঠ মিলাহযা বলিয়াছেন £ 

'এতদ্দেয় লোকেবা বিবেচনা না করিব। প্রাচীন কথাতে এমত অসর্গত শ্রদ্ধা কৰে 
যে, কোন প্রাসদ্ধ ধষির বাক্যনুযায়া না হইলে নূতন মত কিন্বা বচন তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্য 


কৰে এব" পুরাতন ও কপ্পিত গল্প পত) ও অসত্য বর্ণনা কলি এক পদার্থ জ্ঞান 
কবে | ৩ 


এহ এমরে ফাবপী উ্তহাসিক কাহিশী অবণস্বনে বিশ্বেশ্বব দত্তেৰ 'সাহাণামা 
(১৮৪৭) এব" গিবীশ খন্যোপাধ্যায় ও নীলনণি বসাকেব পদ্ছে অনুদিত “পার্থ 
হাওহাস” (১৮৪৮) প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য ইহাতে হাতহাসেব অংশ 
ধা মান্, ইসলামী গরবসেব আকর্ষণেই এস যুগের লেখক ও পাঠক আরব্য 
উপন্তাসেব অনুপ কাহিনী অবলম্বন কবিয়াহিলেন, তাই ইহারদিগকে কদাচিৎ 
ইতিহাস ব্ল। যায়। 


১৪শ শতাব্দীব গ্রায় মধ্যভাগে খ্ুলবুক সোসাইটী, ভার্ণাকুলার লিটাবেচব 
সোপাইটা, বেঙ্গল ফ্যামিলা লাইব্রেবী (গাভস্থ্য পুস্তক ভাগ্ডাব) প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানের উদ্ভে।গে এঁতিহাসিক চবিত্রবিষষক কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তিকা রচিত 
হয়। নিলে এইরূপ কয়েকখানিব নাম উল্লেখ কথা যাইতেছে $- 

১। অদ্ভুত ইতিহাস-_( ৯৮৫৭ ) তৈমুবলঙ্গেব বৃত্তন্ত--পণ্ডিত রামপবায়ণ 
বিদ্যাবত্ব | 


৪১৬ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


২। লর্ড ক্লাইব, (১৮৫২), _মেকলে প্রণীত 766 ০ 1072 01৮6 অবলগ্বনে 
হরচন্জ দত্ত অনৃর্দিত। 


৩। অদ্ভুত ইতিহাস--সিকন্দর সাহের দিখ্বিজয়, (১৮৫৭), কলিকাতা স্থুলবুক 
সোসাইটা প্রকাশিত। 


৪। জঙ্গিস খার বৃত্তান্ত--(১৮৫৭), স্কুলবুক সোসাইটা প্রকাশিত। 


৫। রাজা প্রতাপার্দিত্য চবিক্র, (৯৮৫৩)- হুরিশ্ন্দ্র তর্কালঙ্কার। বামরাম 
বন্ধুর গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত। 


৬। মুরজাহান রাজ্জীব জীবনচরিত (১৮৫৮), মধুস্থদন মুখোপাধ্যায় অনুদিত | 


৭ | শিবাজীব চবিত্র,--বাজ। বাজেন্্রলাল মিত্র বচিত; ১৮৬ সালে 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত, কিন্তু বিবিধার্থ সংগ্রহে" পূর্বেই মুদ্দিত। 


উল্লিখিত পুম্তক-পুন্তিকাগুলিব জাহিত্যধর্ম বিচায নহে, কাবণ তাহাদেখ 
সেরূপ কোন লোকলোভন ভূমিকাও ছিল না। বালক্দেব শিক্ষাদানেব জন্যই এহ 
পুম্তকগ্ডলি রচিত অথবা অনুদিত হইয়াছিল। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীব 
অন্যতম প্রধান লেখক মধুন্দন মুখোপাধ্যায় সরল বাংলায় এই জাতীয় গুম্তক 
রচন! কবিয়৷ যেমন একদিকে তৎকালীন পাঠশাপা-সাহিত্যে ব শ্রীবৃদ্ধি করিয়া চিলেন, 
ঠিক সেইরূপ ইতিহাসের প্রতি, বিশেষতঃ স্বদেশীয় এ্তিহাসিক চবিত্রেব প্রতি 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । ন্বাদেশিক ইতিহাস-চেতন' বাঙালীর 
প্রাণজাগৃতির প্রাথমিক পরিচয় বহন কবিতেছে। শুধু গ্রীস, বোম, মিশব ও 
পারসিক ইতিহান্‌ পাঠ করিয়। বাঙালী তৃপ্চি পাইতেছিল না। কৃফ্কমোহন তাহাব 
স্বদেশের মৃত্তিকা ও মান্থাষব প্রতি কৌতুহল সঞ্চারিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তিনি প্রধানত প্রাচীন যুবোপ ও প্রাচীন মিশরের ইতিহাস লইয়া ব্য” 
হইয়াছিলেন ; উপরস্ত আমাদেব প্রাচীন ইতিহাসাশ্রিত কাব্য ও পুপাণকে তিনি 
ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেণ নাই। তাহার অনুমান, সংস্কৃতে লিখিত 
পুরাণ বা! ইতিহাসাশ্রিত কাব্যে যেটুকু হতিহাসের অস্তিত্ব আছে, তাহা! অতিরঞ্জন 
দবৌষ-দূষিত হইয়া! এতিহাসিক সততা হারাইয়া ফেলিয়াছে।৪ ধাহারা স্ষুলবুক 
মোসাইটা বা ভার্ণাক্ুলার লিটারেচর সোসাইটার মুখপাত্র হইয় বাংল! গন্ছে গ্রন্ 


বাংল। সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ৪১৭ 


খচনা করিতেন, তাহাদ্দেব বচন! কিয়দংশে বিদ্বেশীর ছ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত, উপবস্ত 
নিছক স্কুলপাঠয তালিকাব সংখ্যাবৃদ্ধি বাতীত এই "ন্তকগুলি ইতিহাস বা সাহিত্য 
কোন দিক দিয়াই উচ্চ মূল। দাবী কবিতে পারে না। উক্ত তালিকার মধ্যে 
একমাত্র হবিশ্চন্ত্র তর্বালঙ্কারের “বাজা প্রতাপাদিত্য চবিত্র' ( বামরাম বসুর গ্রন্থ 
অবলম্ধনে ) বাঙালী খীবেব চবিতকথাকে কেন্দ্র কবিয়া বচিত হইয়াছিল । যাহা 
হউক, এই গ্রন্থগুলিব সাবধত মুল্য যতকিঞ্চিং হইলেও ১৯শ শতাবদীব গ্রথমাধ” 
হইতেই বাঙালী বালক বালিকার চিত্ত আকুষ্ট করিবাব জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
যমন আখ্য।ন-আখায়িক* প্রকাশ কবিতেছিলেন, ঠিক তেমনি বিষয় গৌববহীন 
এহ এতিহাসিক কাহিনীগুলি নখ।ন পাঠারবীব মনে বাস্তব কৌতুহল সৃষ্টি 
কবিতেছিল । 

এই পরের মধ্যে বাঙ্গা বাজেন্দ্রলালই বাঙালীর চিত্তে যথাঁষথ ইতিহাঁস- 
চেতনাব সঞ্চাব কবেন। এবিবিধার্থ স-ঞ্হ" পত্রিকাটি নানাদিক দিয়া ১৯শ 
শভাব্দীব প্রথমাধে ব বাঙালী মানাসব দ্িগর্শনী বলিয়া! গৃহীত হইতে পারে। 
বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগে[ল বিষষে সচিন্ত প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া! রাজেন্দ্রলাল এই 
পত্রিকাব সাহায্যে বাঙালী পাউকেব মনে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অপাব বিশ্বময় 
স্ষ্টি করিয়াছিলেন । বিবিধার্থ সম্গ্রহে” প্রকাশিত হোমাপক্ষী, টোকন পক্ষী, 
নেকডিয়া বাঘ প্রভৃতি প্রবন্ধে জীবজন্ক পণুপক্ষীব সচিত্র বর্ণনা! দিয়াছেন, 
আবাব পৃথিবী নানা বিষয়েও কৌতৃহলোন্বীপক প্রবন্ধ গকাশ করিয়াছেন । 
কামস্কাটক! এবং আরবদেশেব ভৌগোলিক বিববণও রাজেজ্দ্রলালের লেখনী 
স্পর্শে বসবন্ততত পবিণত হইদ্নাছিল। কিন্তু বাঁজেন্দ্রলাল যে ১৯শ শতাবীর 
প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমান শুধু ভৌগোলিক ও 
জীববিজ্ঞানেব প্রবন্ধে মধ্যেই নিহিত নাই। তিনিই জর্ধপ্রথম পুরাতাত্বিক 
ও এঁতিহাগিক দৃষ্টি লইয়া ভাবভ-ইতিহাস ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আবন্ত করেন। 
“বিবিধার্থ সংগ্রহে, সচিত্র শিন ইতিহাস (১৭৭৩ শব্, ১ম খণ্ড), সচিত্র রাজপুত্র 
ইতিহাস, (বাজাবাবা দেশের মাঁনচিত্রসহ, এ, ২য় সংখ্যা), রাজা চন্দ্রগুথের 
বিবরণ ( &, ২য় সংখ্যা, ) ইষ্ট ইণ্ডিবা কোম্পানি ( ৩য় সংখ্যা ) প্রভৃতি বিষয়ে 
এমন সমস্ত ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকশিত হয়, যাহাতে প্রধানতঃ ভাখভীয় দৃষ্টিকোণ 
হইতেই ইতিহাস বিচাব কনা হইয়াছে । “বিবিধার্থ সংগ্রহের ১৭৭৩ শক ৪ 
সংখ্যায় অশোকেব বিষয় যে প্রবন্ধ গুকাশিত হয়, তাহাতে রাজেজ্লাল ত্রান্ধী 

৭ 


৪১৮ টিনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


অক্ষরের প্রতিলিপি মুদ্রিত করিয়৷ অশোক অনুশাসন ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী 
কালে এইরূপ কয়েকটি প্রবন্ধ তাহার ছুইথানি পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছিল £_(ক) 
শিবাজীর চরিত্র__ইহা গাহস্থ্য পুস্তকের অন্তভূক্তি হইয়া প্রকাশিত হয় (১৮৬০)। 
(খ) মেবার রাজেতিবুত্ব__বজভাষানুবাদক মাঞ্জের অন্তভূক্তি হইয়া প্রকাশিত 
হয় (১৮৬১ )। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি “বিবিধাথ সংগ্রহে, প্রকাশিত “রাজপুত্র 
ইতিহাসে”র কিঞ্চিৎ বধিত পুমমুন্রণ। 

ইতিপূর্বে যুরোপীয় লেখকগণ যে প্রকার ভারতীয় ইতিহাস রচণা 
করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে বিমাতান্ুলভ মমতাহীন নিরুৎুক দৃষ্টিভঙ্গীর 
নিপ্রাণতা অধিকতর পরিস্কট হইয়াছে । কিন্তু জাতির আত্মচেতনার মূলকথা 
যে এ্তিহাসিক আত্মবীক্ষণের মধ্যে নিহিত আছে, তাহা রাজেন্্ল।ল শিখ ও 
রাজপুত জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান প্রসঙ্গে অনুধাবন করিয়াছিলেন। 
১৮৫১ থ্রী; অব হইতেই রাজেন্দ্রলালের এঁতিহাসিক নিবদ্ধগুলি ক্রমান্বয়ে 
“বিবিধার্থ সংগ্রহে, প্রকাশিত হইতে থাকে। পরবর্তীকালে তিনি তাহার 
গ্র্ততাত্বিক আলোচনায় যে নিমোহ বৈজ্ঞানিক তথ্যানুস্ধৎসাব পৰিচয় 
দিয়াছিলেন, তাহার প্রথম চিহ্ন এই আলোচনাগুলিতে দেখা যাইতেছে । মিল্‌ 
বা মার্শম্যানখনিত পথ ত্যাগ করিয়া ইতিহাস রচণার যে পথে তিনি যাত্রা 
করিয়াছেন, তাহা তাহার স্ব-খাত, এবং বাঙালীর আত্মসাক্ষাৎ্কাবেৰ গ্রশস্ত পথের 
প্রান্তেই তাহার স্থান নিদিষ্ট হইতে পারে । 

রাজেন্দ্লালের এঁতিহাসিক চেতন। একক ও নিঃসঙ্গ নহে, তাহার প্রমাণ 
মিলিল নীলমণি বসাকের “ভারতবর্ষের ইতিহাস” (১৮৫৭) প্রকাশিত হইলে। 
নীলমণি বসাকের উক্ত গ্রন্থ তিনথণ্ডে প্রকাশিত হয়ঃ ১ম ভাগ- হিন্দুযুগ, 
২ম ভাগ-_মুসলমানদিগের রাজ্য ৩য় ভাগ- মোগল রাজদিগের রাজ্যকাল। 
অ/লোচ্য ইতিহাসখানি নানা দিক দিয়া বিশেষভাবে স্মরণীয় এবং বাঙালীর 
উতিহাস-সাহিতোর অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া! স্বীকৃতির যোগ্য । রাজেন্্রলাল 
ইতিহাস রচনার যে মহান্‌ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহ।ন ধারাবাহিকতা 
অন্দরণ করিয়া! নীলমণি বসাক আবির্ভূত হইলেন। ইতিহাসের পটভূমিকায় 
বাঙালীর আত্মজাগরণ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে এই ইতিহাসখানির 
মূল্য যে অদাধারণ, তাহা ম্বীকার করিতে হইবে। যদিও স্কুলপাঠা পুস্তক 
হিসাবেই ইহা প্রচারিত হইয়াছিল, তবু ইতিহাসের তথানির্ণয় ও সিদ্ধান্ত স্থাপনে 


বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর মনঃগ্রকৃতি ৪১৯ 


লেখক যে মৌলিক দুষ্টিব পৰিচয় দিয়াছেন, তাহাকে বাঙালীব জাগ্রত মনোভাব- 
এ্যাতক বলিয়াই গ্রহণ কবিতে হইবে । উক্ত গ্রন্থের প্রথম ভাগেব বিজ্ঞাপনে 
লেখক বলিতেছেন-- 

“এই দেশের যে পুরাবৃত্ব আছে, তাহ! ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, বাঙ্গাল! ভাষাতে 
এই প্ুরাবৃত্ত প্রা নাই | এউ ভাষাতে যে দুই একখানা পুস্তক দেখা যায়, তাহ! 
ইংরাজী হইতে ভাষান্তরিত, তাহাতে হিন্ুদিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই, এবং তাহ! 
এম নীবন যে, কোন বাক্তি তাহ। পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না, এবং পাঠ করিলেও 
তৃপ্তিসোধ হয না । অধিকস্ত এউ সকল পুস্তক বালকদ্দিগের পাঠের ডপযোগী নহে, এই 
জন্য তাহা কোন পাঠশালাতে পঠিত হয না, সুতরা" বালকের! ভারতবধের ডাঁলমন্দ 
কঢুই জানিতে পারে না, এবং ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া মসনেক বালকেব এমত 
সংস্কার জন্মে যে এদেশের ধমকর্ম সকলি মিথা, এবং হিন্দুর] পুর্বকালে অতি মুঢ ছিলেন, 
অপর বালকেব। অন্য পেম্ণব ইতিহাস কণ্স্থ করিয়া বাখে, কিপ্তু জন্মভূমির কোন বিবরণ 
বন্ত পাবে না” 

প্রথমথগ্ডেব বিজ্ঞাপনেব এইটুকু পাঠ কবিলেই লেখকব মনোভাব 
সহজেই হৃদযপম কব যাইবে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 
এব৩-ইন্তিভাসকে (ষ পঠভমিকায় স্থাপন কর্বিতে চাহিয়াছিলেন শীলমণি বসাকেব 
সক্ৃষ্টিত "তাহা স্দাঙাসে ফটিযা উহিয়াছিল। তীহাব উক্তি, “অপব বালকেরা 
'মন্যপেশেব ইন্তিভাম কণন্থ কাঁবযা বাখে, কিন্ক জন্মভমিব কোন ন্বিববণ বলিতে 
পাবে না*_-১৮৫৭ সালে ইহ। খিস্মযকর বৈকি! জন্মভূমিব বিববণ সংগ্রহেব 
জন্য শীলমণি বসান্ক বন্ধ তথা দিয়াছেন, কদাচিৎ কিংবাস্তীকেও ইতিহাস বলিয়। 
গ্রচণ কবিষাছেন, কিন্তু সর্বদা! ভ্াবতীয় ,গাবববোধের পটভূমিকায় ভাবতীয় 
ইতিহাসকে উপস্থাপনা কবিযাছেন । ব্সাক মতাশয়ের এই গ্রন্থ ব্চনাব প্রায় 
মাঠাব কসব পরবে -২৬৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে বঙ্ষিমচন্জ্ বাজকুঞ্ মুখোপাধ্যায়ের 
প্রগমশিক্ষ। বাঙ্গালাব ইতিলাস' সমালোচনা গ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 

“*নাহেবেবা যদি পাখী মারিতে যান, তাহাঁরও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্ত বাঙলার ইতিহাস 
নাই। গ্রাণলগ্েব ইতিহান লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ২তিহ!সও আছে, কিন্তু যে 
শ শী, তাম্রণিপু সপ্তগ্রমীটি ছিল, যেখানে নৈষধচবিত গীতগোবিন্দ লিখিত হইযাছে, 
মেদেশ উনধনাচার্য, বঘুনাণ শিরোমণি ও চৈতন্যরেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই ; 
গাশম্যান ইয়া প্রস্থঘত ওণীত পুস্তকগ্ুলিকে আমরা সাধ ক্যা ইতিহাস বলি, সে কেবল 
সাধপুরণ মাত্র ।"৬ 

ববীন্দ্রনাথ নীলমণি বসাকেব বু পবে ১৩০৯ নেব “বঙ্গর্শনাব ভাব সংখায় 
প্রকাশিত “ভাবতবষেব ইতিহাস” প্রবন্ধে ঠিক শনুনূপ ভাবেই বলিয়াছেন, 


৪২০ উনবিংশ শতাব্ীর প্রথমাধ' ও বাংল! সাহিত্য 


“ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমর পড়ি এবং মুখস্থ করিয়। পরীক্ষা দিই, তাহ ভারতবর্ষের 
নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র। কোথ! হইতে কাহার জাসিল, কাটাকাটি 
মারামারি পড়িয়া গেল, বাপেছেলেয়, ভাইয়ে ভাইয়ে সিংহানন লইয়। টানাটানি চলিতে 
লাগিল, একদল যদি বা যায়, কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে_-পাঠান মোগল 
পতু গীজ ফরাসী ইংরাজ--লকলে মিলিয় এই স্বপ্নকে জটিল করিয়। তুলিয়াছে।”? 

১৪শ শতাববীর শেষাধে” বাংলা সাহিত্যে ও বগসংস্কৃতির দুই যুগন্ধর পুরুষের 
অন্তরে ভারতবর্ষ ও বাঙালীর ইতিহাস সম্পর্কে যে ভাবনা-চিস্তার উদয় হইয়াছিল, 
তাহাব অনেক পুবেই নীলমণি বসাকের “ভারতবর্ষের ইতিহাস? গ্রন্থে সেই 
ইতিহাস ও স্বাজ্াত্যবোধ সংমিশ্রণে যথার্থ ইতিহাসচেতনার আবির্ভাব ছইয়াছিল। 
হিন্দু ও মুসলমানযুগের ধর্ম, কর্ম, শীল-সাধনা, বান্তব-জীবন-_এক কথায় ভারতবষের 
সবাঙ্গীণ পরিচয়-মুলক এমন একখানি ইতিহাস যে ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত 
হইয়াছিল, ইহাই বিশ্ময়াবহ ব্যাপার । আলোচ্য গ্রন্থটিব সাহায্যে ১৯শ শতাব্দীর 
প্রথমাধের বাঙালী নিঞ্জ হাবানো অতীত খু্জিয়া পাইয়ছিল, বুহদ্‌ ভাবতবর্ষের 
সহিত যোগস্থত্র আবিষ্কা করিতে পারিয়াছিল-_-এইজন্য আধুনিক কালের 
বাঙালী ও নীলমণি বসাকের প্রতি কাতজ্ঞতা প্রকাশ কবিবেন। ইহার ভাষা যেরূপ 
ম'ঞজিত ও তীক্ষ এবং তথ্য সন্নিবেশে লেখক দে রূপ সতর্কতা অবলগ্বন করিয়াছেন, 
তাহা এখনও প্রশংসনীয় বিবেচিত হইবে । 

এই যুগে নিছক স্কুলপাঠা পুস্তকরূপে যে ইতিহাস গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়, 
তাহাদের অধিকাংশই ইতরাজ রচিত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত অন্থবাদ মাত্র । হরচন্দ্র 
দত্ত ১৮৫২ সনে ম্যাকলের 726 ০7 7০7৫ 01256 অবলম্বনে লিড ক্লাইব' 
প্রকাশ করেন। কেন তিনি বাংলা ভাঘায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিতে প্রস্তুত 
হইয়াছেন, সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ১ 


“113 17500939511)16 0 ০১৮1000666৪ 1088100050৮] 91206, ০018৩ 1109 1085 
20610101960 19611 29 11 চ/67০, ৮111) 606 1901)16, 10110 ৮9106 01 1151.01%  ০01- 
গিতোছেও 0013 76৮ [9 0218005 (5004055 ১1৮10516515 00 10015, 510500003 
0৮৮ 80500088810] 7709 ৮66 07006100206 ৮ 50০৫ 071৭ 000700567৮৪ 0 
18190. 48210, 0106 19301070695 01 (16 86129] 181700860৪2 00799010050. 11 
70689995958 £1%৮ [9901 2100 ৪চ%960059, 8110 (100 80৮1৮110111 17011৮6  101655 
ঠ5901669 9 6119 1701, [77061 191৮0117800 0077760160০ 07681 1৭৪ 01 1680€15 
10 005 0081195130৮ 10001) 01 01) 11661818010 600৪ 079০514৫101. 00617609]6 
13 00166896019 19611)019019 118 163 01081701৮7৮ 200955 800 1176 ০0105106077,0101) 
1958 10000060 66 62817812507 60 67:65 1010 17200 117017809151107) 01 1180801558৪ 
০6161078060 0806]. 01) 01156. (0. 0৮), 


বাংল। সাহিত্যে বাডালীর মনঃপ্রকৃতি ৪২১ 


লেখকের উদ্দেশ্ত মহৎ ছিল সন্দেহ নাই এবং স্কুলপাঠ্য হিসাবে অনুদিত 
হইলেও ইতিহাস হিসাবে ইহার কিছু মূল/ স্বীকার কবিতে হইবে। তবে 
অনুবাদগ্রস্থ হিনাবেই ইহাব যা কিছু গৌরব, ইহা তাহাব মৌলিক বচনা নহে । 

এই জময়ে ইতিহাস শামান্কিত যে সমস্ত বালপাঠ্য পুস্তক-পুম্তিক| ( যথা 
স্বলবুক সৌসাইটী প্রকাশিত “মনোরঞ্জনেতিহাস» “সত্য ইতিহাস সার, গ্রীক 
দেশেব ইতিহাস”, “ভাবতবর্ষের ইতিহাস-_-ছুই বালম', বঙ্গদেশের পুবাবৃত্: 
প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চর'৮ ) প্রকাশিত হয়, সেগুলিব সাহিত্য-মূল্য বিচাঁষ নহে 
ইহাবা হয় ইংবাজীব অন্তবাদ, আব না হয় ইংবাজী গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত কাহিনী । 
যদিও গ্রন্থগুলিব এ্রীতহাসিক মূল্য অকিঞ্চিংকব, তথাপি বাঙালী বালকের চিত্ছে 
এই পুস্তকগুলির সাহায্যে দেশ ও কালেব ইতিহাস নীহাবকাবৎ গুতীযমান 
হইতেছিল। গ্রীস বোমেব ইতিহাস বাদ দিলেও ভারতেব বিভিন্ন এতিহাসিক 
চবিজ্র ও কাহিবীব প্রতি বালক-বালিকাব চিত্ত আকষ্ট হইতেছিল, ইহাই 
এই পুস্তিকাগুলিব একমাত্র রুতিত্ব। অবশ্ঠ নীলমনি বসাকেব মত শ্বাধীনভাবে 
জাতীয় গৌরবেব পটভূমিকায় ইতিহাস বচনাব প্রচেষ্টা এই গ্রন্থগুলিতে লক্ষ) 
কৰা যায় না, কাবণ এগুলি প্রধানত; ইংবাজী গ্রন্থ হইতে অনুদিত হইয়া ইংবাজ 
প্রশ্তাবন্বত প্রতিষ্ঠানেৰ পক্ষে প্রকাশিত হয়। সুতরাং ইহাতে ভাবভীয় ইতিহাসের 
বীরত্বব্যপ্তক বা গোববোগ্ঠোতক কাহিনীগুলি বিশেষ স্থান পায় নাই । ওবে এইটুকু 
অব্য লক্ষণীয় যে, ভাবতেব ইতিহাসেব প্রতি লেখকদেব “কৌতুহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হইতেছিল এবং জ্নসাধাবণেব মধ্যে এগুলিব প্রচার বুদ্ধি পাহতেছিল। উনিশ 
শতকেব আত্মচেতনা যে বাওলা ও ভাবতবর্ষেব ইতিহাসকে আশ্রয় কবিয়াও 
স্কটতর হইতে চাহিয়াছিল-_ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। 

ইতিপূর্বে আমরা যেরূপ ইতিহাস গ্রন্থে পবিচয় দিয়াছ, ঠিক সেইব্প 
ভূগোল গ্রন্থেবও উল্লেখ কবা যাইতেছে । প্রথম আত্মপবিচয়েব জন্য যেমন 
আত্মগৌবববোধক প্রাচীন ইতিহাস পাঠ প্রয়োজন, সেইরূপ দেশেব মুত্তিকাব 
সহিত পবিচয় স্থাপনও অবশ্তু কর্তব্য । বাঙল। দেশেব ১*শ শতাব্দীব মধ্যভাগে ও 
তাহার ঈষৎ পূর্ব হইতেই বালপাঠ্য ভূগোলগ্রস্থের সাডা পডিয় যাঁয়। শুধু দেশেব 
মাটর পরিচয় নহে, বিদেশে বিচিত্র বর্ণনা পাঠকের কৌতুহলী দি আকর্ষণ 
করে। কেবল জন্দ্বীপ, ক্রৌধধন্বীপ, প্রক্ষ দ্বীপ প্রভৃতি কাল্পনিক দেশের 
বর্ণনাই নেয়ে ভূগোল কঠিন ভূত্তবকে অবলম্বন করিয়াছে, সেই 


৪২২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


মৃত্তিকালোকেৰ তৃবত্তাস্তেব প্রতি আমাদের দেশের লেখকদের মনোযোগ 
আকুষ্ট হয়। 


কষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রাজেজ্ুলাল মিত্রকেই এ 
বিষয়ে অগ্রণীব আসন দেওয়া যাইতে পারে। “বিদ্তা কল্পদ্রমে'র অষ্টম কাণ্ডে 
কষ্চমোহন “ভূগোল বৃত্তান্ত” প্রকাশ কবেন। এশিষা ও যুরোপের প্রামাণিক বৃত্তান্ত 
লইয়! বচিত এই “ভূগোল বৃত্তান্ত'ট নানা দ্রিক দিয়] উল্লেখযোগ্য । মবে সাহেবে 
100%০101989012, 01 060£1871, মলেট বার্ণ-এব 0০০981872179- প্রভৃতি 
ইংবাজী পুস্তক অবলম্বনেই কষ্ণমোহন এই ভূগোলটি সঙ্কলন করিয়াছিলেন । 
বাঙালীব চিত্তলোকের সন্ীর্ণতা যে এই সমস্ত ভূগোল গ্রন্থের দ্বারা কথঞ্চিৎ বিদূবিত 
হইয়াছিল, তাহা স্বীকাব করিতেই হইবে । কলিকাতা স্কুলবৃক সোসাইটা প্রকাশিত 
ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন” (প্রথম স*--১৮২৭, 
দ্বিতীয় সং--১৮২৭ ), অক্ষয়কুমাব দর্তেব 'ভূগোল? (১৮৪৯), পীয়/স-এব 
ভূগোল বৃত্তান্ত (১৮৪১), শৌরীশস্কব ভট্টরাচাষের “ভূগোলসাব ( ১৮৫৩), 
তারিণীচবণ চট্টোপাধ্যায়ের “ভূগোল প্রবেশ", “ভূগোল-বিগ্যাসাব', কামনাবাষণ 
বিশ্যাবন্ব প্রণীত “ভূগোল” (১৮৫৬), কালিদাস মৈত্র প্রণীত “জওগ্রাফা বা ভূগোল- 
বিজ্ঞাপক” ( ১৮৫৭ ), এবং বাজেন্দ্রলাল মিত্রেব “প্রাকৃত ভূগোল” (১৮৫৪ সালে 
প্রকাশিত ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | ইভার্দেব মধ্যে বাজ্্দ্রেলোল ও অক্ষয়কুমাবেৰ 
ভূগোলগ্রস্থ ছুইটি শুধু পাঠ)পুত্তক্রূপেই আদৃত হয় নাই, ইহাদেব মধ্য দিয়! বাঙালী 
সপ্তদ্বীপা বন্ুন্ধকাব নৃতন পরিচয় পাইল, বিচিত্র জগৎ সম্বন্ধে অবহিত হইল এবং 
১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বৃহদ বিশ্বেব সহিত আপন আপন ভৌগোলিক 

স্থানের যোগস্ত্রটি আবিষ্কাব কবিতে পারিল। অক্ষয়কুমার "তত্ববোধিনী 
পত্রিকা"য় এবং রাজ। রাজেন্দ্রলাল “বিবিধার্থ সংগ্রহে” ধারাবাহিক ভাবে বিশ্বেব 
ভৌগোলিক বিষয় উদ্ঘাটি ত করিয়া! বাঙালীর মনোজীবনেব কৃপমণ্ডকতা৷ অনেক 
পরিমাণে বিদ্ুরিত কবিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলিকে আমবা জাসন্বত তীর্থে স্থান 
দিতে চাহিন! বটে, কিন্তু তরুণমতি বালক-বালিকাগণ ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই, 
বাঙলাদেশের বাহিরে যে বৃহত্র বিশ্ব রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কৌতৃহলী হইয়াছিল 
এবং ইহাতে তাহাদের মনের ভৌগোলিক চেতনা সম্প্রসারিত হইয়াছিল, ইহ? 
সহ্জ্জেই অন্রমান করিতে পার] যায়। 


বাংল! মাহিত্যে বাঙালীর মনঃগ্রুতি ৪২৩ 


| ২ || 
নানাবিধ তত্বমূলক আলোচন। 
১৯শ শতাব্দীর 'প্রথমর্ধ পধন্ত বাংল? ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক বনু স্কুলপাঠ্য 
পুত্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়ঃ যাহারা হয়তো সাভিত্যিক মূল্য দাবী করিতে পারে 
না। তবে বাঙালীর প্রথম আত্মবীক্ষাব যুগে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক এই গ্রস্থগুলির 
মূল্য অবশ্ঠ স্বীকার কবিতে হইবে । নিয়ে এইবূপ কয়েকটি গ্রন্থেব নামোল্লেখ করা 
যাইতেছে £ 
১। মাশম্যান- জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায (১৮১৯) 
২। ফেলিকদ্‌ কেরী_বিগ্ভাহাবাবলি ( ১৮২৯-২৯) 
_-পীয়াসন সম্পাদিত সংক্গবণ_-( ১৮৩৪ ) 
-_-ওয়েঙ্গাব জম্পািত সংস্কবণ_( ১৮৫২) 
৩। পীয়াস ন_-ভূগেল ও জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষষক 
কথোপকথন ( ১৯২৭ ) 
ট। ইয়েটু_ পদার্থবিদ্যা (১৮২৪) 
€1 এ -_পদার্থবছ্াযসাব (১৮১৫) 
৬। ম্যাক_-কিমিয়া গন (১৮৩৪) 
উল্লিখিত পুস্তিকাগুলি ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে বচি ত এবং শ্রীরামগুরের 
মিশনাবীগণই ইহাব প্রধান উদ্যোক্তা । যুবোপীয় লেখকগণ ঝি।ভন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানের 
গন্থ বাংলা ভাষায় 'ন্ুবাদ করিতে গিয়া! বিজ্ঞান বিষয়ক কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য 
সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পারিভাষিক শব্দেব জটিলতাব জন্য বক্তব্য বিষয়কে 
কোথাও হ্ৃদ্য করিয়া তুলিতে পাবেন নাই । ফেলিক্‌স্‌ কেরীর “বিছ্যাহারাবলি' 
হইতে ২কটু উদ্দাহরণ দেওয়া যাইতেছে £ 
“অপর এ গলাগ্রকাকুদের লু্মান পর্দাৰ উভয় পার্থেস্থিত অতি বুহদ গুটিক নামে মাংস 
্রন্থিদ্ধয়েতে সর্বদা আর্রভাবে থাকে এ মাংসগ্রন্থিদ্ধয় বাদ।ম বীজাকৃতি প্রযুক্ত কোনে। ২ 


বাবচ্ছেদফের। তাহারদিগের বাদাম গুটিক1 সংজ্ঞা বরিয়াছেন 1” 
জন ম্যাকের “্চমিয়। নিগ্যাসাব" ভইতে একটু উদ্াবণ__ 


“হৈদ্রজানের দ্বিতীয়াঝিদ । সামুদ্রিক অগ্নবিশি্ট জলের মধ্যে বারিসের পারমাজিদ রাখ! 
গেলে তাহা কতক অক্িজ্গান হারাইয়। অঞিদ হয় এবং তদাবস্থাতে উক্ত অগ্নেতে লীন হয় এবং 
উপযুক্ত উপায় উপস্থিত হইলে এ হারান অক্সিজেন জলের হৈদ্রজানেতে লীন হইলে তাহাকে 
জলের দ্বিতীয়াঞ্মিদ জন্মে ।” 


৪২৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ ও বাংলা সাহিত্য 


প্রকাশভঙ্গমার জড়তা ও পরিভাষাগত অনভ্যস্ততার জন্য ফেলিকৃস্‌ কেরী 
ও জন ম্যাকের সাধু প্রচেষ্টাও আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়। মিশনারী-গ্রভাবান্িত 
বালক-বালিক বিদ্যালয় ভিন্ন সাধারণের মধ্যে দুরূহ ভাষায় রচিত এই বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থ গুলির বিশেষ প্রচার ছিল ন1। তবে ইহার কিছু পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র “বিবিধাথ 
সংগ্রহে" ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন শিকল্পব্রব্য সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়া ছিলেন, 
তাহার মূল্য অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে । এই প্রবন্ধগুলি পরে গাহ্‌স্থ্য বাংল 


পুস্তকের অস্ততূক্তি হইয়া 'শিল্পিক দর্শন? (১৮৬০ ) নামে মুদ্রিত হয়। ঢাকাই বস্ত্র 
চর্ম পরিফার করণের প্রথা, রেশম, কাগজ, লবণ, নীল, তামাক, লৌহ প্রভৃতি 
বিভিন্ন কৃষি ও শিল্পজাত-খনিজদ্রব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধ ১৭৭৩ শকাব্দের চৈত্রমাস 
হইতে “বিবিধার্থ সংগ্রহে" প্রকাশিত হইতে থাকে । “শিল্পিক দর্শনে “রাজেন্দ্রলাল 
শুধু বাঙলার শিল্পজাত দ্রব্যের সচিত্র বর্ণনা দেন নাই, বাঙলার শিল্প বাণিজ্যের 
অবনতির কারণও নির্দেশ করিয়াছেন । এই গ্রন্থটি পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, 
রাজেন্দ্রলালের চিত্তে বাঙালী জাতির শিল্পগত অবনতির আশঙ্কণ দেখ! দিয়াছিল। 

ভার্ণাীকুলার লিটারেচর সোঙাইটা প্রকাশিত 'জীবরহস্ত' (১ম ও ২য়) স্থুলবুক 
সোপাইটী প্রকাশিত “পক্ষীর বিবরণ+, “জ্যোতিবিদ্যা” প্রভৃতি বালপাঠ্য পুস্তক এবং 
ল"সন সম্পাদিত 'পশ্থাবলীঃ পুস্তকগুলির শুধু নামোল্লেখ করা যাইতেছে । খিস্তাঁরিত 
পরিচয় উপস্থিত প্রসঙ্গে অবান্তর । বালক-বালিকাদের জ্ঞানবুদ্ধির জন্য সরল 
বিজ্ঞান বিষয়ক পুন্তিকাগ্ডলি রচিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষান্ুবাদ্দ প্রচার সমিতি, 
দ্থলবুক সোসাইটা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে এই জাতীয় ক্ষত ক্ষুদ্র পুম্তিকা 
প্রকাশিত হইলে বালক-বালিকাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জ্ঞানবৃদ্ধির প্রচেষ্টা 
অনেকট। সাথক হইয়াছিল । তবে এগুলি নিতান্তই প্রাথমিক স্তরের রচনা এবং 
বয়স্ক-মনে ইহাদের প্রভাব কতটুকু সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহাও বিবেচ্য । 


একদিকে যেমন শিক্ষাব্ষিয়ক জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পফিত প্ৃশ্তিকাগুলি বালক 
বালিকাদের মনে অগৎ ও জীবনরহশ্য সম্বন্ধে কৌতৃহল সঞ্চারিত করিতেছিল, গ্ঠিক 
তেমনি ধর্মান্দোলন লইয়াও কিছু কিছু পুস্তিকা মুদ্রিত ও প্রচর্মরত হইয়া বাঙালীর 
সমাজ-সত্তাটিকে চঞ্চল করিয়া! তুলিতেছিল। নীলরত্ব হালদারের 'সর্বামোদ 
তরঙ্গিণী” (১২৫৮), কৃষ্ণচৈতন্য বসুর 'জ্ঞানরত্বাকর, (১৮৫৮ ), শ্তামানাথ শর্মার 
“চারু মীমাংসা" ( ১৮৫১-৫২ ), নারায়ণ চট্টরাজের 'কলিকুতৃহল। ( ১৮৫৩) এবং 
বীরভদ্র গোম্বামী রচিত ও কানাইলাল শীল প্রকাশিত “বৃহৎ পাঁষগুদলন” (১৭৭৭ 


বাঙল। সাহিত্যে বাঙালীর মনংপ্রকৃতি ৪২৫ 


শক ) নামক ধর্মকলহাকীর্ণ পুস্তিকাগুলির নাম উল্লেখ কর! যাইতে পারে । রাম- 
মোহনের তিবোঁধানের পর দীর্ঘকাল ধরিয়া! «কেশ্বরবাদী ব্রহ্ম সভার কোন 
ক্রিয়াকলাপ ছিল না; ফলে তাহার বিরোধী রক্ষণশীল হিন্দুধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণও 
কিছু স্তিমিতবেগ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যখন আবার নবোছ্মে 
বেদান্তাশ্রিত ব্রহ্ম-প্রতিপাদক ধর্মপ্রচারের জন্ঠ আুনিয়োগ করিলেন, তখন 
আবার বাঙালী হিন্দুর ধর্ম সচেতন অনুভুতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল । 
শীলরত্ব হালদারের 'সর্বামোদতরঙ্গিণী” (১২৫৮) সমকালীন ধর্মান্দোলনের 
সমস্ত উত্তাপটুকু বহন করিতেছে । ভূমিকায় লেগক বলিয়াছেন, “ইহাতে হিন্ব, 
মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান এই চাবি জাতির স্ব ্ব ধর্ম বিচারছলে সবধর্মের মর্ম এক 
পরমেশ্ববোপাসনা ইহাই শাস্ত্রোন্তি ও সদযুক্তি ছাবা প্রতিপাদ্দিত হইল ।” লেখক 
সবল পয়াবে ধর্মসন্প্রদায়েশ যে কৌতুহলজনক বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে 
সামান্য উদ্ধ তি উল্লেখ করা যাইতেছে £ 
হিন্দুর আকৃতি ও ধর্মবিকৃতি 
গলায মালিক। শিএ। মাথায় 
ললব্ট ফলকে তিলক তায় ॥ 
একচ্ছ বিধানে বসন পরে। 
উত্তারষ বন্ত্র অঙ্গেতে ধরে ।। 
মনুব ধর্মেছে নাম মানব । 
“শৃততস্ম,ত মতে বিধান সব।। 
খুষ্টান আকৃতি ও ধর্মবিকৃতি 
মাথা টুগী পায়েতে বুট । 
নুখেতে সদাই শোভে চুকট ॥। 
কাটাচুল কাঢ। কৃতিপর1। 
কবেতে আবার বেত ধরা || 
রবিবারে যাঁর! গিজণায় যান। 
তারাই খ্ুষ্ট মতে খুষ্টান ॥ 
নাস্তিক 
নহে তে! হিন্দু নহে যবন। 
ইন্ুদীও নহে দেখি কেমন | 
ন। ভজে খুটু না ভজে গক। 
আপনি বাগ কলপতক || 


৪২৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


না মানে ধর্ম স্বেচ্ছাচারী? 
বিকৃত বসন ভূষণ ধারী || 
তাহার। নামেতে হয় নাস্তিক | 
দেখিলে ডরায় যত আস্তিক | 


লেখকের রচনার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিহাসের অবকাশ থাকিলেও তিনি যে 
দেবেন্দ্রনাথের ছ্বাবা বিশেষ প্রভাঁবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহাব প্রমাণ উক্ত পুস্তকেই 
বহিয়ছে। ভিনি সর্বপর্মেব মধ্যে ব্র্গততব উপলব্ধি কবিতে চাহিয়াছিলেন। 
ঈশ্বর গু যেমন দেবেজ্রনাথেব ছাবা বিশেষভাবে গ্রভাবান্বিত হইয়। ব্রহ্ধততব স্বীকার 
করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি “বজদূত” সম্পাদক নীলরত্ব হালদাবও ১৮৫১ সালে 
এই গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের উল্লেখ কবিয়' সব-ধর্ষের অমন্থয়ই সমস্ত ধর্মের 
যূলকথা- ব্রঙ্গবাদ, এই তত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 
কুষচৈতন্ত বস্তুর 'জ্ঞানরত্বাী কবে ব্রাঙ্গপর্ম ও ব্রহ্মবাদেব বিস্তাবিত পবিচয় বহিযিছে । 
একদিকে যেমন ব্রাহ্মদমাজ ও ব্রাঙ্গধর্মেব পক্ষে পুম্তক-পুস্তিকা বচিত হইতে ছিল, 
সর্বধর্মের মূলীভূত প্রেরণ। ব্রহ্মতত্বের ব্যাখ্য। চলিতেছিল এবং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রাদাষেব 
মধ্যে সমন্বয়ন্ুত্র আবিষ্কাবের চেষ্ট' আবস্ত ভইয়াছিল, ঠিক তেমনি আবাব অপব- 
দিকে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কে কটু ভাষায় আক্রমণ করাও হইতেছিল। শাবায়ণ 
চট্টরাজ ১২৬ সালে “কলিকুতুহল» নামক পুস্তিকা “বর্তমান কলিষুগের 
প্রারস্তাবধি অগ্য পর্যন্ত লোক সকলের কূপ আচাব ব্যবহাব হইয়াছে তাহা 
সংশোধনার্থ পরিহাসচ্ছলে অনুবাদ পুবঃসর” আদিরসাত্মক অতিরঞ্জনের সহিত 
নানা কাহিনী সালগ্কাবে ব্যাখা করেন । এই পুস্ভিকায় বৌদ্ধ, কৌলধর্মাবলম্বী 
তান্ত্রিক ব্রাহ্মদমাজ প্র্ুতিকে অতি কঠোর ভাষায় আক্রমণ করা হইয়াছে। মাঝে 
মাঝে বক্তব্য অতিশয় গ্রাম্য ইতরতাব পদ্ককুণ্ডে পতিত হইয়াছে । আলোচ) 
গ্রন্থের কিছু পূর্বে হইতেই যে, একটা যুক্তপূর্ণ ধর্মতত্ব ও ব্রক্ষোপাসনার প্রতি 
শিক্ষিত জনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছিল, শাশ্গার প্রমাণ রহিয়াছে বেণীমাধব ঘোষ 
সংগৃহীত ১৭৭৮ শকাবে প্রকাশিত 'জ্ঞনচন্দ্রা"ঞ্ত। নামক পুংস্তকায়। ইহাতে 
একেশ্বরবাদ-প্রতিপাদক উপনিষদ, তন্ত্র ও গীতা হইতে গ্রচুর শ্লোক উদ্ধত হইগ্াচ্ে 
এবং বেদের কর্মকাণ্ড অপেক্ষা জ্ঞানকাণ্ডেব উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ 
কর হইয়াছে, ইহাতেও ত্রাঙ্গদমাজ ও “তন্ববোধিনী পত্তিকা*্র প্রত্যক্ষ স্পর্শ 
পাওয়া! যাইতেছে । 


ব।ংল। সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ৪২৭ 


এই সময়ে ধর্মান্দোলন লইয়া ষে দুইটি পরস্পরবিবোধী মতের সৃষ্টি হইয়াছিল, 
তাহা সহজেই অনুমেয় । একদিকে দেবেন্দ্রনাথ ও ৎ।ক্ষয়কুমারেব আবির্ভাব, আর 
একদিকে প্রতাক্রয়াশীল ধ্ধর্মসভা, ও ভবানীচবণ-বাধাকান্ত দেববাহাদুবের দল। 
এই কলহ-সমুদ্র মস্থনে বিষের অ*শ ব্রাঙ্মগদমাজ ও ব্রদ্দতত্বে বিশ্বাসী ব্ক্তিগণের 
ভাগোই জুটিয়াছিল সর্বাধিক । তথাপি ইহা ক্রমেই স্পষ্ট হইতে লাগিল যে, 
ধর্মন্দোলনে ওপনিষদিক ততৃ, ব্রহ্ষবাদ ও বেদেব জ্ঞানকাণ্ডের আলোচন। 
জনপ্রিয়তা লাভ কবিতেছিল । 

একদিকে যেমন পর্মকলত অবলম্বনে ক্ষুদ্রবৃহৎ পুস্তকপুত্তিকা প্রকাশিত 
ংইতছিল, তেমনি আবার সমাজ-সংগ্ধাবেও স'চিত্যের আহ্বান আনিয়াছিল। 
বিদ্যাপাশবেব | বধ্বা-বিবাই আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে অস*খয) পুস্তিকা! 
প্রবাশত হইয়[ছিল।৯ আবাব নারীশিক্ষা লইয়াও কিছু কিছু পুস্তিকা গ্রকাশিত 
ইইন্টেগিল। ১৮৫৭ সালে দ্বাবকানাথ বায়ের স্ত্রীশিক্ষ। বিধান” প্রকাশিত হয়। 
১০শ শশাব্দীব “ধ্যঙাগে নাবীশিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্য€ক্তগণ যে কতদূৰ সচেতন 
হহ্যাছিলেশ তাহা এই পুস্তিকাটি পাঠ কবিলেই বুঝা যাইবে। ইহাব পূর্বে 
স্রীশিক্ষাব পক্ষে এমন প্রবল যুক্তি একমাত্র মদনমোহন তর্ণালঙ্কাব “সবশুভকবী 
পাঁরকা় একবাব উখাপন কবিয়াছিলেন।৯০ দ্বাবকানাথ বোপ হয় এই গ্রন্থ 
বচনায় বিদ্যাস গরেব ঘ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হুইযাছিলেন। তাহার 
নম্নোদ্ধ,5 ডক্তিটুকু উল্লেখযোগা £ 

'ভাবঙ্গানশীয় বন্ধুগণ। তোমবা আর কণ্তককাল দেশাচাবের দাস হইয়া মোহনিত্রায় 
অভিভূত থাকিবে । একবার এ অকিঞ্চনের অনুরোধে চৈতন্যচক্ষুকন্মীলন করিরা দেখ । 
তোমাদিগের জনন জন্মভূমি অবলাঁজাতির অজ্ঞানতাবপ প্রচণ্ড অনলে দগ্ধ হইযা যাইতেছে । 
নাকণ দ্শাচার কি তোমাদেব এতই প্রিযতম যে, সব নাশ হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে 
পাবিবে না "*৯৯ 

বিদ্যাসাগবেন পচণাবীতিব প্রস্তাক্ষ প্রভাব এখানে স্পষ্টই দৃষ্টিগোচব হইতেছে। 
দেশাচাবেখ [বিকদ্ধে লেখকেব এই অশ্ধাবণ--বিছ্যাসাগবকেই ম্মবণ করাইয়া 
দেয়। ১৯শ শতাবীব মধ্যভাগেই জনচিত্ত থে নবজীবনোল্লাসে সচকিত হইয়া 
ভঠিতেছিল, শাভা এই পুস্তিক খানি পাঠ কর্বলেই বুঝা যাইবে । ্।সগব 
ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাঁডালীব জমাঁজসত্তা ও মানবধর্মকে গুচণ্ড আঘাত 
দিয়াছিলেন। ফলে একদিকে যেমন সমাজসংক্কাবক, বিশেষতঃ দেশাচাবেব বিরুদ্ধে 


৪২৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ ও বাংল। সাহিত্য 


একদল সমাজসেবী যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, ঠিক তেমনি নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ 
প্রবন্ধ-শিবন্ধের প্রতিও লেখক ও পাঠকের দৃষ্টি আরুষ্ট হইয়াছিল। রাজেন্লালই 
সর্বপ্রথম মননশীল নিবন্ধ রচনার প্রশংসনীয় আদশ স্থাপন করেন। অবশ্ হার 
কিছু পূর্বে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় “বিছ্যা-কল্পদ্রমের” মধ্যে চিন্টাভূয়িষ্ 
'প্রবন্ধ রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু উৎকট ভাষার জন্য তাহা স্থুলপাঠ্য 
গ্রস্থরপেই সমাদৃত হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার সম্পার্দিত “তত্ববোধিনী পত্রিকা*য় 
জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক নানা আলোচন। প্রকাশিত হইত। রাজেন্দ্রলাল মুখ্যঙঃ 
বঙ্গভাষাঙ্থবাদক সমাজের উদ্যোগে “বিবিধাথ সংগ্রহ” প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
ইহাতে বয়স্ক মনের উপযোগী বিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাস বিষয়ে যে সমস্ত সচিত্র 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহাব সহিত পবধতী 'বঙ্গদশন” পত্রিকার তুলনা চলিতে 
পারে । অবশ্য 'বজদশন, আবও পরিণত মনের চিন্তা-গ্রস্তত প্রথম শ্রেণীর মাসিক- 
পত্র এবং নব্য বাঙলার বাণীবাহক। “বিনিধার্থ সংগ্রহ? পত্রিকাকে অতটা 
গুকত্বপূর্ণ পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা খায় না। কিন্তু একদিক দিয়া রাজেন্দ্রলাল 
এই পত্রিকাকে স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ইচ্ভাতে সাহিত্য-বিচারের প্রথম সার্থক 
গ্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। *জ্ঞানান্বেণ' ও “তত্ববোধিনী পত্রিকায় ইতিহাস 
ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত বটে, কিন্তু হৃষ্টিধ্মী 
সাহিত্যবিচারের প্রথম স্থচনা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই আবন্ত কবেন। বিদ্যাসাগরের 
“সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিতাব্বিয়ক প্রস্তাব ১৮৫৩ সালে পুস্তকাঁকারে 
প্রকাশিত হয়। তাহার ঠিক ছুহ বৎসর পুর্বে ১৮৫১ সাল হইতে রাজেন্দ্রলাল 
“বিবিধার্থ সংগ্রহে” সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ বচনা আরম্ভ করেন। 
বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কয়েকটি সমালোচনার উল্লেখ 
করা যাইতেছে £ 


১।| কবিরঞ্রন রাথঞসাদ মেনের জীবনী ও কাব্য-পবিচয় ( ১৭৭৩ শকাব্দ, 
€ম সংখ্যা )। 


২। শকুস্তল। নাটকের সপক্ষেপ বৃত্তান্ত, (১৭৭৪ শক, ১৩শ খণ্ড) 
৩। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের মর্ম, (১৭৭৪ শক, ১৫শ খণ্ড) 

৪ কাদগ্বরী গ্রন্থের সার সংগ্রহ, (১৭৭৪ শক; ১৬শ খণ্ড) 

৫ | রত্বাবলীর নাটকের সংক্ষেপ ইতিহাস, এ 


বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর মণঃপ্ররুতি ৪২৯ 


৬। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য 
বিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনা, (১৭৭৫ শক, ভান) 

৭। কাদত্বরী গ্রন্থের সার সংগ্রহ, এ 

৮। কাদবরী গ্রন্থের সার সংগ্রহ, ( ১৭৭৫ শক, আশ্বিন) 

এই প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্ত পৰিচয় লইলে দেখা যাইবে রাজেন্দ্রলাল 

বিদ্যাসাগরের কিছু পূর্বেই সংস্কৃত সাহিত্যের যথাযথ মূল্য বিচার আর্ত করিয়া- 
ছিলেন। একদিকে যুরোপীয় রীতিতে কবি-মানস বিশ্লেষণের চেষ্টা, অপরদিকে 
প্রাচীন ভারতের এঁতিহ্বোর প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত-_বাংল। সাহিত্যের উভয় প্রকার 
আলোচনা-পদ্ধতিই বাজেন্্রলালের আবিষ্কার। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই 
প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীব কৌতুহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করিপ্া 
রাজেন্দ্রলাল বাঙালীব আত্মপরিচয়ের নৃতন পথ খনন করিয়া দিয়াছিলেন। 
উত্তবকালে তিনি প্রত্বতত্বের মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন ; তাহাতে 
ভাবতেব বৌদ্ধযুগ আলোকিত হইয়াছে বটে, কিন্ত তিনি সাহিত্য সমালোচনার 
যে নৃতন আদর্শ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা মধ্যপথেই ক্ষান্ত হয়। কেবল 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় “বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধে” সেই ধারার প্রবহমানতা 
কিয়দংশে রক্ষ। করেন। 

এই যুগের চিন্তামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের পরিচয় লইলে দেখা যাইবে যে, বাঙালী 
জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যেব মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার নূতন পথ অন্ুন্ধান করিতেছিল। 
তখনও সামাজিক আদর্শ ও ভাববিপ্রব বাঙলাব মানস-দিগস্তকে নৃতন প্রত্যাশার 
আলোকে আলোকিত করিতে পাবে নাই। বিদ্যাসাগরও প্রাচীন ভারতীয় 
জীবনাদর্শকে আধুনিক ভারতের জীবন ও জীবিকার একমাত্র নিদান বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারে নাই। তিনিও শিক্ষার আদর্শ ও জীবন-প্রণালীকে বিচার 
করিয়াছিলেন। কিয়দংশে জ্ঞানবাদী ফুরোপের ভাবধারার দ্বারা ঘুরোপীয় জীবন- 
ধাবার সহিত ভারতীয় জীবনাদর্শেব সু সমন্বয় করিয়া বাঙালীর সমাজ-জীবনের 
স্থিতধী মুত পৰিকল্পনা করিযাছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় । কিন্তু তাহ ১৯শ 
শতাকীর দ্বিতীযা্ধের পূর্বে আরব্ধ হয় নাই। ১৮৫৬ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
“শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব" নামক যে ক্ষুদ্র পুস্তিকাখ।নি বচন! করিয়াছিলেন, নানা দিক 
দিয়। তাহাকে সমকালীন মননশীল সাহিত্যেব অন্যতম শ্রেষ্ট স্মারক গ্রন্থ বলিয়া 
গ্রহণ করিতে হইবে। 


৪৩০ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


নর্ম্যাল স্কুলেব প্রধান শিক্ষকেব পদ গ্রহণ করিয! ভূর্দেব তৎকালীন শিক্ষা 
সমস্থা। সম্বদ্ধে বিশেষ তাবে চিন্ত! কবিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, 
ধাহাদেব হস্তে বালক বালিকাব প্রাথমিক শিক্ষাব ভাব অর্পণ কব! হইয়াছে, 
তাহাদের শিক্ষাদানেব কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। কাজেই শিক্ষা ক্রমশঃ 
কুশিক্ষার অতলম্পশ্শী গভীরে তলাইযা যাইতেছে । তাহারই প্রতিবিধান কল্পে 
তিনি এই ক্ষুত্্ পুস্তিকাখানি বচন! কবেন। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, *পুস্তক- 
খানি অতি ক্ষুব্র, কিন্তু ইভাব উদ্দেশ্ট অত্যন্ত বিস্তীণ, অতএব ইহাতে শিক্ষাশান্ত্রে 
প্রথম প্রস্তাবনা মাত্রই হইতে পারে ।” ত্াহাব এই উক্তি অতিশয় যথার্থ 
পাঠশালাব গুরুমহাশয ও প্রাথমিক বিছ্যালয়েব ব্বল্পশিক্ষিত শিক্ষক সম্প্রধায়ের 
জন্য এই পুস্তিকা বচিত হইলেও বাঙালীব শিক্ষাসন্কট সম্বন্ধে তিনি যে গভীবভাবে চিন্তা 
করিয়াছিলেন, তাহা শ্বীকাব করিতভেই হইবে। উঁমিকাঠেই তিনি পুস্তিকাটিব 


বিষয়বস্ত অতি জণক্ষেপে বিবৃত কবিযাছেন £ 
“এই ন্ুদ্র পুস্তকথানি বঙ্গীয় বিদ্যালয়ের জ্ধাপকগণের “নমিত্ত প্রস্তুত হইল ॥ হাব 


প্রথমে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীষতা। এবং শিক্ষকবর্গেব কত বাতা তথা কি প্রকার শিক্ষা এ 
ক্ষণে এতদ্দেশীয় বালকদিগের প্রতি বিহিত হয়, তাহার সণক্ষেপ বিববণ আছ ।* 
১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগেব পূবেই +লিকাত স্কুলবুক সোসাইটা, কলিকা1৩" 

স্কুল সোসাহটা, হিন্ুকলেজেব পাঠশাল বিভাগ গ্রভৃতিব চেগ্ায বালক বালিকাদ্ে 
প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পাঠশালাব উপষেগী কিছু কিছু 

স্তকও মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু শিক্ষাদানের ভাব অপিত হইয়াছিল জীবন 
ও জীবিকায় ব্যর্থকাম কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ 'গুকমহাশয়দেব উপব। ফলে প্রাথমিক 
শিক্ষার উপাদানগত প্রাচুর্য সত্তেও অপাত্রে শিক্ষাভার 'অপিত হওয়ায় শিক্ষা খঞ্জন্হের 
অভিশাপ বহন কবিয়া চলিতেছিল। ভূদেব এহ সমস্যাটি যথাযথ মুল্য নির্ণয় 
করিয়া বলিতেছেন £ 

“্বহকালাবধি ভিন্নজাতীয় রালাদিগের এতদ্দেশীয় বিদ্যাব প্রতি বিবাগ থাকাতে এ 
সকল বিদালয়ের মধ্যাপন1-ক।)য অতি আঅকর্মণ্য লোকদের হন্তগত হইয়াছে । পদার্থবিদা। 
দর্শনবিদ্! প্রন্ৃতি প্রধান বিদ্যার কথ! দূবে থাকুক, উহারা মাতৃজা *র বঙ্গভাষা শিক্ষা 
কবাইতেও অক্ষম, আর তাহার! যে অঙ্কাবদ্যার গৌরব করিয়া থাকেন, তাহাও কদাচিৎ 
কড়িকধার উধ্বে উঠে না! কোন দরিদ্র কায়স্থ সন্তান মুগুরিগিরি গোমত্তাগিরি প্রভৃত্তি স্ব 
কার্ধ অশন্ত হইলেও পরিশেষে একটি পাঠশালা খুলিষ। গুকমহাশয় হইয়া বসেন। কেনা 
জানেন যে, দীনহীন ব্রাহ্মণ কুমারদিগের ধ্ষমা'ন যাজন প্রস্ততি জীবনোপায় কোথাও কিছু 
না জুটলেই অবশেষে তাহ|রা গুরু মহাশয়েব বৃত্তি অবলম্বন করেন 7৯২ 


বাংল। সাহিত্য বাঙালীর মনঃ প্রকৃতি ৪৩১ 


উল্লিখিত অংশে ভূর্দেব প্রাথমিক শিক্ষা ক্রটিটুকু সংক্ষেপে কিন্তু স্পষ্টভাবে 
নির্দেশ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জা গ্রন্থাদি 
নির্বাচন ও বিছ্চালয় প্রতিষ্। করিয়া মৃহত্তব কায জম্পার্দন কবিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
প্রাথমিক শিক্ষালয়েব শিক্ষক-নিয়োগ জমস্াটিকে যখোচিত গুরুত্ব সহকাবে 
বিবেচন1 কবিবাব অবকাশ পান নাই । ভূদেব কিন্ত শিক্ষাসমন্তাব গভীব কেন্ত্রে 
অন্রপ্রবেশ কবিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তিকায় তিনি যুবোগীয় ও ভারতীয় জীবনধারা! 
ও শিক্ষাপ্রণালীব বৈষম্য সম্পর্কে যাঙা বলিয়াছেন তাহাতে তাহার গভীব 
চিন্তাশীলতা গুতিফলিত হইয়াছে । একটু উদ্াহবণ উল্লিখিত হইতেছে £ 

“এতদ্শীয় লোক ম্বভাবতঃই তীক্ষবুদ্ধি। ই'হার] অনাধামেই গরচিত্তজ্ হইতে পারেন । 
ইংরাজ, মুনলমান এবং হিন্দু এই তিনি জাতীয় বালকের মধ্যে হিন্দুজাতীয় শিশদিগকে দর্শন- 
শাস্ত্রের তথা হলতর প্রযত্রে বঝাইতে পাবাযায়। অশ্মদ্দেশীষ লোকের! নিশীতত্যায, এবং বেদান্ত 
দ্শনাদি শাস্ত্রে বুদ্ধিবৃত্তির পবাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিতেছে । বিস্ত ইহাদিগের প্রকটিত ভূগোল, 
পদার্থবিদ্বা, অর্থশান্্, ইতিহাসগ্রন্থ কিছুই উত্তম নাই। শিক্ষাৰ মুখ্য তাৎপর্য এই যে, ইহা 
ঢ্ুবল মনে|বৃত্বি সকলকে বলবান করিবে এবং যাহার! ম্বভাবতঃ বলবান্‌, তাহাদিগকে তদবন্থ 
রাখিবে। অতএব এই দেশীয লোকেরা অন্তরিক্্িয় শ্বভাবতঃ অধিক অন্তমু্থ; 
যাহাতে তাহ কাষে পধোগী উভতয়মুখ হয়, শিক্ষাপ্রণালী এমত কর! কিতান্ত আবশ্ক 1৮৯৩ 

এই উদ্ধতি হইতেই ভদেব-পরিকল্লিত নবশিক্ষার্‌ অমন্বমীন্দপেব আভা 
পাওয়া যাইবে। বিগ্ভাসাগব যুরোপায় জ্ঞানকাণ্ড ও বিদ্যাব ব্যবহাবিকতাব দ্বার! 
অধিকতব আকৃষ্ট হইযাছিলেন। ভূর্দেবও ভারতীয় শিক্ষা-এতিহো “ভূগোল, 
পদার্থবিদ্যা, অর্থশান্ত্, ইতিহাস গ্রন্থ কিছুই উত্তম নাই” বলিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
ভারতেব অন্তর্খী শিক্ষা! ও যুবোপের বহিমু'খী শিক্ষার মিলনে মধ্যেই বাঙালীর 
শিক্ষাপ্রণালীব উৎকর্ষ নিহিত বহিয়াছে--ইহাই তাহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত । ভূর্দেবেব 
এই অভিমত নান! দিক দিয়া অতিশয় অর্থবহ । ছিমুখী মানস-এঁতিহা-_যুবোপেব 
অপবাবিদ্য। ও ভারতের পবাবিষ্যার যুগপৎ অন্ুশীলনই সমগ্র শিক্ষাধারাকে নব 
সার্থকতার পথে পবিচালন! কৰিব, ভূদেব এই রূপ শিক্ষা-সমন্বয়েবই ইঙ্গিত 
দ্িযাছেন। পববর্তাকালে তিনি “পাব্বাবিক প্রবন্ধ, ও “সামাজিক প্রবন্ধে যে 
সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপন কবেন, আলোচা ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তাহাব ক্ষীণতম আভাস 
বহিয়াছে। 

বিছ্ভাসাগরের সমকালে বাঁডীলীব চিন্তা-জগতে যে অত্তৃতপূর্ব আন্দোলন 
আরন্ত হইয়াছিল, তাহা শ্বীকাব করিতে হইবে । ধর্মসম্্ীদায় ও ধর্মতত্ব লইয়] 


৪৩২ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


কলহ ও মতবৈষম্য, জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক স্কুলপাঠয গ্রস্থাবলী এবং সামাজিক ও 
শিক্ষাবিষয়ক ক্ষুত্রবৃহৎ পুস্তিকা অজস্র সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল; তাহাদের ক্ষণ- 
কালীন মৃল্যটাই সেদ্দিনে জনসাধাবণেব নিকট অতিশষ প্রয়োজনীয় হইয়া 
উঠিয়াছিল। নানাবিধ আন্দোলন বিষন্বক এই সমস্ত ক্ষুদ্র কষুপ্র পুস্তিকাব প্রায় 
অধিকাংশই আজ লোকস্থ্তিব বাহিবে চলিয়া গিয়াছে ১ তাহাব কাবণ, 
তাহাদের মধ্যে এমন কোন সাবম্বত মল্য ছিল না যাহা তাহাদিগকে 
মহাকালেব বুকে অগ্নান কবিয়া রাখিতে পারে । তবে এইটুকু অনুধাবন করা 
যাইতে পারে যে, বিদ্যাসাগব, অক্ষয়কুমার, দেবেজ্নাথ ও রাজেন্্রলাল মিত্রেব 
আবির্ভাবেব ফলে বাঙ্গালী আত্মত্রাণেব পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। এই সমস্ত 
জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইতিহাস গ্রন্থেব মধ্যে তাহাবই অস্পষ্ট ইঙ্গিত বহিয়াছে। 


|| ৩ || 
আখ্যান 


উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধে গল্পরসেব তৃষ্ণ৷ মিটাইবাব জন্য পছ্যে ও গছ ক্ুর- 
বৃহৎ অনেকগুলি আখ্যান প্রকাশিত হয়। বল! বাহুল্য, ১০শ শতাব্দীর প্রথম 
দশকে কলিকাতায় বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনেব পর হইতেই ফাবসী ও সপ্কৃত 
আদিবসাত্মক গল্পকে কখনও পয়ার-ত্রিপদীতে, কখনও বা চম্পৃকাব্যের ন্যায় গছো 
পদ্যে মিশ্রিত কবিয়! সাভিত্য-গোৌরবই'ন রিব'সামিশ্িত আখ্যান প্রচুব পরিমাণে 
প্রচারিত হইতেছিল। ১০শ শতাকীর দ্বিতীয়াধে কৃষ্ণককমল ওট্রাচাষের 
ুরাকাজ্কেব বুথ ভ্রমণ” ও “পৌলবজিনী” (“অবোধবন্ধু” পত্রিকায়, গুকাশিত ), 
প্যারীচাদ মিত্র ও রাধানাথ শীকদার জম্পা্দিত “মাসিক পত্রিকা” এবং ভূদেব 
মুখোপাধা।য়েব “রিতিহাসিক উপন্যাস” (১৮৬২) প্রকাশিত হইলে বাঙালী 
পাঠক সাহিত্যরসাশ্রিত আখ্যানেব স্বাদ বুঝিতে পাবিল। বলিতে গেলে 
ই'হাবাই বক্কিমচন্দ্রর আগমনী স্থচনা কবেন। কিন্তু ইহাদের অনবর্তগব্র পূর্বেও 
আখ্যানরসে ধারা নান] উপকথ|। জাতীয় বচনাব খাতে বহমান ছিল। তৎকালীন 
সামায়িক পত্রে “সমাচার চক্ড্িকা” “দক্থাদকৌমুদী', “স*বাদ গ্রভাকর+, 'বজদৃত? 
প্রভৃতিতেও বহু নকৃশ! জাতীষ স্তাটায়ারধর্মী কাহিনী কখনও সংবাদের আববণে, 
কখনও বা সম্পূর্ণ কল্পনার আশ্রয়ে প্রকাশিত হইত। “সমাচার চক্দ্রিকা"় 


বাংল! সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ৪৩৩ 


ভবানাচরণ “শৌকীন বাবু” প্রভৃতি ষে সমস্ত কৌতুক ও ব্যঙগরসাশ্রিত সংবাদ 
পাঁরবেশন করিতেন, তাহার সংবাদরূপ অপেক্ষা গল্পরূপ অধিকতর লক্ষষণীয়। 

এই সময় বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বালকবালিকাদের শিক্ষাৰ জন্য যে সমন্ত 
নীতিকথা জাতীয় পুস্তিকা প্রকাশ কবিতেন, তাহাতেও গল্পবসের অব্যাহত ধার। 
বহমান থাকিত। অবশ্ত শর্করামগ্ডিত তিন খটিকাব মত, শীতিই ছিল তাহার 
মুখ্য উপাদান । বঙ্গভাবান্ুবাদক সমাজেব আন্তকৃল্যে গ্রকাশিত নিম্নলিখিত 
পুস্তিকাগুলি প্রধানতঃ আখ্যানকেক্দিক 

রবিন্সন ক্রুশোব ভ্রমণবত্তাস্ত, পাল এব* বজিনীব জীবনবৃত্তান্ত, বুহৎকথ। 
১ম ও ২য়, হংসরূপী বাজপুত্রদেব বিষষ, ছোট কৈলাস বড কলাস, চকমকির 
বাঝ্সম ও অপুব বাজবন্ত্র, মত্স্তশাবীব উপাখ্যান, চীনদেশীয় বুলবুল পাখীৰ গল্প, 
বায়ুচতুষ্টয়েব আখ্যায়িকা, অহলা হড্ডকাব বৃত্তান্ত, কুৎসিত হংসশাবক ও 
খবকায়ার বিববণ, স্ুশীলাব উপাখ্যান, (১ম, ২য ও ৩য়), বিচার, নবনীতি- 
সার ।১৪ 


এই তালিকাব অন্তডূক্তি বৃহৎ কথা সংস্কৃত ভইতে বাংলা ভাষায় অনূদিত । 
অন্রবাদক আনন্দ শর্ম ভূমিকায় বলিয়।ছেন, “অশ্লীল এ অলৌকিক ভাগ পরিত্যাগ 
করিয়া কেবল শীতিবিষয়ক মনোহব গল্প সকল গ্রহণ করা গিয়াছে ।” এই জাতীয় 
সমস্ত আখ্যায্িকাতেই আদিবসাত্মক বর্ণনা যথাসম্ভব বজিত হইয়াছে । “পাল 
এবং বজিনীর জীবনবৃত্তান্তে' প্রেমেব আখ্যানটিও বালমুলভ রূপকথার অনুরূপ 
হইয়াছে । এই তালিকায় একমাত্র "বৃহৎ কথা” ব্যতীত আর সমন্তই ইংরাজীর 
অনুবাদ বা ছায়াবলম্বনে রচিত। “বিচার” পুস্তিকাটিতে পাঠশালার ছাত্রগণ 
অপবাঁধ করিলে কিরূপে তাহার বিচাব করিতে হইবে, গল্পচ্ছলে তাহাই বিবৃত 
হইয়াছে -ইহা কোন ইংখাজী আখ্যানের ছায়াবলম্বনে রচিত নহে। 

ইংরাজী আখ্যানের বিচিত্র গপ্পরসের সাহায্যে বালকবালিকা ও অস্তঃপুর- 
চারিণীদের চিত্ত আকর্ষণ করিবাধ জন্য এই যে আয়োজন, ইহাব মধ্যে সাহিত্যরস 
আশা করা যায় না। এই জাতীয় অনুবাদ বা স্বাধীন বচনায় সিদ্বহত্ত ছিলেন 
মধুস্থদন মুখোপাধ্যায় । তিনি সরলভাষায় এই পুস্তিকাগুলি রচনা করিক্জা যেমন 
একদিকে গল্পরস কটি কবিয়াছিলন) তেমনি আবার যানব-জীবনের স্তুল শীতির 
প্রতিও গুরুত্ব আবোপ করিয়াছিলেন। ১০শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালী 
পুরাতন নীতিবোধ ত্যাগ কাঁররা মানবজীনেব উদ্ারতর পটভূমিকায় আবিভ্ভূ'ত 


৮২০ 


৪৩৪ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


হইতেছিল। এই বিদেশী গীতির পুস্তকগুলি বাঙালীর মনোধর্ষের সহিত 
সামঞ্রত্ত লাভ না করিলেও জীবন-চর্যার নীতি হিসাবে এগুলি কিশোরমনে স্থায়ী 
প্রভাব মুদ্রিত করিয়াছিল । বেঙ্গল ফ্যামিলি লাইব্রেরীর গ্রন্থমালার অস্ততুক্ত 
হইয়া “মনোহর উপাখ্যান', “নবনীতি কথা” অর্থাৎ জঈসপ.স ফেবল্ন্‌, (১ম 
১৮৫৫১ ২য়-_-১৮৫৫) ৩য়--১৮৫৬ ), “শকুমার চরিত” প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। 
গল্পরম এগুলির মুখ্য আকর্ষণ হইলেও রচণাকার বা অন্ুবাদকগণ নীতিগত 
উপদেশের সাহাযো তরুণমতি বালকদের চিত্তোত্কর্ষে জন্য ইংরাজী শিশুশিক্ষা- 
শ্রেণীর গ্রন্থ অবলম্বনে এই আখ্যায়িকাগ্ডলি রচনা! কবিয়াছিলেন। গগল্পচ্ছলে 
নীতিকথা প্রকাশক পুস্তিকারূপে প্রেমচাদ রায়ের 'জ্ঞানার্ণব ( ১৮৪২ ), মধুস্থাদন 
তর্কালঙ্কারের 'জ্ঞানন্গঈধাকর” (১৮৫৫ ), গোপাললাল মিত্রেব 'জ্ঞনচন্দ্রিক।' 
( ১৮৩৬- প্রথম সংম্করণ, ১৮৪৪--দ্বিতীয় সং) প্রভৃতি গ্রন্থের শামোল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। এগুলি প্রধানত: সংস্কত কথা-দাহিত্যেণ আদর্শ অনুসরণে, 


কখনও-ব। অবিকল অন্গবাণদ্দর আকাবে প্রকাশিত হইয়াছিল । বঙ্গভাষান্ুবাদক 
»যাজেন প্রকাশিত পুস্তকগুলি শুধু বালক-বালিকার পাঠ্যরূপে বচিত হই না) 
সাধারণ শিক্ষিত লোক অথবা অন্তঃপুরচারিণী মহিলাবাও ইহা ইইতে 
কিয়ৎপরিমাণে আনন্দ পাইতেন | 

একদিকে যেমন ঈসপস্‌ ফেব্ল্ম্‌ বা হজ্জাতীয় মুরোপীয় আখ্যায়িকা ও 
নীতিবোধক গল্পগ্রস্থের প্রাচূর্য বৃদ্ধি পাইতেছিল, ঠিক তেমনি আবার অন্যদিকে 
সংস্কৃত সাহিত্যে কথ! বা উপকথার অন্ততু্ত অথবা মৌলিক নীতিমুলক গল্প 
গ্রন্থের সংখ্যাও যথেষ্ট বুদ্ধি পাইতেছিল । ইতিপুর্বে “বুহৎ কথা” ও “্দশকুমাব 
চরিতে'র উল্লেখ করা হুইয়াছে। হিন্দুনারীর জীবনাদর্শকে প্রাধাহা দিবাব জন 
রচিত রামনারায়ণ ভট্টাচাধের 'পতিব্রতোপাখ্যান” (১৮৫৩) এবং নীলমণি 
বসাঁকের “নবনারী” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে ভারতীয় হিন্নুনারীর 
আদশ চরিত্র অস্কিত কর। হইয়াছে। শুধু মুবোপীয় জীবনাদর্শের ছাচে নঙ্ে, 
পুরাণ ও মহাকাব্যে ভারতীয় হিন্দুনারীব যে আদর্শ চণ্িএ আছে, তাহাও 
নারীজীবনের পুনর্গঠনে বিশেষ মুল্যবান। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি 
শ্রদ্ধা সঞ্চার আরম্ত হইয়াছিল বিষ্ঠাসাগরের আবির্ভাবের সমকালে। তাই 
এই লেখকগণ প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু-আদর্শের মধ্যে সর্বকালীন নারী-আদরশ 


খুঁজিয়াছিলেন। 


বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর মনঃগ্রক্কৃতি ৪৩৫ 


নীতিমাগাঁয় আধখ্যানের কথা উপরে উল্লেখ করা হুইল। এখন বিশ্ুদ্ 
গল্পরসের কাহিনীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাক। নিছক গল্পরসের জন্য 
তদানীন্তন লেখকগণ সংস্কৃত, আরবী-ফারসী ও ইংরাজী-_ত্রিবিধ কাহিনী গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কালীপ্রসাদ কবিরাজের ছন্দে রূপান্তরিত “বত্রিশ সিংহাসন, 
(১৮৫১), অজ্ঞাতনামা লেখকের “বেতাল পঞ্চবিংশতি” (১৮৫২) এবং লালমোহন 
গু5 ও ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ অনুপিত (টীকাসহ ) “মেঘদৃতে'র নামোল্লেখ করা যাইতে 
পারে। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যনাট্যেব 'ন্গবাদের স্থচনা পুর্বেই হইয়াছিল । 
বিদ্ভাসাগবই সর্বপ্রথম বসিকের দৃষ্টিকোণ হইতে সংস্কৃত রোমান্স্গুলির 
দবভাষাব আববণ উন্মোচন করিয়া বাংলা গগ্যসাহিত্যের মূল্য বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন |! বোধ ভয় ই আদরশেব অনুসরণে ১৭শ শতান্দীব মধ্যভাগে 
বত্রিশ সিংহাসন”, “মেঘদূত' প্রভৃতির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই অন্তবাদাশ্রয়ী 
বচনাগুলিব প্রধান বক্তব্য হইল মানবজীবনেব বিচিত্র রহশ্তা। বত্রিশ 
নিংহাসন', “বাল পঞ্চবিংশতি? বা 'শকুমাব চবিতে”ব মধ্যে মানবজী বন-কেন্দ্রিক 
যে গল্পবস আছে, তাহা একদা বাগালীকে মাত।ইয়। তুলিয়াছিল । 

শুধু সস্কৃত গ্রন্থই শে উতিপুবে আমবা বিশ্বেশ্বর দত্ত প্রণীত 'সাহানামা?, 
নখলমণি বসাঝ্েে 'আরব্য উপন্যাস” এব* গিবীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শীলমণি 
বসাকেব 'পাবস্ত ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছি। এগুলি মধ্যে গল্পথসের বৈচিত্র্য 
ব্যতীত অন্ত কোন উচ্চতর নৈতিক আদর্শ নাই । যে গল্পবস আছে, তাহাও মাঝে 
সাঝে আদিবসেব গুহাপথে ধাঁবি৩ হইয়।ছে। তবে গল্পগুলির রচনাকৌশল তই 
বালস্থলভ হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু কাহিনী-বৈচিত্র্য লক্ষ্য 
কবাযায়। 

গল্পরমেব মধ্যে সবিশেষ বৈচিত্র্য আনিয়াছিল ইংরাজী হইতে অনুদিত পুম্তক- 
গুলি। ১০শ শতান্ধীর প্রধমাশে ই সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত পাল্ন। দিয়া লেখকগণ 
ইংরাজী গল্প বা নাটকেব কাডিনী অনুবাদ আরম্ত +রিয়াছিজেন। -সক্সপায়রের 
বোমিও জুলিয়েট অবলম্বনে গুক্দাস শাজবা ৯৮৪ সালে 'রোমিও এবং জুলিয়েটের 
মনোহর উপাখ্যান? বচনা কবেন। বল? বাহুলা লেখক লঠান্ব-গ্রণীত 76169 0%% 
176576016 অবলগ্বনে এই কাহিনী বচনা করিয়াছিলেন। ইংবাজী গ্রন্থের 
বাংলা ভাষায় অনুবাদ প্রকাশের সার্থকতা বাখা প্রসঙ্গে ভূমিকায় লেখক 
লিতেছেন £ 


৪৩৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত) 


“অধুনা বছসংখ্যক ইংরাজী গ্রস্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ পুব ক প্রকাশ হওয়াতে কলিকাতা 
মহানগরস্থ এবং অন্য ২ স্থান যে মহোদ্য়গণ দেশীয় সাধুভাষায় সব্দা আলোচনা এবং 
ছিদ্যাধ্যয়ন করিয়। থাকেন, বিশেষতঃ তদনেকাংশে ব্যক্তি যাহার প্রচলিত ইংলগীয় ভাষা 
জ্ঞাত নহেন, তত্তাবতের জ্ঞানোপাঁজণনের উত্তম উপায় হইযাছে। ডাহার। ইংরাজী ভাষ। 
সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত খাকিয়াও অনারাসে উক্ত গ্রন্থসমুদায়ের অর্থ এবং ভাবগ্রহণ করত? প্রশংসিত 
রূপে সুশিক্ষিত এবং পারদ তইতেছেন। অধিকন্তু তগ্থার। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রীতিনীতি, 
বাবহাৰ ও নান! মনোরম্য ইতিহাস কল কবগত হওয়াতে হাহাদিগেব অন্তঃকরণ জ্ঞান 
আলোকে পরিপূর্ণ হইতেছে '” 


এখানে লক্ষণীয় যে, এই জাতীয় গ্রন্থান্টবাদে *জ্ঞানোপাজনেব উদ্ভম উপায় 
হইয়াছে” বলিয়! অগন্ুবাক আনন্দ প্রকাশ কবিয়াছেন এবং ইহার ছ্াবা "ভিন্ন ২ 
দেশীয় বীতিনীতি ব্যবহার ও নানা মূনাবমা ইতিহাস সকল শ্মখগত হওয়াতে 
জনসাধারণ ই*বাজী ভাষা! ন' জাশিয়াও নানী “নিষয়ে জ্ঞান প" এ করিতে, ইহাতে 
লেখকেব সংশয় নাই । এই মাখ্যানগুলি প্ুধু গল্পপিপাস্থ পাঠকেব জন্য “হে. ইহার 
স্বাবা বাঙালীসমাজ বিভিন্ন দেশেব আচাব ব্যবগাব সম্বন্ধে অবহিত হহতেছে, বিশুদ্ধ 
সাঁহত্যবস অপেক্ষা বীতিনীতি ও শিক্ষাৰ দিকেই অনুবাদক পাঠকেব দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন । ১৭শ শাতাবীব প্রথমার্ধে জাতির প্রাণচেতনায় যে উদ্দাম বন্যাপ্রবা 
নামিয়া আসে, তাাব আঘাত বাঙালীর জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সঞ্চাবিত হইয়াছিশ। 
শিক্ষা গ্রচাব, বিশ্বেব নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতুহল প্রভৃতি ব্যাপারে 
বাঙাল" স্বলমাজ ও পাবিপাশ্বিকতা সন্বন্ধে সচেতন হইতেছিল । তাই যাহারা 
ইংরাজী হইতে আখাধিক। সংগ্রহ কররয়া প্রকাশ কবিতেছিলেন, তাভাবাও 
বিশুদ্ধ সারম্ব৬ আনন্দ অপেক্ষী সমাজগঠন ও শিক্ষাপ্রচারেব প্রতি অধিকতর 
গুরুত্ব আবোপ কবিয়াছিলেন। 


বালক-বালিকা ও অন্তঃপুরিকাদের জন্য যে সমস্ত ইংরাজী আখ্যায়িকার 
বঙ্গাচগবাদ প্রকাশিত ভয়, তন্মধ্যে 'ববিন্সন ভ্রুশোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত" এবং "পাল 
এবং বঞ্জিনীর জীবনবৃত্তান্ত নামক পুস্তিকাতে যে অদৃষ্টপুব “দশ, ঘানব ও 
সমাজের চিত্র অদ্কিত হইয়াছে, তাহ] পাঠ করিয়া বাঙালীর মনোলোকেব 
সক্কীর্ণতা অনেকাংশ হাস পাইতেছিল। “অবোধবন্ধ পত্রিকাণ় কৃধ্কমল 
ভট্টাচার্যের অনুদিত “পৌল ও বঞ্জিনী*ব জমুদ্রমধ্যবর্তী ঘ্বীপবাসী বালক বালিকাব 
বাল্যপ্রেম ও বিরহের লীলা পাঠ করিয়। বালক ববীন্দ্রনাথের হ্বদ়্ ব্যথায় ভরিয়' 


বাংল সাহিত্যে বাঙালীর মনঃগ্রকৃতি ৪৩৭ 
গিয়াছিল। বঙ্গভাবাহবাদক সমাজের কতৃত্বে যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তাহাতে বাঙালীর রোমান্স্প্রিয় কল্পনা তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। 
রবিনস্ন্‌ ক্রশে।র নিঃসঙ সামুদ্রিক জীবন ও পল-ভাজিনীর রমণীয় ছৈপায়ন 
জীবনের স্বচ্ছন্দ কাহিনীও বাঙালীর সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক দৃষ্টি ও অন্ভূতিকে 
বঙ্লাংশে সম্প্রসা'রত করিয়াছিল, তাহা অনুমান করিতে বাধা নাই। 

এই প্রসঙ্গে তারাশদ্কর তর্করত্ব অনৃদিত “রাসেলাসে”র উল্লেখ করা যাইতে 
পাঁবে। ডঃ অনসনের এই শীতিবাচক উপন্যাসখানিতে আবিসিনিয়ার রাজকুমার 
রাসেলামের জীবন-সঙ্কটের কথা বিবৃত হইয়াছে । মান্ধুবের জীবনে সুখের আদর্শ 
কোথায়, ইহাতে তাহাই রূপকচ্ছলে বণ্িত হইয়াছে । রাজকুমার রাসেলাসের 
বিচিত্র জীবনকথ। ১৩৩ গ্রী: 'অকে কালীরুষণ দেব পাড়ী জে. এম. টাঁন্ণরের 
নিদেশে অনুবাদ করেন। তাহার প্রায় চব্বিশ বৎসর পবে ১৮৫৭ সালে 
তারাশঙ্কর “বাসেলাসে'র আব এক অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি ইতিপূর্বে 
১৮৫৫ সালে বাণভটেব “কাদস্বরী” নামক গছ রোমান্স্কে সরলভাষায় 
ও সংক্ষেপে প্রকাশ কবিয়া রোমান্স্ধর্মা সংস্কৃত গগ্ঠ-আখ্যায়িকার প্রতি 
পাঠকের কৌতুহপী চিত্ত আকধএ করিয়াছিলেন । নানা বিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগরের 
অন্গামী ও ভক্তশিষ্য ছিলেন । বিগ্াসাগরের প্রভাবে তারাশঙ্কর *কাদস্বরী” এবং 
সম্ভবতঃ 'রাসেলাস” অন্থবাদে অগ্রসর হন। তাহার গগ্যরচনা সহজ ও সরস, 
'রাসেলাসে'র শীতিমাগীঁয় কাহিনীটিও বেশ সুখপাঠ্য । কালীকষ্ণ দেবের অনুবাদ 
অপেক্ষা তারাশন্করের অনুবাদের ভাষা হ্ৃগ্ভতর; তবে তাহার অনুবাদ অধিকাংশ 
স্থলেই ভাবাম্গবাদের পথায়ে আসিয়৷ দাড়াইয়াছে। 'কাদস্বরীতে তিনি যে রীতি 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই কাহিনীতেও সেই একই রীতি অনুস্থত হইয়াছে। 
গ্রন্থটির পরিচ্ছন্ন রচনারীতি অনেক সময়ে বিছ//সাগরের অনুরূপ। যে নীতিমার্গের 
কেন্দ্র হইতে ডঃ জনসন এই উপন্তামে রাজকুমার রাসেলাসের জীবনসম্কট বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহার অনন্যস্থলভ বৈশিষ্ট্য অন্গধাবনযোগ্য। রাসেলাস “18৩ ৪০? 
1০159108065 ০01 0198591৬ & 16৩5৪ ত্যাগ করিয়া অনন্ত সুখের সন্ধানে 
সবন্ধ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন: পরে বুঝিয়াছিলেন, নিঃসঙ্গতায় সুখ নাই, একক 
অরণ্যজীবনেও শখ ন ই, “ণুরুও 008 11565 5/61] 10106 স্0110) -১ 06651 
(0187 106 6096 11565 %/61] 11) 2 1001025161%.+ ডঃ জনস্নের ইহাই হইল 
মানব-জীবন সন্বন্ধে সার সিদ্ধান্ত। তারাশঙ্কর তাহার অনুবাদ করিয়াছেন__“ষিনি 


৪৩৮ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিতা 

সন্নযাসধর্ম আশ্রয় করিয়। দিরস্তর ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক সুন্দর রূপে চলিতে 
পারেন, তা অপেক্ষা তিনি সংসারে থাকিয়। স্তায়পথে শুন্ধররূপে সংসার যাত্রা 
নির্বাহ করেন, তিনি উৎকুষ্ট ও প্রশংসনীয় ।” 


এই যে সন্গাসজীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া গা্স্থ্য জীবনেব মহত্তর মূল্য-স্বীকার-_ 
১৯শ শতাবীব প্রথমার্ধে বাঙালী-জীবনে এই নূতন ভাবধারাটি সাহিত্যের মারফতে 
আবিভূতি হইয়াছিল। গার্ন্য জীবনে প্রতি অধিকতর নিষ্ঠা, নিবিকল্প 
সন্নাসজীবনকে ববং অনাদরে দৰে সবাইয়া দৈনন্দিন জীবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
_-'রাসেলাস" আখ্যানেব ইহাই মৌলিকত1। বিদ্যাসাগব ও তাহার শিত্াসম্প্রদায 
প্রধান্তঃ পাধিব জীবনকেই স্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন । তত্ববোধিনী সভা ও 
ধর্মপভার আন্দোলন পত্বেও শিক্ষিত বাঙালীব চিত্তে যে আবেকগ্কাব চিগ্তার 
উদয় হইতেছিল, তাহা তারাশস্করেব “বাসেলাস” পাঠেই অনুভূত হইবে । তিনি 
বিশুদ্ধ গল্পবষের প্রেরণায় 'কাদস্বরী' গছ্যকাব্কে ঈষৎ জ্বল ভাষা গুকাশ 
করিয়াছিলেন । কিন্ধু 'বাসেলাস" স্টপাখ্যানেৰ মধ্যে জ্ঞানোপার্জন ও সুখান্ুসন্ধিৎস্থ 
সঙ্কট-মুহুর্তেব ইঙ্গি ত বহিয়াছে, সর্বোপবি মাচুষের এ্রহিক জীবনেব মূল্য স্বীকৃত 
হইয়াছে-_তাই ইহাতে ১৪শ শতকের প্রথমাধে বাঙ্জালীব চিত্ব-ঙ্গাগবণেব 
কিছু কিছু বহিরঙ্গগত আভাস মিজিবে। 


তাবাশস্কব সংস্কৃত কলেজে তেব বৎসর অধ্যযন করিয়াছিলেন এবং 
বিদ্যাসাগরেব স্সেভলাভ করিয়াছিলেন । ফলে একদিকে (যমন ভিন সঙ্গত 
সাহিত্যে প্রগাঢ় পাপ্িহ্য অজ'ন করিয়াছিলেন, শেমিন আবার বিগ্ঠাসাগরের 
প্রভাবের ফলে আধুনিক জীবন প্রবাহ সন্বন্ধেও সম্যকরূপে অবহিত হইয়াছিলেন। 
তাহার প্রথম পুস্তক ণভাবতত্যীয় স্ত্রীগণের কিদ্যাশিক্ষা' (১৮৫০) প্রগতিশীল 
আধুনিক মনোভাব বহন কবিতেছে। প্রধানতঃ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও শ্মৃতি- 
ইহিতা হইতেই তিনি প্রমাণ সংগ্রহ কবিষ় স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করিয়াছিলেন । 
স্থতরাং দেখ! যাইতেছে যে, সংস্কৃত কলেজেব মেধাবী ছাত্র, এ কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ 
এবং নদীয়া! জেলার স্কুলসমূহের সহকাবী পরিদর্শক তারাশঙ্কব তর্করত্ব এই আধুনিক 
যুগধর্মটিকে সা গ্রহে গ্রহণ কবিয়াছিলেন । ১৮৫২ সালে তিনি 'পশ্বা'বলী" গ্রন্থটিকে 
(১৮২২ সালে ল'সন কতৃক জঙ্কলিত এব* পীয়ার্স কতৃক বাংলায় অনুদিত ) 
একেবারে নৃতনভাবে প্রকাশ কবেন। জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত এই গ্রন্থটি যে তাহার 


বাংল সাহিত্যে বাঙালীর মনঃগ্রক্কতি ৪৩৯ 


দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, ইহাতেও তাহার আধুনিক তত্বানুসদ্ধিৎস্থ বৈজ্ঞানিক 
মনের পরিচয় পাঁওয়। যাইতেছে । 

আচার্ধ কষ্ণকমল ভট্টাচাধের সমস্ত গ্রন্থ ১৮৫৭ সালের পরে প্রকাশিত হয়। 
তাহার “ছুরাকাজ্জের বৃথ! ভ্রমণ” ১৮৫৮ সালের পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। হ্ুতরাং 
তাহার গগ্ভরচনায় যে নৃতন সম্ভাবন। দেখা দিয়াছিল, তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিবার 
অবকাশ নাই। কিন্তু বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পাদিত “অবোধ বন্ধু” পত্রিকায়১৫ 
তাহার 'পৌল ত্ত্জিনী" নামক ফরাসী উপন্যাসেব ষে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল» 
তাহার উল্লেখ প্রয়োজন | ফরাজী খপন্যাসিক 6] ৪7010 09 96. 19167716 
১৭৮৭ শ্রী; অন্দে 22] & 7-7728789 প্রকাশ করেন । 5৮৫৬ সালে উহ্াই 
বাংলায় “পাল এবং বাজিনিয়া' নামে অনুদিত হয়। তনুবাদ করেন রামনারায়ণ 
বিদ্যারত্ব ৷ বঙ্গভাষান্ুবাদক সমাজ ইহার আর একটি সংন্দিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ 
করেন--পাল এবং বজিনীর জীবনবৃত্তান্ত | গ্রন্থটি অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল ; 
কারণ ইহার মধ্যে কাদঘ্বরীর মণ মানবন্ৃদয়ের চিরন্তন বেদন+ মাধুরীপুণ নিঘলুষ 
রোমান্টিক প্রেমের বর্ণনা আছে । পল এবং ভাজিনী নামক দুইটি বালক-বালিকার 
মরিশাস্‌ ঘ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ, বাল্য প্রেমঃ পরিশেষে প্রেমের জন্ত উভয়েরই প্রাণদান 
_-এই রোমান্টিক কাহিনী একদা জনসাধারণের গল্পরসের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। 
ষেদ্বীপ ও সমুদ্র-সৈকতের বিচিত্র বর্ণনা ইহারা নিসর্গমাধুরী বৃদ্ধি করিয়াছিল 
তাহা পাঠ করির1 বাঙালীর ভৌগোলিক চেতনা একটা নৃতন দেশের পরিচন় 
লাভ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সম্প্রসাঞ্িত হইয়াছিল । কুষ্ণকমলের এই অনুবাদ 
পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তিনি তাহার 
“'জীবনম্ততি'তে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 


“এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিল্লাতী পৌলবজিনী গল্পের সরস বাঁংল। অনুবাদ পড়িয়া কত 
চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহ।সে কোন্‌ সাগরের তীর! সেকোন্‌ 
সমুদ্রসমীর় কম্পিত নারিকেলের বন! ছাগলচরা সে কোন্‌ পাহাড়ের উপতাক৭ 1” 


বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ যে বিচিত্র নিসর্গবর্ণনার জন্য 'পৌল বজিনী”র প্রতি 
আকুষ্ট হইয়াছিলেন, সে সরসতা কৃষ্ণকমণের লেখনীগ্রস্থৃত। ১৮৫০ সালে 
গ্রিকাশিত রামনারায়ণ বি্যারত্বের 'পাল এবং বজিনিয়া"র মধ্যে তাহা আশা করা 
যায়না । বিশেষতঃ শেষোক্ত পুনণ্তকাখনি বালক-বালিকা ও অস্থঃপুরিকাদেক 


৪৪০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


জন্য বচিত, কাজেই ভাষাকে সাহিত্যিক গুণাম্বিত না কবিয়৷ সবল ও সহজবোধ্য 
করিতে হইয়াছে। 

এই সমস্ত পাশ্চাত্য কাহিনীব মধ্যদিয়৷ বাঙালী প্রথম বৃহত্তব বিশ্বের বিচিত্র 
পরিচয় লাভ কবিল। কৃষ্ণকমলেব “পৌঁলবজিনী”ব জমুদ্রমধ্যবর্তী দ্বীপেব বর্ণনা 
পাঠ কবিতে কবিতে বালক ববীন্দ্রনাথ যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সে যুগেব 
বালকবালিকাবাও বামনাবায়ণেব উক্ত অনুবাদ পাঠ করিয়া হয়তো অনুরূপ 
বিম্ময়বোধ কবিত। তরদাশীস্তন বাংল গছ্ে যুরোপেব এঁতিহাসিক জীবন যেমন 
গ্রাস-বোমেব প্রাচীন ইতিহাস এবং ইংলগ্ডের ইতিহাস হইতে সংগৃহীত হইত, 
তেমনি পাশ্চাত্য আখ্যানেব মধ্য হইতে বিচিত্র -সীন্দষে পরিপুণ একটা নৃতন 
দেশ ও জীবনপাবাব অস্পষ্ট 'তবঙ্গধ্বন ১০শ শতাবীব মধাভাগে বাঙালীব 
চিত্ততটে আহত হইযাছিল। এই কাহিনীগুলিব এইখানেই সার্থকতা । 
'বাসেলাসে'ৰ আবিদিনিয়াব পাবৃত্য মরু-অঞ্চল এব* পৌল বজিনীর স্বিসাস 
্বী:পব সৌন্দর্য-ক্নিগ্ধ বর্ণনা নিশ্চয় বাঙালীব চিত্তে নৃতন দেশ, জনপদ ও 
মানবজীবন অগ্ধন্ধে কৌতূহল সঞ্চাৰ কবিষাছিল। 

এইরাব আমব1 আব একপ্রকাব আখ্যান আলো চন] করিব, যাহা বিশুদ্ব্ূপে 
দেশীয় এতিহোর উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯শ শতকেব প্রথম দশকেব মধ্যে কলিকাতায় 
বাংলা মৃদ্রাযস্থ প্রতিষ্ঠিত হইলে এবছ্যাস্্ন্বব” বা “বতিমঞ্জবা* জাতীয় কিছু আখ্যান 
কখনও গছ্যে১ কখনও পদ্যে, কখনও বা গদ্যে-পদ্যে স*মিশ্িত ভইয়। প্রকাশিত 
হইয়াছিল । ভাবতচন্দ্রীয় ফেনিল আপবমত্ততা -০শ শাতাব্দীব মধাভাগে, এমন 
কি তাহার পরেও বর্তমান ছিল। একদিকে যেমন যুবোপীব আখান বাঙালীর 
হৃদয়ে নূতন ভাব-সঈবেগ স্ট্টি কবিতেছিল, গ্তিক তেমনি আবার উগ্র আদিরসাত্মুক 
গ্রাম্যরুচি-পরিপুষ্ট একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইতেছিল। 
“কামিনীকূমার” (কালীরুষ্দাস ), জীবনযামিনী” (১৭৭৮ শক--কালীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত, বশোয়ারিলাল রায় দ্বাৰা স*শোধিত ), 'জীবনতারা” ( রসিক 
রায় ), “অবল। গ্রবলা” ( ১৮৫৬-_কালীকুমাৰ মুখোপাধ্যায়" ও “রমণীনাটক" 
€১৮৪৮- পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়) উল্লেখযোগ্য | বলা বাহুল্য, এগুলিব 
অধিকাংশই অক্ষম পয়ারে বচিত, কোন কোনটিতে কিছু কিছু গদ্য পংক্তিও আছে । 
অতি স্থুল গ্রামা রুচি, শিথিল কাহিনী ও আদিরসেব কুৎসিত কাহিনী এই 
পুস্তিকাগুলিকে ভত্ররুচির অপাঠ্য কবিয়া তুলিঘ্বাছে। আদিরসাত্মক বর্ণনা 


বাংল সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ৪৪১ 


আছে বলিন্ব। 'মামরা ইহাদিগকে সারস্বত মন্দিরের 'হরিজনঃ বলিতেছি না। 
ইহাতে আদিরস কটু মত্তায় পরিণত হইয়াছে, শঙ্গারলীলা প্রায়শ:ই অশুচি 
ও পৈশাচিক উল্লোলে প্রগল্ভ হইয়া উঠিয়ছে। এমন কি “কলিকুতুহুলা? 
নামক ধর্মতত্ব সংক্রান্ত পুস্তকেও অস্বাভাবিক যৌন|চাবেব ব্রীডাহীন নিষৃ্ঠ 
বর্ণনা রাহযাছে। “বিদ্যানুন্দর, অনধিকারীর হস্তে পড়িয়। কতদৃব অনুন্দর 
হইয়া পভিয়াছিল, তাহা এই কয়খানি পুণ্তিকাব দুচারি পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই 
উপলব্ধি কব! যাইবে । সমাজেব একটি স্তবে যেমন স্কুলবুক সোসাইটী, 
ব্ভাবানুবাদক অমাজ প্রভৃতি জণহিতকব প্রতিষ্ঠানেব উষ্টায় ফুল্বাপীয় ও 
স্কৃত আখ্যানেব ক্ষুদ্রবুৎ অস্ুবাদ প্রকাশিত হইফেডিল, তেমনি আবার 
সমাজেব আব এক স্তরে কুৎ'সত কামাচাবেব বর্ণনা গোপনে জপগ্রিয়তা লাভ 
করিতেছিপ। যাভাবা এহ আখ্যানগুণি বচনা কবিয়াছিলেন, তীহাদের কেহ 
কে কিছু সাভিতাক গুণের অধিকারী ছিলেন। সেইজন্য 'কদা এগুপির 
প্রচুর ঢা'হ্দা হিল । লঙ্সাহেব ১৮1৪ সাল পথস্ত মুত্রিত বাংল! 
পুস্থকেব যে 'তুলিকা প্রকাশ কবিয়।ছিলেন, াশাতে এই জাতীয় অসংখা 
পুস্তিকাব উল্লেখ করিয়াছিলেন। যাহা ভউক, সমাজেব উপবিতলে যেমন 
আধুনিক মণোভাব প্রভাব বিস্তাব করঙেছিল, ঠিক তেমনি শিক্ষিতজনের 
আগোচবে এইরূপ একটা স্থডঙ্ঈ-পথ-বাহী গোপন আদ্রিবসেব জুগুপপিত ধারা 
প্রবহমান ছিল। কিন্তু ১৮৫ সালের পর ধাংল। সাহি ত্য মাইকেল মধুস্থদনের 
আবির্ভাবেধ ফলে এইরূপ সাঠিতাগৌববহীন আদরঞ্জেব উত্তাপ ধীরে ধীরে 
প্রশমিত হইল এবং ১৮৬৫ খ্রীঃ অন্দে সাহিত্যক্ষেত্রে বন্কিমচন্দ্রের আবি ভাবের পর 
আখ্যানরসের ধার। ডিন্নতব খাতে প্রবাহিত হইল -__“চন্দকান্ত, কামিনী কুমার” 
“জী খনতারা? প্রভৃতি অসংখ্য জঞ্জাল লোকরুচি ₹ইতে বহিষ্কৃত হইল । 
এই জাতীয় পুস্তিকাগুলির জন্য শুধু "বিদ্যানুন্দব'কেই দায়ী করিলে চলিবে 
না। এই যুগে যে সমস্ত ইসলামী কাশী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
আদির!সর স্তুল বর্ণন। কিছু অল্প ছিল না। শীলমণি বসাকেব আরব্য উপন্যাস, 
(১৮৪৯), গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়েব “পাবস্ত ই৩হ1১, (১৮৭৮), সংবাদ 
পূর্ণচন্ডোধয় সম্পাদক অনুদিত “আরবীয়োপাখ্যান' (১৭৭৬ শক ), শোপীমোহন 
চট্টোপাধ্যায়ের 'আনবার শোছেলি” (১২৬১ ) গ্রভৃতি১৬ ইসলামী কাহিনী গঞ্ছে 
পঞ্যে রচিত হইয়া স্বল্পশিক্ষিত জনসাধাবণেব মধ্যে বিশেষ গুচার লাভ কবিয়াছিল। 


৪8৪২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


ইহার্দের রুচির উৎকর্ষ অনুসন্ধান করিতে গেলে বিফল মনোরথ হইতে হইবে । 
অবৈধ প্রণয়, ভ্রষ্টা নারী, যৌনব্যভিচাব-প্রধানতঃ এই জাতীয় কাহিনী সমাজের 
একশ্রেণীর অলস বিলাস-জর্জর ধনী যুবকের মধ্যে রোগীর কুপথ্য-প্রীতির মত 
রসনালোভন হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮২৩ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারী তাবিখে 
“সমাচাব দর্শন” পত্রিকায় এক পত্রপ্রেবক বলিয়াছিলেন যে, ধশী যুবকগণ “বিষ্তা- 
সুন্দব* ও “বতিমঞ্জবী” জাতীর আদিরসাত্মক গ্রন্থই পাঠ কবিত এবং শাস্ত্র গ্রন্থ 
প্রকাশে সাহায্য কর] দূরেব কথা, ঘ্বণাভবে তাহা দৃবে নিক্ষেপ কবিত।১৭ 

'ষথাথবাদিনঃ, নামক এক ছদ্মবেশী পত্রপ্রেবক তৎকালীন কলিকাতাব ভদ্ররুচি 
সম্বন্ধে উল্লিখিত পত্রে যাহা বলিয়।ছিলেন, ১৯শ শ'তাবীব মধ্যভাগে তঁহাব কিছু 
পরিব্র্তন হইয়াছিল সন্দে নাই; এই সময়ে নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক 
গ্রন্থাদির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল,--অব্্য তন্মধ্যে স্থুলপাঠ্য 
ভূগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতিব চাহিদাই ছিল সবাধিক । তথাপি সাধাবণেব 
পাঠোপযোগী কিছু কিছু গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছিল। কালিদাম মেত্রেব 
“ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ (১৮৮৫ ), ব্রজনাথ বিগ্যালস্কাব অনুদিত “উদ্ভিদ বিদ্যা? 
(১৯৫৪), হবিমোহন মুখোপাধ্যায়েব “কিষিদর্শন” প্রথম ভাগ (১২৬৬) 
বেভাঃ ব্যাচিলাব-এর “চিবিৎসা-সাব, (১৮৫৪ ), উইলিয়ম ইয়েটস-এব “পদাথ 
বিগ্কাসার” প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি ১৮শ শতাব্বীব মধাভাগে বা তাহার 
পূর্বেই প্রকাশিত হইয়।ছিল । কিন্তু ইসলামী প্রভাবান্বিত আবব্যবজনী জাতীয় 
আদিবসান্মক গল্পেব ছায়াতলে উগ্র “এমলীল। বিষয়ক কিছু কিছু চম্পু আখ্যান 
একদ! বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল | “জীবনগ্তাবাঃ “জীবনযামিশী”, প্রভৃতিতে অশ্লীণ 
উপাখ্যান আছে বটে, কিন্তু পর্ত্রী লাম্পটে)র বণনা নাই । “রমণী নাটক" নামক 
গগ্েপছ্যে মিশ্রিত অশ্লীল আধ্যানে কিন্তু বিবাহিত বম্ণীব পবপুরুষে আসক্তি 
উত্তেজক আদ্দিনসেব সাহায্যে বনিত হইয়াছে। এই জাতীয় বচনার প্রবাহ বহুদিন 
অব্যাহত ছিল-_অবশ্ঠ কিছু প্রচ্ছররভাবে । ১২৭৮ সালে প্রকাশিত কাঁলীগ্রসাদ 
কবিবাজের চচন্দ্রকান্ত' নামক আখ্যানেও অতিশয় অশ্লীল বণনা আছ । এই 
প্রকাব অসামাঞ্জিক আদিবছের উগ্রতা :৯শ শতাব্দীর ম্ধভাগেব পরে মুদ্রিত 
্রস্থে ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসে । 

আখ্যাণকেন্দ্রিক আদিবস কিভাবে প্রশমিত ইল, তাহা অনুসন্ধান 
করিতে হইলে আমাদিগকে প্যারী্াদ মিত্র ও রাধানাথ শীকদার সম্প।দিত'মাসিক 


বাংল! সাহিত্যে বাঙলীব মনঃগ্রক্কৃতি ৪৪৩ 


পত্রিকা” (১৮৫৪ ) নামক পত্রিকা মূল্যবান প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে । 
আলোচ্য পত্রিকাখানি আকারে অতিশয় ক্ষুব্র , বহাতঃ নিতাস্তই তুচ্ছ মাসিক পত্র 
বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ই্াতে আখ্যানরসের যে নৃতনধাবা প্রকাশিত হয়, তাহাই 
বাংলা উপন্তাসেব প্রাথমিক ভিত্তি বলিয়া পবিগণিত হইতে পারে । এই সময়ে 
মুরোপায় এবং প্রাচ্য অর্থাৎ ইসলামী ও সংস্কৃত আখ্যানগুলিকে গছ্যে অথবা 
পয়াবে বাঁধিয়া ফেলিবাব চেষ্টা কব! হইকেছিল , সেই কাহনগুলিব সহিত 
বাঙালীব বোমান্সপ্রিয় ও গল্পবৃতৃক্ছু হৃদয়েব যোগাযোগ হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
'বাসেলাসে'ব আবিজিনিয়াব »রুপর্তব বর্ণনা, পল ও ভঙিনী'ব মবিশাস 
দ্বীপের সমুদ্র সমীবকম্পিত নাবিকেলেব বন, ববিনসন ক্রুশোব সমুদ্রদ্ধীপের বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা, “দশকুমাব চরিতে'ব বাজপুত্রদের বীবোচিত প্রেমলীলা, “কাদশ্বরী'ৰ 
সৌন্দসম্তোগ এবং “বৃহৎকথা”ব গল্পবসেব যে বণাঢা লীলা-প্রাচুষ বহিয়াছে, ১৯শ 
শতাব্দীব প্রগমাবে ই তাহা বাড়াল"-মানসেব উপৰ গ্রশাব বিস্তাব করিয়াছিল । 
কিন্ত এই শতাবাব দ্বিতীযাৰ হইতেই বাস্তব জীবনসমস্তার পতি লেখক ও পাঠক 
উভয়েহ কৌতুহলী হইলেন । “বমণী নাটক", *জীবণ্তারা”, গুভূতি আখ্যানে 
বণি্ট শবশাবী চরিত্র কচিবিগহত হইলেও, বাস্ত জীবন হইতেই উখ্তি 
শহয়াছে | 


বিধবা বিবাতকে কেপ্র কবিষা “মাস্ক পৃত্রিকা?য় আখ্যান প্রকাশিত হইত। 
বঙালীব দৈনন্দিন জীবনে যে আব]ান প্রাধান্য পাঁইতেছিল, তাহা «মানসিক 
পনুকীওর কয়েক স*খা। পাঠ করিলেই বুঝা স্বাইবে । “শ্রীমতী মনোমোঁহনী দেবীর 
দ্বিতীয় বিবাহ করিবাৰ আপত্ত ঘুচিয়। যায়” ( মাসিক পত্রিক1, ১,৬২১ ১*ম 
সখ্য )-_-এই আখ্যান হইতে একটু উদাহছবণ দেওয়' যাইতেছে £ 


“গোকুলমণি গীডিত হইলে ব্রজনাথ কথন তাহার কাছছাড| হতেন না, সবর্দা নিকটে 
থাকিতেন, বিছানায় বসিয়] শ্রেহপূর্বক কথাবার্তা কহিতেন, আপনি হাতে করিয়। গুধধ 
খাওয়াইতেণ, এক ঘণ্টার মধ্যে দশবার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া। দেশিতেন গোকুলমণি কেমন 
আছে। গোকুলমণি আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিত --দিদি, আরাম থাকিলে আমাব যেমন সুখ, 
গীড়া হইলেও তেমনি সুখ । কিছুমাঞ ব্যারাম হইালই কতা আমার প্রতি কত যত করেন, 
তাহাতে আমার গ| জুডাষ, গীডার যন্ত্রণা! ভুলিযা যাই। কখন কখন সাধ ধাঁধ, যেন আমি 
চিরকাল পীডিত থাকি, তাহ। হইলে কত? চিরকাল অ'মার কাছে থাকিবেন, তাহার হাস্ুবদন 
দর্শনে আমার মন বড প্রফুল্ল থাকে, ক্ষুধা তৃফ। নকলি ভুলিয়া যাই ।”১৮ 


68৪ উনবিংশ শতাব্ধীর গরথমাধ” ও বাংলা সাহিত্য 


এখানে ভাষার মধ্যে একটা গ্রীতিনিষিক্ত স্পশ পাওয়া যাইতেছে । “মাসিক 
পত্রিকা” বাডালী-জীবনের মধ্যস্থলে নামিয়া আসিয়াছিল; কাহিনী 
গুলির অধিকাংশই নারীজীবনকে কেন্দ্র কৰিয়া রচিত বিশেষতঃ বিধবা-বিবাহেব 
পক্ষ সমর্থন করিয়া লিখিত হইয়াছিল । য'ণ্চ এই আখ্যানগুলি কিয়দংশে গ্রচার- 
ধমী, তথাপি তাহাতে বাঙালীর পারিবাধিক জীবনের বাস্তব স্বাদ পাওয়। 
যাইতেছে! 

'মাসিক পত্রিকায় কণতুদুব সবল ও শৌখিক ভাষা ব্যবহৃত হইত আশার আর 
একটু দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতেছে £ 


“রাজার সন্মুথে মেয়ে মানুষটি উপস্থিত ভইয়] বলেন--মহারজ, রাঈপুঝ্ের নিকট আমার 
একখানি দরখাস্ত আছে। রাজা উত্বব দেন,__সে তে। বেশ কথা, রাজপুত্রের নিকটে আসিয়। 
দরখাস্ত দাও! এই কথা বলিয়া মেয়ে মানুষটিকে রাজপুত্রের নিকট লইয়া যান। তখন 
রাজপুত্র দোলায় ঘুমুচ্ছিলেন । তিনি রাজার জোষ্ঠ সন্তান, তাহার বয়েস সাত আট মাম 
হইবেক। মেয়ে মানুষটি রাজপুত্রের হাতে দরখাঞ্ত দেন। দরণান্তখান রাজ! লইয়। ডাকিয়া 
পড়েন। পরে ক্ষণকাল চুপ মেরে দাড়াইয়া থাকিয়। বলেন, মা, আমি তো! তোমার দরখাস্ত 
পড়িয়া শুনাইলাম, রাজপুত্র কোন উত্তর দিচ্ছেন না, তাহাতে বোঁধ করি, তিনি কোন আগতি 
করছেন না, তোমার দরথাত্ত মগ্ডুর করিলেন, মা তোমার ছেলেকে সিপাতি হইতে ভবে না । 
এই কথা শুনিয়। বিধব1 মেয়ে মানুষটি আহ্লাদ চিত্তে ঘরে গমন করেন 1৮১৯ 


এই উদ্ধতি হইতেই বোধগম্য হইবে, “মাগি+ পত্রিকা'ৰ অম্পাদকদয় ( প্যারী- 
চাদ মিত্র ও রাধানাথ শীকদার ) বাঙালীব দৈননিন জীবনের পটভূমিকায় আখ্যান- 
বস্তকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাঠিয়াছিলেন। প্রধানত: প্যাবীচাদ্দের চেষ্টার ফজেই 
বাঙালীর মুখের ভাব। ও ঘরের কথ। আখ্যান ও কাহিনাকে একটা ঝুদূর-প্রসারী 
তাৎ্পধ দান করিল । “মাসিক পত্রিকার ১ম বর্ষেব সপ্চম সংখ্যা ( ১৯ই ফেব্রুয়ারী 
১৮৫৫ ) হইতে ধারাবাহিকভাবে 'আলালেব ঘরের দুলাল” একাশিত হইয়াছিল । 
এই উপন্তাসখানির সাহায্যে বাঙালী দৈননিন জীবনের অপরূপ মাধুরী উপলব্ধি 
করিতে পারিল। রোমান্টিক আখ্যান ও বাললোভন রূপকথার জলাভূমি পার 
হইয়া সর্বপ্রথম উপন্যাপের আবির্ভাব হইল-_“আলালের ঘরের ছুলালে' তাহার 
সার্থক স্থচণা। উপন্যাসের লক্দণ মিলাইয়া এই নকৃসা জাতীয় আখ্যানটিকে 
কিছুতেই সার্থক উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে না; কিন্তু প্যারীচাদ রোমান্প- 
আশ্রিত বাংল! আখ্যানকে বাস্তব জীবনের অতি পরিচিত পরিবেশের উপর 


বাংল! সাহিতো বাঙালীর মনঃগ্ররূতি ৪৭৫- 


প্রতিষ্ঠিত করিতে পাবিয়াছিলেন, ইহাই তাহাঁব বৃহত্তম গৌরব। ১০শ শতাবীর 
দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকেই এই বৈশিষ্ট্যটি নৃতন মহিমা লাভ করিতেছিল। 
প্যারীঠাদের "মাসিক পত্রিকা” প্রকাশের সময় ইহা অভিনব ব্যাপার ছিল সন্দেহ 
নাই। “আলালের ঘরের ছুলালে'ব এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া 
বঙ্কিমচন্দ্র যথাথ বণিয়াছেন,_-“আর তাহাব দ্বতীয় কীতি এই যে তিনিই প্রথম 
দেখাইলেন যে, সাহিতোর পরত উপাদান আমাদের ঘবেই আছে, তাহার জন্য 
ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাচ্তে হয় না। তিনিই প্রথমে দেখাইলেন 
ষে, যেমন জীবনে তেমনি সাভিত্যে, ঘরেব সামগ্রী যত স্ুন্দব, পরের সামগ্রী তত 
স্রন্দাথ বোধ হয় না1৮২০ 

সংস্কৃত হংবাজী ও ফারসী আখ্যানেব মধ্যে বাঙালী পাঠক জীবনের ষে প্রত্যয় 
€ উপলা্ধ খুিতেছিল, তাহাতে সৌনর্যলোকেব আভাম ছিল, কিন্তু বস্ত- 
জগতের সহিও তাহার যেগস্থত্রাট নিতান্তই ক্ষীণ হইয়। পড়িয়াছিল। প্যারীচাদ 
ও বাধানাখেব এই পত্রিকা সে পথ পাঁবত্যাগ কবিয়া আখ্যামেব অভিনব ধারার 
সন্ধান দিল, সেই ঘবেব সামগ্রী পারম্বত কাহিনীর উপাদান হইল। মার্ঠ্যজীবনের 
এই সাহিতাক রূপ, যাহ! পণবতীকালে বালা উপন্বাসে এক অভ্ততপূব জীবন- 
মহিমা স্বীকাব কবিয়াছিল, ১৯শ শতাবীর দিতীয়াধেব প্রথম দিকে প্যারীটাদ 
তাহার সুচন1 কবেন , মাত্র এক আনা মূলোব শীণকায় ও খর্ব তন্ত “মাসিক পত্রিকা 
সেই দুরূহ শিল্পাদর্শের গ্রথম অষ্টা। পববন্শ কালে এক'দকে ইংরাজী ও জংস্কৃত 
বোমান্সের ধাবা এবং তাহার সণ্ঠিত সমান্তরাল রেখায় দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী 


অগ্রগব ভইয়াছে। শেবোক্ত ধারাটিব প্রথম স্ুত্রপাত ষে “মাসিক পত্রিকা*্ন, তাহা 
অবশ্থ স্বীকাধ। 


সপ স্পা 


+আলালের পুবে' ক্যাখেরাইন মুনেন্স নায়ী এক শ্রীষ্টান মহিল1 ১৮৫২ খ্রীঃ অব্ে 'ফুলমণি ও 
ককণাব বিবরণ নামক একখান উপন্ত।ন বচন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে সরল ভাষায় 
দেশীয় খ্ীষ্টান পরিবাবেব কাহিনী বগিত হইয়াছে । ইহা বাংলা সাহিতোর প্রথম 
উপন্তান হইলেও খবস্টানী ব পাব বলিয়। বাঙালী সমাজে প্রচার লাভ করে নাই। 





8৪৬ উনবিংশ শতাবীব প্রথমার্ধ ও বাংল' সাহিত্য 
॥ ৪) 
কাব্য-কবিতা 


১৯শ শতাব্দীর বা*ল। সাহিত্যে ১৮৩০ জাল হহতে ১৮৫৮ সাল, দীর্ঘ আটাশ 
বঙ্পর ধরিয়া] ঈশ্বব গুপ্েব যুগ চলিয়াছিল। “সংবাদ প্রভাকর, ও “সংবাদ 
সাধুরঞ্জনে তিনি বাঙালীব দৈনন্দিন জীবনকে অজন্র পয়াবেব বিচিত্র তরঙ্গোল্লাস 
দান করিধাছিলেন ) গ্রহননাথ স্থযেব মত তাহাব চাবিদিকে একটা ভক্তগোষ্ঠীও 
গড়িয়া উঠিয়াছিল। কলেজীয় তক্ণ ছাত্রগণ তাহাব নিকট বিশেষ উৎসাহ লাভ 
কবিতেন। পববতীকালে বাংল কাব্যেব ভগীবথ মধুস্থদন যে বন্যাপ্রবাত আনিলেন, 


তাঙাব উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষোভেব আঘাতে বঙ্গলাল মনোমোহন কে।ন্‌ শুন্যে মিলাইয়া 
গেলেন। *কালেজীয় কবিতাধুদ্ধে'ব 'যা্বর্গও বদ্দের আকাবে বিলুপ্ত হইয়' 
গেলেন । ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত বন্থিমচন্দ্রের ললিতা তথা মানস' নামক আখ্যান- 
কাব্যছয় সামান্য উত্তেক্গনা সঞ্চাৰ কৰিয়া "বৃশ্য হইয়া গেস। তরুণ ছারবানা৭ 
অঞ্ধকারীর স্বদেশ প্রেম-মূলক কবিতাস*গ্রহেব ( স্ণীকগ্তন? ) কযেকহ্ত্র লো কমুছে 
প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে ত।হাও হাবাইয়! গেল। কেবল দীনবন্ধু 
“্বাদশ কবিতা” ও “সুবধুনীগব মধ্যে ঈশ্বব গুপ্েব কিছু €%ভাব ব$মান ছিল । 
১৪শ শতাব্দীর প্রথমাঁধে ইশ্বর গুপ্ত বাঙালী জাত ও বাউলা দশে দৈনন্দিন 
জীবন লইয়। যে সমস্ত তবল পয়াৰ বচন! করিয়াছিলেন, এবমাত্র দীনবন্ধু এব" কিছু 
পরে হেমচন্ত্র এই ধাবা বহন কবিয়াছিলেন। বিস্ত ঈশ্বব গুণ্েব গরভাবেব 
বাহিরেও কিছু কিছু কাব্যান্ূশীণন চলিতেছিল । ইতিপুবে ঈশ্বব গুপ্তের 


শিহ্যসম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ কবা শুইয়াছে ১ ঈশ্বব গুপ্তেব গ্রাভাবেব বাহিবে 
মদনমোহন তর্বালঙ্কাব ত্য ভাবতনন্দ্রীয় আদিবস স্বগি কবিতে সচেষ্ট হইয়াছি লন 


( বাসবদত্তা ), তাহারও বিস্থাবিত বর্ণনা কবা হইয়াছে । এখন .দখা যাক, 
ঈশ্ববগুপ্তেব 'ভাব-মগুলেব বাহিবে কোন্‌ জাতীয় কাব্যান্শীলন চলিতেচ্লি | 
হতিপূর্ষে আমব! আখ্যানেব আলোচনা প্রসঙ্গে আদিবসাত্ুন্ কাব্য-বাটিনীব 
উল্লেখ কবিয়াছি। এই মক্কিঞ্চিংকর কাহিনীঞুলিতে স্সামাজিক ক'মাঢাব 
ব্রীডাশন্ত ভাবে বণিত হইয়াছে; ভাবশ্চক্তীয় উত্তপ্তাত' হইতে সছ্যোজ্ানত 
মদনমোহনের জনপ্রিয়'তা দেখিয়া কবিযশ,-পার্থা নিয়াধিকাবিগণ এই আদিরসেব 
ফেনিল মন্ততায় আত্মসমর্পন কবিয়াছিলেন। অসামাঁজক ও দুর্ীতিগ্রন্থ 


বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর মনঃগ্রকৃতি ৪৪৭ 


কামবিকারকে একট ছূর্বল আখ্যানের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়! একাধারে গল্পরস ও 
কামরস, উভয়ের জুগুপংদিত রসায়ন প্রস্তুত করিয্াছিলেন। এই জাতীয় 
আখ্যানকাব্য দীর্ঘকাল লোকরুচিকে পরিতুষ্ট করিয়াছিল বলিয়া অন্গমিত হইতেছে। 
এই কবিগণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, উগ্র আদ্দিরপাত্মক কাহিনী বয়ন করা 
পয়র ত্রিপদী নিতান্তই বাহকের কর্তব্য করিয়াছে । কিন্তু এই সময়ে আদিরসাত্মক 
কাহিনীর পাশে পুরাতন কাব্যধারাও বহিয়া চলিতেছিল । ১৭৭২ শকে গঙ্গাধর 
তর্কবাগীণ কিন্নখপরিমাণে শিবায়ন ধারা অনুসরণ করিয়া “সঙ্গীত গৌরীশঙ্কর” 
রচনা করেন । তিনি মূল কাব্যটি সংস্কৃত লোকে রচনা করেন, এবং তাহাকে 
পরল পয়ারে অনুবাদ করিয়! মূল সংস্কৃত সহ প্রকাশ করেন। দেখদেবীমাহাত্ময 
বিষয়ক কাব্যখাণি গীতগোবিন্দ ও বিগ্যান্তন্দরের ছাচে রচিত ; হরপাবতীর মিলন- 
বিহার বর্ণনা করিতে গিয়া আমাদের ছুঃসাহসিক করি মন্লিনাথের মত পঁপত্ঞোঃ 
সম্তোগবর্ণনমত্যন্তমন্তচিতম্” বলিয়া পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করেন নাই 
ভিনি গ্রন্থটর নাম পিয়।ছিলেন “হর পাবতীর বারাণসী বিহার বণনময় গ্রন্থবিশেষঃ।, 
যদিও কাব্যটি আদিরসাতআুক, তথাপি দ্রেবঙ্গেবীলীলা বলিয়াই কবি আদিবসের 
উল্ল[স যথাপস্তব পরিহার করিয়।ছেন। ১৪শ শতাব্দীতেও প্রাচীন বাংল! কাব্যধারা 
যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়। যায় নাই, "সঙ্গীত গৌরীণস্করই তাহার প্রমাণ । 

১২৬৫ সনের অগ্রহায়ণ মাসে হরিমোহন কর্মকার 'কুমারসম্তব* কাব্যের 
প্রথম সাত সর্গ অনুবাদ করেন ; অবশিষ্ট সর্গ সম্ভবতঃ অঙ্লীল বলিয়া! অনুদিত 
হয় নাই। বিজ্ঞাপনে অস্বাদক বলিতেছেন, “ইহা গ্রসিদ্ধই আছে যে, কোন 
গঙাদির মবকল অনুবাদ কারলে স্ুরন হয় না। অতএব মুল গ্রন্থের উপাখ্যান 
ভাগ মাত্র অবলম্বন করিয়া নানাবিধ ছন্দোবদ্ধে এই কাব্য রচনা করা গেল । ইহাতে 
কানিদাসের যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ভাবে আছে, তৎসমুদায় পারগৃহীত হইয়াছে এবং 
মামার সাধ্যাম্লারে কতিপয় নৃতন-ভ!ব রচিত হইয়াছে ” 

প্রাতীন রীতিতে কাব্য রচনা বা সংস্কৃত কাব্যের অন্বাদ-_ প্রাচীন এতিহোর 
প্রতি আকর্ণ সুচনা করিতেছে । তাই “সর্শীত গৌরীশন্করে? অনদামঙ্গলের 
পুনরাবৃত্তি হইয়াছে, হরিমোহনও কুমারসম্ভধের কিযদংশ অনুবাদ করিয়াছেন। 
ইহার অনেক পৃবে বাংলা ১৯২৩৪ অবে রামচন্দ্র দ্িজ 'নলদময়ন্তী উপাঁঘ.৭ অর্থাৎ 
শ্রীযুক্ত নলরাজাব কলি কত্রিক অক্ষয়ক্রীড়া দ্বারা রাজ্যচুত' (কলিকাতা মহেন্্রলাল 
প্রেদে ছাপ। হইল, নপ্বর ২৭, শাখারি টৌল1) নামক ক্ষুদ্রকাব্যে সরল 


৪৪৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রধমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


পয়ারভ্রিপদীতে নলদময়ন্তীব আখ্যান বচন! করিয়াছিলেন । হরিমোহন কর্মকারের 
'কুমারদপ্তব* কাব্যেব বিজ্ঞাপনে ছ্বারকানাথ বায় কৃত ণবামবসামত “বসরাজ- 
মোহমুদ্গর', “বিন্বম্গল”, “লয়লা মজনু”, “কলিচাবিত”, “আপন্নবিলাস+ গ্রভৃতি 
কাব্যগ্রন্থেব তালিকা আছে । আমাদেব অনুমান এগুলিও প্রাচীন বীতিতে রচিত 
পুরাতন ধরণেব কাহিনীকাব্য। 

কালীপ্রসন্ন কবিবাজ ১৮৫২ সালে পয়াব ত্রিপদীতে 'বত্রিশসিংহাসন* অন্থবাদ 
কবেন; ইহার ছুই বসব পুৰে -৮৫০ সালে লালমোহন গু» এবং ঈশ্ববচন্ত 
ঘোষ 'মেঘদূতে'র সটীক গদযানুবাদ প্রকাশ কবেন। প্রাচীন কাব্যনাট্যেব প্রতি 
শ্রদ্ধা বশত:ঃ বামগতি ক'ববত্ব ভট্টাচাষফ ১৮৫৩ সালে মূল স'স্কৃতসহ “মহানাটকে*ব 
পয়ার অনুবাদ মুদ্রিত কবেন। এই শময়ে একদিকে যেমন তীব্র খিবসাতগ্ত 
আদিবসাত্মক কাহিনী প্রকাশিত হইতেছিল, ঠিক তেমনি আবাব তাহাব প্রতিষেধক 
সংস্কৃত কাব্যশাট্যাদিরও অনুবাদ মুদ্দ্রত হইতেছিল। ১০শ শতাব্ীর মধ্যভাগে 
বিদ্যাসাগবের আবর্ভাবেব ফলে সন্ত সাহিত্যেব গুতি শিক্ষিতজনেব 
দৃটি আৰষ্ট হইতেগ্ছল, বিদ)াসাগর বাঠন সোসাইটিতে সংস্কৃত ভাব' 
ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩) পাঠ কক্রিব অপ্পকাল 
পরে তাহা পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হইলে সংস্কৃত সাহিতোব ইতিহাসের প্রতি 
অনেকে অনুকূল হইলেন । আবাব ১৮৫৪ সালে এ বীঠণ সোসাইটাতে কাশীপ্রসা 
ঘোষ ও কৈলাসচন্ধর বস্থু বা*ল। সাহিতাকে আক্রমণ কবিয| বন্তুতা করিলে 
রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় তদুভ্ভবে “বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' ( ১৮৫৫ ) পাঠ 
করেন এবং প্রাচীন বালা সাহিত্যের সপক্ষিপ্ত পরিচয দিযা বাল! পাহিত্যে 
পক্ষ সমর্থন করেন। কাজেই এই শতাববীব মধ্যভাগে সংস্কৃত ও প্রাচীন বা*লা 
সাহিত্যে প্রতিও নব্যশিক্ষিত বাঙালীব শ্রদ্ধার দৃষ্টি ফিবিতেছিল, তাহা অনুমান 
করা যাইতে পারে । 

ইংরাজী হইতে অনুদিত কাব্-কবিতাব মধ্যে কালীর দেবের গ্রে সাহেব 
প্রণীত ফেব.ল্স্‌ এর অন্থবাদ “হতস"গ্র» (১৭৫৭ শক) এব এ ঠকেশন গেজেটে 
প্রকাশিত রঙ্গলালের “ভেক্মুষিক যুদ্ধ” (১৮৫৮ )--এই ছুইখাণির নাম উল্লেখ 
করিতে পারা যায়। কালীরুঞ্চেব ভাষা অতিশষ নীবস , পয়ার ছনে তাহার 
বিশেষ অধিকার ছিল শা। ঠিনি “অনুষ্ঠান পত্রিকা বলিয়াছেন, “অন্থবাদকের 
গল্প বুদ্ধগসারে এব" পণ্ডিত সহকাবে নিবন্তর বনুতর যত্বে গ্রে সাহেব প্রণীত 


বাংল। সাহত্যে বাঙালীর মনঃগ্রকৃতি ৪৪৯ 


কবিতার যথার্থ ভাবোদ্ধার করণক বঙ্গভাষাহ্থবোধে পয়ার প্রবন্ধে অনুটুপ ছন্রে 
আদ্যন্তবর্ণের সংযোগ বিয্লোগ বিরহে এবং ন্যনাতিরিক্ত প্রসক্তি পঙ্ভিরাহিত্যে 
মূল গ্রন্থাভাসহ এক্যমত প্রকটিত হইল।” এই নীতিকবিতাব কাবামূল্য 
অকিঞ্ষিংকর, কিন্তু ইংবাজী নীতি কবিতার দিকে বাঙালী অন্বাদকের দৃষ্টি 
আকুষ্ট হইয়াছিল, ইস্থা স্মরণযোগ্য । 

একখানি কাবাসঙ্কলনের উল্লেখ করিয়া কাব্যপ্রসঙ্গের উপসংহার করা 
যাইতেছে । ১৮৫২ সালে মহেন্দ্রনাথ রায় “কুসুমাবলী অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার 
কাব্যসমূহেব সাব ন'গ্রহ দ্ুইথণ্ড প্রকাশ কবেন। ইহাই হইতেছে অনাধুনিক 
বাংল কবিতাৰ এথম ও সার্থক সঞ্ধলন। প্রথমখণ্ডে “জব্লদামজলে”র কিয়দংশ, 
মানসিংহ এবং বিদ্যান্থন্নবেধ অঙ্লীলতাবজিত অ'শ এব" গঙ্গাভক্তি তবঙ্গিণী'র 
কিয়দংশ সঙ্কলিত হয়। একই বৎসবে প্রকাশিত দ্বিতীয়খণ্ডে বামপ্রসাদ্দের 
বিদ্যান্ুন্দর, মদনমোহনেব বাসবদত্তা এব* অদ্ুত বামাষণের নির্বাচিত অংশ স্থান 
পাইয়াছে। নানা দিক দিয়া এই কাব্যসঙ্কলন বিশেষভাবে স্মবণীয়। ভূমিকায় 
সঙ্ধলক মতেজ্দ্রনাথ বাধ লিখিয়াছেন-__ 


“বাশষ দেবা অনুকম্প। ন। হইলে কবিত্বশক্তি জশ্নান কোল্মতে সম্ভব নতে । তত্প্রমাণ এই 
যে অধুনা অনেকেই পয়াবাদি বিবিধ ছন্দে রচন। কবিযা থাকেন ।*" কিন্তু ষদিচ ভারত প্রভৃতি 
প্রান কপিবিত্গ্র প্রবন্ধ রচন| বিশেষ মাধূধ বিশিষ্ট হইয| অতিমাত্রায় জনকমনীয় হইয়াছে, 
তথাপি পুস্তক কোনবপেই ছাত্রপুঞ্জের পাঠোপযোগী নহে । যেহেতু স্থানে স্থানে বিবিধ অশ্লীল 
বাকা ও কদর্য ভাঁষ। বাবহীর হওয়াতে তাহা। ভদ্রদমীপে উচ্চার্ধও নহে । অতএব এই দৌষসমূহ 
নিবারণার্থে প্রচুর প্রযত্বদ্ধারা এ সকল অপকৃষ্টভাব ও বাঁভৎস বর্ণনাদি পরিত্যাগ করিয়! উক্ত 
কবিদিগের মারভাগধাত্র সঙ্কলন পুবক এই গ্রন্থ প্রস্তুত কর গেল ।” 

প্রধানত: অশ্লীলতাব বিরুদ্ধে অস্ত্রধাবণ কবিয়। ছাত্রপুঞঙ্জেব পাঠোপযোগী 
সম্কলন প্রকাশ করিলেও শিক্ষিত বাঙ্গালীর রুচি কোন্দিকে ফিরিতেছিল, 
তাহা অনুমান কবা যাইতেছে । অশ্লীল অ'খ্যান-উপাধ্যান অর্ধশিক্ষিত 
স্বরে যথেষ্ট জনলোভন হইলেও ১০শ শতাব্দীব মধ।ভাগেই সাহিত্যিক রস 
ও রুচিব আমূল পরিবর্তন হইতেছিল। উপবস্ত সাধারণ পাঠকসমাজে 
কোন্‌ কোন্‌ কাবা জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহাও বুঝা যাইতেছে । ১৮৫৪ 
সালে বঙ্গলাল "বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ নামক যে বক্ততা মুদ্রিত 
কবিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কবি ও কাব্য হিসানে কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বাজমাল! 


জী 


৪8৫৩ 


উনবিংশ শতার্ধীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


ভারতচন্দ্র, কীতিবাস ( “কৃত্বিবাস* নহে ), চেতন্যচরিতামৃত, কাশীরামের ভারত- 
পীচালী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার এই বক্তৃতা মুব্রণের ছুইবৎসর 
পূর্বেই মহেন্দ্রনাথ রায় প্রাচীন বাংল! সাহিত্যেব অংশ বিশেষের সহিত শিক্ষিত 
বাঙালীর পবিচয় করাইর। দিয়াছিলেন। কাশীগ্রসাদ ঘোষ ও কৈলাসচন্দ্র বন্ছু 
নবলব্ধ ইংরাজী সাহিত্যপাঠের কচি লইয়া প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে দোষ কীর্তন 
করিলেও শিক্ষিত বাঙালীর সম্রদ্ধ দৃষ্টি যে ধীরে ধীরে প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের 
দিকে আকুষ্ট হইতেছিল, মহেন্দ্রনাথের উক্ত কাব্যসন্কলনের দুইখগ্ড পাঁঠ কবিলেই 
সেই সম্বন্ধে আর সংশম্ব থাকে না। 


১ 


ন্‌ 


ত। 


ব্ 
৬ 
শ। 


৮ 


পাঁদট্টাকা 


হরচজ্ দত্ত অনুদিত লর্ড ক্লাইত (১৮৫২) গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিকা হইতে 
সক্কলিত । 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'শিবাজীর চরিত্র অর্থাৎ যবনপ্রমদক মহারাষ্ত্রীয় বার প্রধানের 
জীবনবৃত্তান্ত” (১৮৬২) গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিক' হইতে সঙ্কলিত। 
বিদ্াকল্লদ্রম, প্রথম কা, পূ ॥* 
কৃষ্ণমোহনের উক্তি £ “আমাদের ঘোর হূর্ভাগ/ প্রযুক্ত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অর্থাৎ 
পুরাণ ইতিহাসাদি গ্রন্থ সকলি উত্ত হোমরের ইলিয়দের শ্যায় কবিতাতে রচিত 
হইয়াছে, হৃতর।ং তাহাদের বিবরণে অনেক প্রকার সন্দেহ জন্মে ।” 
তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। 
বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ড । 
রবীজ্রনাথ ঠাকুর--ইতিহাস, পূ ১ 
১৮৫৫ সালে প্রকাশিত 'নীতিকথা'র প্রথম ভাগের শেষে প্রদত্ত তালিক। হইতে 
গৃহীত। 
এই গ্রন্থের “বিছাসাগর” অধ্যায়ে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হৃওয়। উচিত কিন] 
এতদ্বিযয়ক প্রথম ও ছ্িতীয় প্রস্তাব আলোচন। প্রসঙ্গে এ সমস্ত গ্রন্থের নামোল্েখ 
করা হইয়াছে । 
এই গ্রন্থের “মদনমোহন তর্কালঙ্কার” নামক অধ্যায়ে “দবশুভকবী' পত্রিকায় 
(১৭৭২ শক, আশ্বিন) প্রকাশিত মদনমোহনের 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রব্ধ হইতে উদ্ধৃত 
হইয়াছে। 


১১৯1 
১২। 
১৩7 


১৪1 


১৫। 
১৬। 
১৭ 


বাংল। সাহিত্যে বাঙালীর মনঃগ্রকৃতি ৪8৫১ 


ঘ্বারকানাথ রায়--স্্রীশিক্ষ বিধান, পৃ ১৮ 
ভূদেব মুখোপাধ্যার-্"শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব, প ৪-৫ 
এ নি ধর পৃ ১৬-১৭ 
১৮৫৮ সালে প্রকাশিত “বৃহৎ কথা'র প্রথম খণ্ডের শেষে প্রদত্ত তালিক। হইতে 
সঙ্কলিত। 
অবোধ বন্ধু- পৌব-চৈত্র, ১২৭৫, ১২৭৬ 
উপদেশমুলক হইলেও ইহাতে কিছু কিছু আদিরসাত্মক গল্প আছে। 
ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত “সংবাদপত্রে নেকালের কথা”, ১ম খও, হয় 
সংস্করণ, পৃ ৫৭-৫৮ 


১৮। প্যারীর্াদ মিত্র ও রাধানাথ শংকদার সম্পাদিত "মাসিক গন্রিকা", মে, ১৮৫৪ 


১৯ । 


২ | 


এ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬ 
বন্কিমচন্দের 'লপ্ত রতোদ্ধার ১৮৯২ হীঃ অন্দে প্রকাশিত হয়। 


(ষাড়শ অধ্যাত্র 
সমকালীন নাট্যপাহিত্য 


নাটকাভিনয় ও নাট্য সাহিত্য জাতি ও সংক্কতিব প্রাণ প্রকাশের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ বাহন বলিষ! স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে । নাটক সর্বদা অভিনয়ের 
অপেক্ষা! রাখে বলিয়া ইহাকে একট! মিশ্র শিল্প বলা যায়। নাট্কাব, 
রঙ্গমঞ্চ, অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রযোজক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং সন্থায় 
“সামাজিক'_-ইহাদেব পবস্পব-নির্ভব সহযোগিতাব ফলেই মাটক সাহিত্য ও 
শিল্প হিাবে একটা স্থায়ী মূল্য পাইয়া থাকে , অবশা আধুনিক কালে অভিনয়ের 
উদ্দেশ্য ভিন্নও পাশ্চাত্যদেশে কিছু কিছু পঠিতব্য নাটক রচিত হইতেছে। 
তাহাতে প্রায়শ:ই চিন্তাগ্রাহা বা বিতর্বমূলক কোন তব্বের গ্াধান্ত পাবিলক্ষিণ 
হয়,--মান্তবেব তত্বাম্বেধী চিত্তেব নিকট তাহার যাহা কিছু আবেদন । কাজেই 
অভিনয়গুণ তাহাব প্রাধান বেশিষ্ট্য নহে। তথাপি পাত্র-পাত্রীব কথোপকথনেব 
মধ্য দিয়া বক্তব্যকে গ্রাণস্পর্শী কবিবার জন্য এ জাতীয় নাটকে স্তবিস্তারিত ভাবে 
মঞ্চনির্দেশ অথবা দৃশ্যবর্ণনা ও পাত্র-পাত্রীব কায়িক ও বাচিক অভিনয়-কৌশলেব 
প্রচুর নির্দেশ থাকে । পাঠক এ জাতীয় নাটক পাঠ করিবার কালে এঁ বর্ণনাগুলি 
মনে মনে কল্পনা করিয়া লন এবং তীঁহাব মনের মধ্যেই একটা মানসিক বঙ্গমঞ্চ 
স্থাপিত হয়__যেখানে নাটকে বণিত পাত্রপাত্রী স্ব-স্ব ভূমিকা অভিনয় 
করিয়া যায়। মুরোপে এই তত্বান্বেষ। নাটক বা 'ঘীসিস ডামা? প্রধানতঃ 
পাঠেব জন্য রচিত হইলেও পাঠকশ্পাঠিকা তাহার মঞ্চ নিশি পড়িবাব 
সময়ে কল্পনাবলে মনে মনে একটা রঙ্গম্*। গড়িয়া তোলেন। উদ্দাহবণ 
স্বরূপ বার্ণাড শয়ের গেটি' ম্যারেডত নামক তত্বপ্রধান নাটকের চ্ঞ্চ 
নির্দে উল্লেখ করা যাইতে পারে । নাটকের £'রন্তেই নাটাকাব 
কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী ঘটনা-সংস্থানের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই 
একটু করনাপ্রবণ পাঠক সহজেই মনে মনে একট! প্রেক্ষাগার গিয়' 
তুলিতে পাবেশ। তথাপি 'মাধুনিক কালে শয়ের অতিশয় তব্বপ্রধান 
নাটকও (যথা, ব্যাক টু “মথুসেলা, ম্যান এগ সুপার ম্যান প্রভৃতি ) 


সমকালীন নাটাসাহিত্য ৪৫৩ 


সুরোপে মহাঁসমারোহে অভিনীত হইয়াছে । সে যাহা হউক, নাট্যাভিনয় 
নাটাসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন ইহা স্বীকার করিতে হইবে। 

বাংলা নাটকের আদিপর্ব( ১৭৯৫-১৮৫৭ ) পর্যন্ত নাট্য গ্রন্থগুলি আলোচনা 
করিয়া আমরা বাঙালীর নাটা সাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়ের নাটকগুলির স্বরূপ ও 
তাহাদের সহিত বাঁডালী মনের সম্পর্ক বিশ্লেষণের চেষ্টা পাইব। বলা বাহুল্য এই 
পর্বে বাংলা নাটক এমন একটা আদিম স্তরে ছিল যে, তাহার মধ্যে শিল্প ও 
সাহিত্যগত উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য বিকশিত হইতে পারে নাই। তথাপি 
এতিহান্সিক কালপর্যায়ের অন্ুবোধে বাংলা নাটকের এই অপরিণত রূপ আলোচনা 
কবা যাইতেছে। 


|| ১|। 
লেবেডেফের আবিভ্ভাব 


বাংল৷ নট্যলাহিত্যেব প্রাথমিক ইতিহাস আলোচনা কবিলে দেখ। যাইবে 
যে, প্রধানতঃ ইংরাজী নাটকের অভিনয় দেখিয়াই ৩ৎকালীন ইংরাজী শিক্ষিত 
বাঙালী 'অভিনয়েব প্রতি আকৃষ্ট হয়। ১৭৯৫ সালে ডোমতল1 লেনে রুশীয় 
পরিব্রাজক হেরামিম লেবেডেফ তীাহাব সছ্যোগ্রতিষ্ঠিত নিউ থিয়েটারে বাঙ্গালী 
নট-নটীর ছ্বাব দুইখানি গীতি-নৃত্যবহুল নাটক অভিনয় করাইয়াছিলেন__ 
এঁতিহাসিক সংবাদ হিসাবে ইহার মূল্য অসাধারণ। লেবেডেফ ইংলগ্ডে গিয়া 
১৮০১ সালে 4 07277207০01 62 276 8750 2126. 2098 12080 
1)/1601৩-_-নামক ব্যারুরণের ভূমিকায় এই অভিনয় সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহাও কম মূল্যবান নয়। তাহার ভাষা-শিক্ষক গোলোকনাথ দাসের 
নির্দেশে চালিত হইয়া তিনি দুইখানি ইংরাজী নাটক বাংলায় অন্রবাদ 
করিয়া! "অভিনয় করেন। বলাবাহুল্য তাহা দ্মতিশয় স্ুলধরণের এবং 
সম্ভবতঃ আদিরসাত্মক প্রহসন, কোন গভীর বসের নাটক নহে। কেন 
লেবেডেফ পরিহাস-মিশ্রিত নাটক নিবধাচন করিলেন, সে সম্বদ্ধে তিনি 
যাহা বলিম্বাছেন, তাহা? হইতে ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগের কলিকাতার 
সাধারণ দর্শকেব রুচিব পরিচয় পাওয়! যাইবে । লেবেডেফ উক্ত ব”রণের 
ভূমিকায় বলিতেছেন, 


48198 60586 79568700063) [1 080815060 চৈ০ 100817915 018008610 016058, 
2900617, 0 1)1869156 ৪00 1,906 19 106 13636 [00060 1000 6৩ 90851 


৪২৪ উনবিংশ শতাববীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 
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লেবেডেফ ইংরাজী নাটক হইতে বোধহয় শুধু কাহিনীটুকু লইয়াছিলেন এবং 
তৎকালীন বাঁঙালীর রুচি অন্থুসারে চৌকিদার, পাহারওয়ালা, চোর, 
ঘৃনিয়া, উকিল, গোমন্তা, ডাকাত প্রভৃতি চরিত্র সথ্টি করিয়া জীবনের লঘু 
দিকটাকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বোধহয় বাঙীলী সমাজের সহিত 
পরিচিত ছিলেন ; শাহার মত তীক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অতি সহজেই ৯৮শ 
শতাব্দীর শেষভাগের স্বত্পশিক্ষিত সাধারণ বাঙালীর রুচি অনুধাবন করিতে 
পারিয়াছিলেন। কোন গভীব 1য় অপেক্ষা পরিহাসতরল জীবনেব বাস্তব 
বর্ণনাই তৎকালীন বাঙালীর নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় মনে হইত। তাই 
তিনি অনুবাদের পর যখন কয়েকজন পণ্ডিতকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের 
নিকট & অনুবাদ পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন উক্ত পণ্ডিতগণ নাটকের 
কোন্‌ অংশের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতেছিলেন, তাহা তিনি লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন । তিনি এ ব্যাকরণের ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন £ 


“বার 005 08081850100) 99300190605 | 10766] ৪89০8] [১070013* 7150 
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লেবেডেফ 5861100$ 9০9069, বলিতে বোধ হয় করুণ রসকেই বুঝাইয়াছেন। 
আমাদের অনুমান, হাশ্যরস ও করুণরসের উপর ভিত্তি করিয়৷ লেবেডেক ইংরাজী 
নাটক অনুবাদ ব! ভাবাহুবাদ করিয়াছিলেন ৷ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ যখন করুণ ও 
হাশ্ডরপাত্মক অংশ পাঠ করিয়। আনন্দিত হইলেন, তখন নাটকের সাফল্য সব্থ্ধে। 
লেষেডেফ নিঃদংশয় হইলেন | ১৭৮৫ সালে ২৭এ নভেম্বর প্রথম অভিনয় হয়। 
৫ই নভেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে যে বিজ্ঞাপন বাহির হয় তাহার প্রতালপি 
দেওয়া যাইতেছে । 
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এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশেব কিছুদিন পরে, ১৭৯৫ সালে ২৬এ নভেম্বর তারিখে 
বিজ্ঞপ্তি অস্থসারে দেখা যায় যে, ২৫নং ডোমতলায় বেঙ্গলী থিয়েটারে ২৭এ 
নভেম্বর শুক্রবার ৮ ঘটিকায় “দি ভিস্গাইজ' নামক মিলনাস্ত নাটক অভিনীত 
হইয়াছিল । টিকিটের মূল্য যথাক্রমে, বক্স ও পিট-_সিক্কা আট টাকা এবং 
গ্যালারী-_সিক্কা চাব টাকাঁ। লেবেডেফের দ্বিতীয় নাটক "লাভ ইজদি বেস্ট, 
ডক্টর, অভিনীত হনব ১৭০৬ সালের ২১শে মার্চ । এই ছুই অভিনয়ে প্রচুর জন 
সমাগম হইয়াছিল । 

অভিনয় নাফল্যে উল্লাসিত হইয়] ১৭৯৬ সালেব ২৪এ মার্চ ক্যালকাট। গেজেটে 
দশকদের ধন্যবাদ দিয়! লেবেডেফ 'এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। 
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৪৫৬ উনবিংশ শতাধধীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 
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প্রথম অভিনয়ে বোধ হয় অত্যন্ত জনসমাগম হইয়াছিল, যে জন্য লেবেডেফ 
দ্বিতীপ্ব অভিনয়ে মাত্র দুইশত দর্শকের বিবার ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন ; এবং বক্স, 
পিট ও গ্যালারির পৃথক শ্রেণী তুলিয়। দিয়া প্রতি আসনেব মূল্য ধরিয়াছিলেন 
এক মোহর । দ্বিতীয় অভিনয়েব টিকিটেব মুল্য অত্যধিক হইয্াছিল সন্দেহ 
নাই। লেবেডেফ সর্বোপবি ছিলেন পরিব্রাজক , তিনি কিছুকাল পবেই লগুনে 
চলিয়া যান এবং লগ্ডন হইতে ১৮০১ সালে এ 077,770 ০7 176 £%15 
0750 71125017091 170507 71)121805 প্রকাশ কবেন। তাহাব বেঙ্গলী 
থিয়েটাব মাত্র দুইটি অভিনয় কবিয়। বন্ধ হইয় গেল। 

উপরে ক্যালকাটা গেজেট হইতে বিজ্ঞাপনেৰ যে প্রতিলিপি দেওয়া হহয়াছে 
এবং স্বয়ং লেবেডেফ তাহার হিন্দুস্থানী ব্যাকবণের ভূমিকায় এই অভিনয় ও 
অভিনীত নাটক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে আমর। কষেকটি সিদ্ধান্তের 
ইঙ্গিত পাইতেছি। প্রথমতঃ, নাটক ছুইখানি হুবন্ু অন্ভবাদ নহে, ভাবানুবাদ 
মাত্র। কারণ তাহা না হইলে চৌকিদার, গোমন্ডা প্রভৃতি স্থানীয় চরিজ্র অন্কনের 
স্ববিধা হইত না। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে ভারতচন্দ্রেব “বিছ্যান্মুন্দব” হইতে কোন 
কোন গান সংযোজিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তৃতীয়ত, “দি ইও্ডিয়ান 
সেরেনেড' নামক এঁকতান সঙ্গীত ও কঠসঙ্গীতেব ব্যবস্থা । বাঙলা দেশে প্রচলিত 
বাগ্চষন্ধ এবং কিছু কিছু ফুরোপীয় বাছ্যস্ত্রের সাহায্যে এই ইগ্ডয়ান সেরেনেড গঠিত 
হইয়াছিল। চতুর্থত:, ইহাতে স্ত্রীভূমিকাগুলি স্ত্রীলোক ছারা অভিনীত 
হুইয়াছিল। এই অভিনয়ের ঠিক চক্লিশ বংসর পে ১৮৩৫ সালে অক্টোবব 
মাঁসে নবীনচন্দ্র বগ্তুব বাটীতে এবিগ্যাচ্ছন্দর অভিনয়ে স্ত্রীভূমিকাগুলি সবগ্রথম 
সত্রীলোকের দ্বারাই অভিনীত হয়। বিছ্যাব ভূমিকায় রাধামণি বাণী ও মালিনীর 
ভূমিকায় জয়হুর্গ। এবং বিদ্যার সখীর ভূমিকায় রাঁজকুমারীর অভিনয় সকলের 
মনোরঞ্জন করিয়াছিল।৪ লেবেডেফ ইহার অনেক পূর্বে এই ছুঃসাঁতসের পৰিচয় 
দিয়াছিলেন। 

এই অভিনয়ের দশক কাহারা, তাহা অন্থমানের বিষয়। দ্বিতীয় অভিনয 
সাফলোর পর লেবেডেফ “7105 189155 20৫. 06061500010 01 1015 5916- 
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11606 50050119518+, প্রভৃতিকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। এখানে কলিকাতা 
প্রবাসী যুরোপীয় নরনারীর কথাই বলা ভইয়াছে। কিন্তু বাঙালী দর্শকও ছিল 
এবং তাহাদের রুচির দিকে চাহিয়াই লেবেডেফ পরিহ্াসতরল নাটক নির্বাচন 
করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রের কবিতায় সুর বসাইয়া গান রচন] কক্বিয়াছিলেন এবং 
দেশীয় বাছ্যপ্বের সংযোগে দি ইপ্ডিয়ান সেবেনেডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তিনি কোন বিজ্ঞাপনে বা উক্ত ব্যাকবণের ভূমিকায় বাঙালী দর্শক সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু বলেন নাই । 

লেবেডেফ আশ্চষ লোক-চবিত্রজ্ঞ ছিলেন ; তৎকালীন সাধারণ বাঙলী দর্শকের 
শিল্পরুচির স্থল তাটুকু ঠিক ধবিতে পারিয়াছিলেন। এই স্কুপতা সম্ভবতঃ তৎকালীন 
কালীর়দমন যাত্রার সঙ, মেথর-মেখরানী, কালুয়া-ভূলুয়া প্রভৃতি রঙ্গচরিত্র হইতেই 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । কিন্তু সে যুগের যাঁত্রাভিনয়ে ষে করণ রস ও ভক্তির 
সংমিশ্রণ থাকিত, এই বিদেশী পঘটক তাহার মূল্য সম্ভবতঃ বুঝিতে পারেন নাই। 
ফলে বাঙালীর চিত্তধাতুর মূল স্বরূপ ভক্তি ও করুণরসের সংমিশ্রণ অন্থুধাবনও 
করিতে পাবেন নাই। সে যুগের যাত্রাভিনয়ে কিছু কিছু লঘু ধরণের সঙ্‌ থাকিত, 
কিন্তু তাহ! ছিপ কতকটা 'ড্রামাটিক রিলিফ” জাতীয ব্যাপাব। করুণ রস ও 
ভক্তিব অংমিশ্রণে যে জাতীয় কষ্ণযাত্রা জনরুচিব উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিল, 
তাহার প্রবণতা লেবেডেফ বুঝিতে পাবেন নাই-_ এদেশে স্বল্পকাল অবস্থান করিয়া 
কোন বিদেশীব পক্ষে তাহা সম্ভবও নহে। 

লেবেডেফ উক্ত নাটক প্রযোজনাকালে বাঙালীব লর্ঘুচন্ততার দিকে অধিকতর 
দৃষ্টি দিয়াছিলেন। শুধু বাঙালীর রুচি নহে, সে যুগে কলিকাতায় যে সমস্ত 
ইংরাজী নাট্যশাল1 ছিল, তাহাতেও অধিকাংশ সময়ে রঙগব্যঙ্গমূলক প্রহসন 
অভিণীত হইত। লালবাজাবেব প্লে হাউদ (১৫৩ জলের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ), 
ক্যালকাটা থিয়েটার ( ১৭৭৬), হার্মনিক্যান ট্যাভার্ণ, মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটার 
(১৭৮৮) প্রভৃতি বিশুদ্ধ ইংরাজী প্রেক্ষাগাবে সামাজিক রঙ্গনাটযই সমধিক 
অভিনীত হইত। ক্যালকাটা থিয়েটাবে 76%%% নামক কমেডি এবং 72176 
শামক প্রহসন এব" 48920017608. 1১911 12060017285 78119? 761 
প্রভৃতি রঙ্গনাট্য একাধিকবার অভিনীত হইয়াছিল। শ্রীমতী ব্রিশেঠোে অতিশয় 
নিপুণ অভিনেত্রী ছিলেন; তিনিও নিজ নামাঙ্কিত থিয়েটারে বন্থ প্রহসন অভিনয় 
করিয়াছিলেন । তিনি কোলম্যান প্রণীত 7০1 7707200%76 নামক গুহ্সন 
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অভিনগ্ন করিয়৷ অতিশয় শুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । সুতরাং দেখা যাইতেছে 
যে, ১৮শ শতাবীর শেধাংশে কলিকাতার ইংরাজ-সমাজও প্রহসনের রজব্াছে 
মাতিয়। উঠিয়াছিল।ৎ তৎকালীন বাঙালী দর্শকের মধ্যেও রুচির স্থুলতা দেখা 
দিবে, তাহাতে আর বিম্ময়ের কি আছে? যাহা হউক, লেবেডেফের এই নাটিকা- 
ভিনর সম্বন্ধে আর কোন তথ্য পাওয়1 যায় নাই বলিয়া এই সম্পর্কে আর কোন 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নছে। 


॥ ২॥ 
এ যুগের লোকাভিনয় ও বাঙালী সমাজ 


ইহার পর আমাদিগকে একেবারে ১৮৩৫ সালে আসিতে হুইবে । লেবেডেফেব 
পর এই চল্লিশ ব্সরের মধ্যে খাট্যাতিনয়ের আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে 
না। ১৮২৬ সালে আর একবার ইংরাজী আদর্শে বাঙালীর নাট্যালয় প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা হয়্। বোধহয় ধাহার ইংরাজ সম|জের ইংবাজী নাটকের অভিনয় দেখিতে 
যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যেই এইরূপ একটি ধারণার উদয় হয়। কিন্তু প্রত্তাবটি 
বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। শিক্ষিত বাঙালী ও অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্কিবর্গ স্লাক্থুচি 
থিয়েটারের ইংরাজী নাটকের অভিনয় দেখিয়া রুচির তৃষ্ণা মিটাইতেন। 
জনসাধারণ সন্তুষ্ট থাকিত যাত্রাভিনয়ে । কালীয়দমন যাত্রা, বিছ্যান্থন্দর যাত্রা, 
প্রভাস মিলন, অক্রুর সংবাদ, নিমাই সন্ন্যাস, নলদময়স্তা যাত্রা প্রভৃতি বসুকালাগ'ত 
যাত্রাভিনয় জনপ্রিয় হইয়াছিল, এবং পরমা, প্রেমাদ, শিশুরাম, গোবিন্দ 
অধিকারী গ্রভৃতি ধাত্রাওয়ালাগণ ১৯শ শতাবীর গ্রথমার্ধ পর্বস্ত আপনাদের প্রভাব 
অব্যাহত রাধিয়াছিলেন। রুষ্ণভক্তি, অবুষ্টলীলা, আদিরস-করুণারস প্রভৃতি 
বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করিয়া গীতিপ্রধান যাত্রাভিনয় দীর্ঘকাল বাঙালীর রুচির উপর 
আধিপত্য করিষ্বাছিল। এমন কি নবশিক্ষিত ব্যক্তিগণও 'খ্যামেচার যাত্রা” বা 
সখের যাত্রার দল খুলিয়াছিলেন। তাহারা প্রধানতঃ বিদ্যাচ্ুন্দর জাতীয় 
আধিরসাতবক যাত্রাভিনয় করিতেন। বেলতলা, ভবানীপুর, আড়িগ্াদহ প্রভৃতি 
অঞ্চলের সখের যাত্রাদল ১শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে (১৮২২) জনরুচির উপর 
কিছু প্রাধান্ত বিস্তার করিয়াছিলেন । তবে অধিকাংশ স্থলে কৃষণযাত্রার প্রাধান্ত 
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হাস পায় এবং এবিদ্যানুন্দর 'কলিরাজার যাত্রা (১৮২১ লালে রচিত ও 
প্রকাশিত ) গ্রভৃতি রঙ্গব্ঙ্গ ও আদিরসাত্মক যাক্রাভিনয় প্রচলিত হয়। কিন্ত 
ক্রমেই রুচি শুদ। হইতে থাকে এবং ভবানীপুরের 'নলদম়ন্তী পালা? (১৮২২) 
ও জোডার্মীকোর রামচাদ মুখোপাধ্যায়ের নন্দবিদায় যাত্রা (১৮৪৯) প্রসিছ্ছি 
অর্জন করে ; রুচিব দ্বিক হইতে পূর্বতন আদিবসাত্মক গীতাভিনয় হইতে এগুলি 
বোধ হয় পৃথক ধবণের ছিল । ১৮২২ সালে .“স্মৃচার দর্পণ. সৃম্পুৃক 
ভবানীপুরের ভত্ররুচির যাত্রাভিনয়ের প্রশংসা কবিয়াছিল্নে.। বৌধ হয় ভবানীপুর 
অঞ্চলেই সর্বপ্রথম শিক্ষিত সম্প্রদায় যাত্রাভিনয়েব মধ্যে একটা উচ্চতব আদর্শের 
স্থুর এবং সুষ্ঠুতৰ কলাকৌশলেব স্ুত্রপাত কবেন। “সমাচার দর্পণ” এই প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছিলেন, “এ যাত্রাতে নলরাজাব সং* ও দময়ন্তীর সং ও হ"সদূতেব সং 
ইত্যাদি নানাবিধ সং আইদে এবং নানাপ্রকার বাগরাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও 
বাদ্ঠ নৃত্য এবং গ্রন্থমত পরম্পর কথোপকথন এ অতি চমৎকার ব্যাপার কৃষ্টি 
»ওয়াতে বিস্তর টাক' টাদ1 কবিয়া এ সুবসিক ব্যক্তির! ব্যয় করিয়াছেন-"1”৭ 


এখানে দেখা যাইতেছে যে, এ অভিনয়ে নৃত্যগীতেব সহিত *গ্রশ্থমত পরস্পর 
কথোপকথন” অতিশয় কৌতুহলজনক হইয়াছিল । কাবণ ইতিপূর্বে যাত্রািনয়ে 
সঙ্গীতে ভাগ অধিক থাকিত, গগ্যময় উক্তি-প্রতুযুক্তি গানগুলিব যোগস্ুত্র রক্ষা 
করিত মাত্র, কিন্তু ভবানীপুবেব নলদময়ন্তী যাত্রায় সম্ভবতঃ গদ্য উক্তির বাহুল্য 
ছিল। কাবণ “সমাচাব দর্পণের স'বাদদাতাব নিকট এ কথখোপকথন-অভিনয় 
৮মৎকাব ব্যাপাৰ মনে হইয়াছিল। উক্ত সংবাদদাতা সম্ভবতঃ সমসামক্সিক 
যাত্রায় গদ্ধ উক্তির অপ্রতুলতা৷ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই তিনি এই যাত্রার পান্তর- 
পাত্রীর গদ্চে কথোপকথনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তবে এই কথোপকথন নিশ্চয় 
সাধুভাষার ধাবা অনুসরণ করিয়াছিল। কারণ তাহার পরেও ১০শ শতাব্দীর 
্িতীবার্ধে বচিত কোন কোন নাটকের সংলাপে সাধু ভাষা অনুস্থত হইয়াছিল । 
কিন্তু এই সময়ে যে সমস্ত সঙ্গী ত-প্রধান যাত্রা জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহার লবঘুদ্বরে 
গীত গানগুলিতে কলিকাতাব চলতি বুলি ব্যবস্থত হইত। যেমন কৈলাসচঙ্জ 
বারুইয়েব যাত্রার দলে গেয় প্রভাতেব বর্ণনা 


গ' তোলরে নিশ। অবসান প্রাণ। 
বাশবনে ডাকে কাক, 


* “সং--অর্থাৎ নাটকীয় চরিত্র । 


৪৬০ উনবিংশ শতাবীব গ্রথমার্ধ ও বাংল সাহিতা 


মালী কাটে কপি শাক, 
গাধার পিঠে কাপড দিয়ে রজক যায় বাগান ॥৮ 
অথবা, গোপাল উডের +বিচ্যাস্থন্দব* যাত্রার গান__ 
যাদু এমন কথা কেন বলুলি, 
ভোবের বেল শুথের স্বপন এমন সময জ্রাগালি। 


কিংব!, 
ছেড়া চুলে বকুলফুলে খোপা বেঁধেছ 
প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ ?৯ 


তবনীপুরের সখের যাত্রাব দল নিশ্চয় সাখুগপ্যেব ছাদে সংলাপ বচন। কবিয়াছিলেন। 

কিন্তু যাত্রাতিনয়ে ৬দ্ররুচি আর তৃপ্তি পাইতেছিল ন। | এই সমাজের প্রতি 
্ব্ূপ ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৮ সালে ২৮ এ জুন 'সংবাদ প্রভাবে" লিখিয়াছিলেন, 
“এতদেশে পুবাকালে নাটকেব ন্যাষ অধুনা নাট্যক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় প'+ঃ কালীয়দমন, 
বিচ্যান্ন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রায় আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত 
স্বন্ত নিয়মে সম্পন্ন হইযা থাকে, তাহাতে প্রমোদগ্দত্ত হতব লোক ব্যতাত্ত ভড 
সমাজেব কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না -|৮ 

স্থতরাং «প্রমোদপ্রমত্ত ইতবলোকেব রুচিব মধ্যেই” যাত্রী গণ্ডীবদ্ধ হয়া 
বহিল। রাজেন্্লাল মিত্রও যাত্রার প্রতি বিরাগ ভূলিতে পারেন শাহ । “বিবিধাথ 
সংগ্রহে” (১৮৫৯ সাল ) তিনি যাত্রা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, “বহুকালাবধি নাটকের 
জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে।” তিনি ক্রোধেব 
বশে যাত্রাকে 'নাটকেব জঘন্য অপত্র'শ' বলি নিন্দা করিয়াছিলেন । তাহার 
ধারণা, নাটকই অনধিকারীব হাতে পড়িয়। যাজাভিনয়ে পরিণত হইয়াছে । ঠাহার 
মতে, যে পর্যন্ত নাটক আপন আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ না কবে, সে পথস্ত 
দেন্গের চিত্ত বিনোদন ব্যাপার পবিশ্তদ্ধ হইবে না। পরব্তীকালে তাবাচরণ 
শীকদাব, যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ও হরচন্দ্র ঘোষ)-_যা হার! সর্বপ্রথম বাংলা নাটক বচনার 
সত্রপাত করেন, তাহারাও যাত্রা উপব আঘাত হানিয়াছিলেশ। ১২৫৮ সনে 
যোগেন্ত্রন্্ গুপ্ত তাহার “কীন্তিবিলাস” নাটকের ভূমিকায় যাত্রাভিনয়ের বিশেষ 
প্রশংসা করেন নাই। তীহার মতে, "অনেকেই অবগত আছেন যে, বঙ্গদেশে যাত্রা 
নামে একপ্রকার অভিনয় সাধারণ জনগণেব মনোনীত হইম্বাছে, বাস্তবিক ইহা 
মন্দ নহে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় প্রচলিত ব্যবহাব দ্বাবা এই অভিনয় ক্রমশঃ 
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অপরুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার হেতু এই যে, যাজ্াব গীত ও পয়ার বচকের। 
অধিকাংশ সামান্য অজ্ঞ ব্যক্তি, স্থতবাং সমস্ত বিবন হুইয়। উঠে ।” 

তারাচরণ শীকদাবও ১৮৫২ সালে 'ভদ্রারজুন” নাটকের ভূমিকায় যাত্রাভিনয়ের 
প্রতি বক্র কটাক্ষপাত করিয়! লিখিয়াছিলেন, “এতদ্দেশীয় কবিগণ গ্রণীত অসংখ্য 
নাটক সংস্কৃত ভাষায় গ্রচাবিত আছে, এব* বঙ্গভাষায় তাহাব কয়েক গ্রস্থের 
অন্থবাদও হইয়াছে ; কিন্তু আক্ষেপেব বিষয় এই যে, এ দেশে নাটকেব ক্রিয়া 
সকল বচনাব শৃঙ্খলানুসাবে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া 
নাটকেব সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গী তদ্বাব। ব্যক্ত করে এবং মধ্যে মধ্যে অগ্রয়োজনান 
ভগ্ডগণ আসিক়। ভণ্ডামি কবিয়া থাকে ।” 


১৮৫৮ সালে প্রকাশিত রামনারায়ণের অনূদিত নাটক 'রত্বাবলী'র ভূমিকায়ও 
নাট্যকাব সব্যঙ্গে বলিয়াছিলেন, “্যদিচ ধাত্রাব প্রতি আমাদ্দিগেবও অসীম অশ্রদ্ধা 
আছে, তথ।পি এককালে সঙ্গীত মাত্র উচ্ছেদ কব! অভিমত কখনই নহে।” 

উল্লিখিত তিনটি উদ্ধতি হইতে বুঝা যাইতেছে যে. ১৯শ শতাব্দীর প্রায় 
মধ্যভাগে ফুবোপাঁয় বাঁতির নাট্যাতিনয়ের স্থচনা হইলে শিক্ষিত রুচি হইতে 
সঙ্গী'তবন্থল যাত্রাভিনয় ক্রমে ক্রমে অপস্থত হইয় পড়িল। রামনারায়ণেব স্ায় 
কিযদংশে রক্ষণশীল নাট্যকারও যাত্রাভিনয়ের প্রতি “অসীম অশ্রদ্ধা” প্রকাশ 
কবিয়াছিলেন। কলিকাতার নাগবিক রুচি কোন্‌ পবিবর্তনেব মুখে আসিয়! 
দাডাইয়াছিল, ইহ। হইতেই তাহা অনুমান কবা যাইবে। 

এই গীতাভিনয়ের মধো স্পষ্ট তিনটি স্তব লক্ষ্য কব! যাইবে। ১৮শ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়াঁধ পযন্ত যে গীতাভিনয়েব ধাব1 বহিয়া আসিয়াছে তাহা প্রধানত; 
পৌরাণিক বিশেষত: কষ্চলীল1 বিষয়ক। ইহার মধ্যে কালীযদমন পালা এমন 
জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, সমস্ত যাত্রাই এই সময়ে 'কালীয় দমন যাত্রা” নামে 
অভিহিত হইত । কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহাণত চণ্তী-লীলা প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী 
স্থান লাভ কবিল। বাঙালী সে যুগে গীতি প্রধান ভক্তি ও করুণ রসাশ্রিত বৈষ্ণব 
ও শাক্ত পৌবাণিক কাহিনীর গাতাভিনয় দশনে সন্তুষ্ট ছিল। ক্রমে বিদ্যাসুন্দরেব 
প্রভীবেধ তরঙ্গ কপিকাতায় প্রবেশ কবিল। আদিরসেব পঙ্কোন্নত্ততা নাগবিক 
কলিকাতার রসরুণ্চকে নিয়ন্ত্রিত কবিতে লাগিল। ক্রমে আরদ্িরসের সহিত 
সামাজিক বঙ্গ-ব্যঙ্গও প্রবেশ কারল। কলিরাজাব যাত্রা"ব অনুপ গীতাভিনয়ে 


৪৬২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ” ও বাংল! সাহিত্য 


সামাজিক আচার-আচরণের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রপের তীক্ষতম অস্ত্র বন্ধিত হইতে 
লাগিল। ইহাই সমসামগ্রিক যাত্রাভিনযের দ্বিতীয় স্তর । 

সম্ভবতঃ ১৮শ শতাব্দীর একেবারে শেষে এবং ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই 
জাতীয় আরিরপাত্মক এবং লঘু পরিহাস-চঞ্চল গীতাভিনয়ের প্রচলন হইয়াছিল। 
কিন্তু ভবানীপুরের মাঞজিতরুচি ভদ্রসম্প্রদায় যে সখের দল খুলিয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহারা নলদময়স্তী পালার স্থচনা! করিয়া যাত্রার বি্ষয়বস্ত ও রচনা- 
রীতির নৃতনত্ব সাধিত করিলেন। ত্রাহারাই সব্প্রথম কৃষ্ণলীলা বা মলিন 
আদিরসাত্মক কাহিনী বর্জন করিয়া নলদময়স্তীর নিয়তি-তাড়িত দুখ বেদনা ও 
পুঝস্সিলনের কাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং গছদংলাপ সংযোজন করিলেন। 
শরীক নাট্যকার ঈস্কাইলাস্‌ যেমন দ্বিতীয় চরিত্র সৃষ্টি করিয়া গ্রীক নাটককে 
'সত্যকারের হন্বসঙ্কুল নাট্যে পুপায়িত করেন, ভবানীপুরের যাত্রার দলেব 
মৌলিকতাও প্রায় অঙ্গরূপ ভাবে বাংল! যাত্রাভিনয়ের গতি পরিবর্তব্রের চেষ্টা 
করিয়াছিল। কিন্ত তাহাদের যাত্রাভিনয়েব অভিনবত্ব নবঙ্জাগ্রত জনচিত্বকে 
পুর্ণ তৃপ্তি দিতে পারিল না। হিন্দুকলেজেের শিক্ষিত ছাত্রগণ তখন ইংরাজী 
নাটকার্ভিনয় দেখিতেছিলেন ৷ তীহাবা ইংরাজী নাটক পাঠ করিয়া যুরোপীয় 
নাট্যরন সঙ্বদ্ধে সচেতন হুইয়াছিলেন ) নাট্যাভিনয়ের ক্ষুধা জাগিয়াছে, কিন্তু ক্ষুধার 
অরনাই। তখন তাহারা বিদেশের খার্দাভাগ্ডার হইতে খাছ্য সংগ্রহ করিয়া 
কোনপ্রকারে নাটাক্ষুধার আংশিক তৃপ্তি করিলেন । 


॥ ৩॥ 
ইংরাজী নাট্যাভিনয় ও বাঙালী যুবক 


১৮৩১ শ্রী; অবে। ইংবাজী নাটকের অভিনয় করিবার জন্বা প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
হিন্দু ধিষেটার স্থাপন করেন। প্রসরকুমাব ঠাকুর, কৃষ্চচন্তর সিংহ, কৃষচন্্র 
দত, গঙ্গানারায়ণ সেন, মাধবচন্ত্র মলিক, হরচন্জ্র ঘোষ ও তারাচশাদ চক্রবর্তাকে 
লইয়া! একটি কমিটি গঠিত হুইল | “সমাচার দর্পণে'র বিবরণ অনুসারে দেখা 
যায় যে, “এ নর্তনশালা ইংলণ্তীয়েরদের রীত্যন্নুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে 
যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে, সে সকলি ইংলপ্তীয় ভাষায় 1৮৪৩ প্রসন্নকুমাব 
সম্ভবতঃ সান্ুচি থিয়েটারে ইংরাজী নাটকের অভিনয় দর্শনে উদ্ব্ছ হইয়া 
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বেলিয়াঘাটার শুড়া অঞ্চলে তাহার বাঁগানবাড়ীতে বাঙালীর রঙ্গশাল। স্থাপন 
কবেন_-ইছাই হিন্দু থিয়েটার । এখানে শরেক্সপীমবের "জুলিয়াস সিজার, নাটকের 
কিয়দ্বংশ। উইলসন অনূদিত ভবভূতির উিত্তররামচরিত' (অভিনয় তারিখ-_-২৬এ 
ডিসেম্বর, ১৮৩১) এবং 'নাথিং স্ুুপারফ্ুয়াস* (অভিনয় কাল--১৮৩২ ) নামক 
প্রহসনের অভিনয় সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । হিন্দু থিয়েটার স্থাপিত হওয়ার অনেক 
পূর্বে ১৭৮৯ সালে ১৫ই অক্টোবর ক্যালকাটা গেজেটে ক্যালকাট! থিয়েটারের এক 
বিজ্ঞপ্তি বাহির হয় । তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, কোন একজন ইংরাজ অনুবাদক 
শকুস্তল! নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন? তাহাব নাম দেওয়। হইয়া ছিল-_. 
7776 17601 10701775007 198108/7,80110 07 “0776 26800 70800 এই 
ক্যালকাটা থিয়েটাবে এই অনুবাদ অভিনীত হইয়াছিল-_বল! বাহুল্য মুরোপীয় 
সজ্জনমণগ্ডলীর সম্মুখে 1১৩ 

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের শুডাস্থিত হিন্দু থিয়েটার অল্পকালের মধ্যে বন্ধ হইক়া 
গেলেও ইংরাজী নাটকে অভিনয়ের ধারা স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ 
জনপ্রিয় হইয়াছিল। ১০শ শতাবীর মধ্যভাগেও ডেভিড হেয়ার একাডেমির 
ছাত্রগণের ছারা "মার্চেন্ট অব ভেনিসঃ (১৮৫৩), ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছাত্রদের 
প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েপ্টাল থিষেটাবে “ওথেলেো? (১৮৫৩) মার্চে অব ভেনিস" 
(১৮৫৪ ), চতুর্থ হেনরী ( ১৮৫৫ ), মেরিডিথ পার্কারের “আমাটোব এবং প্যারী- 
মোহন বসব জোড়ানাকো থিয়েটারে “জুলিয়াস সিজার ( ৯৮৫৪ ) অত্ন্ত 
সাফল্যেব সহিত অভিনীত হইয়াছিল। ইংবাজী নাটকের অভিনয় শিক্ষিত 
বাঙালী সমাজে কিরপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তাহা দুই' একটি দৃষ্টাস্ত হইতেই 
জানা যাইবে। 

বৈষ্ণবচরণ আট ইংরাজী নাটকে এমন স্ু-অভিনয় করিতেন যে, সান্ুচি 
থিয়েটারে তাহাকে ওথধেলোর ভূমিকা অভিনয় করিতে আমন্ত্রণ জানান 
হইয়াছিল এবং তিনি ছুইবার এ ভূমিকা অভিনয় কবিয়া এদেশীয় এবং বিদ্েশীয় 
দর্শকগণেব অকুষ্ঠ সাধুবাদ লীভ কবিযাছিলেন। ইংরাজ মহিলাও নাটকে 
বাঙালী অভিনেতা সহভূমিকায় অভিনয় কবিতে সন্কৃচিত হইতেন না। শ্রীমতী 
গ্বীগ (815. 01018 ) নায়ী এক পাবিদপ্সিনী অভিনেত্রী ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে 
'মাচ্চেন্ট অব ভেনিস” নাটকে পোরুশিয়ার ভূমিকা অতিশয় করিয়াছিলেন 
(১৮৫৪ )। ইংরাজ অভিনয়শিক্ষক এবং অভিনেত্রীও বাঙালী তরুণদিগকে 


৪৬% উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা পাহিত্য 


ইংরাজী নাটকাভিনয় শিক্ষা দিতেন । ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও কলিকাতা মান্রাসার 
শিক্ষক মিঃ ক্লিঙ্গাব & ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে বাঙ্গালী ছাত্রসম্প্রদায়কে অভিনম্ব-কল। 
শিক্ষা দিতেন। প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী ও নর্তকী শ্রীমতী এলিসও কিছুকাল এই 
তরুণদ্িগকে অভিনয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। 

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত শিক্ষিত বাঙালী যুবকগণ ইংরাজী অভিনয়ের 
দ্বারা অভিনয় পিপাস। মিটাইতে চেষ্টা কবিতেছিলেন। ১৮৫৪ সালেও ইংরাজী 
অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া! যাইতেছে । প্রায় একই সময়ে বোগ্ধাই শহরে গ্রাণ্টরোড 
থিছ্নেটাবে দেশীয় ভাষায় অভিনম্ব হইতেছিল। কিন্তু কলিকাতায় এক শ্রেণীব 
ইংবাজী-শিক্ষিত সম্প্রদয় তখনও ইংরাজী অভিনয়-সমুত্রে পাডি জমাইবার ধুথা 
চেষ্টা করিতেছিলেন। হিন্দু পেড্রিয়ট পত্রিকা! এশীয় ভাষায় অভিনয় করিবাব 
জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ কবিতে লাগিলেন । কিন্তু এই সমস্ত উপদেশ-অন্ভরোধ 
যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তে প্রবেশ করিয়াছিল, এমন মনে হয় না। 

অবশ্ত ইংবাজী নাটকাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ভাষায় অভিশ্য়েব কিছু 
চট্টা চলিতেছিল | শ্থামবাজারের নবীনচন্দ্র বন্থুব বাটাতে বৎসরে চাব-পাচ বাব 
বাংল! নাটক অভিনীত হইত। বোধ হয় এই নাট্যশ্মুল] ১৮৩৩ সালে স্থাপিত 
হয়। কিন্তু অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যাইতেছে ১৮৩৫ সালে । এ বসব 
অক্টোবর মাসে “বিদ্যাসুন্বর' অভিনীত হয়| ১৮৩৩-১৮৩৫ সালের মধ্যে আব 
কোন নাটক অভিনীত হইয়াছিল কিনা জানা যাইতেছে নী। এই অভিনয়ের 
একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট এই যে, এই নাট্যশালায় স্ত্রী ভূমিকাগুলি শ্রীলোকের 
ঘবারাই অভিনীত হইত,__এই সংবাদও মূল্যবান ।১৪ 
7. ১৮৫৭ সালে নন্দবকুমাব রায় বচিত 'অভিজ্ঞান শকুম্তলা, আশুতোষ দেবেব 
বাটাতে মহা সমারোহে অভিনীত হইয়াছিল । অবশ্য ইহার পূর্বেও নাটক নামধারী 
কতিপয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল । যথা_ 

১। আত্মত্ব কৌমুদী | ( অর্থাৎ প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অস্বাদ__৯৮২২) 


খ। হানার (১৮২২), 

৩। কৌতুক সর্বন্থ (১৮৩৮--বামচন্ত্র তর্কালঙ্ক'র ) 

৪। অভিজ্ঞান শকুস্তল! ( ১৮৪৮-_তাবক ভট্টাচার্য) 

৫1 বত্বাবলী (১৯৪৯-__নীলমণি পাল )১৫ 

এই রচনাগুলি কদাচিৎ নাট্যসাহিত্যের শ্রেণীতে উন্নীত হহয়াছে। এই 


সমকালীন নাটাসাহিত্য ৪৬৫ 


মান্ত্র শুধু অন্থধাবন কর! যায় যে, ইংরাজী নাটকাভিনরের মোহ বাঙালীর 
অনেকাংশে দূর হইয়াছে। প্রসরকুমার ঠাকুরের হিদ্দু থিয়েটারে ইংরাজী নাটক 
অভিনীত হইয়াছিল। তখনই নিশ্চয় অভিনেতৃব্গ ও দর্শকবুন্দ উপলন্ধি 
করিয়াছিলেন যে, নাটকাভিনয়ে দেশীয় বিষয়বস্তু এবং দেশীয় ভাষা ব্যবহৃত ন! 
হইলে অভিনয় কখনও প্রাণস্পর্শী হইতে পারে না। তাই ১৯শ শতাবীর 
দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ অভিনীত হইতে আরম্ত করে। 
বাঙালী দীর্ঘকাল “পরধন লোভে মত্ব” হইয়! ভ্রমণ করিবার পর নাট্যসাহিত্যের 
যথার্থ পথ খু'জিয়। পাইল । 


॥ ৪ ॥| 
নাটকের নৃতন আদর্শ 


১৮৫২ হইতে ১৮৫৭১ মোট পাঁচবৎসরে ষে কমখানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহা অবলম্বনে বাংল নাট্যসাহিত্যের নৃতন আধর্শটি বিশ্লেষণ কবা যাইতে পারে। 
১৮৫৭ সালে যথার্থ যুরোপীয় শাট্যরীতিতে শকুন্তলাব অভিনয় হইয়াছিল। 
উদ্দারপন্থী “হিন্দু পেট্রিয়ট” এবং প্রাচীনপন্থী “সমাচার চত্দ্রিক উভয় পত্রে 
এই অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। এতদিন বাঙালী বথার্থ 
নাটক আবিষ্কার করিল। “হিন্দু পেট্রিয়” এই অভিনয়কে স্বাগত জানাইয়। 
লিখিলেন, 
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£50081006 7380681166 0106.+৯৬ 
এই অভিনয় গ্রসঙ্গে সমাচার চন্দ্রা” লিখিয়াছিলেন, 


“নাটাদিগের এই প্রধম চেষ্টা ইহাতে তাহার। যেরূপ নিপুণতার সহিত নাট্যক্রীড়া সম্পাদন 
করিয়াছেন তাহারদিগ্ের বথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। পরস্ত কালগতিকে এক্ষণকার দঃব্রদিগের 
ইংরাজী নাটকের প্রতি যাদৃশী শ্রদ্ধা! জগ্মিয়াছে তাহার কণামাত্রও কি সংস্কত কি বাশ্াল। 
কোন নাটকের প্রতি নাই 1*'...ইয়" বাঙ্গাল বাবু সাহেবেবা নিশ্চয় করিয়াছেন, আমারদিগের 
বাঙ্গালীর ফোন শাপ্্রাদিতে পারমাথিক রস ঘটিত কিছুই নাই, যাহা আছে ইংরেজীতেই 


৩০ 


৪৬৬ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাঁংল। সাহিতা 


'আছে। ডুমুরের মধাস্থ কীটের পক্ষে ভুমুরই বরক্ষাও তক্জরপ ইয়ং ব্যাঙ্জল বাবুদিগের ইংরেজীই 
সর্ধাধিভা অতএব বিশিষ্ট শিষ্ট হিন্দু সম্তানের1 যন্ভপি কিঞ্চিৎ লিবিষ্টচিত্ত হইয়! সংস্কৃতশাস্ত্রের 
অন্তর্গত নাটকাদি অনুপম শাস্ত্র দৃষ্টি করেন তাহার কি পর্যস্ত রসমাধূর্যা আন্বাদে আশ্চর্য 
হইবেন.১....1”,১৭ 
ল্বতরাঁং 'শকুস্তলা" অভিনয়কে সকলেই বাঙালীব নিজস্ব অভিনয় 
মনে কবিরা উল্লসিত হইয়াছিলেন; ইংঝাজী-অভিনয়-নিগড় হইতে বাঙালী 
মুক্তি পাইতেছিল বলিয়৷ এই যুগের বাঙালীর চিত্তে স্বদেশী ভাষা ও নাট্যকলার 
প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত হইতেছিল । ১৮৫২-৫৭ সালের মধ্যে রচিত নাটক ও 
নাট্যকারের শামোল্লেখ করা যাইতেছে ৮ 
১1 যোগেন্দ্রচন্্র গুপ্ত _কীতিবিলাস (১৮৫২) 
২। তাবাচরণ শীকদাব__ভদ্রাজুন (১৮৫২) 
৩। হরচন্দ্র ঘোষ-_ভান্ুমতী চিত্তবিলাস (€ ১৮৫৩) 
৪। বামনারায়ণ তর্কবত্ু-__কুলীনকুলসবন্ব (১৮৫৪ ) 
--বেণীসংহার (১৮৫৬) 
৫। কাশীপ্রসন্ন সিংহ__বাবু নাটক ( ১৮৫৪ ) 
৬। নন্দকুমার রায়__অভিজ্ঞান শকুস্তলা ( ১৮৫৫ ) 
৭। উমেশচন্দ্র মিত্র-_বিধবা-বিবাহ (১৮৫৬) 
৮। রাধামাধব মিত্র--বিধবা মনোরঞ্জন (১৮৫৬ ) 
»। উমাচবণ চট্টোপাধ্যায়--বিধবোদ্ধাত (১৮৫৬) 
১০। যদ়গোপাল চট্টোপাধ্যায়-_চপলা চিত্রচাপল্য ( ১৮৫৭ ) 
১৯১ । বিহারীলাল নন্দী-_ বিধবা-পরিণয়োৎ্সব ( ১৮৫৭ ) 
উল্লিখিত নাটকসমূহের মধ্যে নন্দকুমার রায়ের অনৃদ্দিত “অভিজ্ঞান শকৃস্তলা' 
বাঙালী নাট্য-রসিকগণের মনে কিরূপ উত্সাহ সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা পুরে 
উল্লেখ কবা হইয়াছে । ইহার তিন বংসর পূর্বেই বাংল। নাট্য-সাহিত্যে ভাববন্থ 
ও রচনারীতিগত নৃতনত্ব স্শারিত হইয়াছিল । যোগেন্্রচন্দ্র ও.প্তুর “কীতিবিলাস, 
(১৮৫২) ও তারাচরণ শীকদারের “ভদ্রাজুন (১০৫২ ) একই বৎসরে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । এই দুইজন নাট্যকার অভিনয়ের উদ্দেশ্যে এই ছুইথা'নি নাটক 
রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা মঞ্চস্থ হয় নাই বলিয়া পাঠক সমাজে তাহার 
বিশেষ কোন প্রভাব লক্ষ্য কর! যাইতেছে না। বরং ইহার তিন বৎসর পরে 
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রচিত নন্দকুণায় রায়ের 'শকুস্তলা"র অভিনয় অধিকতর চাঞ্চল্য স্থটটি করিয়াছিল। 
যোগেন্ত্রচন্জ ও তারাচরণের নাটক ছুইখানি অভিনীত হইলে বোধ করি 
বাঙালী দর্শক নন্দকুমারের পূর্বেই নৃতন নাট্যরসের আম্বার্দন লাভ করিতে 
পারিতেন। যোগেন্জুচন্দ্র, তারাচরণ ও হরচন্দ্র ঘোষ ইংরাজী সাহিত্যে 
কতবিদ্য ছিলেন; ইংরাজী নাটকের প্রতি তাহাদের অধিকতর আকর্ষণ ছিল। 
কিন্তু যোগেন্দ্রন্দ্র ও তারাচরণ বাংল। নাট্যাভিনয্ অন্বদ্ধে বিশেষ অবহিত 
ছিলেন বলিয়া মনে হয় না; এজন্য তাহাদের নাটক দুইধানি নানা দিক 
দিয়া বহুলাংশে মৌলিক হইলেও অভিনয-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে 
নাই। হরচন্দ্র ঘোষ কিন্তু প্রসঙ্নকূমার ঠাকুরের হিন্দু খিষ্নেটারের সহিত 
যুক্ত ছিলেন। ১৮৩১ সালে ১৭ই সেপ্টে্বর তারিখে “সমাচার দর্পণে” এই হিন্দ 
থিষেটার গঠন-পরিকল্পনার্ যে বিবরণী বাহির হইয়াছিল, তাহাতে এই 
ব্যাপারের অন্যতম উদ্যোগী বলিয়া হরচন্দ্র ঘোষেরও নাম ছিল। কিন্তু এই 
তিনজন বাংল! নাট/-মাহিত্যে নৃতন বিষয়বন্ত, ভাবধারা, রচনারীতির অগ্রপথিক 
হইলেও তীহাদের নাটক অভিনীত হয় নাই-_ইহা। অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। 

যোগেন্দ্রচন্দ্রের “কীতি-বিলাস” (১৮৫২ ) বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিয়োগাস্ত 
নাটক; তিনি বাঙলাদেশের প্রথম নাট্য সমালোচক । এই নাটকের ভূমিকায় 
তিনি, কেন বাংল। ভাষায় বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিতেছেন, তাহার দীর্ঘ 
কৈফিয়ৎ দিয়াছেন । এ্যারিস্টটল, সিনেকা৷ ও শেঝসপীয়রের উল্লেখ করিয়া নাট্যকার 
এ ভূমিকায় বলিয়াছেন, 

'ভারতবর্ধায় পূর্বতন পণ্ডিতের! অনুমান করিতেন যে, ধামিক ব্যক্তির ছুঃখাভিনয় করিবার 
সময় তাহাকে ছুখোর্নবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাই । ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তিমান্র। 
জীবন ধারণ করিলেই ইষ্ট অনিষ্ট উভয়েরই ভোগী হইতে হইবে, ধামিক হইলেই যে আপদপ্রস্ 
হইতে হইবে না, এমন নহে। 

'অপিচ ধর্মশীল ব্যক্তি ক্রেশপ্রাপ্ত হইলে অন্তঃকরণে অধিক শোক হয়, হৃতরাং যে 
কবশতিনয়ে অধর্ম বিকদ্ধে পৃ্াবান ব্যক্তির প্রাণত্যাগ, মে করণাভিনয় দেখিলে অধিক তাপ 
জন্মে) 

এধ এ এ ০৮ ও)াজজেডিব বাহ লক্ষণ একপ্রকার ধরিতে পারিয়াছেন। 
তাঁরতদ্ষে :৭* 9) * 5৭ উৎপত্তি হয় নাই, তাহার কারণ সন্বগ্ধে তান যে 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইগছেন, তাহা বিশেষ কৌতুকজনক। একটু উদ্নাহরণ 
দেওয়। গেল-.. 
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“দেশবিদেশে মান্মুষগণের মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। শীতল দেশবাসিগণ হ্বভাবতঃ প্রগাঢ় 
চিন্তায় মুগ্ধ হইতে অভিলাষ করে, কিন্তু উকদেশীয় লোকেরা হান্যরসে প্রবৃত্ত । বঙগদেশ 
'তিশয় উঞ্ণ সুতরাং বঙ্গদেশীয় লোকের! হাগ্তরসাভিনয় অবলোকন করিতে সব দাই 
অভিলাষী |” 


নাট্যকার নানা দিক দিয় বিয়োগাস্ত নাটকের যৌক্তিকতা সমর্থন 
করিয়াছেন এবং ভৌগোলিক উষ্ণতাকেই ভাবতীয় ট্র্যাজেডির অপ্রতুলতার 
কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সাহিত্য ও জীবনের গভীরতর সম্পর্ক 
সম্বন্ধে তাহার কোন প্রগাঢ় ধারণ! ছিল না; যদ্দি থাকিত, তাহা হইলে তিনি 
দেখিতে পাইতেন যে, ভারতের আলঙ্কারিকগণ যে বিয়োগাস্ত রচন।ব নিষেধ 
করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ--ভাবতেব জীবন-দর্শনেব অনন্তসাধারণ 
মৌলিকতা। জীবনকে ধদি কর্মবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা! যায়, এবং বিশ্ব- 
বিধানের মূলে বিশ্বনিয়স্তাব যৌক্তিক কার্ধপরম্পর1 নির্দেশ কব যায়, তাহা 
হইলে বিয়োগান্ত শিল্পস্থতি ভাবতীয় মতে বসাভাসে পবিণত হইবে। ধ্ধর্মশীল 
ব্যক্তি ক্রেশপ্রাপ্ত হইলে” কর্মবাদের অস্তিত্ব অসার্থক হইয়া পড়ে। জীবনেৰ 
দৌষগুণ, অপবাধ-অনপরাধ সবই যদি ব্যক্তির কৃতকর্মের ফল হয়, তাহ হইলে 
ধর্ষশীল ব্যক্তির ক্রেশপ্রাপ্তি স্বতোবিরোধী হইয়া! দ'ভায়। অভ্তবতঃ ভাবতীয 
মনের এই বিচিত্র দার্শনিক প্রবণতার অন্য বিয়োগাস্ত নাটক বচনা নিষিদ্ধ 
হইয়াছিল। 

বাঙল। দেশের বহু প্রচলিত রূপকথা! *শীতবসস্ত' ও অর্খজয়বসন্ত” নামক 
আধ্যানে বিমাত্বার অত্যাচার বণিত হইয়াছে । নাটাকাব ষোগেন্ুচন্দ্রও সেই 
কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন এবং মাঁঝে মাঝে শেক্পীয়রের হ্যামলেট নাটকেব 
আখ্যানের ঘ্বারা গ্রভাবাদ্ধিত হুইয়াছেন। নাটক হিসাবে ইহা অকিঞ্চিৎকর 
সন্দেহ নাই ; লেখক যুরোপীয় রীতিতে ট্র্যাজেডি স্থষ্টি করিতে চাহিলেও আঙ্গিকের 
দিক দিয়া সংস্কৃত নাটকের নান্দী স্ুত্রধার প্রভৃতি বীতি অনুসরণ করিয়াছেন । 
নাটকটি ষে অভিনীত হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ, এই কাহিনীর মধ্যে 
চমৎকারিত্ব নাই, পূর্বাহ্লেই সকলে এঁ কাহিনীর আখ্যান ভাগ জানিত, 
দ্বিতীয়তঃ নাটকটির রচনারীতি ও ঘটনা-সংস্থানের মধ্যে কিছুমাত্র চিত্তাকর্ষক 
বন্ত ছিলনা । এই সকল কারণে ধিনি সর্বপ্রথম যুরোপীয় ট্র্যাজেডির অনুকরণে 
নাটক লিখিলেন, তাঁহার এই সাহিত্যকৃতি আদৌ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে 
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পারে নাই। তবে তিনি বাংলা নাটকের গতিপথে নূতন বেগ সঞ্চার 
করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার্ধ। 

এই নাটক প্রকাশের কয়েক মাস পরেই তারাচরণ শীকদার 'ভদ্রাজুন, 
নাটক (১৮৫২) প্রকাশ করেন। নান দিক দিয়া এই নাটকটি বিশেষভাবে 


উল্লেখযোগ্য । তারাচরণ ইহাতে সংস্কৃত নাটকের রীতি পরিত্যাগ করিয়া 
ইংরাঙ্জি নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনে তিনি 
নৃতন রীতি সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করিয়া বলিয়াছেন, 

“এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাসংস্থানের নির্ণয় বিধয়ে ইউরোপীষ নাটকের প্রায় হইয়াছে কিন্ত 
শগ্য পদ্ঘ রচনার নিরমের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটকসম্মত 'কয়েক জন নাটাকারকের 
ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই ; যথা, প্রথমে নান্ধী তৎপরে হুভ্রধার ও বটীর রঙ্গভৃমিতে আগমন, 
তাহারদিগের দ্বার! প্রন্তাবন। ও অন্তান্ত কার্ধ এবং বিদূষক ইত্যাদি ।” 


শুধু রচনার আঙ্গিকেই নহে, বিষয়বস্তু, চরিত্র ও সংলাপে _যোগেন্্রজ্, 
অপেক্ষা তারাচরণ অধিকতব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ১৮২২ সালে ভবানীপুরের 
সখের যাত্রার দল পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে “নলদময়ন্তী'র পাল] অভিনম্থ 
করিয়াছিলেন ; তারপব দীর্ঘ ত্রিশ বসর পরে মহাভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে 
তারাচরণ পৌরাণিক নাটকের সার্থক স্থচনা করিলেন । যোগেন্চন্্র যুরোগীয় 
ট্র্যাজেডির দ্বার! প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রচন1 রীতিতে যুরোপীয় 
নাটকের আঙ্গিক গ্রহণ করেন নাই। অপরদিকে তারাচরণ মহাভারতীয় 
মিলনাস্ত ঘটন। গ্রহণ করিলেও রচন! রীতিতে ইংরাজী নাটকের আদর্শ গ্রহণ 
করিয়াছেন। অবশেষে নাটকের শেষে বলদেবের উক্তিতে ঠিক ট্র্যাজেডি ন! 
হইলেও বিষ চিত্বের হতাশ! ধ্বনিত হইয়াছে। সুভগ্রাজুন পরিণয়ে বলদদেবেব 
ইচ্ছা লঙ্কিত হওয়াতে খণ্ডিত-মনোরথ কৃষ্ণা গ্রজ নাটকের সমান্তির মুখে সক্ষোভে 
বলিয়াছেন-_ 


এমন দুঃখের পাঁশে ফি করিব গৃহবাসে 
লোকালয়ে না রহিব আর। 
ছঃড়ি সবে মম আশ সথথে কর গৃহবাস 


সব আশা! ঘুচেছে আমার ॥ 


এখানে নাট্যকারের অজ্ঞাতসারে বোনার সুর ধ্বনিত হুইয়াছে। 
হরচজ্জর ঘোষ শেক্সপীয়রের “মার্চে অব ভেনিস” অবলম্বনে ১৮৫৩ সালে 
“ভান্ুমতী চটিত্তবিলাস* রচনা করেন। নাটকটি প্রধানতঃ দ্কুল-কলেজের 


৪৭০ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


পাঠ্যপুস্তক রূপেই রচিত হইয়াছিল। কিন্ত ইহার রচনারীতি এত অপরিপক্ক ও 
জটিল যে, স্কুল-কলেজের পাঠ্য হইতে পারে নাই। তিনি ইহার কিছুকাল 
পরে শেক্সপীয়রের “রোমিও জুলিয়েট” অবলম্বনে “চারুমুখ চিত্তহরা” ( ১৮৬৪ ) 
প্রকাশ করেন । কিন্তু তাহার কোন নাটকই জনপ্রিয় হয় নাই, অভিনীতও হয় 
নাই--যদিও “চারুমুখ চিত্তহবা'র মধ্যে চলিত ভাষার প্রয়োগে নাটকীয় ঘটন। 
বেগবান হইয়াছে । 


“ভব্রাজুন' নাট্যবচনার যে আদশ স্থাপন কবে, তাহাতেই পৌবাঁণিক 
সংস্কৃতির প্রতি সম্দ্ধ কৌতুহল জাগ্রত হয। অবশ্য পববর্তীকালে গিরিশচন্দ্র 
ভক্তিরসাশ্রিত পৌরাণিক নাটকেব প্রভাব বাঙালীর মনে দৃমূল হইয়াছিল। 
ভদ্রাজুনিকে কোনক্রমেই এ জাতীয় নাটকের শ্রেণীভূত্ত করা যায় না । হবচন্্ু 
ঘোষ তাহার প্রথম নাটক “ভানুমতী চিত্ববিলাসে' ব্যর্থকাম হইয়াই বোধ হু 
তারাচরণ শীকদারের প্রভাবে “কৌবখ বিদ্মোগ” (১৮৫৮) নাটক রচনা কবেন। 
কিন্তু এই নাটকেও তিনি কোন নৃতন কলা-কৌশল ব! উচ্চতব বিষয়বপ্তর পবিচয় 
দিতে পারেন নাই। 


সংস্কৃত নাটকের অঙন্গবাদগুলি কিন্তু “ভান্ম'তী চিত্তবিলাস” বা *চারুমুখ 
চিত্তহবাঁ অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় হইয়।ছিল। রামনারায়ণেব “বেণ'সংহাব' 
(১৮৫৬ ), কালীপ্রসর সিংহের “বিক্রমোবশী” (১৮৫৭ ) এবং শন্দকুমাব রায়ের 
“অভিজ্ঞান শকুস্তলা' (১৮৫৫) জনচিত্তে নাট্যবল স্থষ্ট করিতে পারিয়াছিল , 
তাহার প্রধান কারণ, ভাবতীয় কাহিনীগুলিব সহিত জনসাপারণেব কিছু 
পরিচয় ছিল । তদুপরি রামনারায়ণ ও কালীগ্রসন্পেব রচনাকৌশল হুরচন্দ্রে 
অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই । বস্ততঃ জ্যোতিন্ত্রনাথের পূর্বে 
রাষনারায়ণই সংস্কৃত নাটকের সার্থক অন্বাদ প্রকাশ কবিয়া প্রাচীন নাটকের 
সহিত বাঙালীর পরিচয় করাইয়া দেন। তাহা ব্ণৌসংহার (১৮৫৬), 
'ত্বাবলী' (১৫৮), “অভিজ্ঞান শকুম্তলাঃ (১৮৬০) এব" “মালতী মাধব 
(১৮৬৭) ইত্যাদি নাটক এক?! সাধারণ বাঙালীব নাট)রুচিকে বিশেষভাবে 
পরিমার্জিত করিয়াছিল । রামনারায়ণ যুরোপীয় নাটক অম্বন্ধে অণভিজ্ঞ ছিলেন; 
তথাপি তাহার স্বভাবজাত নাট্যগ্রতিভা তাহাকে নাট্যকার হিসাবে কিছু সাফলা 
দান করিয়াছিল । “নাটুকে বামনারার়ণ” সংস্কৃত নাটকগুলির অভিনয়যোগ্য রূপ 
দিতে গিয়া ভাষাকে যথাসাধ্য মৌলিক করিবার চেষ্টা করিস্াছেন, কোন কোন 


সমকালীন নাট্যসাহিত্য ৪৭৯ 


স্থলে চরিজ্রগুলিকেও ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া বাঙালীর রুচি ও অভিজ্ঞতার 
অনুরূপ করিয়। লইয়াছেন। 


কালীপ্রসর “বিক্রমোর্বশী” নাটক (১৮৫৭ ) এবং 'মালঙা মাধব, নাটক 
(১৮৫৯) অনুবাদ করিয়াছিলেন । কালীপ্রসন্নের মধ্যে দুইটি সত্তা ছিল-একটি 
মহাভারতের অনুবাদক সত্তা আর একটি “হুতোম প্যাচার নকৃশা"য় প্রকাশিত 
সত্তা। একদিকে তিনি গভীর, “বিদ্যোৎসাহিনী. রঙ্গমঞ্চে'র প্রতিষ্ঠাতা, 
'বিষ্যোৎ্সাহিনী সভা'র সম্প]দক, আর একদিকে তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রপের নক্শাকার 
সংস্কৃত নাটকের অগ্ুবাদে তাহার ক্লাসিকপন্থী মনের পরিচয় পাওয়। গিয়াছে। 
তিনি “সাবিত্রী সত্যবান” (১৮৫৮) নামক পৌরাণিক নাটক রচন! করিয়াছিলেন, 
তাহাতেও পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রতি তাহার শ্রদ্ধা স্থৃচিত হইয়াছে। অবশ্য তাহার 
অনুবাদ-ন।টক এবং “সাবিত্রী সত্যবানে'র ভাষায় মহাভারতের অন্থবাদকের 
গুরুগন্ভীর রীতিই অধিকতর প্রাধান্ত পাইয়াছে; ফলে প্রায় কোথাও নাট্যরস 
জমিতে পারে নাই। কিন্তু কয়েকথানি নাটক স্র-অভিনীত হইয়াছিল । "বিদ্যোৎ- 
সাভিনী রঙ্গমঞ্চে তাহার অনুদিত “বিক্রমোরশী” নাটক মহাসমারোহে অভিনীত 
হইয়াছিল (২৪এ নভেম্বর, ১৮৫৭)। “সংবাদ প্রভাকর' তাহাকে এবং তাহার 
অশ্ুচরদিগকে এই ব্যাপারের অন্ত অভিনন্দিত করিয়া লিখিয়াছিলেন, “এতদেশীয় 
নাটযক্রীড়ার প্রাচীন প্রথা, যাহা বহুকাল পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গাধারণের গোচরপথের 
অগোচব রহিয়াছে, তাহাব পুনরুদ্দীপনে ধাহারা যত্রণীল হইতেছেন, আমর। 
সাধুবাদসহযোগে অগণ্য ধন্যধ্বনি স্থলিত তাহারদিগকে নমস্কার করিতেছি ।” এই 
বৎসর, ইহার দেড়মাস পূর্বে (€ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭ ) আশুতোষ দেবের বাড়ীতে 
'হাঙ্েত।” নটিকের অভিনয়ও সাফল্য অর্জন করিয়াছিল।৯৮ পৌরাণিক 
নাটক বাঙালীর চিত্তে যে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ 
মাইকেল মধুস্থদন রামনারায়ণ অনূদিত 'রত্বাবলী” অভিনয় দর্শনে তৃথ্চিলাভ 
কবিতে ন। পারিয়া নিজেই পৌরাণিক নাটক রচনায় ব্রতী হইলেন; তাহার প্রথম 
নাটক শমিষ্ঠা (১৮৫৮) পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বণেই লিখিত। 


১৯শ শতাবীর মধ্যভাগে বিগ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ ও প্লাজেজ্রলাল 
মিত্রই সর্বপ্রথম বাঙালীর স্বাদেশিক চিত্তকে একট। নবজাগ্রত কৌতুহলে ভরিয়া 
দিয়াছিলেন। বিগ্ভাসাগর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, অক্ষয়কুমার যুরোপীয়, 


৪৭২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


আানবিজ্ঞান ও দর্শন, দেবেন্্রনাথের ওপনিষদ্ধিক চর্ধা এবং রাজেজুলালের ভারতীয় 
পুরাতত্ব-ইতিহাস অনুশীলন নবশিক্ষিত বাঙালীর মানস-আকাশকে একট! 
বিধুল বিস্তাব দ্বান করিয়াছিল । নাটকেও সংস্কৃত অনুবাদ ও পৌবাণিক 
অনুস্তি প্রাচীন সাহিত্য ও জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া তোলে । এমন 
কি কালীপ্রসন্নের অনৃদিত নাটক ও মৌলিক নাটকের নাটকীয়তা ও ভাষ! নানা 
দিক দিয়া দূর্বল হইলেও শুধু উচ্চ আদর্শ সম্বিত বিষয়বস্তুর জন্য সে যুগে অভিনীত 
হইয়া এই নাটকগুলি গ্রচুর খ্যাতি লাভ করিয়াছিল । কিন্তু তখনও পৌবাণিক 
নাটকের বিশেষ কোন মান বা আদর্শ স্থিরীকৃত হয় নাই। যে-কোন একটি 
নীতিমাগায় বা আদরশছ্যোতক করুণ, বীব বা আদিবসাত্মক কাহিনী দর্শকদের 
মনোবঞ্জন কবিত। পববর্তী কালে মনোমোহন ও গিবিশচন্দ্েব পৌবাণিক 
নাটকগুলিব ভক্তিভাব বাঙালীর পৌরাণিক বসাশ্রিত চিত্তে একটা স্থায়ী গ্রভাব 
স্যষ্টি করিতে সমর্থ হইফাছিল। 


এই ধুগে ( ১৮৫২-১৮৫৭) আর একপ্রকার নাটক বচিত হয় যাহা মূলতঃ 
সমাঞজ-সমস্যামূলক, কিন্তু ইবসেনের সামাজিক নাটকের অন্নরূপ নহে। ১৯শ 
শতাব্ধীতে সমাজের বু অনাচাঁর ক্রমে ক্রমে উচ্চশিক্ষিত বাঙালীর প্রতিবাদ 
জাগ্রত করিয়া তোলে, এবং কতক্টা সমাজ-কল্যাণেব অনুরোধে প্রচারধরমী, 
রঙ্গব্য্গমূলক নকৃশা জাতীয় নাটক রচিত ও অভিনীত হয়। ইহাতে একটা লঘু 
সামাজিক জীবনের চিত্র থাকিলেও ইবসেনের সে সামাজিক নুদৃঢ প্রত্যয় ও 
জিজাস! নাই। প্রধানত; কোপীন্_ প্রথা, বহুবিবাহ ও বিধবা! বিবাহ এই তিনটি 
সামাজিক বিষয় অবলম্ষনে অনেকগুলি নাটক রচিত হয়। ভবানীচরণের পুস্তিকা 
গুনিও এ একই উদ্দেস্তে রচিত। 'কলিরাজার যাত্রা, 'কামবপ যাত্রা+,৯৯ “কৌতুক 
সর্বস্থ নাটক", “রমণী নাটক", “প্রেম নাটক? প্রভৃতিতেও সামাজিক রঙ্গব্যঙ 
অধিকতর প্রাধান্ত পাইয়াছে, কোন কোনটিতে আবার ব্যঙ্গ তীব্রতর করিবার 
জন্য রুচিকে সগর্বে লঙ্ঘন কর! হইয়াছে । উদাহরণ স্বরূপ 'রমণী নাটকে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । ইহাতে বিবাহিতা রমণীর যে ভ্রষ্টাচার বণিত হইয়াছে, 
তাহার অন্তরালে হয়তো কোন সৎ সামাজিক অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু রচনাবস্ত 
অতিশয় ইতর রুচির ভোজ্যে পরিণত হইয়াছে । 

প্রথমত; "ইয়ং বেঙলদের' কদাচারের প্রতি শানিত ব্যঙ্গোক্তি এবং দ্বিতীয়তঃ 
গ্রাচীন কৃম-স্কারের প্রতি আক্রমণ এবং নব ভাবাদর্শের প্রতি অনুকূল আন্দোলন 
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"এ যুগের সামাজিক নকৃশা বা প্রহসনগুলির প্রধান লক্ষণ। কালীগ্রস্ন 
সিংহের “বাবু নাটক (১০৫৩) সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর অন্তভূক্ত। এই নাটকটি 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য সরবরাহের উপায় নাই, কারণ আমরা ইহার কোন 
কপি দেখি নাই। অবশ্ত 'হুতোম পেঁচার মকশা'র লেখকের লেখনী হইতে কোন্‌ 
ধরণের প্রহসন বাহির হইতে পারে, তাহা অনুমেয় । ১৮৫৫ সালের ১৪ই 
ডিসেম্বর তারিখে “সংবাদ প্রভাকরে' কালীপ্রসন্ধ একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন__ 
“পূর্বে প্রায় ছুইবৎসর গত হইল আমি একবার বাবুনাটক নামক গ্রন্থ রচিয়া 
প্রকাশ করি কিন্তু তাহা এক্ষণে এমত পুনরায় ছৃশ্পরাপ্য হস্টয়াছে যে, কত লোক 
চারি মু্রা স্বীকার করিয়াও পান নাই, অতএব আমি পুনরায় মুদ্রিত করিবার 
অভিলাষি, ষগ্ঠপি কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছ! করেন, তিনি বিদ্যোৎ- 
সাহিনী সভায় নামধাম লিখিয়া পাঠাইলে তাহাকে শ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য কর! 
যাইবেক, মূল্য ॥*, বিনা স্বাক্ষরকারী দ* আনা মাত্র ।” এই বিজ্ঞাপন দৃষ্টে মনে 
হইতেছে যে, মুদ্রণের ছুই বৎসরের মধ্যে এই নাটকের সমস্ত কপি নিঃশেষ 
হইয়াছিল, অথচ অভিনয় হইয়াছিল--এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ন।। 
১৮৫৩ সালে কালী প্রসন্ন “বিদ্যোৎসাহিনী+, রঙ্গম্চ প্রতিষ্ঠিত করেন।২০ এই 
রঙ্গমঞ্চেও তাহার প্রথম নাটক অথবা প্রহসন অভিনীত হয় নাই, ইহা! বিন্ময়ের 
কথা সন্দেহ নাই। আমাদের অন্থমান, পববর্তা কালে এ “বাবুনাটকে”র উপাদান 
হইতেই তোম পেঁচার নকৃশা”র ( ১৮৬২-৬৩ ) জন্ম লাভ ঘটে। এই প্রহসনে 
“বাবু, অর্থাৎ “ঠনঠনের হটাৎ অবতারগণের” এমন নির্মম চিত্র উদঘাটিত হইয়াছিল 
যে, স্বয়ং নাট্যকারও হয়তো এই নাটক অভিনয় করাইতে সাহসী হন নাই। ষে 
কারণে মধুস্দনের প্রহসন (“একেই কি বলে সভ্যতা” “বুড়ো শালিফের ঘাড়ে 
রে? ) দীর্ঘকাল অভিনীত হয় নাই; এই নাটক অভিনীত না হওয়ার অন্তরালে 
এ একই কারণ বর্তমান থাকা সম্ভব। ১৮৫৫ সালে তিনি “বাবু নাটক" 
পুনঃপ্রকাশেব জন্য যে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, তাহার পরেও ইহা প্রকাশিত 
হইয়াছিল কিন! বলা যায় না। প্রকাশিত না হওয়াই স্বাভাবিক ; কারণ উহা 
মুদ্রিত হইলে সংবাদপত্রাফিতে তাহার উল্লেখ থাকিত। এই নাটকটি সম্বন্ধে 
আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। এইটুকু শুধু অনুমান সাপেক্ষ যে, 
হয়তো কালীপ্রসন্ন ইয়ং বেঙগলদের অনভিপ্রেত আচারকেই এই নাটকে তীব্র ভাবে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন । 


৪৭৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


সমসাময়িক সমাজেব কদাচারের উপর কঠিন আঘাত করেন রামনারায়ণ 
তর্করতু , তাহাব কুলীনকুলসর্বন্' (১৮৫৪ ) তাঁহাকে বাংল। নাট্যসাহিত্যে 
চিরম্রণীয় করিয়। রাখিয়াছে। সমকালীন অন্যান্ত নাটক-নাটিকাকে গ্ত্বপ্রেমিক 
ও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস-বচনাঁকারগণ ধুলিতুপ হইতে মাত্র বিংশ শতাবীব 
দ্বিতীয় দশক হইতে উদ্ধাব করিতে আবন্ত কবিয়াছেন। কিন্তু গত শতাবীর 
বিস্মরণার সমুদ্র পার হইয় এই নাটকথানি শুধু বক্তব্য বিষয়েব চমৎকারিত্বের 
জন্য অধুনাতন কাঁলেও পৌছিয়াছে। এই যুগে অর্থাৎ ১৯শ শতাবীর মধ্যভাগে 
অব্যবহিত পরে বিষ্যাসাগবেব সামাজিক আন্দোলনের প্রারস্তেই বাঙালীর সমাজ- 
জীবনের যে প্রথাগুলি দীর্ঘকাল লালিত হইয়া কদাচাবে পরিণত হইয়াছিল, 
বাঙালী সমাজ-সংস্কাবকামী ব্যক্তিগণ সেই কুপ্রথাগুলিকে প্রহসনেব দ্বার! নির্মমভাবে 
আক্রমণ করিতে আবন্ত কবেন। কৌলীন্, বহুবিবাহ এবং বিধবাঁবিবাহেব পরেই 
কঠিনতম অস্ত্র বর্ধিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রামনাবায়ণ তাহার ব্যঙ্-প্রহসনের তৃণ 
হইতে শানিত শায়ক বাহিব কবিষা প্রথম ও দ্বিতীয় সামাজিক শত্রুকে (কোলীন্ 
ও বহুবিবাহ ) আঘাত কবেন। কুলীনকুলসবন্' নাটক (১৮৫৪) কৌলীন্ক 
প্রথা এবং ১৮৬৬ সালে বহুবিবাহ প্রীতি কুপ্রথাকে “শবনাটকে” আক্রমণ কবা 
হয়। তন্মধ্যে শেষোক্ত নাটকটিব সম্বন্ধে এখানে আলোচনার অবকাশ নাই, 
কারণ আমব1 ১৮০০ হইতে ১৮৫৭ সালেব মধ্যে বচিত গ্রন্থাদি হইতেই বাঁঙালীব 
মানসজীবনেব শ্ববপ নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছি। 

রামনারায়ণ আদর্শ সতীব জীবনী 'পতিব্রতোপাখ্যান” লিখিয়1 সর্বপ্রথমে 
বাঙলা দেশের সাহিত্যে আসরে অবতীর্ণ হন। পবে রংপুর জেলার কুপ্তী 
গ্রামের জমিদার কালী প্রসন্ন রায়চৌধুরণ সংবাদপত্রে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, 
“রল্লালসেনীয় কৌলীন্ত প্রথা প্রচলি ত থাকায় কুলীন কামিনীগণেব এক্ষণে যেরূপ 
দুর্দশা ঘটিতেছে, তদ্ধিষয়ক প্রন্যাব কুলীনকুলসর্বন্ঘ নামে এক নবীন নাটক যিনি 
রচন। করিয়া! রচকগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পাবিবেন তান তাহাকে ৫৭ 
টাক! পারিতোধিক দিবেন।” ইতিপূর্বে এ ভূম্বামীর বিজ্ঞাপন অঙ্গসারে 
রামনারায়ণ “পতিব্রতোপাধ্যান' লিখিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়বাবও 
তিনি এই পুরস্কার লাভ করিলেন এবং ১৮৫৪ সালে এই শাটক গ্রন্থাক।বে 
প্রকাশিত হইল । ইহাব প্রথম অভিনয় হয় নৃতন-বাজারেব রাষজয় বলাকের 
বাড়ীতে (মার্চ, ১৮৫৭ )। নাট্যাকারে প্রকাশিত হইবার পবও প্রায় তিনবৎসর 
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ইহার কোন প্রকার অভিনয়ের চেষ্টা কর! হয় নাই। অভিনয়ের বিলদ্বের কারণ, 
আমাদের অন্গমান, কুলীনদিগের নিকট হইতে বাধ। আসিতে পারে, এই আশঙ্কায়, 
হয়তে! কে এই নাটকাভিনয়ে অগ্রসব হয় নাই। বাস্তবিক কুলীন ব্রাক্ষণগণ এই 
নাটকের উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। ১৮৫৮ জালে এই নাটক চু'চুড়ায় 
মহাসমারোছে অভিনীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্থানীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণ ইহাতে 
অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল। সে সংবাদ হিন্দু পেদ্রিয়ট সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল__ 

“1017৩ 20670601006  60০001081)071)030%/0 ৪৮00] 8৮ 00007150790) 0788, 1 
81১৪21981৪2) £76% 90600০60011) [00011705০01 005 100%1160,. ... 216 90006 
00119190510 ৮76 1১856 018 (21016160020 01 01) 7০770008966 £170 (119 (00111) 
1318010105 00600, 16 ৭8510, 00766811510 00 00100.7) (156 এত 08৮20৮, 
815 15, 1558 )২১, 

অবশ কুলীন ব্রান্মণগণের এই বিরোধিতা বেশীদৃব গড়ায় নাই বলিয়াই অনুমিত 
ইইতেছে। ১৮৫৮ জালে গর্দাধব শেঠের বাড়ীতে 'কুলীনকুলসরবস্বে'র তৃতীয় 
অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে বিদ্যাসাগর, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরীমোহন 
মিত্র প্রভৃতি তৎকালীন প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন ।২২ 

'কুলীনকুলপর্বন্ নাটক অভিনয়-সাফল্য অর্জন কবিলে বাালীব সামাজিক 
কদাচারের উপর অক্রমণ করিয়! নানাবিধ নকৃশ! জাতীয় অথচ আহিত্য-গৌরব-হীন 
অকিঞ্চিংকব প্রহসন রচিত হয়। .কিন্তু উমেশচন্ত্র মিত্রের “বিধবা বিবাহ? (১৮৫৬) 
ব্যতীত এ শ্রেব আর কোন নাটক 'কুলীনকুলসবন্ের নিকটেও যাইতে পারে 
নাই। অবশ্য রামনারায়ণ পুরাদস্বর সংস্কৃতমতে এই প্রহসন রচন! করিয়াছিলেন, 
এমন কি কথোপকথনেও সংস্কৃত নাটকের অন্থুরূপ ভদ্্রজনের সাধুবাক্য, সাধারণের 
গ্রাম্য উক্তি এবং মহিলাদের কলিকাতি। “ককৃনী; ভাষা বজায় রাখিয়াছেন। 
সাধুভাষা অতিশয় আভষ্ট, কৃত্রিম ও প্রাণহীন। এক বিরহীর উক্তি উল্লেখ কর! 
যাইতেছে__ 

“এই সৃর্ধমগুল দেখিতে দেখিতে আরত্ত বর্ণ হইল, এই কমলিনী-নীয়ক নিজ নায়িক! 
কমলিনীর প্রতি যে ভনুরাগরাশ অপ্রকাশিত রূপে ্বকীয় মনোমন্দিরে রাখিয়াছিলেন, সম্প্রতি 
বিয়োগ হৃদয় বিলীন হইবাতে ই সঞ্চিত অনুরাগরাশি গলিত হইয়। প্রকাশ পাইল, তাহাতেই 
কি আদিত্য মণ্ডল আরক্ত বর্ণ হইতেছে ?” 

ইহার শূন্যগর্ভ আলঙ্কারিকতা সহজেই ধরা পড়িবে। কিন্তু এক রমণাঁক 
নিশ্নলিধিত উক্তিটিতে পরিচিত জীবনের স্পর্শ পাওয়। যাইতেছে £ 


৪৭৬ উনবিংশ শতাব্বীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


“নাতনি ! আর বলিস্নে--বলিস্নে, বুক ফেটে যায় ! (সজল নয়নে) হারে বল্লাল, 
তুই কাল হয়ে এসেছিলি, কে তোকে কুলের ছিষ্টি কতো বলেছিল? কুল ত নয়, এ 
কুলের আটি-_বড় কঠিন। যার কুল আছে, ' ক দয়! নেই, ধর্ম নেই, কর্ম কেই? 
হা! আহা! কিছুংখু! কি ছুংখু! নাতনি! তুই আর কীদিসনে 1*..****** তবু 
কাদে লাগি? আহা ছেলে মানুষ! বোন! কি কধি তা বল? এই দেখ দেখি, 
আমর] কি কচ্চি! তোত্বো আছে, আমার যে নেই তাকি ক্বে11” 


নাটকথানি প্রহসনের শ্রেণীভুক্ত হইলেও ইহার মধ্যে বহু স্থলে সহজ মানব 
জীবনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। নাট্যকার মুখোসের অস্তরালে মুত্র 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা শ্বীকার করিতে হইবে। তাহার এই নাটকথাঁনির 
সাহিত্যিক মর্ধাদা গ্রশ্নাধীন, কিন্তু পরবত্তাঁ কালে সমাঁজ-আন্দোলনে এই 
নাটকের আদর্শ বিশেষভাবে কাধকরী হইয়াছিল । ২১৮৫৬ জালে বিধবা-বিবাহ 
আইন বিধিবদ্ধ হইলে বাঙালী নাট্যকার সামাজিক নকৃশা বা প্রহসনরচনার নৃতন 
আহার্ধ পাইল। উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধবাবিবাহ, (১৮৫৬), উমাচরণ 
চট্টোপাধ্যায়ের “বিধবোদ্বাহ? (১৮৫৫), রাধামাধব মিজ্রের “বিধবা মনো- 
রঙীন' (১৮৫৬), যছুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের “পলা চিত্তচাপল্য ( ১৮৫৭ ), 
বিহারীলাল নন্দীর “বিধবা-পরিণয্োৎ্সব, ( ১৮৫৭) প্রভৃতি নকৃশ! জাতীয় 
রচনায় বিধবা-বিবাহ সমধিত হইয়াছিল। কিন্তু নাট্যকলা, রচনারীতি ও 
অভিনয়-সৌকর্ধের দিক হইতে উমেশ মিত্রের “বিধবা-বিবাহ বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য | বিধবা-বিবাহের যৌন্তিকতা দেখাইবার জগ্য উমেশচন্্র এবং অন্তান্য 
সমশ্রেণীর নাট্যকারগণ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উমেশ মিত্রই বালবিধবা 
হুলোচনার মৃত্যুতেই নাটক সমাধ্ করিয়াছেন। নাটকটাতে সবগপ্রথম সামাজিক 
সমস্যাকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা হইয়াছে এবং লেখক সামাজিক দুন্তির 
সম্মুধে আসিয়া রুচির অস্থুরোধে মধ্য পথে ক্ষান্ত হন নাই, সমস্যার মূল পযস্ত 
অনুসন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন। বালবিধবা সুলোচন। অন্তঃসতা হইয়! 
লোকলজ্জা এড়াইবার জন্য বিষপানে আত্মহত্যা করে, ইহাই নাটকটির মূল ঘটন]। 
ইছা প্রহসন শ্রেণীর নহে, নক্শাও নহে ; সত্যকারের বিয়োগাস্ত নাটক। ইতিপূর্বে 
যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীতিবিলাসে বিয়োগাস্ত চিত্র আছে বটে, কিন্তু তাহ! আদৌ 
জনপ্রিয় হর নাই। “কীতিবিলাল* রচনার চার বৎসর পরে উমেশ মিত্রের 
বিধবা বিবাহ নাটক প্রকাশিত হয়। নাট্যকার ইংরেজীতে লিখিত ভূমিকায় বলেন, 


সমকালান নাট্যসাহিত্য ৪৭৭ 
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এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, উশেশ মিত্র 'কীতিবিলাসে'র নামও 


জানিতেন না। অথচ তিনি নাট সাহিত্য সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ ছিলেন, এই ভূমিকাতেই 
তাহার প্রমাণ আছে। তীহাব উক্তি-_ 


“4৯001006037 081) 10661 91] 89006100196 0 8166 0010018: 
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এই নাটক বচনার পশ্চাতে বিদ্যাসাগরেব প্রভাব ছিল বলিয়া! অন্মতি 
হইতেছে । কারণ উমেশচগ্দ্র ১২৭২ বঙ্গাবে “সীতার বনবাস” নাটকের ভূমিকায় 
বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত পীতার 
বনবাদই এই নাটকখানির আদর্শ বলিতে হইবেক। ইহার অনেক স্থানে 
বিদ্যাসাগব মহাঁশয়েব ভাষা অবিকল ব্যবহার কবিয়াছি, যেহেতু সীতার বনবাস 
যতদূব স্রললিত অথচ পবিত্র গছ্চে লিখিত হইয়াছে, অল্প আয়াসে তাদৃশ রচনা 
হওয়1 সুকঠিন-** 1৮ 
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১৮৫৯ খ্রীঃ অন্জে এপ্রিল মাসে উমেশচন্দ্রেব “বিধবা-বিবাহ, রামগোপাল 
মল্লিকের বাটিতে অভিনীত হইয়াছিল এবং তৎকালীন সংবাদপত্রে ইহার প্রচুর 
প্রশংসা বাহ্িব হইয়াছিল । ইহার প্রথম অভিনয়ে কেশবচন্দ্র সেন'স্টজ ম্যানেজারের 
কার্য নিবাহ করিয়াছিলেন ২৩ বিদ্যাসাগর এই অভিনয় দেখিয়া! অশ্রু বিসর্জন 
করিতেন 1২৪ 

বিধবা-বিবাহ্‌ সংক্রান্ত অন্যান্য নাটকগুলি অধিকাংশ স্থলে নকশা শ্রেণীর এবং 
উগ্র আদিরসগন্ধী। তাহা হইলেও ১৮৫৭ জাল পর্বস্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যের 
আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, নানাবিধ সামাজিক আন্দোলন কিভাবে এই 
সমস্ত নাটক গ্রহসনকে গ্রভাবান্বিত করিয়াছিল। একদিকে ইংরাজী ও সংস্কৃত 
নাটকের অনুবাদ, পৌরাণিক নাটক রচনার চেষ্টা, অন্যদিকে সমসাময়িক সমাজ- 
আন্দোলনের ধারা । ১৮৫২-৫৭ সাল, এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে গ্রধানতঃ 
তিন শ্রেণীর নাটক রচিত হ্ইয়াছিল। বাঙালী সাহিত্যের মারফতে নবসমাজ 
গঠনের স্বপ্ন দেখিতেছিল, ইহা একটা এঁভিহাসিক সত্য । এই ন!টকগুলি নাঁটব 
হিসাবে যতই ব্যর্থ হউক না! কেন, বাঙালীর মনঃগ্রকৃতি বি9ারে ইহাদের 
প্রয়োঞ্জনীক্ত। স্বীকার করিতে হইবে। 


৪৭৮ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


উমেশচন্জ্র মিত্রের “বিধবা-বিবাহ* নাটকাভিনয়ের ঠিক পাচ মাস পরে বাংল! 
নাট্যসাহিতে] ও বাংল! সাহিত্যে যুগান্তরের সমুদ্র-ঝটিক। প্রবেশ করিল। ১৮৫৯ 
সালে ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়! নাট্যশালায় মাইকেল মধুস্থদ্ন দত্তের “শমিষ্টা 
নাটকের প্রথম অভিনয় হয় । ১৯শ শতাব্বীর প্রথমার্ধ হইতেই বাংল] দেশ, সংস্কৃতি 
ও সাহিত্যের মধ্যে নবজীবনের সাড়া পড়িয়। গিয়াছিল ; বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের 
ফলে ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নানা সামাজিক আন্দোলন বাঙালীর স্থাবর চিত্তে 
প্রবল আলোড়ন সহি করিল; গৃহস্ুপ্ত বাঙালী নবজাগৃতির রুট আলোকসম্পাতে 
বিহ্বল হইয়া পড়িল; ক্রমে সে বিহ্বলত হ্রাস পাইয়। জীবনবোধ ও চেতনায় 
স্থষ্টিশীল প্রত্যয় ফিরিয়া আসিল । এই যুগের নাটকের মধ্যে বাঙ্গালীর সেই উদ্বেগ 
ও উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। 
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৪৮০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


উপসংহার 

শ্রীঃ ১৮০০ হইতে ১৮৫৭ সাল-_মোট সাতান্ন বৎসরের সাহিত্যের রূপ 
ও রীতি আলোচনা করিয়া আমর! বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতির 
জীবনধারার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইম্াছি। ১৯শ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে যেটুকু সাহিত্য বিকশিত হইয়াছে, হয়তো! তাহার অতি সামান্য অংশই 
সাহিত্যে পংক্তিভোঞজে আহত হইতে পারিবে। তথাপি বাঙালীব জীবনে 
নবযুগের তরঙ্গ-কল্লোল যে আঘাত হানিতে আবস্ত করিয়াছিল, তাহ! এই অধ 
শতাব্দীর সাহিত্যের পরিচয় লইলেই বুঝা যাইবে। যেদিন যুবোপীয় জীবনবাদ, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইংরাজী ভাষাব ঘৌত্যে ঝডের বাহন হইয়া বাঙালীব অর্গল- 
রুদ্ধ মানস-দবারে আঘাত কবিল, সেদিন বাঙালীব সমাজ-জীবন ও ব্যক্তি- 
চৈতন্য মুচ্ছিত হইয়া পডিয়াছিল। কিন্তু অত্ল্প কালের মধ্যে ইংবাজী শিক্ষা 
উগ্রন্থুর! তরুণ বাঙাঁলীব শিবায় মুতসঞ্জীবনী সুধা রূপে প্রবাহিত হইল। 
আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির ইহাই নবজীবনায়ন। ইংলগ্ডেব ছৈপায়ন সংস্কৃতিকে 
নীলকণের ন্যায় বাঙালী পান কবিয়াছে, স্বীয় চিত্ত-ধাতুতে গ্রহণ কবিয়াছে 
এবং সঞ্কচিত জীবনধাবাকে জন্প্রদাবিত কবিয়াছে। বাঙ্গালীব বহমান 
প্রাচীন সংস্কৃতি ও জীবনবোধের সহিত নবাগত অপরিচিত এতিহ্যেব 
প্রাথমিক সঘর্ষের ফলে তাহার প্রতিক্রিয়া ১০শ শতাব্ীব প্রথমাধেব 
সাহিত্যে কী ভাবে সঞ্চাবিত হইয়।ছে, তাহাই অনুসন্ধান প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে 
সমসাময়িক সাহিত্য, সাময়িকপত্র ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কথা আলোচিত 
হুইল। ১৮৫৭ সালের পব প্যাবাঁচাদ, মধুস্থদ্ন ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে 
১৪শ শতাবীর বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ শবধুগাস্তরের সম্মুখীন হইল। এহ 
শতাীব প্রথমার্ধে তাহাবই প্রস্ততি চলিয়াছে। ১০শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের 
বাংল! সাহিত্য নবপ্রতিভার অম্নান স্বাক্ষরাক্ষিত হইয়া বাঙালীব জীবনকে 
বিচিত্র বিন্ময়রসে ভরিয়! তুলিয়াছিল-_তাহা আর এক যুগের কাহিনী । তবে 
১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য যে প্রথমাধে র সাহিত্যে 
ন্ুগ্ত ছিল, এবং তাহাই পরার্ধে অন্ুকূল অবহাওয়ার প্রভা,ব অযুত শাখা- 
বিস্তারী অক্ষয়বটের মহিমা লাভ করিয়াছে--উহা আলোচ্য পর্বের সাহিত্য 
বিচার করিলেই উপলব্ধি কর] যাইবে । 

॥ সমাগত ॥ 


পরিশ্ 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংল। সাহিত্য ও বাঙালী-মানস 


॥ ১ ॥| 

প্রাচীন মিশবায় পুবাণে আছে যে, ফিশিক্স পাখা জবাগ্রস্ত হলে নিজেই চিতা 
জালিয়ে শিজেকে আহুতি দেয়, আব তাব পবে সেই চিতাভম্ম থেকে নব কলেবর 
নিষে বেবয়ে আসে । মধাযুশীয় বাংলা সা হত্যেব স্তাভন্ম থেকে উনবিংশ 
শঠান্সীর বাংল! সাহিত্যেব জন্ম হলে সেই পুরাতন গল্পটাই স্তুপ্রমাণিত হ'ল । 
টিন্ত উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য এমন একটা স্বনন্যরূপের মধ) দিয়ে বিব শিত 
হযেছে যে মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালী সাহিত্য, 
সংস্কত ও সাধনার সঙ্গে আধুনিক বাংল! সাহিত্যের দুস্তব বাবধান ঘটে গেছে। 
আমরা যে মন শিয়ে মধুস্থ্দণ পড়ি, মামাদের সেই মন কি ঘুকুন্দরাম-ভাগ্তচন্দে 
তৃপ্ত পেতে পাবে? পলাশীব আত্মকাননেব তুচ্ছ ঘটনাটি বাঙলাদেশকে যে 
বিশ্মনকব তাপবমগ্ডিত কবেছে, বাঙলার ইতিভাসে সেইবকম ঘটন। খুব সুলভ 
ন্য়। 

মধাযুগের বা'লা লাহিত্যে বিঠিন্ন দেবদেবীর লীপা প্রাধান্ত লাভ করেছে, 
একথ। প্রা মকলেই স্বীকাব ক বথাকেন। খ্রীস্টীয় দশম শতক থেকে ভারতচন্ের 
তিরোধান পধন্ত প্রায় আটশ' বছব ধ'রে বাঙালী শুধু দ্েবদধেণী বা অবতাবকল্প মহা 
ম'নবেব লীলাকথা গান কবেছে। বৌদ্ধ সং'জয়ামত, বৈষ্ণব আদর্শ, চৈতন্তজীবন- 
কথা, লোকপর্মকেন্দরিক্ক মঙ্গলকাবা, শাক্তপদাবলী, বাউলগান, রামায়ণ-মহাভাবত- 
ভ।গবতের অনুবাদ বা] জাবানুবাদ__-এব পশ্চার্দপটে রয়েছে দৈবচেতনার গওতাক্ষ 
প্রভাব। কিন্ধ পাশ্চান্য সংস্কতি ও জীবনতত্ব যেদিন বাঙলাদেশে আগস্তকের 
মতে! প্রবেশ কবল, সেদিন থেকে বাঁডালীব সমস্ত প্রাক্তন স"স্কারের পবিবর্তন 
আবন্ত হল, তা সিন বোধচয অশেকেবই দৃষ্টি-গাচর হয়নি । মধাযুগীয় বাঙালীর 
সাহিত্য দেবতাঁপধান, উনবি'শ শহাব্দীব সাতিত্যে বাঙালীর ভৌমজীবনের 
প্রাধান্ত ও প্রিষ্ঠ।। তাই একে কেউ কেউ "উনিশ শতকী বেনেশাস" বলতে 
চাণ। যুরোপে মধযুগর অবপানে গ্রীক-রোমক শিল্প-সাহিত্য দশ নেব প্রভাবে 
এবং নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসাব ও নৃতন দিকদিগন্ত আবিষ্কারের ফলে খ্রীস্টান 


৩১ 


৪৮২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


প্রশ-অনু্ঞাণন্বদ্দী মানুষ বিশ্বমানবতার (7,070 0%55675216 ) উদার 
প্রাঙ্গণে মুক্তি পেল। উনিশ শতকের বাউল[দেশেও অপেক্ষাকৃত সন্বীর্ণ ক্ষেত্রে 
ও কালে প্রায় অনুরূপ ব্যাপারই ঘটল । ইংরাজী ভাষার মারফতে পাশ্চাত্য 
বজীীবনবাদ, সাহিত্য, শিল্প ও নীতিশাস্ত্রেব মানবমুখী ভাবাদর্শের ফলে উনিশ 
শতকের গোডা থেকেই বাঙালীর মনে, সমাজজীবনে, রাষ্ট্রা্শে ও সাহিতে সেই 
মানবনৈতন্তের শিগুঢ বাণী বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল-_অবশ্য কলকাতা ও 
শহবতলী ছেভে গ্রামবাঙলার প্রাণেব গভীরে সে জীবন-অভাগ্া সঞ্চারিত হতে 
বিলম্ব হয়েছিল। 

উননশ শতকেব বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ইংরাজী সাহিত্যে নর্মান 
বিজয়ের চেয়েও গভীবতর। কাবণ এ্যাংলোম্তাকশন্‌ ও নর্মান সংস্কৃতির মধ্যে 
নান। পার্সক্য থাকলেও তাব মূল ফুতবাপীয় জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে সম্প্ক্ত। 
নানা কারণে গ্যাংলো-শ্তাকশন চরিত্রে একটা দ্বৈপায়ন সন্কীর্ণতা ঘনিয়ে এলেও 
নর্মন বিজয়েব পর তার আত্মসক্কোচন অনেকটা ঘুচে গেল। তা হলেও এই 
ছুই জীবন-প্রতায় এমন কিছুবিসদৃশ ও বিজাতীয় নয়। কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলা 
সাহিত্যে পয়্ার লাচাডী ছন্দে পাঁচালীর ধীর-মন্থর পদক্ষেপ, আর দেবদেখীদেব 
“চৌতিশা”, নাবীগণের পতিনিন্দা প্রভৃতি তুচ্ছ “কাব্যকলাকুতৃহলা, কোন্‌ দিগন্তে 
ভেদে গেল--যধন গ্রতীচ্য জীবনজলোচ্ছাস বন্যাবেগে বাঙালীর স্থাবরত্বে 
প্রচগুভাবে আহত হ'ল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্) আর উনিশ শতকের বাংল। 
সাহিত্যে মৌলিক গ্রভেদ । 

কিন্তু প্রপঙ্গক্রমে একটি কথা চিন্তা করা দরকার । মধ্যযুগীয় দেবপ্রধাণ 

ংল। সাহিত্য পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জবস্বৃতির সংস্পর্শে এসে বাস্তবধমণ সমাজ- 
সচেতন ও মানবমুখী-_এককথায় আধুনিক হ'ল | মধ্যযুগীয় বাংল। সাহিত্য যদি 
নিছক দেবকবায় পূর্ণ থাকত, তাহলে পাশ্চাত্য জীবনবাদী সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
এ জাঁতির কাছে কখনও এত আগ্রহে গ্রাহ্‌ হ'ত না। ইংরেজের বাণিজ্যের 
কুঠি বাঙলার বাইরেও স্থাপিত হয়েছিল; কিন্তু ভারতের জন কোন প্রদেশে 
বাঙলাদেশের উনিশ শতকী রেনেশাসের মতো কোন নবজজাগরণ ঠিক 
এই রফম সর্বব্যাপী) দার্শনিক ও আত্মিক সংস্কারে ছড়িয়ে পডেনি কেন? 

ইতিপূর্বে আমর] দেখেছি_-মধাযুগীয় বাংল। সাহিত্যে দৈবপ্রাধান্ত খুব 
প্রকটভাবে ধরা পড়েছিল । কিন্ত আরও একটু গভীরে অনুপ্রবেশ করলে দেখা 
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যাবে যে, মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে দেরতার কথা নান। ছন্দে বিবৃত হলেও তার 
অস্তন্ভলে মানবমুখিতার স্ব প্রচ্ছর্ভাবে বয়ে যাচ্ছে , চর্ধাগীতিক! থেকে ভারতচন্জ 
পর্বন্ত প্রবাহিত বাংল! সাহিত্যে এই মানবমহিমা কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও-ব! 
পবোক্ষে স্বীকৃত হয়েছে৷ পুর্ভাবতে শাক্ততস্ত্রের প্রাধান্থ স্বীকৃত হয়েছে 
বহুকাল থেকে। শাক্তের ত্তুক্তিমুক্তি? তত্বই হোক, ব' আদিম অস্টিক সংস্কারই 
হোক, যে কোন কাবণে বাঙলার সাহিত্য, সংস্কার, শীপ, চধা, কৃত্য-ব্রত প্রভৃতিতে 
বাস্তব মানুষের প্রভাব পড়েছে। সাধনমার্গে যে বারবার 'কায়া-সাধনা"র 
কথা বলা ভয়েছে, বাউল যে দেহমূলাধারে সহশ্র দলের মর্মমধু পান কৰেছেঃ এর 
মূল তাৎপধ ইচ্ছে মানুষ । “শুন হে মানুষ ভাই, সবাব ডপবে মানুষ সত, 
তাহাব উপবে নহ--এই সহজিয়া ছত্রটিতে অবশ্য নব্য মানবওন্ত্েব সাক্ষাৎ 
স্বীকৃতি নই, ববং এতে গুঢ রহস্তপৃণ “আবোপপিদ্বি'র কথাই ইঙ্গিতে ব্যক্ত 
হয়েছে। কন্ত জমগ্র নধ্যযুগীয় বা'ল। সাহিত্যেব দৈবচেতণার ডপ্টে। পিঠে যে 
মান্ুষেব কথা লেখা আছে, তা৷ একটু অবধান করলেই বোঝা যাবে। সেইজন্য 
মঙ্গলকাব্যর দেবদেবীব1 মান্থুষেব মতো ক্রট-বিচ্যুতি ছুবলতা দিয়ে গভা, 
বৈষ্ণব পদাবপীব উজ্জল রস-এব অন্তরালে তৃযাতগ্ত মানষের 
কথাই প্রচ্ছন্নভাবে ধবা পড়েছে। এই মানবণেতনা-ফা অষ্টাদশ শতাব্দীর 
আমেরিকার স্বাধীনতা! যুদ্ধ, ফবাসী বিপ্লব, শিল্প-বিপ্রবের পথ ধবে এসেছে এবং 
এদেশে নৃতন ভাবাদরশ সৃষ্টি কবেছে, তা পুবাপুবি পাশ্চাতা দান হলেও বাঙালীর 
অন্তর্জীবন ও সাহিত্যে তাব আভা অনেক পুর্ব থেকেই ছিল ব'লে ফু'রাপীয় 
শিক্ষাংস্কৃতি ক্ষণকালের জন্য স্থুরার মতো উত্তেজনা সৃষ্টি কবলেও-_পরে তা-ই 
প্রাণসত্রীবণী সুধা হ'য়ে উঠল। 
| ২। 

বাঙালী-মানস ও বাংলা সাহিত্যের পক্ষে উনবিংশ শতাবী শুধু একশ 
বছরের সমাহার নয়, বাঙালীব জীবন ও সাধনার যথার্থ পরিচষ--যা মিশ্র হয়েও 
যূল এক্য থেকে বিচ্যুত হয়নি, তার গঠন-গরকুতিব ইতিহাস নানা বৈচিজ্রা- 
পূর্ণ ও বিশেষ কৌতুলজনক । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধের কথাই ধরা যাক। 
এর প্রায় অধশ ঠাব। পূর্বে মুঘল রাজমহিমার দীপ নিভে গেলেও ইংরাজ আধিপত্য 
স্থাপিত ও কার্ধকরী হতে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছিল: তার ফলাফল ও 
প্রতিক্রিয়ার ছার! লাভবান হ'তে বাঙালীর আরও কিছু সময় লেগেছিল । ১৮১৪ 


৪৮৪ উনবিংশ শতাবীর 'গ্রধমার্ধ বাংল। সাহিত্য 


সালের দিকে রামমোহন যখন কলকাতায় আবিভূতি হলেন এবং ১৮৬১ লালে 
যখন মধুস্থদ্দনের “মেঘশাদবধ কাব্য” প্রকাশিত হ'ল, তখনই বাঙাণীর জীবন ও 
মননে প্রচণ্ড বিন্ফোরণ ঘটল। বামমোহন নৈয়াযিক পন্থা! অন্নুরণ করেছিলেন । 
বেদ বেদান্ত-উপনিষদ-তগ্্, যাতেই তাব নিষ্ঠা থাক না কেন, মূলতঃ তিনি নব্যন্টায়েব 
শেষ প্রতিনিধি । তবে নব্যন্যায় একটি মানসিক ব্যায়াম মাত্র, আর রাখমোহনের 
্যায়'_ন্যায়পরতাব সঙ্গে যুক্ত, মানববোধেব সঙ্গে সম্পৃক্ত, যৌক্তিক পাম্পর্ধের 
সারভূত, প্রত্যভিজ্ঞাযুলক বিজ্ঞানবুদ্ধির দ্ব'র! পাদ পদে নিয়ন্ত্রিত। বামমোহন 
বাংল গগ্ভকে শান দিষে তীক্ষপার আযুধে প্রস্তুত কবেছিলেন। তাতে বুদ্ধিব 
জড়ত্কে দ্বিখগুত কবা ষায়, কিন্ধ বাগদেবীর চব্ণবন্ধনাষ ত” যখোপ্যুক্ত নয়। 
সে যাই হোক, রামমোহন নির্মোহ জ্ঞ।নবাণ্দব সাহাযো যানব-৮তণন্বব প্তুক্থদপকে 
বুঝে [নযে ছলেন, প্রাচ। অ ধমাননকে পাশ্চা শ্য অধিভূ তর সঙ্গে মিলয়ে নেবার 
চেষ্টা কব ছলেন। এ রকম ক্ষত্রিয়েচিত বীষ এব* ব্রাহ্মণোচি 5 সাত্বিকা 
ইদান্ং ছুলভ।| 

এই প্রসঙ্গে বিদ্ধ'পাগরেব কণা মনে পডবে। বাঃমোহন যখন ( ৮৩০) 
বিলাত য।ত্রা করেন, তখন হখবচন্দ দশ ব্সবের বালক মাত্র, সংস্কৃত কলেজে 
তখন বছুর-খানেক ধবে তিনি ব্যাকরণ পড়াশুনা কবছ্িলন। খিদ্য সাগরকে 
আমর] দয়াব সাগব, খাল! গছযেব জনক স্ত্রী শিক্ষার গ্রচাবকঃ ।বধবাবব[হের 
প্রবর্তক, প্রভৃতি সদৃগণে গুণবান ও বিপ্রবী »নো শাবের পুবোধ বলই জাশি। 
সম গাচকে শ্ামসমাবোহে ভবয়া হোলে, জীবজশতকে প্রাণ স্ব দান কবে, 
ওবন্বিকে পরিপক্ক ত1 “দ্য_-এ সবই সত্য। কিন্ত ঠাবণ [াঁয়ে বড ১)-স্্ধ 
দিবা জ্যোন্রয় বহি-বলয় ; অগ্রিজ্ালপাহ তাকে সৌবশগ্রজ্ের অধিপতি ককেছে, 
তে'জব প্রাণণীজ রূপ প্রশ্ষ্ঠিত কবেছে। সেই বন্ম স্গ্াাগব ম নবগ্মী, 
ভিউম]াশিস্ট-যাই ক্টোন নাকেন। আমাল তিনি প্রম ৭ মনের পাবস্পবিক 
আকর্পণে-বিকর্ষণ ব্যাকুল । পুরাতন জাীন্নাদরশের ১ধ্যে লাল হও ভিনি 
সেই যুগ এমন সমস্ত শস্ভুশত কথ! চিন্তা করণ্লশ যে, তার প্রভু গুধু বালা 
গছ্যলাতিণ্ঠা নয়, বাঙালীর নবজ্ঞাগণ্ণকে চানবমূগী কব তুলছ | দেহ- 
দশাদীণ মানু যর প্রতি ঠাব যে ন্্ীন অহাপিকা ছিপ, তাব প্পধণা তিনি 
অস্কর থেকেঠ পেয়োছন | প্রান্ব ছিপ শখাটিকে তিনি উশশ শহকেব 
বহিতৃগড থেকেই জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন | ঈশ্বরচন্ত্র সম্ভবতঃ পাত্মাধিক সত্যে 
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সংশন্নবাদী ছিলেন, তাঁব পক্ষে নিরীশ্বরবাদী হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। বারন 
শ্ছলবাথ,191/96657% 26 1% 7৮216 গ্রন্থে বলো। লেন, গু ০ ৪০ ০৪০ 00 076 
098100106, %/৩ 91411 21/855 ছি) 00386 180 012005 210 6৪1 108৩ 
016266৫ ৪০৫১. বিদ্যাসাগব শ্বচ্ছন্দে একথ' বলতে পাবতেন। 

অগুয়েম্ত কোতেব মতে! বিছ্যাসাগব মাঁঠষকে শিয়েই চিস্তিত হয়েছিলেন, 
ব্যাকুল হয়েছিলেশ। সেই মানব ধর্ম উনিশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধে প্রবট হয়ে 
পড়ল। মধুস্দন “সই নৃতন মন্ত্র ঘাষণা কবঞ্চেন। যাকে ফবাসী ভাষাত 
50181101১587160 ন্সর্থাৎ নবজাগবণেব যুগ খলা হয়েছে, উনবিংশ 
শতাবীর দ্বিতীয়াধ বাঙলাদেশে সেই প্রতাস্বব প্রজ্ঞাব যুগ (৮[1)6 286 ০: 
[11071720100 ) শষ্টি কবেছে। এই নবযুগপ্রেবণ। শিক্ষিত বাঙালীর মন ও 
প্রাণেব খাতুধর্মকে বিচলিত কবল, বাজসিক উল্লাসে ব্যাকুল ক'রে তুলল । 
উনিশ শহকেব প্রথমার্ধে চলেছিল তার প্রস্ততি । বামমোহন-বিগ্াসাগর 
সেই মানবযজ্জের আমিধ সপগ্রহ করেছিশেন, মধুস্থদন হাতে অগ্নিসংকাঁব 
করলেন। 

যে মানবতন্ত্রবাদ মাজুষের কবোষ হৃদপিগুটাকে বুকের ১ধ্যে চেপে ধরে, ক্ষয় 
ক্ষতি, পাপতাপ সত্বেও মানব্যাত্রাকে মহৎ মুণ্য দিয়ে মভিনন্দিত কবে 
মধুস্থদন যেন তাবই প্রভাবে সমস্ত শতাব্দীর ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও জীবনযৌবনের 
বাধাহীশ মুক্তি-ক ত্ববান্বিত কবলেন। অথচ ১ধুস্থধন ক'বছবই বা বাংল! 
সাহিত্যে বিচবণ করেছিলেন ? ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৬, এই ক*বছরের মধ্যেই 
ইাব সাহিতা-জীবনের জমাপ্তি হয়। মাইকেল শুধু পঙাবেব বেড়ী ভাঙেননি, 
আমাদেব দেশেব দীর্ঘকালেব স'স্ক!র ও মুল্যবোৌপকে বিচুর্ণ কবে এমন একটা ঝড়ের 
ক্ষেত নিয়ে এলেন যে, পুবৃতশ জীর্ণ সংস্কার কেঁপে উঠল। অবশ্য সে ঝড়ের 
মাস্কেত একট। তদ্ভুত খাপচ্চাডা কিছু নয়, পাশ্চাত্য জাগ্রত জীবনের জয়োল্লাস 
আমাদের ভাঙ! ভিতেব ওপব বাব বার (য আঘাত হানছিল, তারই স্থুক্ 
চৈতগ্তরপী প্রকাশ ঘটল মধু্্দনের মহাকাব্য । মধুস্থদন শুধু কবিমাত্র নন, বা 
মিল্টনেব মতো 47005010% 00৩ ৪১৪ ০1 0090 6০9 7060৮ এই মত্তান্তবর্তা হয়েও 
কাব্য বচনায় ব্রতী হন নি। তাব বচনায় সমস্ত সংস্কার নীতিছুন।তবৰ প্রাশির 
ডিডিযে উনবিংশ শতাববীর মানবধর্ষে একেবাখে অনাবৃতভাবে আত্ুগ্রকাশ করল। 
মাইকেলের মহাকাঁবো ব]াকবণ-অলস্কাব ঘটিত বিছু কষ ত্রুটি আছে, ছুচাব স্থানে 


৪৮৬ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


সঙ্গতিবোধের অভাবও যে নেই, তা নয় ; কিন্তু তবু তারই মধা থেকে উনিশ শতকের 
বাঙাপীর প্রাণবেদন! ফুটে উঠেছে । 
|] ৩ ॥| 

উনবিংশ শতাব্দীব দ্বিতীয়ার্ধ যেমন নানাবিধ সামাজিক, বাষ্রিক ও সা'স্বৃতিক 
আন্দোলনে উচ্চকিত হ'য়ে উঠল, তেমনি তদাপীস্তন বাংলা সাহিত্যে তার ঢেউ 
লাগল । একদিকে নীল-আন্দোলনকে কেন্দ্র কবে কৃষক ও শিক্ষিত জন্গ্রদায়ের 
পাবস্পরিক সহযোগিতা, অপবদিকে হিন্দু-কলেঙ্জেব ছাত্রদেব বাঁজনৈতিক 
আন্দোলনের স্থত্রপাত এবং তাবহ জঙ্গে বি্ছ্যাসাগবেৰ সমাজ জংক্কাবের চেষ্টার 
ফলে বাঙালীর জডচিতে এল প্রচণ্ড আঘাত। বস্তুতঃ বামশোহন, সধুস্থদন ও 
বিষ্াসাগর-- তিনজনের চরিত্র ও প্রতিভা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তবেব হলেও বাডালী- 
মানসেব জডত্ব মুক্তিব জন্য এদেব ক্রিয়া-কর্মণ যে বিশেষভাবে ফলপ্রস্থ হয়েছিল, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই । তিনজনেই প্রচলিত লোকসংস্বারেব ওপব প্রচণ্ড 
অ'ঘাত ধিয়েছিলেন। বামমোহন-বিষ্যাসাগব সমাজেব বহিরঙ্গে অধাত৩ দিয়েছিলেন, 
মধুস্থদন তাঁর অস্তর-চেতনায় বজাঘাত করেছিশেন। 

উনিশ শতকের বষ্ঠ-লপ্ুম দশকে ব্রাহ্গ সম্প্রদ্ধায়েক মধ্যে নান আন্দোলন 
চলছিল এবং এ'দের মধো বিভির দল-উপদল সংক্রান্ত বিবোধেব বীজ জলসিঞ্চিত 
হচ্ছিল। রামমোহন পুবাণেব ঘোর বিরোধী ছিলেন। মহষি দবেন্দ্রনাথ শুধু 
পুরাণেব বিরোধী ছিলেন না, সমস্ত উপনিধ্দকেও পুবোপুবি স্বীরুষ্ণি 'দন নি, এমন 
কি জ্ঞানবাদী অক্ষয়কুমাবের প্রভাবে তিনি বেদেব অপৌরুষেয়ত্ব তাগ করতে 
বাধ্য হন। বিছ্যাসাগব হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকলেও অযৌক্তিক ও অন্যায় 
দেশাচারকে সর্বধা ঘ্বণা করতেন । সুতরা" উনিশ শতকেব বষ্ঠট-সপ্তম দশকে হিন্দু 
সমাজের লোকাচাব ও পুরাণাশ্রয়ী মতের শোচনীয় অবস্থা ঘনিয়ে এল । অবশ্য 
মধুক্থদনের শি্স্থানীয় নবীনচন্দ্র তাব ণরবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস* এবং অনন্ত 
কাব্যে আবার হিন্দুব পুরাণ প্রাধান্য স্থাপনে সচেষ্ট হলেন । কলকাশায় অবস্থানকালে 
কিছু দিন কেশবচন্দ্রেরে কলুটোলার বাড়ীতে যাতায়াত করলেও তিনি মূলতঃ 
ছিলেন পৌরাণিক ভক্তিবাদী। অবশ্য সে পুরাণকে তিনি আধুনিক জ্দীবন- 
জিজ্ঞাসার অনুকুলে ব্যাখ্য। করেন এবং প্রাচীন পুরাণ-কথাকে ফুরোপীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের সাহায্যে নৃতন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার গুরু করেন। তাতে তিনি 
রক্ষণশীল হিন্দ-সমাজের কাছে কিছু নিন্দিত হয়েছিলেন, কিস্তু পুরাণকথাকে 
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আধুনিকীকরণের পশ্চাদপটে তদানীস্তন মুগমামসই জয়ী হয়েছে। 'রৈবতঞ্চ” 
(১৮৮৭ ) যখন প্রকাশিত হ'ল তখন পৌরাণিক সংস্কারের পুনর্জীগবণ শুর 
হয়ে গেছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রথম যৌবনে ভিবোজিওব শিক্ষায় কিছু 
কালের জন্য হিউম-পন্থী হলেও পরে ভাবতীয় গরাবিছ্যা এবং পাঁশ্চাতা 
অপরাবিগ্ভাকে আশ্ষষ উদারতার দ্বার এক সমন্বয়ের সুত্রে গ্রহণ করলেন। 
সর্বোপরি তিনি সমাজ ও পাবিবাবিক জীবনে মধ্যে একটা সুস্থ যৌক্তিক ক্রম- 
বিকাশকে লক্ষ্য করেছেন। তিনিও মত ও পথেব দিক থেকে বহুলা'শে পুরাণ- 
খঁতিগ্থে বিশ্বামী । এই সময়ে নাটকে গিবিশচক্দ্রব চেষ্টায় ভক্তিযূলক পৌরাণিক 
আদর্শ জনসাধাবণের মধ্যে বেশ গ্রচাব লাভ করেছিল ১ অবশ্য গিবিশচন্দ্রের 
নাটকগুলি সাহিতোর দিক থেকে উৎকৃষ্ট স্ট্টি নয়। 

ধারা পুবাণকথাকে অস্বীকার ক'বে বোবেদাস্তে ওপব ধর্মমতের ভিত্তি 
করেছিলেন এবং উনিশ শতকেব ষষ্ঠ দশকের মধ্যেই হিন্দুর পৌবাণিক আদর্শ ও 
বহু দ্েববাদকে অযৌক্তিক প্রমাণ ক'রে গুপনিষদিক ব্রহ্মবাদকে শরণ্য বলে গ্রহণ 
কবলেন ( কিন্ত মায়াবাদকে পরিত্যাগ কবলেন ), তার হলেন ব্রান্ধ সম্প্রদায় 
কিন্ত মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র এবং পবে কেশবচন্দ্রেব সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী 
প্রমুখ ণব্য্রাহ্মদেব অন্তধিবৌণধর ফলে যখন ব্রাহ্মমত ও আদর্শ ব্রিধা ভাগ হয়ে গেল, 
তখন বাংলা সাহিত্য ও সমাজে আবাব পৌবাণিক মতেব নব অভ্যুদয় লক্ষ কর। 
গেল। একেই হিন্দুধর্মের পুনর্জ।গরণ বল] হয়। বস্কিমচন্দ্র এই নব আন্দোলনের 
নেত।, উপদেষ্টা ও মন্তরষ্তা। ইতিপূর্বে পুবাণকথাকে অলীক কথা বলে অনেকে 
পরিত্যাগ করেছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজ ও ডিরোজিও-শিষ্যেবাই তার জন্য 
প্রধানতঃ দায়ী । কিন্তু বাউলাদেশে কোন দিনই পৌরাণিক সংস্কৃতি বিনাশ পায়নি । 
ান্ধ সমাজের প্রবল আধিপত্যের যুগেও কৃষ্ণকাহিশীকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা 
সাহিতা ও বাঙালী জমাজে পুরাণকথা বিশেষ জনগ্রিয়তালাভ করেছিল । 
নবীনচন্দ্র শিশিরকুমার ঘোষ, বিজয়রৃষ্জ গোস্বামী-এবা হিন্দুব পুরাণ 
কৃষ্ণতত্বকে কোবধাও সমাজদশন, কোথাও বা ভ্তিদর্শনের সাহায্যে শিক্ষিত 
বাঙালী সমাজে সঞ্চারিত কবেছিলেন । এমন কি কেশবচন্্রুও কুষ্ণের মহামান্বত্তে 
বিশ্বাসী ছিলেন । বাঙলা তন্ত্রের দেশ বটে, কিন্তু বষ্খকথা টিশিশ শতকের 
বাঙালী-্মনে যে কি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা এখন আমাদের 
কাছে প্রায় অধিশ্বান্ত বলে মনে হবে। উনাবংশ শতাব্ীর সথ্ুমনঅষ্টুম 


৪৮% উনবিংশ শতাব্পীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


কশকের দিকে বাঙালীমনের এই দিকটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল। ব্রান্ষ- 
সমাজ তখন অন্তবিরোধের কলে ক্ছু ছূর্বল হয়ে পড়েছে। নব্য ত্রান্ষের! 
কেশবচন্দ্রের ভক্তিব উচ্ছাস, “নরদেবপূজা' এবং অস্তঃগ্েরণা থেকে প্রাপ্ত 
আপ্ুবাক্যে আস্থা স্থাপন করতে পাবলেন না । তখন তরুণ সম্প্রদায়ের মনে যুকতি- 
বাদী মমাক্গদংস্কার এবং গ্যারিবন্ডি, মাজ্িনি, কাতুবের বাঙ্জনৈতিক আদর্শ ও 
উপাক্ প্রচ্ছন্ন বিক্ষোভকে ধূমায়িত করে তুলছে। ন্থবেন্্রনাথ শিবনাথ শাস্ত্রী, 
দ্বাবকানাথ গা্গুণী প্রভৃতি নব্য ব্রান্গেরা ধর্ম মতভেদ ও কলহ থেকে সরে গিয়ে 
রাজটনতিক আন্দোলনের মধ্যে মুক্তির পথ খুঁজছেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইণ্ডিয়ান 
এাসে।সিয়েশন (১৮৭৬) । 'আই. সি. এস. কর্ম থেকে সছয-ববখাস্ত সুবেন্দ্রন।থ 
তখন দেশের যুব-শক্তিকে ইংবাজ শাসনেব বিরুদ্ধে উত্তেজিঠ কববার ব্রত 
নিয়েছেন । স্ুবোপীয় 08119081150-এর বক্তচক্ষু এদের চোখেও ঘোব সঙ 
করেছে। এতদ্ন ধখে ই*বাজ সবার ও শালনেব বিরুদ্ধে যে মু প্রতিবাদ জমে 
উঠছিল, স্মরেন্্রনাথেব নেতৃত্বে তাই বজ্ঞাগ্রিতে ভেঙে পড়ল। এক দিকে যেমন 
রাজনীতির ঘটনাবর্ত দেশের যুবশক্তিকে গ্রচণ্ভাবে নাডা দিল ঠিক তেমশি প্রায় 
এই সময় থেকে বঙ্ষিম্চন্দ্রের নেতৃত্ব এব* ষ্টাব শিষ্বদের সহযোগিতায় শিক্ষত 
হিন্দু সমাজে একট। নব জীবনোল্লা্গেব প্রবল আলোডন এসে পডল। 

বন্ধিমগন্ত্র সবোপবি ওপন্যাসিক ১ বাঙাণ্শীর জীবনের বৈচিত্।কে তিনি 
উপন্যাসের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কখনও বোমাদ্সেব জোোতির্ময় গান্তব 
থেকে, কখনও ধৃসব ইতিহাসেব বিবর্ণ অলিন্দ থেকে, বখনও বা ছুংখ-ছুর্ভর 
পৈ্শিন জীবনের মধ্যে প্রবেশ কবে তিনি জীবনযাত্রাকে প্রত)ক্ষ কবেছেন | আর 
উপস্কাসের শিল্পবিচার বর্তমান প্রসঙ্গ নহিভূতি । কিন্তু মহৎ জীবণেব পটভূমিকায় 
দাডিয়ে তিনি যে কয়েকটি মানব-মানবীর হাসি-কান্লার ছবি এঁকেছেন, তাতে 
সন্দেহ শেই। যদ্ুষ্টং তল্লিখিতং, মতবাঞধে ধাবা খিশ্বাসী, ঠাবা বন্িমচন্দ্রের 
গ্ররতি হয়তে। কিছু বিরুপ হবেন। সেষাই হোক, বঙ্ষিমচন্ত্র মানুষকে জোল।- 
মোপাসার মতো কেবলমাত্র জীবধমাঁ গাকৃত মানষরূপে ভাব. পারেন নি। 
যেপীতি জীবননীতি বা মানবনীতির পরিপন্থী শয়। [তিনি সেই বিশেষ রকমের 
জীব্ন নীতির পক্ষ শিয়েছিলেন বলে ইদানীং পাঠক ও সমালোচকগণ বন্কিম- 
চন্্রক পুরোপুরি স্বীকৃতি জানাতে পারছেন ন1। কিন্ত গোটা মানবজীবনকে যে 
পরিমাণে এবং ষ হদুব সস্তব নানাভান্রে মুকুরে প্রতিফলিত করা হম্তব, ৩] তিনি 
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করেছিলেন। শুধু উপ্যাসই তীর প্রতিভা পরিমাপের একমান্ত্র মাপ-কাঠি নখ্ব। 
তৎকালীন হিন্দুপমাজের পুনর্জাগরণকে তিনি পুরাণকেন্ত্রিক শমৃক্বৃত্তি থেকে 
রক্ষার জন্য যখানাধ্য চেষ্টা করেছেন, তাও শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণীয় । বাঙালীর চিন্তা, 
মনন ও কৌতৃগলকে শুভ ও স্বাস্থ প্রদ বিকাশের দিকে পরিচালনার জন্য বস্থিমচন্র 
বিচারবুদ্ধি, বিজ্ঞানধোধ ও যৌক্তিকতার সাহায্যে হিন্দুর পুরাণ-শাস্্র-সংহিত। 
পুনথিচারে প্রবৃত্ত হলেন। এই প্রসঙ্গে তার 'কৃষ্ণচরিভ্র' (১৮৮৬ )এর কথা 
মনে পড়বে । মনে পড়বে তার মিল-বেস্থামকৌতে অনুরক্তি এবং ১৮শ-১০শ 
শত্কী যুরোপীয় সাম্যবাদের প্রতি কৌতৃহল। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মূলকে 
মেজে শি মুসোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা প্রাচীন কথাকে বিচার করতে প্রবৃত্ত 
হয়েছেন । এ বিষয়ে তিনি অষ্টাদশ শতাব্ধীর যুবোপীয় জবশতত্বের সাক্ষাৎ উত্তর- 
পুরুষ। ব্রাহ্ম সমাজের তো তিনি স্থৃতি-সংহিতাকে পুরোপুরি ত্যাগ করলেন 
না; বরং তাকে যুক্তেব জাহায্যে বিচার এবং তার পরে গ্রহণে প্রস্তুত হলেন। 
সেই বিচার স্কোর যুক্তি-আশ্রয়ী। গুয়োজন স্থলে তিনি প্রাচীন সংস্কারকে 
আধুনিক ঘুক্তি-বিজ্ঞানের দ্বারা ছিব ভিন্ন করতেও কুন্তিত হলেন না। অবশ্য 
জীবনেব উপান্তনূমিতে পৌঁছে তাব এহ যুক্তিবাদ ও মানবতন্ত্রত1 অধ্যাত্ম ও স্মার্ত 
স'স্কাণের দ্বার কিঞ্চিৎ সন্কৃচিত হয়েছিল । তবে (তিমি কোন দিনই পুরোপু€র স্মৃতি" 
নংহিতার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং প্রাচীন মোক্ষ শাস্ত্রকও আধুনিক আহ্বীক্ষিক্ণী 
বিছ্যার শোধন যন্ত্রে পরিআ্বাবণের চেষ্টা করেছিলেন-_-এই এত্য কথাটা সবাগ্রে স্বীকৃত 
ইয়া কর্তব্য । বঙ্গদরশশগোঠীর” ওপব তার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল বলেই 
চন্দ্রণাথ বস্তু, শশবর তর্নচু ডামণি এবং কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বাঙালী হিন্দু সমাজকে 
পিছনে কিবিয়ে দেবাব ১চষ্টা বহুলাংশে হহবল হয়ে পড়। আমাদের তো মনে 
হয় শিক্ষিত হিন্দু সমাজে বন্ধিমচন্দ্রের এই প্রগতিশীল মনের প্রভাব না পড়লে 
উনবিংশ শতাব্দীর ণেষের দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়াতেও শশধর 
তর্কচুড়ামণির £বৈজ্ঞ।নিক হিন্দু ধর্ম, বাঙাপার মনকে আবিষ্ট করে রাখত। 
বঞ্ষিমচন্দ্র অবশ্য কিছুকাল তর্বচুডামণির 'শনশূঙ্গবৎণ বৈজ্ঞাশিক হিন্দু ধর্মের 
ভোজবাজিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন । কিন্তু পরেই খান আত্মস্থ হন এবং লঙ্জিকে- 
ম্যাজিকে আসমান-জমিন ফাবাক--ত। সহজেই বুঝে নেন। 
॥ ৪ ॥| 
উনিশ শত্তকের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হল কধিরূপে। তারও 
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চেয়ে বড় কথা, তানীষ্তন রাজনীতির আবোন-নিব্ছনের দাশ্ালীলাকে 
বিজ্রপ ক'রে তরুণ রবীন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনের সীর্ঘতা সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করলেন এবং যথার্থ দেশাজুবোধ কি বন্ত, তা তিনি “ভারতী” ও “সাধনা, 
পত্রে ব্যাখ্যা কবলেন। এই সময়ে তিনি চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে ছৈবথে প্রবৃত্ত হলেন। 
চন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষিত হয়েও প্রাচীনকেই সনাতন ঝলে এমন কথা উচ্চারণ কবলেন, 
যা যুগপৎ অনৈতিহাসিক ও কালানৌচিত্যদোযদুষ্ট । হিন্দুধর্ম, সাধনা ও আচার যে 
নিত্যধর্মের সঙ্গে যুগধর্মের আপোষ কবে চলেছে, সময়ে সময়ে “বৈতসীবৃ্ভি 
অবলম্বনেও বাধ্য হয়েছে-_-এ সব স্বকপোল কল্পিত কথা নয় ; প্রাচীন শ্থৃতিসংহিতাব 


মধ্যেই তার পরিচয পাওয়া যাবে । চন্দ্রনাথ কালান্রক্রমিকতাকে অস্বীকার 
ক'রে ভ্রিকালের ভেদরেখা মানতে অস্বীকৃত হযেছিলেন। তার বোধহয় ধারণ! 
হয়েছিল, গ্রাগৈতিহাসিককে ইতিহাসের কোঠায় টেনে নামালেহ বম সিথি? | 
রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত পুবাঁণ কথার জল্পনাকে আক্রমণ কবেছিলেন। তখন তিনি 
আদি ব্রাহ্মদমাজের সম্পাদক পদে বৃত হয়েছেন (১২৯১ সন )। ফলে সেই 
দািত্ববোধের বশে তিনি হিন্দু জমাজেব পশ্চাদ্-গামিতাকে কিছু শানিও ভাষায় 
আঘাত দেবার চেষ্টা কবেন। বস্কিমচন্দ্রেব সঙ্গে তার কিছুকাল মনোমাল্ন্ত চঙ্গেছিল, 
তার কাবণও এই ৷ সে যাই হোক, উদ্নশ শতকের নবজাগবণ যুবক রবীন্দ্রণাথকেও 
তার ধ্যানলীনতা থেকে টেনে এনেছিল এবং শিক্ষল কলববমুখর প্রাঙ্গণে তাকে 
মল্লের বেশে হাজির করেছিল । এব দ্বাবা এ কথাটাই প্রমাণিত হয় যে, উনবিংশ 
শতাব্ীর বাংল! সাহিত্য ও বাঙালী-মানসে নবযুগ-চেতনা প্রবল 
বিক্ষোভেব আকাবে ভেঙে পড়ছিল। তাই উনিশ শতকের বাংলা 
সাহিত্য গুধু একটা সাবস্বত নির্শনরূপেই গণনীয় নয়। তাব মধ্য থেকে 
এক শতাবীর বাঙালী-জীবনের ভাঙাগডার ইতিহাস, পুরাতন মূল্যমানের 
অবনয়ন এবং নৃতন প্রত্যয্ধের আবিষ্ভাব যে কোন চক্ষম্মান পাঠকেরই দৃষ্টিগোচর 
হবে। বন্ততঃ বিশ শতকের বাঙালী-মানস ও এতিহা কার ওপর দীডিয়ে 
আছে? উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমবা এদেশের মাটিতে যে আশ্্য 
মান্গবগুপিকে দেখেছি, তাঁরাই তে? একটা জাতিব সমগ্র মানবচেতনাকে বিচিত্র 
প্রাণরসে ভরে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের অধেকটাই তো 
উনবিংশ শতাব্দীর ফসল 


সম্প্রতি উনবিংশ শতাব্দীর তাৎপর্ধ নিয়ে বাদাম্রবাদ চলেছে। যে মনম্থী 
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লেখক বাঙালীকে 'আত্মবিশ্াত জাতি” বলেছিলেন, তিনি বাঙালীমনের একটা 
অতিসাধারণ সত্যকেই নির্দেশ করেছিলেন । বোধহয় “আত্মবিশ্ৃত জাতি' না বলে 
“অতীত-বিস্বত জাতি” বলাই অধিকতর সঙ্গত। তা৷ নইলে উনিশ শতকের 
গৌববময় কাহিনীকে উনার্থবাচক মন্তব্যের দ্বার! মুছে দেবার এমন বিদৃষক চেষ্টা 
তরুণ লেখকদের ভূতাবিষ্ট করবে কেন? এঁবা বলেন, উনিশ শতককে বাঙালী 
জীবনেব বেনেশাঘ বলা যায় না, যুখোপের রেনেশীস যেমন গোটা মুরোপকে 
মধাযুগীয় জড়তা থেকে বক্ষ! কবেছিল, বাঙালীব উনিশ শতকী রেনেশীস কি 
তাব জঙ্গে সমতুলা ? একে বড জোর 7230678 (083091905 ) বা 765/66 
(15581) বলা যেতে পারে। কেন না বঙ্গিমচন্্রগ্রমুখ বুদ্িজীবীরা আর 
শ্রীব মরু্ণ-বিবেকানন্দ প্রভৃতি আবেগবাদীরা নৃতন কোন সত্যকে উদঘাটিত 
কবেণনি, পুবাতন জরাজীর্ণতাব ওপব একটু যুগোপযোগী মোডক লাগিয়েছেন 
এই মনত্র। 

এখানে এ সন্বন্ধে বিস্তৃত মালোচনার অবকাশ নেই। উনিশ শতকের 
বাঙালীব যে জর্বাঙ্গী1 জাগরণেব কথা বলা হয়, সাহিত্যে তার যে তবঙ্গ আহত 
হযেছে, তাকে কিছুতেই পুবাতনেব পুনবাবৃত্তি বলা যায় না। ষুবোপের রেনেশস 
যেমন ছেলেনীব সংস্কৃতি থেকে প্রচুর সহায়তা ও উপাদান নিলেও খ্রীস্টাণী মধ্যযুগ 
থেকেও বহু উপকবণ সংগ্রহ করেছে, তেমনি উনিশ শতকেব বাংলা সাহিত্; 
মূল ভাবতীয় সংস্কাব এবং আগন্তক পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে সম্বিত কবতে সমর্থ 
হয়েছে। যুরোপায় রেনেশসেব সঙ্গে বাঙলার উনিশ শতকের শিল্পাদর্শ, জীবন- 
চেতন! ও নীতিবোধেব সাদৃশ্য আছে বলেই একে সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে 
উনিশ শতকী রেনেশাস বলা হয়। বিংশ শতাববীর প্রথমাধে'র যথার্থ স্বরূপ 
নিধাবণ কবতে হলে উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধের এঁতিহাগত পবিচয় 
গ্রহণ অবশ্যকর্তবা। 
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,গাঁড়ীয় সমাজ ৮৩ 
গৌরমোঁহন আট ২৬৪, ২৭৪ 
গৌবমোহন বিছ্ভালস্কার ১৩৪-৯৩৬ 
গোবীকাস্থ ভট্রাচাষা ১১৫ 
গৌবীশঙ্কব তর্কবাগীণ ১৬৩ 
গারিবল্ডি ৩৫০ 
গ্রাপ্ট, ৩৬ 
'গ্রীকর্দেশেব ইতিচাস+ ৪১২ 
গ্রীণ, শ্রীমভী ৪৬২ 
গ্লাডউইন ৩১ 


নির্ঘণ্ট 


“চক্রবস্তাঁ ফযাকশন* ৮৩ 
চট্কবি” ২৩৭ 

চণ্ডীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫৬ 
চণ্তীচবণ মূনশী 9৭, ৫৫ 
“চণ্ীমঙ্গল” ১৫ 

চন্দ্রকান্ত” ৪৪১ 

»জ্রনাথ বস ১২০ 

'চযাপদ” ৩ 

“চবিতাবলী” ৩৩৯-৪০ 
“চাকপাঠ” ২৮৭-৮৮, 4৯২ 
'চারুমীমা*সা” ৪২৪ 

“চারুমুখ চিন্তহবা” ৪৬৮ 

চার্লন উঠ ১৫৬১ ১৬৭ 

চাশয মটকাঁক ৯১ 

“০কিৎসা সার” ৪৪৬ 

চেম্বাস ৩২৩, ৩২৭১ ৩৪০১ ৩৫০ 
'চৈন্্য চরিতামত” ১৮৬ 
চেতন্যদদেব ১০১ 

চৈ ব্রমেলা ২৩৪ 

জগদীশচন্দ্র বস্তু ৪০১ 

জজ কৃষ্ব, ২৬৯, ২৭৬, ২৭৮১ ২৮৫১ 

২৮৯১ ২৯১ 

জর্জ টমপন ১৫৮ ৫৯, ৩১* 
জনসশ, ডাঃ ২১৫১ ৪৩৭ 
জববদন্ত মৌলবী” ১০৫ 
জম্ভলদত্ত ৩১৮ 

“জিওগ্র্যাফি বা ভূগোল বিজ্গাপক: 

২৮৪ 
'জীবনচরিত? ৩২৩-৩২৪ 


৪৮৬ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


“জীবনতারা? ২১৭, ২৮৩) ৪৪* 

'জীবনস্বতি ৪৩৯ 

জেপ্টকোড' ২৮ 

জেবাম বেস্থাম ১১৬, ১১৮ 

জে. সি. ঘোষ ৫১ 

জোন্দপ ৩২৭ 

জোন'থাণ ডানকান ৩২, ৮৭ 

জোল' ১৮ 

“জ্ঞান প্রণ' ১২৫ 

জ্ছানাণণঃ ৪৩৩ 

“জ্ঞাশান্বেষণ? ৯২, ৯৩, ১২৭, ৪২৮ 

জ্াানেন্দঈমোহতন গাকুব ৩৪৩ 

জন ও ধর্মের উন্নত ৪০১ 

তা নচপন্দ্র ক ৪৩৩ 

“জ্ঞ]" বতবাকব ৪২৪ 

“জ্ঞান সুধাকব) ৪৩৩ 

জেযা *বিন্দনাথ ৪ ৬৯ 

টমাস ৩৬, ৩৮ 

টমাস জেঃস ৩৩৮ 

টমাস পেইন ১১৮) ৩১২ 

টাইটুপব ১০৯ 

ডাধ, ৭নি, ১৬০১ ১৯০১ ১৯৮১ ২০৩, 
২৭১, ২৮৯) ৩০৯৭ 

ডালহোৌসী ১৪৬ 

ডি বে ১০৩১ ১১২, ১১৬ 

ডিবোিও ৭৫, ৮২, ৮৪, ৮৬১ ১৭৫, 
৯৪৪ ৩৭০১ ৩৮৮) ৩০ 

ছিরোজিওব ছাত্র ও শিষ্কু ৮১১ ১১৮১ 
১২৬ ১৮৬১ ২৪৫, ২৬৪১ ৩১২, 


৩৭৩, ৩৯৩ 

ডি. এল. রিচার্ডসদ ৮৩ 

ডেভিড হেয়াব ৮১, ৮৩ 

ডেভিড হেয়াব একাডেমী ৪৬২ 

“ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম ম্মরণার্থ 
তৃতী সাঞ্ধৎ্সরিক সভা” ২৮৪ 

ড্রাইডেন ১৯০১ ১৯২ 

ডষ্ক ওয়াটাব বীঠণ ৩৪৭ 

তিত্ববো ধনী পাত্রকা ১৮৫, ২৬৫, ৩৬৭, 
৩৮২১ ৩৮৫ ৩৯২৯ ৪০২, ৪২৭ 

তত্বপাধণট সভা ৩৭৬ 

তব" ৩ ভা ১৬৭, ৩৭৬, 5৪৪ 

তাখাচাদ চঞ্ব "শী ৮৩ 

তারাচাধ দশ ১২৮ 

তাবাচবণ শীপদাব ৪৫৯, 8৬৫ 

তাবাশম্বব গর্দবন্ধ ৪৩৬-৩% 

"চাত্তীচরণ মিত্র ৭৭, ৫৩১ ৫৫, ৮২ 
১২৮ 

তুলনীধাস ৬৭ ১০০ 

তুহফত ডল্-মু শয়াহিদিন? ১০৬১ ১১ 
১১৩৬ 

তাঠা হতঠিভাসা ৫৫১ ৫৬, ৫৯ 

“তো ঠা কভাশী' ১৪ (পাদটাক। ) 

ভিত্বাদ -*৮, ১০৫ 

থাঁসিস ড্রামা ৪£ 

দক্ষিণা বঞ্ীণ মুখোপাধ্যায় ৮৩ 

দয়াননদ স্বামী ২০৪ 

দশকুমার চবিতঃ ৪৩৩ 

দাদু ১০০ 


নির্ঘন্ট 


দিগদর্শন ৪১, ৪৬, ৮৭, ৯২ 

দিনকর রাও ৭২ 

দীনবন্ধু মিত্র ১৮৯, ১০২, ২১১১ ২২৬, 
৪8৫ 

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬১ ৩১০ 

ছুরাকাজেক্র বুখাভ্রমণ' 


৪৩৮ 


৪০৫, ৪৩২, 

'দৃহ্ীবিলাস” ১৩৩, ১৩৪ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব ১১৪, ১৬০, ১৬৩, 
১৭৬) ১৮১১ ২০৩, ২০৮, ২১৪, 
২৬৪১ ২৮১১ ৩২৫, ৩৬১১ ৪২৬, 
8৭৩০ 

দেবেজ্রন(থ ও অদ্বৈতবার্দ ৩৮৩ 

_-ও উপনিষর্দ ৩৮১ 

--ও পৌন্তলিকত। ৩৭৫ 

লও খেদমত ৩৮০-৮১ 

ও বেদসংচিতা ৩৭৫-৭৯ 

--ও বামমোহন-বঙ্ষিমচন্জ্র ৩৮৩-৩৮৪ 

দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থ-গালিক ৩৬৮ 

দেতজুনাথেব চিওসক্কট ৩৭১-৭৪ 

এম আন্তোনিও ৩০১ ৩৬ 

“বণ কবি? ৪৪৫ 

দ্বারকাশাখ আধকাগী ২২১, 


২৩৬ 


২৭৭) 


দ্বারকাশাখ ঠ|কুর ৭৩, ৭৮১ ১০৮) ১৫৭, 
১৫৮) ২৭২১ ৩১০১ ৩৮৯ 
দ্বারকানাথ খিগ্যাতুষণ ১৮৫ 
দ্বারকানাথ রায় ৪২৭ 
“ছ্িঅরাজের খেধো(ও” ১২২ 


৩ 


২০০1৮ 


১৪৪ 


“্মনীতি' ২৮৮-৮৯-২০২ 

ধর্মমত| ৪৭, ৮৪, ১২৭, ১৩৭, ৬৯৯১ 
৪২৬ 

ধর্মসভা ও সতীদাহ »৫ (পাদটীকা) 


ধর্মোরতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব 
২৮৯ 


ধোয়ী ১৩ 

নকুডচগ্্র বশ্বাস ১৭৬, ২৮১ 
নগেন্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১১০১ ১১৬ 
ননাকৃমার রায় ৪৬৫, ৪৬৯ 
নন্দবদায় যাত্রা ৪৫৭ 
“নবনাপী? ৪৩৭৪ 
*নবশীতিকথা” ৪৩৩ 

“নববাশু বিলাস” ১৩৪ 
নববিবিবিলাস+ ১৩৪ 
নখীনচন্দ্র ১২০, ৩৬২ 
নরোভম ঠাকুর ৫ 
“লধময়ন্তী” ৪৪৭ 
নলদময়স্তীর পাল ৪৫৭ 
ন[ইটিঙ্গেল (কুমারী) ৩৫৯ 
নগরী গ্রাম ৩৫ 

“নাটকে রামনারায়ণ' ৪৬৯ 
নারায়ণ টট্রবাজ ৪১৪ 

শিউ টেস্টাষেণ্ট, ৩৮ 

নিকী বাহজি ৭৮ 

নীতি কথা” ৫৩) ১২৮ 
নীলমণি কবিওয়ালা ৭৮ 
নীলমণি বসাক ৪১২, ৪১৮, ৪৩৪ 


6৪৯৮ 


নীলবত্ব হালদার ৪২৪ 

নীলু ঠাকুব ৭৯ 

পঞ্চতম্ব ৩২৮, ৩৪৩, ৩৪৭ 

পঞ্চানন তর্কবত্ব ৩১৬ 

'তিকব্রতোপাখ্যান” ৪৩৪, ৪৭৩ 

পতুগীঞ্জ মিশনাখা ৩০ ৩? 

“পথাপদ'ন' ১১৯১ ১২৪ 

“পদার্থ কৌমুদী” ৭৭, ৬২ 

পদার্থ লিষ্ঠয।” ২৯ ন*, ২৪২ 

পদংর্থ বিদ্পঘান ০৮৪, 8৭২ 

পিবনদূ * ১৩ 

পবাশব দশণিতা? ৩৩৪, ৩৭৭ 

পশ্বাঙলা ৯৯ ৪৩৮ 

পচলী - 

পাদ রুশিষা স*লাদ" ১০৯ 

পর্ব ণী5ব্ণ স্ট্রাচাষ ৩৮ 

পাবশ্য ইপ্তচাদ? ৪১২ 

প্পাবিবাবিক পলক্ক* ০৩১ 

“পাল এব* বজিনিয়া, ৪*৮ 

পাল এন' বঞ্জিশঘাব জীলন পুত্তান্ত? 
৮৩৩) ৪8 -৬ 

'পাষণ“াওন? (গ্রন্থ ) £৩, ৬২১ ১০০) 
ঠহ-881-5 581 ১৩ 

'পাযগুপীডন, ( পত্রক্ক) ইহ 

পিয়াস ৯৩ 

পীঠা্ঘণ সি-হ ৩৮ 

পুবাতণ প্রসঙ্গ ২৭৭ 

পুরাবুত ও ইতিহাস সার? *১১ 

“পুধাবৃত্বব সংক্ষেপে বিলরণ। 


9১৩, 


উনবিংশ শতাষীর প্রথমা ও বাংল] সাহিত্য 


“পুরুষ পবীক্ষ। ৪৮, ৫৫) ৫৬ 
“পূর্ববঙ্গ গীতিকা” ১৫ 
পোপ (কবি ) ১৪৯ 
ঘপৌলবঞজিনী” ৪৩২ 
পযাবীচাদ ঠিত্র 
২৩৬, ৪৩২, ৪৪২, ৪৭০ 
প্যাবী মাহণ কস্থ ৪৬২ 
“প্রশাপার্দি হা চবিত্র' ৫৯ 


১৫০, ১৭৪, ১৭৬ 


গ 


“ষ্থম শিক্ষা বাঙ্গালাব ইতিহাস ৪১৯ 

“পশবো্চক্িক' ৪৮, ৫৮ 

পপ্রবাদনান্দাদযা ১৩৬ 

£৪ভাব শী সম্থাবণ? ৩১৫ 

পময চীধুশী ৪৭, ১১১ ( পাদটাক। ) 

পমগন'থ শর্দ ১২৮ 

সজন্নকূমাক ঠাকৃব ৭২, ১০৮১ ১৫৭) 
৩৭৬১ ৪১5 ৪৬৩) ৪9৬৫ 

প্রাক ভাগাল ৭,৪২২ 

প্রাচীন ইর্াঁস সমুচ্চয? ৪১৩ 

“প্রাচীন দিন্দু দগেব সমুদবযাত্রা ও 

বাণিজা 'ধিন্মব ১৮৯ 

প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ৩৬৭৭ ৩৮৮ 

পরেমচ দ বায় ৪৩৩ 

ফরঙ্টাব ৩৭ 

খেট উঠলিয়ম কপেজেব ইতিহাস 
৪৪ ৪৬ 
_-পাঠ্য তালিকা ৪৭-৪৮, ১২৫ 
_পণ্ডিতসুন্শী ৩৩ 

ফ)ানি .কন্থল্‌ ২৮ 


ফ্রা্গিন্‌ প্লাডউইন ৩২ 
"ফ্রেমিং” (কেরী ) ৬৫ (পাদটাক1) 
বন্ধিমচন্দ্র ৯০, ১২০) 


১৮৬১ ১৯৪) ১০৬ 
ঃ 


১৭৩) ১৮৩, 

২০৩) ২০৫) 

২৩৩, ৩৪৩) ৪১৯) ৪৭৮ 

বঙ্গদর্শন ১৬৯১ ১৭৩, ৩৪৪) ৪১৯, ৪২৮ 

বদদূত ৪২৬ 

“বঙ্গভাষার ইতিহাস" ২৪৬ 

বঙ্গাল গেজেট ৪৬ 

বিতিশ সিংহাসন? ৫৫, ৫৬ 

বাইবেল ও বাঙালী ৩৭-৩৭ 

বাকল্যাওড ১৪৮ 

বাকিংহাম ১০৪ 

“বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ ২১০) 
৪২৭, 9৪8৭ 

বাঙ্গালাব ইতিহাস” (১ম) ৩২৩ 

বাঙ্গালার ইতিহাস? ( ২য় ) ৩২১-৩২৩ 

বাণভট্ট ৪৩৬ 

বাণস্‌ডন ৩৬ 

বাণস্‌ পিকক ১৬* 

বার্ণাড শ ৪৫১ 

'বাবুনাটক ৪৭১ 

“বাপ্পীয় রথারোহীর্দিগের 
উপদেশ ২৮০ 

বাসবদত্তাঁ ২৪৩, ২৪৭১ ২৫০, ২৮৩, 
৪৪8৮ 


প্রতি 


বাসুদেব চরিত” ৪৬, ৩১৪-১৮ 
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রাঁধাপ্রসাদ রায় ১০৮ 
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